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০নাজ্সাাভিল ভ্ভাইন্ট্রি 
প্রাককথন 

আমি জানি না বাংলায় গিয়া আমি কি করিতে পারিব? আমি এইটুকু 
জানি যে, সেখানে না গেলে আমি শান্তি পাইব না । অলন এবং সক্রিয় _এই 
ছুই বুকমের চিন্তা আছে। প্রথম প্রকারের চিন্তা লাখে ল।খে মানুষের মনে 
ভীড় করিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু এ সকল চিন্তা নিরর্থক। প্রাণ-পঙ্কে 
নিমজ্জিত যে সকল ভিম্বের গর্ভাধান হয় নাই, এ প্রকারের চিন্তা তাহাদের 
মতই বন্ধ্যা। কিন্তু ব্যক্তি-সত্তার অখণ্ড আবেগের স্বাক্ষর লইয়! যে একটি শুচি 
ও সক্রিয় চিন্তা অন্তরের গভীর হইতে নির্গত হইয়া আসে তাহা প্রাণ-চঞ্চল-_- 
গর্ভাধান হক্স নাই এরূপ বহু ডিম্বের মধ্যে গর্ভাধান হইয়াছে এইরূপ একটি 
ডিম্বের হ্াঁয়ই তাহার বিকাশ কার্ধ চলে । 

কাল সকালে আমি কলিকাতা যাত্রা করিতেছি। ঈশ্বরের রপায় কৰে 
আবার নয়1 দিল্লীতে আসিব জানি না। কলিকাতা হইতে নোয়াখালি যাইব 
স্থির করিয়াছি । এই যাত্রীপথ সহজ নয় এবং আমার স্বাস্থাও খারাপ । কিস্ত 
মানুষকে তাহার কর্তব্য করিতেই হইবে। ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখিতে হইবে । 
তাহ] হইলে পথও স্থগম হইয়! যাইবে! তাই বলিয়। ঈশ্বর যে সর্বদাই পথের 
বাধ! বিশ্ব এবং পরিশ্রম লাঘব করিয়া! দেন তাহা নয়। অবশ্য কঠোর পরিশ্রম 
করিবার মত শক্তি তিনি সর্বদাই দেন। 

কেহ ষ্টেশনে আহক ইহা আমি চাই না। ভারতবর্ষ অপর্যাপ্ত ভালবাসা 
আমাকে দেখাইয়াছে। তাহা আর ঘট] করিয়া বাক্ত করিবার প্রয়োজন নাই । 

কাহারও বিচার করিবার জন্য আঁমি বাংলায় যাইতেছি না। জনগণের 
সেবক হিসাবেই আমি সেখানে যাইতেছি। এবং হিন্দু মুললমান সকলের 
মহিতই আমি সাক্ষাৎ করিব। কোন কোন মুসলমান আমাকে শক্র বলিয়া 
মনে করেন। পূর্বে অবশ্থ তাহারা আমার সম্বন্ধে এরূপ ভাবিতেন না। কিন্তু 
তাহাদের এই ক্রোধের জন্য আমি কিছু মনে করি নাই। আমার নিজ 
ধর্মীবলম্বী লৌকেরাঁও কি সময় সময় আমার উপর ক্রুদ্ধ হন নাই। আমার 
সতের বংসর বয়স হইতেই আমি এই শিক্ষা পাইয়াছি যে, জীতি-ধর্ম-নির্বিশেষে 
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সকল দেশের মান্ষই আমার আত্মীয়। ঈশ্বরের প্রকৃত সেবক হইতে হইলে 
আমািগকে ঈশ্বরের ক্থষ্ট জীবের সেবক হইতে হইবে । 

এই সেবকের অধিকার লইয়াই আমি বাংলায় যাইতেছি। আমি 
তাহাদের বলিব হিন্দু অথবা মুসলমান কেহ কাহারও শক্র হইতে পাঁরে না। 
ভারতেই তাহারা লালিত পাপিত হইয়াছেন, ভারতবর্ষেই তাহারা জীবন 
যাপন করিবেন এবং ভারতবর্ষেই তাহারা মরিবেন। ধর্মের পরিবর্তন তো আর 
এই মূল সত্যটিকে পরিবত্তিত করিতে পাঁরে না। কেহ কেহ মনে করেন যে, 
ধর্মের পরিবর্তনের সঙ্কে সঙ্গে জাতিগতভাবেও তাহারা পৃথক হইয়া যাইবেন। 
সে কথা মানিয়। লইলেও সেখানে শক্রতার স্থান কোথায় ? 

নারীদের দুর্দশশায় আমার অন্তর বিগলিত হইয়।ছে। যদ্দি পাঁরি বাংলায় 
যাইয়া আমি তাহাদের অস্র মোচন কৰিব এবং তাহাদের ভগ্ন হৃদয়ে আশার 
লঞ্চার করিব। এই জন্যই আমি সেখানে যাইতেছি। কলিকাতায় গিয়া 
আমি গভর্নর এবং মুখ্যমন্ত্রী মিঃ স্থরাবর্দির সহিত সাক্ষাৎ করিতে চেষ্টা করিব। 
তাহার পর আমি নোয়াখালি যাত্রা করিব। 

৬ খ র্ঁ 

স্বপ্নেও ভাঁবি নাই যে, এত শীঘ্র আবার সোদপুরে আসিব। কিন্তু ঈশ্বর 
পুনরায় আপনাদের মাঝখানে আমাকে আনিয়াছেন। ট্রেন আসিতে পাচ 
ঘণ্ট] দেরী করিয়াছে । আমি মনে করি ইহাও ঈশ্বরের ইচ্ছাহুসারে হইয়াছে। 
একথা সত্য যে আলিগড়, খুরজা রোড, কানপুর এবং অন্যান্ ষ্েশনে ভীড় 
হইয়াছিল এবং তাহার ফলেই এত দ্বেরী হইয়াছে। কিন্ত তথাপি ঈশ্বরের 
অনুজ্ঞ! ব্যতীত একটি তৃণখণ্ডও যে নড়ে না একথা আমি বর্ণে বর্ণে বিশ্বান করি । 
অনেকে হয়ত বলিবেন যে, ঈশ্বর সম্বন্ধে এই সকল কথা মানুষের কল্পিত ধারণা 
মাত্র এবং ভগ্তামী গোপন করিবার জন্তই এ সকল কথার আবরণের প্রয়োজন 
হয়। আমি যাহা বলিয়াছি তাহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত সত্য বলিয়াই করি। 
ঈশ্বরের আদেশ পাঁলন করিবার জন্য খোলা মন লইয়াই আমি কলিকাতায় 
আপিয়াছি। কত দিন আমি এখানে থাকিব এবং এখানে আমি কি করিতে 
পাৰি তাহা আমি জানি না। নোয়াখালিতে পৌছিবার পর আমার পরবর্তী 
কর্তব্য ঈশ্বর নির্ধারিত করিয়া দিবেন । 

ক দ টা 


হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যে শাস্তি স্থাপিত হইবে এবিষয়ে আমি একটি 
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ক্ষীণ আশার রশ্মি দেখিতে পাইতেছি। মহামান্ত গভনর এবং তাহার মুখ্য 
মন্ত্রীর সহিত দুইবার আমি সাক্ষাৎ করিয়াছি। গভর্নরের সহিত সাক্ষাৎকার 
খানিকটা লৌকিকতার ব্যাপার; আমল কাজ ছিল মুখ্যমন্ত্রীর সহিত। 
জনবিরল রাস্তায় মোটরে করিয়1 যাইবার সময় দেখিলাম পথের ছুইধারে ছুই ফুট 
উচু জঞ্ালের ভূপ জম হইয়া রহিয়াছে । যতদূর দৃষ্টি যায় পাশের বাাস্তাগুলিতে 
এবং গলিতে কেবল আঁসবাবশূন্ত দোকান ও ভম্মীভূত বাড়ির সারিই চোখে 
গড়ে। এই সব দেখিয়৷ যখনই ভাবি মানুষের দলবদ্ধ উন্মত্ততা তাহাঁকে 
জন্তরও অধম করিয়া তুলিয়াছিল তখনই এক শ্বাদরোধকারী অনুভূতিতে 
মন অভিভূত হইয়া আসে। ম্বভাবতই এইরূপ অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হইতে 
পারে না। মনুষ্ত-প্ররূৃতি ইহা সহ করিবে না। আব্রাহাম লিঙ্কন বলিয়াছিলেন, 
“চিরকাল ধরিয়া বহু সংখ্যক ব্যক্তিকে বোকা বানাইয়! রাখা যায় না।” 
রুক্তপাত এবং পৈশা'চিকতার এই তাগুব লীলায় ইতিমধ্যেই মানুষের অবসাঁদের 
লক্ষণ পরিস্ফুট হইয়া! উঠিতেছে। হিংস্র জন্তর ্াঁয় আমর! নিজেদের মধ্যে 
মারামারি করিয়াছি ।' ইহাতে কলিকাতা, বাংলাদেশ, ভারতবর্ষ অথবা 
সমগ্র পৃথিবী-_কাহাঁরও কোন কল্যাণ সাধিত হইতে পারে ন]। 

ছেলেবেলা হইতেই বিবদমান পক্ষগুলির মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন করাই 
আমার কাজ। যখন আইনজীবী হইয়া! কাঁজ করিতাম তখনও আমি বাদী 
এবং প্রতিবাদীর মধ্যে মিটমাঁট করিয়া! দিতে চেষ্টা করিতাম। আমি 
আশাবাদী, দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মীয়তা বোধ কেনই বা জাগিবে না 
তাহা আমি বুঝি না। 

এই পারস্পরিক নিধনের যাহাতে পরিসমাপ্তি ঘটে এবং ছুইটি সম্প্রদায় 
যাহাতে যথার্থ আন্তরিকভাবে এক্যবদ্ধ হয় সেজন্য আপনার! আমার সহিত 
প্রার্থনা ককুন-_-আমি এইটুকু সাহায্যই আপনাদের নিকট হইতে প্রার্থন। 
করি। ভারতবর্ষ অবিভাজ্য থাকিবে কিন্বা খণ্ডিত হইবে, বলগ্রয়োগের ছারা 
তাহার মীমাংসা হইবে না। পারস্পরিক সৌহার্দপূর্ণ বোঝাপড়ার মধ্য দিয়াই 
তাহার মীমাংসা করিতে হইবে । একত্র থাকা বা না থাকা, যে সিদ্ধান্তই 
তাহারা গ্রহণ করুন না কেন তাহা পারস্পরিক দদিচ্ছা এবং আন্তরিকতার 
পথেই করিতে হইবে। 

কাহারও আত্মসম্মীনে আঘাত লাগে অথবা কাহারও মর্যাদদাহানি হইতে 
পারে এইরূপ কোন ব্যবস্থার সহিতই আমি সংশিষ্ট থাকিতে পারি না। সুতরাং 
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প্রকৃত শান্তি স্থাপিত করিতে হুইলে তাহা সম্মানজনকভাবেই করিতে হইবে 
আত্মসম্মীনের বিনিময়ে তাহ। করিলে চলিবে ন।। 

জনৈক খ্যাতনামা মুদলমান বন্ধু আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। 
তাহার কথার প্রতিধ্বনি করিয়াই উপরোক্ত কথাগুলি বলিলাম। বন্ধুটি 
বলিয়াছিলেন, “পাকিস্তান অথবা অখণ্ড হিন্দুস্থান যাহাই আমাদের লক্ষ্য হউক 
না কেন বিনাযুদ্ধে অথবা বিনা রক্তপাঁতেই আমাদের সেই লক্ষ্যে পৌছিতে 
হইবে।” আমি এত দুর পর্যন্ত বলিতে রাজী আছি যে, বিনা রক্তপাতে এবং 
নিজেদের মধ্যে কলহ ব্যতীত যদ্দি সেই লক্ষ্যে পৌঁছান সম্ভব না হয় তাহা 
হইলে সেই গন্তব্যে না পৌছানই যুক্তিযুক্ত। 

নত গ 

আমার নিকট হিন্দু মুসলমানের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। বন্ধুটি যে সকল 
স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন, সেই সকল স্থানে যদি নৌয়।খাঁলিতে যাহা ঘটিয়াছে 
তাহার কণামাত্রই ঘটিত এবং আমি সেখানে না যাইয়া] পাঁরিব না এইরূপ 
অনুভূতি যদি আমার অন্তরকে তাড়না করিত তাহ হইলে আমি সৌজান্থজি 
এঁ সকণ স্থানে চলিয়া যাইতাম। নিগৃহীতা মানবীর আর্তকণ্ঠই আমাঁকে 
অনিবাধভাবে নোয়াখালির পথে টানিয়! আনিয়াছে। নৌঁয়াখাঁলিতে যাইয়। 
স্বচক্ষে সমস্ত কিছু দেখিয়া আমি নিজের শক্তির পরিমাপ করিব। অহিংস 
যুদ্ব-নীতির এক পরীক্ষার দিন আসিয়াছে। বর্তমান পরিস্থিতির সম্মুখীন হইয় 
ইহ! কতদূর সফল হইবে তাহা এখনও আমরা জানি না। যদি অহিংস! 
বিফল হয় তাহ] হইলে আমার নিজেরই ইহাকে অকেজে! বলিয়া ঘোষণ। 
কর] কতব্য। যতর্দিন না নিঃশেষে এই গৃহবিবাদের অবসান ঘটে ততদিন 
আমি বাংল! ত্যাগ করিব না। এক বৎসর, এমন কি তাহারও অধিক 
কাল আমি এখানে থাকিতে ণারি। প্রয়োজন হইলে আমি এখানেই 
প্রাণত্যাগ করিব। কিন্তুআমি বিফলতীকে মানিয়া লইতে পারি ন।। যদি 
আমার সশরীরে উপস্থিত থাকার ফল এই মাত্র হয় যে লোকে আশায় আমার 
দিকে তাকাইয়া! থাকিবে এবং আমি তাহাদের কিছুই করিতে পাঁরিব না, 
সে ক্ষেত্রে আমার মৃত্যুই শ্রেয়। আমি মনে মনে ঠিক করিয়াছি যে, 
প্রয়োজন হইলে কংগ্রেসের অধিবেশনে আমি যোগদান না করিতেও পারি। 
সেইরূপ আমার প্রিয় সেবাগ্রাম এবং উরুলির** সমস্ত দায়িত্ব হইতেও আমি 
নিজেকে মুক্ত করিয়া রাখিয়াছি। 


শাশাস্ীপপীসিসপসস্। সপ 


*পুার নিকট প্রতিষ্ঠিত প্রাকৃতিক চিকিৎস! কেন্্র। 
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যাত্রী আমি একা 


সার! ভারতবর্ষ এক সঙ্কটময় পরিস্থিতির সম্মুখীন হইয়াছে। বাংলার 
অবস্থা তে! আরও সঙ্কটময়। এই অবস্থায় আমাদের কর্তব্য কি এই প্রশ্ন 
আমাকে করা হইয়াছে। শাস্ত্রে তাহাকেই ধর্ম বলে, যাহা পবিত্র পুস্তক সমূহে 
বল! হইয়াছে, খধিরা যাহা পাঁলন করিয়াছেন, জ্ঞানী ব্যক্তির! যাহার ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন এবং যাহ! আমাদের হৃদয়কে নাড়া দেয়। চতুর্থ ব্যাপারটি কিন্ত 
প্রথম তিনটি সর্ত সাঁপেক্ষ। মূর্থ ব্যক্তির উপদেশ যতই উপযোগী বলিয়া মনে 
হউক না কেন, তাহা অনুসরণ করা অন্তায়। যিনি কঠোৌরভাবে অনিষ্টাচরণ 
এবং শত্রুতা হুইতে বিরত থাঁকিবার তপস্যা করেন এবং ত্যাগের পথ গ্রহণ 
করেন কেবল তীঁহারই নীতি বা ধর্মের অনুশাসন দেওয়ার অধিকার আছে। 

আমি যাহা নিজের কর্তব্য বলিয়া! মনে করি, তাহাই আপনাঁদিগকে 
বলিলাম । কিন্তু আপনাদের কর্তব্য আপনারা নিজেরাই নির্ধারণ করিবেন। 
আপনারা আমাকে অন্গনরণ করুন, একথা আমি বলিতেছি না। যে জঙ্কটময় 
পরিস্থিতির আমর] সম্মুখীন হইয়াছি, সে সম্বন্ধে আপনাদের কর্তব্য নির্ধারণের 
গথই আমি আপনাদের বলিয়াছি। গীতা বলিয়াছেন যে আমরা যদি ঈশ্বরের 
উপর নির্ভর করি, তাহা হইলে পথের সন্ধান অ'পনিই মিলিবে। 


প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি দূর করিতে হইবে 


প্রতিহিংসা প্রবৃত্তির আশ্রয় লওয়া অথবা আত্মরক্ষার জন্য ভাইসরয়, 
গভনর, পুলিশ অথবা মিলিটারির মুখাপেক্ষী হওয়া, আমর যে ত্বাধীনতার 
সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছি তাহার পরিপন্থী । কেন্দ্রীয় মন্ত্রীঘভার উপরে ভাইসরয়ের 
এবং বঙ্গীয় মন্ত্রীসভার ব্যাপারে গভর্নরের ক্ষমতা আছে। আপনারা যদদি 
শান্তি চান তাহা হইলে তাহা! জনগণের অন্তরের কথা হওয়া চাই। আমি 
এই কথাটি বলিয়া আসিয়াছি যে আমাদের বলিষ্ঠ অন্ত্ই আমাদের সহায়, 
অন্য কিছু নহে। বীরত্বের অসম্মান কেহ করে না। প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি 
পাঁপচক্কে ঘুরিয়া মরে । আমরা যদি প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে চাঁই 
তাহা হইলে আমর] স্বাধীনতা পাইব না । ধর] যাউক কেহ আমাকে হত্যা 
করিল। প্রতিশোধ লইবার জন্য আপনারা যদি অন্য কাহাকেও হত্যা 
করেন, তাহাতে লাভ কিছুই নাই। আর আপনারা যদি ব্যাপারটি একটু 
তলাইয়া দেখেন তাহা হইলে বলিব গান্ধী ছাড়া অন্ত কোন ব্যক্তি গান্ধীকে 


৬ গান্ধী-রচনাসভার 


মারিতে পারে না। আত্মাকে তো কেহ বিনষ্ট করিতে পারে না। কাঁজেই 
আমাদের অন্তর হইতে প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি দূর করিতে হইবে । আমরা যদি 
ইহা হদয়ঙ্গম করি, তাহ! হইলে স্বাধীনতার পথে আমরা অনেক দূর অগ্রসর 
হইব। 

খুব ছেলেবেলা হইতে অন্তায়কেই আমি ত্বণা করিতে শিখিয়াছি 
অন্তায়কারীকে কখনও নয়। সুতরাং মুমলমানরা যদি দোষ করিয়াঁও থাকে 
তথাপি তাহারা আমার বন্ধু। কিন্তু সেই সঙ্গে তাহারা যে অন্যায় করিয়াছে 
তাহাদের একথা বলাও আমার কর্তব্য । আমার নিকট আত্মীয় এবং অতি 
প্রিয়জনের সহিত সদ] সর্বদা আমি এইরূপ ব্যবহারই করিয়া আসিয়াছি। 
আর বন্ধুত্বের পরীক্ষাই এইখানে । গতকল্য আপনাদের বলিয়াছি যে 
প্রতিহিংসার পথে শান্তি আসে না, তাহা মহুহ্যত্বের পথ নয়। ক্ষমাকেই 
হিন্দুশাস্ত্রে শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলা হইয়াছে। আর সাহসী ব্যক্তি ক্ষমা করিবার 
অধিকারী হয়। গতকল্য একজন পণ্ডিত মুসলমান বন্ধু আমার সহিত দেখা 
করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন কোরাণের শিক্ষাও অনুরূপ । যদি 
কেহ কোন নির্দোষ ব্যক্তিকে হত্যা করে তাহা হইলে সমস্ত মানবজাতি:ক 
হত্যা করাঁর পাঁপ এ ব্যক্তিতে অর্পায়। ইসলাম ধর্ম কখনও হত্যাকা, 
অগ্নি সংযোগ, বলপূর্বক ধর্মীস্তরকরণ তথা স্ত্রীলৌকদের উপর অত্যাচার প্রভৃতি 
সমর্থন করে না, তাহার নিন্দাই করে। 

কোন ব্যক্তি আপনার্দিগকে চড় মারিলে আপনারা তাহাকে ক্ষমা না 
করিয়া পাণ্টা চড় মারিলেন, এরূপ কার্য বুঝিতে পারি। কিন্তৃযে ব্যক্তি চড় 
মারিয়া পলাইল, তাহাকে মারিতে না পারিয়া প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য 
তাহার আত্মীয় অথবা তাহার ধর্মাবলম্বী অপর এক ব্যক্তিকে চড় মার] মান্বষের 
পক্ষে অমর্যাদাকর। 

কেহ আপনার কন্তাকে অপহরণ করিয়াছে বলিয়া আপনিও কি সেই 
অপহরণকারী অথবা তাহার বন্ধুর কন্যাকে অপহরণ করিবেন? এইরূপ কার্য 
তো মনুষ্যত্বের কলঙ্ক । নোয়াখালিতে এই প্রকারের যে সকল কার্য অনুষ্ঠিত 
হইয়াছে অনেক মুসলমান বন্ধু তাহার নিন্দা করিয়াছেন। আমি যাহা বলিলাম 
তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে বিহারের আচরণকে আমি কি-মানদণ্ডে 
বিচার করিব? বিহারের সমস্ত ঘটনার কথা 'আমি শুনিয়াছি। তাহ! আমাকে 
অশেষ মর্মগীড়৷ দিয়াছে । বিহারীদেব আমি চিনি। রক্তের বদলে রক্ত চাই 
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এই অনোবৃত্তি বর্বরতান্থলভ | নোয়াখালির প্রতিশোধ বিহারে লওয়! চলে না। 
আমি শুনিয়াছি যে, কতকগুলি মুসলমান আতঙ্কগ্রস্ত হুইয়া বিহাত়্ পরিত্যাগ 
করিতেছিলেন। বিহারী হিন্দুরা তাহাদের হত্যা করিয়াছে। ইহা শুনিয়া 
আমি ভ্তভিত হইয়াছি। এই সংবাদ সত্য না হইলেই ভাল। বলা হইতেছে 
মহাভারতে প্রতিশোধের নীতির সমর্থন আছে। মহাভারতের এইরূপ ব্যাখ্যা 
আমি স্বীকার করি না। তরবারির সাহাঁধ্যে যে বিজয় অজিত হয় তাহা জয়ই 
নয়, মহাভারত এই শিক্ষাই দ্বেয়। পাঁওবদের জয় যে অন্তঃসারশূত্য মহাভারত 
এই শিক্ষাই দেয়। 

আপনাদের মুখ্যমন্ত্রী শহীদ সাহেবের সহিত আমার কথাবার্তা! হইয়াছে । 
বন্থ বৎসর পূর্বে ফরিদপুরে তাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তখন 
শহীদ সাহেব নিজেকে আমার পুত্র বলিয়া অভিহিত করিতে গর্ব অন্নুতব 
করিতেন। আমি জানি যে, মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আপনাদের অনেক নালিশ 
আছে। কিন্ত তিনি শাস্তির প্রতিষ্ঠাই চাঁন এই মর্মে আমাকে কথা 
দিয়াছেন। তীহার হিন্দু বন্ধুদের সহিত তাহার বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে বলিয়া তিনি 
মর্মপীড়িত। যতদিন না শহীদ সাহেবের এই কথা মিথ্য প্রমাণিত হয় ততদিন 
আমি তাঁহাকে অবিশ্বাস করিতে পারি না। আমাকে উক্তরূপ নিশ্চয়তা দিয়া 
তিনি নিজেকে এক পরীক্ষায় ফেলিয়াছেন। সার! পৃথিবীকে বন্ধুভাবে গ্রহণ 
করা এবং সমগ্র মানব্জাঁতিকে নিজ সংসারের পবিজনের মত মনে করাই 
শ্রেষ্ঠ পন্থা । যিনি নিজ পরিবারের সহিত প্রতিবেশীর পরিবারের পার্থকা 
করিয়া চলেন তিনি নিজের পরিবারবর্গকে কুশিক্ষা দেন। এইরূপ আচরণের 
হার! তিনি কলহ এবং অধর্মের পথই প্রশস্ত করেন। 


স্বাধীনতার দাবী ত্যাগ করিতে হইবে ! 


হিন্দুরা বলিতে পারে, মুসলমানরাই তো গণ্ডগোলের সুচনা করিয়াছে। 
মুসলমানদের এইরূপে তৎ্সনা করিবার প্রলোভন খুবই ম্বাভাবিক। কিন্তু 
আপনারা এইরূপ সুযোগ গ্রহণ ন! করিয়া! নিজেদের কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত হউন। 
আপনারা দৃঢ়ভাবে বলুন যে যাহা কিছুই ঘটুক না কেন আপনার] পরস্পর 
হানাহানি করিবেন না। যে সকল মুসলমান আজ আমার সঙ্গে ছিলেন, 
তাহার! সকলেই দায়িত্বশীল ব্যক্তি এবং তীহারা সকলেই যে শাস্তি চান এ 
বিষয়ে তাহারা আমাকে নিশ্চয়তা দিয়াছেন। তাহারা ম্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন 


৮ গান্ধী-রচনাসমার 


যে হানাহাঁনির পথে পাকিস্তান আসিবে না। আপনারা যদি এইভাবে গৃহযুদ্ধ 
চাঁলাইয়া যান তাহ! হইলে স্বাধীনতার সম্ভাবনা ক্ষীণ হইয়া যাইবে এবং তাহার 
পরিবর্তে আর একটি তৃতীয় শক্তি ভারতের মাটিতে কায়েম হইবে। বিশাল এই 
ভারতবর্ষ । খনিজজ্রব্য, ধাতুদ্রব্য এবং অন্যান্য নানাবিধ দ্রব্য এই দেশের সম্পদ । 
খুব কম জিনিসই আছে যাহা ভারতে উৎপন্ন হয় না । আপনারা যদি কলহ 
করিতেই থাকেন তাহা হইলে পৃথিবীর ঘে কোন শক্তিশালী জাতি ত্বতাবতই 
ভারতবর্ষে আপিতে প্রলুব্ধ হইবে এবং ভারতবানীর হাত হইতে ভারতকে 
বাচাইবে। সেই সঙ্গে ভারতের এশ্বযকেও মে শোষণ করিবে। 

আপনারা স্বাধীনতা চান। যে প্রতিষ্ঠান ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন 
অশেষবিধ চেষ্টা করিয়াছে সেই কংগ্রেসের জন্য আপনবা আপনাদের সকল 
কিছু উত্মর্গ করিতে প্রস্তুত আছেন। দীর্ঘ যাট বৎসর ধরিয়া কংগ্রেস যাহা 
অর্জন করিয়াছে আপনারা কি তাহা জলাঞ্লি দিতে চাঁন? আপনার? যদি 
অহিংসার পথ গ্রহণ করিতে না পারেন তাহা হুইলে আঘাতের পরিবর্তে 
প্রতাঘাত করিতে পারেন। কিন্তু হিংত্র আচরণেরও একটি নির্দিষ্ট নৈতিক 
বিধান আছে। তাহা যদি না থাকিত, তাহা হইলে যাহারা হিংসার আশ্রয় 
লইয়াছে তাহারাই হিংসার আগুনে নিঃশেষ হইয়া যাইত। আপনারা যদি 
সকলে ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেন তাহাতে কিছু অ।সিয়া বাইত না। কিন্তু ভারতের 
স্বাধীনতার বিনটি অমি সহ্‌ করিতে পারিব না। 

বিহারের ঘটনাবলী সম্বন্ধে যে সংবাদ পাইয়াছিলাম তাহা মর্মাস্তিকতাবে 
সত্য। পণ্ডিত জওহরলাল ছুষ্কতকাঁরীদেের বলিয়! দিয়াছেন যে কেন্দ্রীয় সরকার 
এই নৃশংস আচরণ সহ করিবেন না। প্রয়োজন হইলে বিমান হইতে বোমা 
ফেলিয়াও তাহারা ইহা দমন করিবেন। কিন্তু পথ তো! বৃটিশের পথ। 
কংগ্রেস জনসাধারণের প্রতিষ্ঠান। কংগ্রেন যে জনগণের প্রতিনিধি সেই 
জনগণের বিরুদ্ধেই কি কংগ্রেদ এ বৈদেশিক নিধন-যন্ত্র ব্যবহার করিবে? 
পৈন্ত বাহিনীর সাহায্যে দাঙ্গা থামানোর সঙ্গে সঙ্গে ভাহারা ভারতের 
স্বাধীনতাকেও দাঁবাইয়া৷ রাখিতেছেন। এবং কংগ্রেদ যদি জনদাধারণকে 
আয়ত্ব না রখিতে পারে তাহা হইলে জওহরলালই বাঁ কি করিবেন? লোকে 
যদি সুযুক্তি এবং শৃঙ্খল! মানিতে না চায়, সেক্ষেত্রে অবশ্য শ্রেষ্ঠ পন্থা হইতেছে 
শাসন ক্ষমতা! বর্জন করা । 

দু্কতকারীদের আত্মীয় অথবা! ধর্মীয় লোকের উপর প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ 


নোয়াখালি ডাইবি - ৯ 


করা ভীরুতা। আপনারা যদি এই পথ গ্রহণ করেন তাহা হইলে স্বাধীনতার 
দাবী বর্জন করুন । 


নিজেকেই পরখ করিতে চাই 


[ ২২-১১-১৯৪৬ তারিথে সংবাদপত্রে গান্ধীজী নিয়লিখিত বিবৃতি দেন ] 


আমার চারিদিকে মিথ্যা এবং ঘটনার অতিরঞ্চন। এই অবস্থায় আমি 
সত্য বাহির করিতে পাঁরিতেছি না। পরস্পরের মধ্যে এখন ভয়ঙ্কর অবিশ্বান, 
বহু কালের বন্ধুত্বের সম্পর্কও আজ ভাঙ্গিয়৷ গিয়াছে । আমি সত্য ও অহিংসায় 
বিশ্বাসী একথা দৃঢ়ভাবে বলিয়া থাকি। যতদূর জানি এই বিশ্বাসই গত 
৬* ব্পর ধরিয়া আমাকে বীচাইয়া রাঁখিয়াছে। কিন্ত সত্য ও অহিংসাকস 
আমি যে সকল গুণের আরোপ করিয়াছি, আজ মনে হইতেছে তাহা যেন 
প্রকাশ পাইতেছে না। 

তাই তাহাদের পরীক্ষা করিবার জন্য, অথবা এই কথা বলা বরং ভাল হইবে 
যে, নিজেকেই পরখ করিয়া] লইবার জন্য, এতকাল ধরিয়া! যাহারা সঙ্ষে থাকিয়। 
আম।র জীবনযাত্রা সহজ করিয়া! রাখিয়াছিল, তাহাদের সঙ্গ হইতে নিজেকে 
বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া আমি শ্রীরামপুর নামে একটি গ্রামে যাইতেছি। আমি 
অধ্যাপক নির্মলকুমার বস্থকে আমার সঙ্গে লইতেছি। ইনি আমাকে বাংল! 
শিখাইবেন এবং লোকের সহিত আমার কথাবার্তায় দৌভাষীর কাঁজ করিবেন। 
আমার সঙ্কে আর থাঁকিবেন শ্রীপরশুরাম। ইনি আমার একা স্ত অনুরাগী 
নিঃস্বার্থ নীরব সর্টহাণ্ড লেখক। অন্য যে সকল কর্মীকে আমি সঙ্ষে আনিয়াঁছি 
তাহার সকলেই নোয়াখালি জেলার অন্যান্য গ্রামে শান্তিস্থাপনের কারে ছড়াইয়' 
পড়িবেন__অবশ্ঠ শাস্তি যদি আদৌ সম্ভব হয়। 

দুর্ভাগ্যের বিষয় এক বা'লিক1 আভা ছাঁড়া এই কর্মীদের মধ্যে কেহুই বাঙালী 
নহেন। সেইজন্য অধ্যাপক নির্মলকুমীর বস্থ যেরূপ আমার সঙ্গে থাকিবেন, 
তহারাও প্রত্যেকে সেইরূপ হি ও দৌঁভাষী হিসাবে একজন করিয়] বাঙালী 
সঙ্কে লইবেন । 

কে কোথায় কি কাজ কৰিবেন থাদি প্রতিষ্ঠানের শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত 
তাহার ব্যবস্থা করিবেন। 

এখানে মুসলিম লীগের কোন সদস্বের ঘরে থাক] আমার আদর্শ হুইবে। 
কিন্ত সেই আনন্দের দিনের আশায় অপেক্ষা করা আমার চলিবে না। 


১০ গান্ধী-রচনাসম্তার 
ইতিমধ্যে আমি গ্রামের ভিতর মুসলমানদের সহিত যতটা যোগ স্থাপন করা! 
যায় তাহা করিব। 

লীগ মন্ত্রিগণকে আঁমি বলিব প্রত্যেক উপক্রত গ্রামের জন্য তীহার! আমাকে 
একজন করিয়া সং ও সাহসী মুসলমান দিন। তিনি একজন সৎ ও সাহসী 
হিন্দুকে সঙ্গে লইয়া গ্রামে যাইবেন। যে সকল উৎপীড়িত হিন্দ স্বগ্রামে ফিরিয়া 
আসিবেন, ইহারা প্রয়োজন হইলে জীবন দিয়াও তাহাদের নিরাপদে রাখিবার 
নিশ্চয় আশ্বীস দিবেন। ছুঃখের সহিত আমাকে ত্বীকাঁর করিতে হইতেছে ফে' 
এরূপ কোন ব্যবস্থা না হইলে বোধ হয় তাহাদের গ্রামে ফিরাইয়া আন। 
কঠিন হইবে। 

ঘটনার যে সকল বিবরণ আমি পাইয়াছি তাহাতে মনে হয় গ্রামে সংখ্যা- 
লঘিষ্ঠগণের জীবন এখনও স্বচ্ছন্দ ও নিরাপদ নয়। সেইজন্য তাহার! নিজেদের 
ঘর-দ্বার, চাঁষ-আবাদ এবং গ্রাম-সমাজ ছাঁড়িয়! গভনমেন্টের বা অন্যের দেওয়া 
যৎসামান্ খাছাদ্রব্যের উপর নির্ভর করিয়া নির্বাসনে থাকাই ভাল মনে করিবে। 

বাংলার বাহির হইতে অনেক বন্ধু আমাকে লিখিয়াছেন যে তাহার! 
এখাঁনে আসিয়া শাস্তিস্থাপনের কার্ষে যোগ দিতে চান। কিন্তু আমি তাহাদের 
খুব জোর করিয়াই না আসিতে বলিয়াছি। এই ছূর্ভেদ্চ অন্ধকারে যদি আলে! 
দেখিতে পাই তবে তখন খুসী হইয়] তাহাদের আহ্বান করিব। 

ইতিমধ্যে প্যারেলালজী ও আমি উভয়ে স্থির করিয়াছি যে চিঠিপত্র লেখা, 
হরিজন ও তৎসংশ্লি্ট ভারি কাঁজ এবং অন্তান্ত সকল কাঁজ আমব্া] এখন বন্ধ 
রাখিব। শ্রীকিশোরলালজী, কাকাসাহেব, বিনোবাজী এবং নরহরি পারেখকে 
আমি সম্মিলিতভাবে এবং ম্বতন্ত্ভাবে এই সাধ্চাহিকগুলি সম্পাদন করিতে 
অনুরোধ করিয়াছি। কাজের ফাকে যদি স্থবিধা হয়, তবে বিভিন্ন গ্রাম হইতে 
আমরা মাঝে মাঝে লেখা পাঠাইতে পারি | চিঠিপত্রের জবাব দিবার ব্যবস্থা 
সেবাগ্রাম হইতে হইবে। 

এই অনিশ্চিত অবস্থা কতকাল চলিবে তাহা বল! আমার পক্ষে সম্ভব নয়। 
তবে এইটুকু বলিতে পারি যে যতক্ষণ না আমি ঠিকমত বুঝিব যে ছুই সম্প্রদায়ের 
মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস স্থাপিত হইয়া গ্রামে গ্রামে তাহাদের সহজ জীবনযাত্রা 
আবার স্থরু হইয়া গিয়াছে, ততক্ষণ আমি পূর্ববঙ্গ ছাড়িয়! যাইব না। সেই 
অবস্থায় না ফিরিলে পাকিস্তানও নাই, হিন্দুস্থানও নাই-_আত্মকলহদীর্ণ 
বর্বরতাগ্রস্ত ভারতের ভাগ্যে লেখা আছে শুধু দাসত্ব । 
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অতি স্বপ্লাহারে আছি বলিয়া এখন কাহারও উদ্ধিগ্ন হইবার কারণ নাই। 
বিহারের অবস্থা সম্পূর্ণরূপে শান্ত হইয়াছে এবং ডক্টর বাঁজেন্গ্রসাদ দিল্লীতে 
ফিরিয়া! যাইতেছেন এই মর্মে তাহার নিকট হইতে তার পাইবাঁর পর আমি 
গতকল্য হইতে পুনরায় ছাগছুপ্ধ পান করিতেছি। শরীরে সহ হইলেই 
যতশীপ্ব সম্ভব স্বাভাবিক আহার গ্রহণ করিতে আরভ করিব। ভবিষ্যৎ 
ভগবানের হাঁতে। 


ভয় দূর করিতে হইবে 


গত পরশ্ড কোন মছিল৷ প্রার্থনা সভায় যৌগদান করেন নাই। আমি 
শুনিলাম যে তীহারা নাকি সভায় আসা বয়কট করিয়াছেন। অপরে 
আমার কাঁজকে কি ভাবে গ্রহণ করিবে তাহা বিচার না করিয়াই আমি 
আমার কর্তব্য করিয়! যাই। আজ অবশ্য রিলিফ কমিটির সেক্রেটারী 
আমাকে বলিয়াছেন যে মহিলারা আসলে প্রীর্থনা-সভা বয়কট করেন নাই। 
এ দিন ছিল রবিবার। ববিবারে বাজারের, দিন বলিয়া! আশে পাশে গুগাদের 
থাঁক1 স্বাভাবিক । সেই ভয়েই স্ত্রীলোকেরা সভায় আসেন নাই। বন্ধুর! 
কিন্তু আমাকে বলিয়াছেন যে এইকপ যুক্তি দিয়া তাহারা নিজেদেরই ছলনা 
করিতেছেন। 

যদি তাহারা! প্রার্থনা-সভা! বয়কটও করিতেন তাহা হইলেও আমি কিছু 
মনে করিতাম না। এবং সভায় যোগদান করেন নাই বলিয়া তাহাদের কোন 
যুক্তি প্রদর্শনেরও প্রয়োজন নাই। যদি তাহারা ভয়ে সভায় না আসি! 
থাকেন তাহা হইলে অবশ্ঠ কোন কৈফিয়ৎ চাওয়াই চলে না। কিন্তু এইরূপ 
আতঙ্কগ্রস্ত হওয়1 তাহাদের পক্ষে অতীব লজ্জাজনক | পুরুষেরাও কি এরূপ 
ভীরু যে তাহারাঁও সভায় আসেন নাই? সভায় আসিলে কেহ কি তাহাদের 
খাইয়া ফেলিত? তাহার! যদ্দি এরূপ ভীরু হন তাহা হইলে তাহারা এদেশে 
বাস করিবার যোগ্য নহেন। 

যে ভম্নীটি আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন, তিনি আমাকে 
তিনটি প্রশ্ন দিজ্ঞাস! করিয়াছেন । প্রথমটি হইল এই যে, শত চেষ্টা কর! সত্বেও, 
এখনও তাহারা কয়েকজন অপত্ৃতা নারীকে উদ্ধার করিতে পারেন নাই। 
আমি তাহাকে বলিয়াছি যে তিনি যেন আমাকে এ বিষয়ে বিস্তারিত ভাবে 
লিখিয়া দেন। আমি তাহা শহীদ স্থরাবর্দি সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিব । 
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তিনি নিজেও সরাসরিভাবে এ বিষয়ে মুখামন্ত্রীকে লিখিতে পারেন। এই 
ব্যাপারে দেরী করা উচিত নয়। 

দ্বিতীয় ব্যাপার এই যে, কয়েকজন স্ত্রীলোক গ্রাম হইতে চলিয়া! আসিতে 
ইচ্ছুক। কিন্তু তাহারা কোন সামরিক রক্ষী পাইতেছে না। আমি কিন্ত 
এ ব্যাপারে রাজী নই। আমি নিজেই মুখ্মন্ত্রীকে বলিয়াছি যে তিনি 
পুলিশ এবং সৈন্বাহিনী সরাইয়া লউন। হিন্দু মুসলমান পরম্পর পরস্পরের 
মাথা ভাঙ্গিয়া দিক সেও সহা হইবে। কিন্ত তাহার যদি নিজেদের সংরক্ষণের 
জন্য পুলিশ বা সন্তবাহিনীর সাহাধ্য লয় তাহা হইলে তাহারা চিরকালই 
ক্রীতদাস হইয়া থাকিবে । আর যাহারা ক্রীতদাস হইয়া থাকিতে রাজী আছে 
তাহাদের বাচিবার অধিকার নাই । আমি চাই আমাদের নারীর] সাহসী হউন । 
ভীরু পুরুষ বানারী যে কোন ধর্মের বোঝা ত্বরূপ। ভয়ে আজ তাহারা 
মুনলমান হইয়াছেন, কাল তাহারা খুষ্ট(ন এবং পরের দিন তাহারা যে কোন 
ধর্মই গ্রহণ করিতে পাবেন । এ সকল ব্যক্তি মহুত্যপদবাঁচ্য নন। 

পুকুষ কর্মীদের স্ত্রীলোকদের বলা উচিত যে, তাহাপাই স্ত্রীলৌকদের রক্ষী 
হইবেন এবং তাহারাই তাহাদের বক্ষা করিবেন। এইরূপ করা! সত্বেও যদি 
স্ীলৌকেরা আসিতে রাঁজী না থাঁকে তবে তাহাদের বিষয় আর কিছু 
বলিবাঁর নাই । 

সতীলোকদের আহমী হওয়া উচিত। অন্যথায় তাহ!দের মরাঁই ভাল। 
'এই কথা ঘোঁষণ1 করিবার জন্তই আমি আপিয়াছি। যে বিপদ তাহাদের 
সম্মুখে আসিয়াছে তাহা হইতে তাহারা শিক্ষা লাভ করিতে পারে এবং 
তাহাদের ভয় ত্যাগ করিতে পারে। 

ভগ্নীটির .শেষ প্রশ্ন এই ছিল যে, কখন এবং কিরূপ অবস্থায় আশ্রয় 
প্রার্থীদিগকে তাহাদের ম্বগৃহে ফিরিয়া যাইবার পরামর্শ দেওয়া চলে। পুলিশ 
বা সৈম্ভবাহিনীর সাহাষ্যে তাহারা ফিরিয়া যাক আমি চাই না। 

মুসলমানদের এ বিষয়ে অগ্রণী হওয়া উচিত। তাহারা হিন্দুদের এ বিষয়ে 
নিশ্চ়ত। দিন যে হিন্দুদের মা বোন এবং কন্যাকে তাহারা নিজেদের ম। বোনের 
মত মনে করিবেন। প্রত্যেকেই যাহাতে বিন৷ বাধায় নিজ নিজ ধর্ণ আচরণ 
করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে । আসলে বিভিন্ন নাথে লোকে 
সেই একই ঈশ্বরের পুজা করে। যদি আমার দেবতাঁকে আমি এই গাছটির 
মধ্যে দেখি এবং সেই মত পৃজা করি তাঁহা হইলে মুমলমানরা ইহাতে বাঁধা 
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দিবে কেন? ঈশ্বর তো সকলের কাছেই সমান। প্রত্যেক গ্রামে একজন 
সৎ হিন্দু ও একজন সং মুসলমান যদি সেই গ্রামের শাস্তিরক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ 
করে তখনই এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে। তখনও আমি আশ্রয় 
প্রার্থীদের শ্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিতে বলিতে পারি। মন্ত্রিগণও আমার এই 
অভিমত পছন্দ করিয়াছেন। 


কাপুরুষতা অপেক্ষা সশস্ত্র যুদ্ধও বাঞ্ছনীয় 
কিউই জাহাজ, ৭-১১-৪৬ 
আমার মনের যে গতি তাহাতে আমি বুঝিতেই পারি না যে, কোন 
মান্ষকে জোর করিয়া ধর্মান্তরিত করিতে পারা যায় অথবা! জোর করিয়া 
কোন সত্রীলোককে চুরি করা বা তাহার উপর্‌ অত্যাচার কর ঘায়। যতক্ষণ 
আমাদের মনে হইবে যে আমাদের উপর এইরূপ অত্যাচার করা চলে, 
অত্যাচার ততক্ষণ চলিতে থাকিবে । আমর] যদি বলি যে পুলিশ ও মিলিটারী 
ছাড়া আমাদের চলিবে না, তাহা হইলে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্বেই আমাদের 
হার স্বীকার কর হইবে। যাহার কাপুরুষ কোন পুলিস ব! মিলিটারী 
তাহাদের রক্ষা করিতে পারে ণা। আজ আপনারা বলিতেছেন যে, মুষ্টিমেয় 
লোককে হাজার হাজার লোক ভয় দেখাইয়! দাবাইয়া রাঁখিতেছে ; শ্্তরাং 
তাহাঁরা কি করিবে? কিন্তু একটা সম্পগ্র জনমগ্ডলী যর্দি নিজেকে অসহায় 
মনে করে, তবে মাত্র কয়টা! লোকেই তাহাদের দাবাইয়! রাখিতে পারে। 
আপনাদের বিপদ, আপনার সংখ্যায় কম বলিয়া নয়_- আপনাদের বিপদ 
এই যে অসহাঁয়তাঁর ভাব আপনাদের উপর চাঁপিয়া বসিয়াছে এবং আপনার! 
অপরের উপর নির্তর করিতে অভ্যন্ত হইয়াছেন। ইহার প্রতিকার আপন|দের 
হাতে । আর এই কারণেই আমি আপনাদের সমগ্রতাবে পূর্ব বংল। ত্যাগ 
করিয়া যাইবার বিরোধী । ছূর্বলতা বা অসহয়তার প্রতিকার ইহা নয়। 
তাহাদের (পূর্ববঙ্গ বাসীদের) দেশত্যাগ কর] উচিত হইবে না। ২*,০০* সবল 
সমর্থ সাহলী লোক অহিংসভাবে মরিতে প্রস্তুত, আজ একথা রূপকথা! বলিয়া 
মনে হইতে পারে। কিন্তু ২*,*** লোকের মধ্যে যাহারা সবল, তাহাদের 
শেষ মানুষটি পর্যন্ত সম্মুখ যুদ্ধে মরিবে ইহা তো রূপকথা হইতে পারে না। 
থার্পলির বীরদের মত তাহাদেরও নাম ইতিহাষে অমর হইয়া থাকিবে। 
থার্মপলির বীরদের সমাধিস্থলে এই গৌরব গাথা লিখিত আছে : 


১৪ গান্ী-রচনাসস্ভার 


হে বিদেশী, ম্পার্টায় গিয়া বলিও যে তাহার সন্ভানগণ এই স্থানে শায়িত 
আছে। এই ছিল ম্পার্টার রীত._সেই রীত.তাহার শিরোধার্য করিয়াছে 

প্রতি গৃহচ্ড়া হইতে আমি এই কথাই ঘোষণা করিব যে মাত্র এই সর্তেই 
আপনার পূর্ব বঙ্গে বাঁচিয়৷ থাকিতে পারেন। আপনারা মৃসলিমের স্থানে 
হিন্দু অফিসার, হিন্দু পুলিস ও হিন্দু মিলিটারী চাহিয়াছেন। এ দাবি মিথ্য।। 
আপনার] ভুলিয়া! যাইতেছেন যে হিন্দু অফিসার, হিন্দু পুলিস ও হিন্দু মিলিটারীও 
অতীতে এই সকল কাধ করিয়াছে__এই লুঠতরাঁজ, অগ্নিসংযোগ এবং 
স্ীলোকের উপর অত্যাচার । আমি তো কাধিয়াবাড়ের লোঁক। কাথিয়াবাড় 
ছোট ছোট রাজাদের দেশ। মানুষের প্রকৃতি চরিত্রহীনতার কত নিয়ন্তরে 
নাঁমিতে পারে আমি তাহা বর্ণনা করিতে পারি না। এ অঞ্চলের কতকগুলি 
রাজ্যে কোন স্ত্রীলোকের মধাদাই নিরাপদ নয়--যদ্দিও রাজা গুণ্ডা নহেন, 
রীতিমত অভিষেক করা রাজা 1, 

প্রশ্র__-আঁপনি যাহা বলিলেন তাহা তো ব্যক্তিগত বজ্জাতির কথা, কিন্ত 
এখানে যে সমষ্টিগতভাবে এব্ূপ ঘটিয়াছে। 

কিন্ত এস্থানেও ব্যক্তি তো একা নয়। পশ্চাতে তাহার ক্ষুদ্র রাজ্যের 
শক্তি রহিয়াছে। 

প্রশ্ব__কিস্তু সেখানে দুশ্চরিত্র রাজাকে অন্যান্ত রাজারা তে নিন্দা করে। 
এখানে যে মুলমানের] এন্প দুরের নিন্দাও করে না। 

শহীদ স্ৃরাবর্দি হইতে আর্ত করিয়া নিয়ের সকলের মুখেই আমি এই 
সকল কাঁধের নিন্দা ছাঁড়। তো আর কিছু শুনি নাই। এরূপ নিন্দাবাদ কানে 
শুন] ভাল লাঁগিতে পারে। কিন্তু যে সকল অভাগা স্ত্রীলোকের বাড়ি ঘর নষ্ট 
করিয়া দিয়াছে অথবা যাহাদের বলপূর্বক ধরিয়। লইয়| গিয়া জবরদস্তি ধর্মাস্তর 
করিয়াছে, বিবাহ ধিয়াছে, এরশ নিন্দাবাদ শুনিয়া তাহারা আর কি সাত্বন 
পাইবে? 

হিন্দুর পক্ষে কি লজ্জা ইসলামের কি অপমান! না, আমি স্মাপনাদের 
সোয়ান্তিতে বসিয়! থাকিতে দিব না । আপনারা এখনই মনে মনে চাহিবেন__ 
এই মানুষটা! কখন আমাদের ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে, কিন্তু এই মাহ্ষটা 
চলিয়া যাইবে না। মানুষটা আপনাদের আমন্ত্রণে এখানে আমে নাই। 
আপনাদের শুভেচ্ছায় তাহার পূর্ব-বাংলাঁর কাজ যখন সফল হইবে কেৰল 
তখনই সে আবার আপন পথে ফিরিয়! যাইবে । 


নোয়াখালি ডাইরি 


প্রতিনিধিগণের একজন বলিলেন, “ইহা! তো তাহাদের পাকিস্তান পরি- 
কল্পনার একটা দিক । 

- মে তো! নিতান্তই পাগলামী--তাহারা সে কথা বুঝিয়াছে। শীঘ্রই এই 
ব্যাপারে তাহাদের মন বিরূপ হইয়া! উঠিবে--এখনই বিরূপ হইতে স্থুকু 
করিয়াছে । 

্রশ্ন--তাঁই যদি হয়, তবে তাহারা এখানে আসিতেছেন না কেন, এই 
সকল অন্যায়ের প্রতিকার করিতেছেন না কেন? 

সেই অবস্থা আনিবে। এরূপ বিরূপতা হইলে মনের গতি ফিরিবাঁর 
লক্ষণ। কিন্ত আরোগ্য লাভের পূর্বের অবস্থা একটা তো আছে। 

প্রশ্ন কিন্ত আমর] তো] এখানে সমুদ্রে জলবিন্বুর মত। 

_ পূর্ব বাংলায় দি মাত্র একজন হিন্দু থাকে তাহা হইলেও আমি তাঁহাকে 
বলিব, সাহম অবলম্বন কর; মুললমানদের মধ্যে গিয়া বাস কর এবং মরিতে যদি 
হয়, তো বীরের মত মর-_কিন্ত দাম জীবন যাপন করিতে অস্বীকার কর। 
বিনা যুদ্ধে মরিবার মত অহিংস শক্তি তোমার না থাকিতে পারে। কিন্ত 
অত্যাচারে বশীভূত না হইয়া, যুদ্ধ করিয়া মানুষের মত মরিবার সাহস যদি 
তোমার থাকে, তবে বিশ্ময়ে তাহারা তোমার স্ভতি করিবে। যতই নির্দয় 
কঠিন হৃদয় হউক না কেন) এমন মাহুষ তো দেখিনা যেবীরের সম্মান 
করে না। গুণ্ডাকে আমরা যত অধম বলিয়া মনে করি, সে তাহা নয়। 
তাহার চরিত্রেরও ভাল দিক আছে। 

প্রশ্ন_-গুণ্ড] যুক্তি মানে নাঁ। 

কিন্ত সাহস মানে । সে যদি বোঝে তুমি তাহার চেয়ে সাহসী, তবে সে 
€তোমাকে সম্মান করিবে। 

আপনার! লক্ষ্য করিবেন, বর্তমান আলোচনা! যে উদ্দেশ্তে, তাঁর প্রতি 
অবহিত হইয়াই আমি আপনাঁদিগকে অস্ত্রের ব্যবহার পরিত্যাগ করিতে বলি 
নাই। আমি আপনাদের অস্ত্র যোগাড় করিক়া! দিতে পারি না। চট্টগ্রাম 
অন্ত্রগার ধাহারা আক্রমণ ও লুঠ করিয়াছিলেন তীহাদিগকে অস্ত্র যোগাইয়। 
দেওয়া আমার কাজ নয়। অস্ত্রাগার আক্রমণকারীদের সম্পর্কে সব চেয়ে 
বেদনাদায়ক ব্যাপার এই যে তাহার! নিজেদের দলবৃদ্ধিও করিতে পারিলেন 
না। তাহাদের সাহসিকতা তাহাদেরই ছিল-_একঝৌক। ও অন্ম। তীহার! 
অন্তের মধ্যে সাহসের সঞ্চার করিতে পারিলেন না। 


১৬ গান্ধী-রচনাসস্তার 


দলের একজন জবাব দিলেন, ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। তাহ।র! 
তো নিন্দিত হইয়াছিলেন। 

_-কাহাঁর দ্বারা? আমি নিন্দা করিয়া থাকিতে পারি--কিস্ত মে তো 
স্বতন্ত্র কথা । 

প্র্_ লোকে নিন্দা করিয়াছিল। আমি নিজেই তো সেই আক্রমণকারী 
দলের একজন । 

- লোকে নিন্দা করে নাই। আপনি দেখিতেছি সেই দলের যোগ্য নন, 
নহিলে এই সকল কথা বলিবার জন্য আপনি এখানে আমিতেন না। বিপদ 
যাহা ঘটিয়াছে, তাহার সাক্ষীস্বর্ূপ হইয়া তাহাদের দলের একজন বাঁচিয়া 
রহিলেন-_ আমার চোঁখে ইহাই হইল খুব বড় রকমের ছূর্ঘটনা। অস্ত্রাগার 
আক্রমণের সময় মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়া তাহারা যে সাহস ও নির্ভাকতা 
দেখাইয়াছিলেন, বর্তমান সঙ্কটে যদি তাহা দেখাইতে পারিতেন, তবে ইতিহাসে 
তাহারা বীর বলিয়া অভিহিত হইতেন। উপস্থিত মত তীহাঁদের নাম 
ইতিহানের পৃষ্ঠার নীচের দিকে ছোট একটু মন্তব্যে লিখিত হইয়াছে মান্র। 
আমি আগে বলিয়াছি এবং আপনারাও বুঝিতেছেন যে আমি এখনই 
আপনাদের অস্ত্রের ব্যবহার ভুলিতে অথবা যে বীরত্ব আমার আদর্শ তাহার 
অনুসরণ করিতে অনুরোধ করিতেছি না। আমার নিজের ক্ষেত্রেও আমি সেই 
আদর্শ বীরত্ব ঠিকমত প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি নাই। তাহার পরীক্ষা করিবার 
জন্যই আমি পূর্ব বাংলায় আপিয়াছি। যে বীরত্বের রীতি দেশে চলিয়া 
আমিতেছে, আমি আপনাঁদিগকে তাহাই অবলম্বন করিতে বলিতেছি। অপমান 
ও নিধাতন ছাড়া যখন আর অন্ত গতি থাকে না, তখন পুরুষ ও শ্বীলোক 
সকলের অন্তরে আপনার! মৃত্যু ব্রণ করিবার সাহস ও নিভ্টকতা সঞ্চার 
করুন। তাহা হইলে হিন্দুর পুর্ব বাংলায় থাকিতে পারিবে__অন্ পন্থা নাই | 
যতই হউক, মুসলমানদের সহিত আমাদের সম্পর্ক একান্ত নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ। 

প্রশ্ন_এখানে মুসলমান ও হিন্দুর সংখ্যার অন্থপাত ৬ £ ১। আপনি কিনূপে 
আশা করেন যে এই ভয়ঙ্কর বৈষম্যের বিরুদ্ধে আমর] দাড়াইতে পারিব ? 

ভারতবর্ষ যখন ইংরেজের অধীনে আসে, তখন ভারতের ৩৩ কোটি 
লৌকের বিরুদ্ধে ইউরোপীয় সৈন্য ছিল ৭০,০০০ 

প্রশ্ন--আমাদের অস্ত্র নাই। গভর্ণমেণ্ট নিজের অস্ত্রের দ্বারা উহাদের 

সাহায্য করিতেছে। | 


নোয়াখালি ডাইরি ১৭ 


-_ দ্বক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাীর বিরুদ্ধ শক্তি ছিল আরও অনেক গ্রবল। 
ইউনোপীয়ান ও নিগ্রোর- বিপুল সংখ্যাধিক্ের মধো সেখানে ভীরতবাসী ছিল 
মুহিমেয় মাজর। ইউরো পীয়ানদের অস্ত্র ছিল, আমাদের ছিল না। স্থতরাং 
আমর] অত্যাগ্রহ অস্ত্র গড়িয়া লইলাম। আজ দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতকায় 
তথাকার ভারতীয়কে সম্মান করে, কিন্তু দৃটকায় হইলেও জুলুসে সম্মান 


পায় না। 
গ্রশ্ন-_তীহা হইলে অস্ত্র লইয়া আমাদের যে কোন উপায়ে যুদ্ধ করিতে 


হইবে? 

_যে কোন উপায়ে নয়-- সশস্ত্র যুদ্ধেরও একটা নৈতিক রীতি আছে। 
যেমন, স্ত্রীলোক শিশু এবং বৃদ্ধকে হত্যা কর] বীরত্ব নয়, পরস্ত নিদারুণ 
কাপুকষতা। বারত্বের রীতি এই যে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়াও উহাদের 
রক্ষা] করিতে হইবে। ইসলামেএ গোড়ার দিকের ইতিহাস এবপ উদ্দাহরণে 
পূর্ণ_ইসলাম সেই শক্তিতে শক্তিমান । 

প্রশ্ন-_আপনি হিন্দুদ্দিগকে আক্রমণকারী হইতে দিবেন কি? 

- বিহারের লোকেরা নিজেদের ও ভারতবর্ষের লজ্জার কারণ হইয়াছে। 
ভারতের স্বাধীনতার গতি তাহার] পিছাইয়া দিয়াছে । বিহার সম্থন্ধে আমার 
কথা বলিবার অধিকার আছে। এক হিসাবে বাংলার চেয়ে বিহারের সহিত 
আমার যোগ ঘনিষ্ঠতর বলিয়াই আমি মনে করি, কারণ ভাগ্যবশে চম্পারণে 
অহিংসার প্রয়োগ কেইশল আমি খুব ভালরূপে দেখাইতে পারিয়াছিলাম । আমি 
লোককে একথা বলিতে শুনিয়াছি যে পাল্টা আথাতে বিহারের মুসলমান ঠাণ্ডা 
হইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ তাহারা বলিতে চায় যে বিহারের মুসলমানরা উপস্থিত 
ভয়ে গুটাইয়া গিয়াছে । কিন্তু একথা তাহার] ভুলিয়! যায় যে ছুই পক্ষই এই 
খেল। থেলিতে পারে। ভারতের দাসত্বশৃঙ্খলকে বিহার আরও মজবুত করিয়া 
দিয়াছে ।--বিহাবের ব্যাপারের যদি পুনরভিনয় হয় অথবা এ মনোভাবের 'যদদি 
সংশোধন না হয়, তবে আপনাদের খাতায় আমার এই কথাগুলি লিখিয়! 
রাখিবেন__“অচিরে ভারতবর্ষ প্রধান ত্রিশক্তির অধীন হইয়া পড়িবে-_ 
তাহাদেরই কেহ সম্ভবত এখানে হুকুম চালাইবার অধিকারী হইবে । ভারতের 
স্বাধীনতা আজ বাংল! ও বিহারে বিপন্ন হইয়াছে 1” ব্রিটিশ গভণমেণ্ট কংগ্রেসের 
হাতে শক্তি ন্বন্ত করিয়াছেন, কংগ্রেসকে তাহারা ভালবাসেন বলিয়। নয়, 
কংগ্রেস এই শক্তি স্থবিবেচনার সহিত ভাল করিয়া ব্যবহার করিবে এই 

২ 
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বিশ্বাদেই তাহারা এরূপ করিয়াছেন। আঙ্জিকার পরিস্থিতিতে পত্তিত 
জওহরলাল নেহরু বুঝিতে পারিতেছেন যে তাহার পায়ের তল! হইতে মাটি 
সরিয়া যাইতেছে। কিন্ত তিনি তাহা হইতে দিবেন না। সেই ছান্যই তিনি 
বিহারে রহিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন ঘতদিন প্রয়োজন হইবে, তত দ্বন তিনি 
বিহারে থাকিবেন। 

বিহারীর! কাপুরুষের মত আচরণ করিয়াছে । অস্ত্র ব্যবহার যদি করিতেই 
হয়, তবে ভাল করিয়াই কর--তাহাঁর অপব্যবহার করিও না। বিহারের 
লোক তাহাদের অশ্রের সঙ্গত ব্যবহার করে নাই। প্রতিশোধ লইবার্‌ ইচ্ছাই 
যদি তাহাদের ছিল; তবে নোয়াখাপিতে আপিয়! শেষ মানুষটি পর্যন্ত তাহারা 
তো! মরিতে পাঁরিত। কিন্তু সহস্র হিন্দু মিলিয় যদি পুরুষ, নারী শিশুনিধিশেষে 
তাহাদেরই প্রতিবেশী মুষ্টিমেয় মুসলমানগণের উপর ঝাপাইয়া পড়ে, তবে তাহা 
নিছক পাঁশবিকতাই হয়__ প্রতিশোধ হয় না। অস্ত্রের কাজই হইল দুর্বল ও 
অসহায়কে রক্ষা করা । বিহারের হিন্দুদের ভিতর যে মুগলমাঁনরা বাস করে, 
নিজেদের জীবন দিয়! হিন্দুগণ যদি তাহাদের জীবন নিরাপদে বাখিবার 
নিশ্চম্বতা দিত, তাহা হইলেই পূর্ব বঙ্গের হিন্দুদের তাহার1 সবচেয়ে বেশী সাহায্য 
করিতে পারিত। তাহাদের এরূপ দৃষ্টান্তের হল নিশ্চয়ই ফলিত। এই 
বিশ্ব আমি রাখি ঘে বর্তমান উন্মাদনা শান্ত হইলে তাহারা তখন অনুতাঁপ- 
বিদ্বহ্বদয়ে তাহাদের মাঝে মুসলমানদের নিরাপত্ত। রক্ষা করিবে। যাহাই হউক, 
আমার জীবন-র্ক্ষাই যদ্দি তাহাদের অভিপ্রেত হয়, তবে আমার জীবনের যে 
মূল্য আমি ধার্য করিগ্বাছি, তাহা৷ তাহাদের দিতে হইবে। 

শান্তির জন্য নিভিকতা৷ প্রয়োজন 
কাজিরখিল, ১৮-১১-৪৬ 

আমার মৌন দিবসে আমি আপনাদের কি বলিব? যতই আমি এই 
অঞ্চলে পরিভ্রমণ করিতেছি ততই বুঝিতেছি যে ভয়ই আপনাদের বড় শত্রু। 
যাহার। ভীতি প্রদর্শন করিয়াছে এবং যাহারা ভীত হইয়াছে, ভয় উভয়েরই 
জীবনকে ব্যর্থ করিয়া দিতেছে । যাহার! ভীতি প্রদর্শন করিতেছে তাহারাও 
কিছু না কিছু বিষয়ে উতপীড়িতদের ভয় করে। উৎপীড়িতদের ধর্ম অথবা 
বিত্তও এই ভয়ের কারণ হইতে পারে। 

আর এক প্রকারের ভয় আছে। লোভ হুইতে তাহার উৎপত্তি। ভাল 
করিয়। বিশ্লেষণ করিলে দেখা |যাইবে যে লোভও এক প্রকারের ভয়। যে 


নোয়াখালি ডাইরি ১৪ 


ব্যক্তি ভয় ত্যাগ করিয়াছে তাহার উপর কেহ অত্যাচার কবিতে পারে নাই, 
পারিবেও না। | | 

নির্ভীক ব্যক্তির উপর কেহ অত্যাচার করিতে পারে নাই। ইহার কারণ 
কি? আপনার] দেখিবেন যে ঈশ্বর সবদাই নির্ভীক বাক্তির সহায়। কাঁজেই 
একমাত্র ঈশ্বরকেই আমর! ভয় করিব এবং কেবল তাহারই নিকট আশ্রয় 
প্রার্থনা করিব। অপরাপর ভয় তখন আপনা হইতেই অন্তহিত হইবে। 
ষতদিন না লোকে নিভীক হইতে শেখে ততদিন এখানের হিন্দু ও মুসলমানদের 
মধ্যে শান্তি স্থাপিত হইবে না। কাজেই প্রক্কত শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আমি 
বলিয়াছি যে প্রত্যেক গ্রামে একজন সৎ হিন্দু ও একজন সৎ মুসলমান 
গৃহাতিমুখী আশ্রয় প্রার্থীদের সহিত থাকিবে । 


সত্যাভিষান 
১৩-১২-৪৬ 
আমার শিশ্ধান্ত চূড়ান্ত এবং তাহা! অপরিবর্তনীয়। যতদিন না পর্ববঙ্গে হিন্দু 
মুললমান শাপ্তি ও শৃঙ্খলার সহিত বাস করিতে শেখে ততদিন আমি এখানে 
নিজেকে নিঃশেষে নিধুক্ত করিয়া! রাখিব। আমার সমস্ত সহকমীদের সেবা 
হইতে আমি নিজেকে বঞ্চিত রাখিব এবং স্থানীয় যে পামান্ত সাহায্য আমি 
পাইব তাহা লইয়াই আমি কাজ চালাইব। 
এই পন্থ। অবলম্বন না৷ করিলে আমার অহিংস সাধন] অপূর্ণ থাকিয়া! যাইবে। 
হয় অহিংসাকে জীবনের নীতি বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে অথব! ইহাকে 
বর্জন করিতে হইবে। পতঞ্চলির অহিংস! স্ুত্রটি এইরূপ-_অহিংসা-প্রতিষ্ঠায়াং- 
তৎসংনিধৌ বৈরত্যাগঃ। জনৈক বন্ধু বলিতেন যে এ সূত্রটি ভুল এবং তাহ! 
সংশোধন করিয়া দেওয়। দরকার । তিনি আরও বলিতেন যে অহিংসা পরমে! 
ধর্ম না বলিয়া হিংসা! পরম ধর্ম বলাই শ্রেয় । এক-কথায় তীহার মত এই 
ছিল যে হিংসাই জীবনের নীতি, অহিংসা নয়। তাহার উক্ত মত আমার 
নিকট অমস্ভব বলিয়া মনে হইয়াছিল। কিন্তু এই সঙ্গীন মুহূর্তে যদি আমি 
অহিংসার নীতিতে আস্থা হারাই তাহা হইলে বন্ধুটি যাহা বলিতেন তাহা 
স্বীকার করাই উচিত। 
বাঙ্গালীর! বাংলার নারীদের যতটুকু চেনেন আমি বোধ হয় তাহা! অপেক্ষা 
বেশী করিয়াই চিণি। আজ বাঙলার নারী অসহায় এবং নিগৃহীতা। আমার 
এবং আমার সহচরদের আত্মত্যাগে তাহারা আর কিছু না শিখুন অন্ততঃ 
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সম্মমনজনকভাবে মরিতে শিখিবেন। ইহাতে অত্যাচারীদের চোখ খুলিয়া 
যাইতে পারে এবং তাহাদেরও হৃদয় বিগলিত হইতে পারে। তাই বলিয়! 
আমি একথা বলিতেছি না যে, আমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের চৈতন্যোদয় 
হইবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত একদিন যে তাহাদের রূপান্তর ঘটিবে এ বিষয়ে 
আমার তিলার্ধ সন্দেহ নাই। আর অহিংসার অবসানের অর্থ হিন্দুধর্মেরও 
অবপান। 

সঙ্গীদের মধ্যে একজন মন্তব্য করিলেন__কিস্ত ব্যাপারটি তো ধর্মের 
ব্যাপার নয়, আসলে ইহা রাজনৈতিক সমস্তা। অত্যাচারীদের জেহাদ 
হিন্দুদের বিরুদ্ধে নয়, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। 

- আপনার] কি দেখিতেছেন না যে, কংগ্রেসকে তাহার! পুরাপুবি হিন্দু, 
প্রতিষ্ঠান বলিয়াই মনে করে। আর তাছাড়া একথাও আপনাদের বলি যে, 
ধর্ম বা বাঁজনীতি বা অনুরূপ বাঁপারকে আমি সপ্পূর্ণভাবে পৃথক করিয়া দেখিতে 
পারি না। কথার অরণ্যে আমরা যেন নিজেদের না হারাই । প্রশ্ন এই যে, 
অহিংস অথব| সহিংস-__কি উপায়ে আমরা সমস্যাটির সমাধান করিতে পারি? 
অর্থাৎ বর্তমানে আমার প্রদ্শ্রিত পন্থার কার্যকারিতা আছে কি না? 

গ্রামে মুললমানরা সকলে মিলিয়া যদি এ গ্রামবাসীদের নিরাপত্তার 
প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাহাদের রক্ষা করিবার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত থাঁকে 
এইরূপ একজন সৎ হিন্দু ও সৎ মুসলমান যদি এ প্রতিশ্রুতি রক্ষার পশ্চাতে 
থাকেন তাহা হইলে অবশ্তই তাহাদের (হিন্দুদের ) স্ব-স্ব গ্রামে ফিরিয়া যাইতে 
বলা চলে। এইরূপ প্রতিক্রতির পর তাহাদের গ্রামে ফিরিয়া! যাওয়া উচিত। 
তাহার পরও যদি কোন বিপা উপস্থিত হয় তবে তাহার সন্ুখীন হওুয়! ছাড়া 
গত্যন্তর নাই। এই প্রতিশ্রুতির পর যদি গ্রামে গিয়া বসবাদ করিবার মভ 
সাহস তাহাদের না থাকে, তাহা হইলে পূর্ববঙ্গ হইতে হিন্দুধর্ম লুপ্ত হইতে 
ব্মিবে। পূর্ববঙ্গের সমস্তা কেবল বাংলার সমস্যাই নয়। পরুস্ধ, মহাভারতীয় ! 
সংগ্রামের ভাগ্য পূর্ববঙ্গে নির্ধারিত হইত্বেছে। আজ কেহ কেহ মুদলমানদের 
শিখাইতেছেন যে, হিন্দুধর্ম অতিশয় জঘন্য, কাজেই হিন্দুদের জোর করিয়া 
মুসলমানধর্মে দীক্ষিত করা সংকর্ষ। যাহাদের জোর করিয়! মুসলমান কর! 
হইবে তাহাদের বংশধরগণ অন্ততঃ ইসলাম ধর্মের মধ্য দিয়া পরিত্রাণ লাভ 
কারবে। প্রতিহিংসাকেই যদি আমরা নীতি বণিয়া গ্রহণ করি তাহা হইলে 
মুদলমানেরা যে হীন কার্ধয করিয়াছে হিন্দুরাঁও হীনতরভাবে এ কার্ধে 
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মুসলমানদের সহিত পাল্লা দিয়া চলিবে। আর হিন্দুরা করিয়াছেও তাহাই । 
সম্মিলিত জাতিপুঞ্ত হিটলারকে হিটলারের অস্ত্রে রোধ করিতে চাহিয়াছিল। 
ফলে নৃশংসতায় তাহার] হিটলারকে ছাড়াইয়। গিয়াছে। 


ভয় ত্যাগ করুন 
লাকসাম 
অত্যন্ত ত্বরাম্বিতভাবে হৈ চৈ করিয়! বিভিন্ন স্থানে প্রচারকার্ধ কৰিয়াই 
চলিয়] যাইব এইরূপ উদ্দেশ্য লইয়! আমি এখানে আসি নাই । আমি আপনাদের 
একজন হইয়া আপনাদের সহিত বাঁ করিবার জন্তই এখানে আপিয়াছি। 
আমার মধ্যে কোনবপ প্রার্দেশিকতা নাই। আমি নিজেকে ভারতীয় বলিয়া 
মনে করি। কাছেই গুজরাট এবং বাংলা উভয়ই আমার দেশ। আমি 
সংকল্প গ্রহণ করিয়াছি যে আমি এখানে থাকিয়া যাইব এবং প্রয়োজন হইলে 
এখানেই দেহত্যাগ করিব। কিন্ত যতদিন না শক্রতার অবসান হয় এবং 
যতদিন না কোন হিন্দু বালিক1 একাকী নির্ভয়ে মূনলমানদের মধ্যে সহজ ভাবে 
চলাফেরা করিতে পারে, ৬তদিন আমি বাংলা "ত্যাগ করিব না। 
আপনারা আপনাদের অন্তর হইতে ভয় দূর করুন। তাহা হইলেই আমাকে 
সর্বাপেক্ষা) বেশী সাহায্য করা হইবে। 
পুতাত্মাদের অন্তরে সর্বদাই রামের ৰনতি । বাংলা দেশে যেমন শ্রীচৈতন 
এবং শ্রীরামকুষ্ণ পরমহংম স্থপরিচিত তেমন কাশ্মীর হইতে কন্তাকুমারিক! 
পর্যস্ত হিন্দুদের মুখে মুখে 'তুলসীদাসের নাম শুনিতে পাওয়া যায়। এই 
তুলমীদাস ছিলেন তক্তগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । তাহার অমর গ্রন্থ রামায়ণে এই 
রামনামের বাণী তিনি আমাদের শুনাইয়াছেন। আপনারা যদি রামনামকে 
ভয় করিয়া চলেন তাহা হইলে ধনী বা দরিদ্র পৃথিবীর কাহাকেও আপনাদের 
তয় করিবার কথা ওঠে না। “আল্লা হো আকবনন ধ্বনিতে ভয় পাইবার কি 
আছে? ইসলাম ধর্মের আল্লা তে! নিরীহ নির্দোষদের রক্ষক। পূর্ববঙ্গে যাহা 
অহ্ষ্টিত হইয়াছে, ইসলামের নবী যে ধর্ম গ্রচার করিয়াছিলেন তাহাতে তাহার 
সমর্থন নাই । ূ 
ঈশ্বরে যদি আপনাদের অকপট বিশ্বাস থাকে তাহা হইলে আপনাদের স্ত্রী 
কন্ঠার উপর কেহই অমর্ধাদাজনক আচরণ করিতে সাহসী হইবে না। 
আপনারা আপনাদের মুসলমান তীতি ত্যাগ করুন; রামনামে যদি 
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আপনাদের আস্থা থাকে তাহা হইলে আপনারা কখনই পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করিয়া 
যাইবেন না। যে ভিটাতে আপনারা জন্মাইয়াছেন এবং লালিত-পালিত 
হইয়াছেন সেইখানেই আঁপনারা বাস করিবেন এবং প্রয়োজন হইলে সাহসী 
নর-নারীর ন্যায় শ্বীয় মর্যাদা] রক্ষার জন্য সেইখানেই আপনারা মরিবেন। 
বিপদের সম্মুখীন না হইয়া বিপদ হইতে পলায়ন করার অর্থ মাহুষের প্রতি, 
ঈশ্বরের প্রতি, এমন কি নিজ অন্তরের প্রতি অনাস্থা জাপন করা। এইরূপে 
বিশ্বাসকে বিকাইয়! দিয়া ব[চিয়। থাকা অপেক্ষা ডূবিয়া মরা শ্রেয়। 

কেবলমাত্র পুলিশ বা মিলিটারীর পক্ষপুটে আপনারা নিজেদের সুরক্ষিত 
মনে করিতেছেন কেন? আপনারা যদি কোন সৈনিককে প্রশ্ন করেন তাহা! 
হইলে সে-ও বলিবে ঈশ্বর তাহার রক্ষাকর্তা। আপনার] সামস্দ্দিন সাহেবকে 
বলুন যে, আপনারা আর পুলিশ বা মিলিটারী সাহায্য চান না, তাহাদের 
সরাইয়। লওয়া হউক । আপনারা বলুন, যে-ঈশ্বরের সাহায্য সকলেই চায় 
সেই ঈশ্বরের রক্ষণীবেক্ষণেই আপনারা থাকিবেন। ইহাই আপনাদের নিকট 
হইতে আমি চাই । 

মুনলমানেরা হিন্দুদের রক্ষক হুউন 
চৌমু্তানী 

অত্ান্ত ছুঃংখিত অস্তকরণে আমি আপনাদের নিকট আসিয়াছি। ভারতমাতা 
কি এমন পাঁপ করিয়াছেন যে তীহাঁর হিন্দু ও মুসলমান সন্তানেরা পরস্পর 
সংগ্রাম করিতেছে? আমি শুনিয়াছি যে, পূর্ববঙ্গে কৌন কোঁন অঞ্চলে হিন্দু, 
রমশীগণ নিরাপদ নন। বাংলায় আদা! পর্যন্ত আমি মুসলমানদের দ্বারা অনুষ্ঠিত 
ভয়াবহ অত্যাচারের কথা শুনিতেছি। মুখ্যমন্ত্রী শহীদ সাহেব এবং সামসুদ্দিন 
সাহেব শ্বীকার করিয়াছেন যে, লোকের মুখে যে সংবাদ শোনা যাইতেছে 
তাহাতে কিছু সত্য আছে। | 

মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দুদেব উত্তেজিত করিবার জন্য আমি এখানে 
আসি নাই। আমি আজীবন ত্রিটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া আপিয়াছি। 
তথাপি তাহারা আমার বন্ধু। আমি কখনও তীহাদের অমঙ্গল চিন্তা করি না। 

মুদলমানগণ তো মৃতি পুজা করেন না,আমও করি না। কিন্তু যাহারা 
করে তাহাদের বাধা দেওয়া সম্পূর্ণ অন্নুচিত। এ সকল ঘটনা ইসলামের 
কলঙ্বম্বরপ। কোরাণ আমি পড়িয়াছি। কোরাণ কথার অর্থই হইল শাস্তি। 
মূমলমানদের 'সালাম আলেকুম' অভিবাদনটি তো মুসলমান অথবা যে কোন 
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সম্প্রদায়ের গ্রহণ করিবার মত। নোয়াখালি ব] ত্রিপুরায় যাহ1 ঘটিয়াছে 
ইসলাম ধর্ম কখনও এরূপ ঘটনার সমর্থন করে নাই । শহীদ সাহেব, অন্যান্ত 
মন্ত্রিগণ এবং লীগের অপর যে সকল নেতৃবর্গ কলিকাতায় আমার সহিত দেখা 
করিয়1ছলেন, তাহ1রা তো সকলেই একবাকো এইরূপ কার্ধের কঠোর নিন্দা 
করিয়াছেন। পূর্ববঙ্গে হিন্দুদের অপেক্ষা মুসলমানদের সংখা! এত অধিক যে 
এখানে মুনলমানদেরই তো উচিত হিন্দুদের রক্ষক হওয়]। মুসলমানদের 
হিন্দুরমণীগণকে বলা উচিত যে যতদিন ত্রীহাঁর! (মুসলমানেরা ) এখানে 
আছেন ততদিন ক্হে তাহাদের (হিন্দুনারীদের ) কোনরূপ অমরধাদা করিতে 
পারিবে না। 


সৎ হিন্দু ও সণ মুসলমান চাই 

দততপাড়া 

হিন্দুরা যেতাবে তাহাদের গৃহ ত্যাগ করিয়া পলাইয়া আসিয়াছে, তাহ! 
হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের পক্ষেই লজ্জাজনক | মুগলমানদের পক্ষে ইহা লজ্জা- 
জনক কারণ তাঁহাদের ভয়েই হিন্দুরা এরূপ করিয়াছে । একজন মানুষ আর 
একজনের ভয়ের কারণ হইবে কেন? আমি সর্ধদাই বপিয়াছি যে এক ঈশ্বর 
ছড়া কাহাঁকেও ভয় করা উচিত নয়। আমার সহিত যে সকল রাজকর্মচারী 
রহিয়াছেন তাহারা সকলেই আপনারা যাহাতে ম্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন 
সেন্গন্য উদ্বিগ্ন। একই স্থানে হাঁজার হাজার আশ্রয়প্রার্থীকে খাওয়ানো এবং 
তাহাদের বস্ত্রের সংস্থান করা, গভর্ণমেণ্ট এবং আশয়প্রার্থা উভয়ের পক্ষেই 
অত্যন্ত অস্থবিধাজনক | তীহাদেরই নিজ এলাকায় এই সমস্ত সংঘটিত 
হইয়াছে বলিয়া রাজ কর্মচারিগণ লঙজ্জিত। নোয়াখালি এবং জ্রিপুরাঁয় যাহা 
ঘটিয়াছে তাহা আপনারা ভুলিয়] যাইতে চেষ্ট1! করুন এবং দুদ্ধতকাঁরিগণকে 
ক্ষমা করিতে চেষ্টা করুন! ইহার অর্থ এই লয় যে আমি আপনাদিগকে 
ভীকুর স্তায় অবনতি হ্বীকার করিতে বলিতেছি । আমি এই কথাই বলিতেছি 
যে কলঙ্কময় অতীতকে বড় করিয়া ধরিলে কাহারও কিছু লাভ হইবে ন1। 
আমি আশা করি এবং ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যে এ সকল অঞ্চলের 
হিন্দু ও মুসলমানরা আবার বন্ধুত্ব শ্ত্রে আবদ্ধ হইবেন। আমি জানি যে 
হিন্দুরা অশেষ লাঞ্ছনা সহ করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে । যতদিন 
না একজন সৎ মুসলমান ও একজন সৎ হিন্বু তাহাদের নিরাপত্তার ভার 
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গ্রহণ করে এবং তাহাদের গ্রামে লইয়া যাইবার জন্য অগ্রসর হইয়া আসে 
ততদিন আমি হিন্দুদের গ্রামে ফিরিয়া যাইতে অন্ঈরোধ করিব না। আযি 
আশ! করি, এই অঞ্চলে এরূপ সং হিন্দু ও সং মৃপলমান বহু সংখায় আছেন । 
তাহার! হিন্দুদের সংরক্ষণের এই নিশ্চয়তা আমাকে দিবেন। 


হিন্দু ধর্মের ছুটি দিক 
হিন্দু ধর্মের দুইটি দিক আছে। একদিকে এঁতিহাপিক হিন্দুধর্ম_-তাহার 
অস্পৃণ্ঠতা, কুসংস্কার, প্রস্তরাদির পূজা ও পশুবলি প্রভৃতি; আর অপরদিকে 
গীত! উপনিষদ এবং পতগ্নপি যে(গশ্থন্ত্রের হিন্ৃধর্ম--মেখানে অহিংসার চরম 
স্ষুতি, সর্বভূতের একা এবং সর্বব্যাপী, নিরাকার, অবিনশ্বর, অদ্ধি শীয় ভগবানের 
পৃদ্ধা। আমার কাছে অহিংসাই হইল হিন্দুধর্মের সর্বোত্তম মহিমা । কিন্তু 
অহিংস মাত সন্গাপীদের জন্য এইরূপ বাথা দিয়! আমাদের দেশের লে।ক 
ইচ্ছাকে খর্ব করিবার চেষ্ট/ করিয়াছে। আমি কিন্তু সেই মত পৌঁষণ করি না। 
আমার মত এই যে অহিংসাই হইল জীবনধর্»__ভারতবর্ষকে ইহা পৃথিবীর সম্মুখে 
উদয[টিত করিতে হইবে । আমি আছ কোথায় আছি? আমার মধো কি 
অহিংসাঁর প্রকাশ হইয়াছে? তাহা যর্দি হয়, তবে যে দ্বণা ও শঠতায় আজ 
দেশের হাওয়া বিষাক্ত হইয়। উঠিয়াছে, তাহা দুর হইয়া যাইবে। যাহাদের 
সাহাযোর উপর আমি বরাবর নির্ভর করিয়! আপিয়াছি, তাহাদের সঙ্গ ছাড়িয়া, 
একাকী হইয়া! আপন শক্তির উপর নির্ভর করিতে পারিলেই আমি বুঝিব যে 
আমি কোথায় দাড়াইয়া আছি; আর তাহ] হারা আমার ভগবদিশ্বাসেরও 
পরীক্ষা করিতে পারিব। 
মুনলমানদের কথা বিশ্বাস করুন 
চতীপুর। ২০-১১-৪৬ 
এই সভায় জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত মুসলমান প্রতিনিধিগণ আছেন। 
তাহার! এই প্রদেশের গভনমেন্ট চালাইতেছেন । তাহার মান-মর্যাদীসম্পন্ত 
লোক-_তীাহারা আপনার্দের নিকট কথ দিয়াছেন যে এইসব লজ্জাকর ঘটনার 
পুনরভিনয় ঘদি হয়, তবে তাহারা আর নিক্রিয় সাক্ষীস্বদূপ হইয়] থা'কবেন 
না। আমি হিন্দুগণকে তাহাদের কথ। বিশ্বাস করিতে এবং তাহার] কি করেন 
তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখি.ত পরামর্শ দিব। ইহার অর্থ এইরূপ নয় যে পূর্ব 
বাংপায় একজনও অনৎ মুদনমান থাকিবে না। সকল সম্প্রণাঘের মধোই ভাল 
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এবং মন্দ লৌক আছে। লোকব্যবহারে যদি ন্যায়ধর্মের মর্যাদা ভঙ্গ কর! হয়, 
তবে যে কোন মন্ত্রীনভা বা যে কোন প্রতিষ্ঠান ভাঙ্গিয়! পড়িবে। 

আপনারা যদি সত্যকার শাস্তি চান, তবে পরম্পরের উপর বিশ্বাস ও 
নির্ভরতা বাতীত অন্ত পথ আর নাই। লোকে বলে বিহার. নোয়াখালির 
প্রতিশোধ লইয়াছে। যদি মনে করা যাঁয় যে পূর্ব বাংলার অথব] সার! ভারতের 
মুসলমানগণ বিহারের প্রতিশোধ লইবার জন্য মনস্থ করিয়াছে.তাহা হইলে 
ভারতবর্ষের অবস্থা কি হইবে? শেষ পর্যন্ত অবস্থা যদি উত্তরোত্তর শোচনীয় 
হয়, তবে আপনারা প্রাণ হারাইবেন। সেরূপ ক্ষেত্রে আপনারা সাহসী পুরুষ 
ও সাহসী নারীর মতই আঁচরণ করিবেন । 

সামন্থদ্দিন সাহেব ও তীহার সহকর্থিগণ মুখে যে কথা বলিয়াছেন, কাজে 
যদি তাহা না করেন, তবে তাহা তে! আপনারা জানিতেই পারিবেন । বাঁচিয় 
থাকিয়া এইরূপ দুর্ঘটন| দেখিবার ইচ্ছা আমার নাই । 


নির্ভীক হইতে হুইবে 


চৌমুহানা 


পূর্ব বঙ্কে মুনলমানগণ যে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল তাহা তত দুঃখের নয়, 
কিন্তু হিন্দুরা যে সেই উন্মন্ততার নিক্িয় সাক্ষী হইয়! রহিল তাহাই সর্বাপেক্ষা 
মর্যান্তিক ব্যাপার। পূর্ব বঙ্গের প্রত্যেক হিন্দুও যদি নিহত হইত তাহা হইলেও 
আমি দুঃখিত হইতাম না। আপনার] কি জানেন, রাজপুতরা কি করিত ? 
যুদ্ধক্ষেত্রে নিজেদের উৎসর্গ করিবার পূর্বে তাঁহার! নিজ স্ত্রীলোকদিগকে স্বহস্তে 
মারিত। যে সকল নারী বাচিগ্না থাকিত তাহার! বন্দীত্ব এবং অমর্ধাদাকে 
শ্বীকার করা অপেক্ষা দুরের পতনের পূর্বে জহর ব্রত অবলম্বন করিয়া 
প্রাণত্যাগই শ্রেয় বলিয়া মনে করিত। হাজার হাজার মুদলমান মিলিয়া 
তাহাদের প্রতিবেশী মুষ্টিমেয় হিন্দুকে হত্যা করিয়াছে। ইহাতে বীরত্বের কিছু 
নাই। কিন্ত হিন্দুরা নারীহরণ এবং নারীধর্ষণ স্বচক্ষে দেখিয়াছে। তাহার্দেরই 
নারীদের জোর কারয় ধর্মান্তরিত এবং বিবাহ করা হইতেছে ইহাঁও তাহার 
দেখিয়াছে। হিন্দুদের এই শোচনীয় তীরুত! অতীব মর্মাস্তিক | 

প্রশ্ব-_ “নিরাপত্তা এরং আত্মবিশ্বাসের মনোভাব পুনরায় কিরূপে আনা 
যায়?” 
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বীরের ন্যায় মৃত্াবরণের শিক্ষার পথেই তাহা আঁদিবে। নিজেদের 
আচরণের জন্য আমাদের নিজেদের উপরই ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত। পুলিদের 
পরিবর্তে সৈন্তবাহিনী আন্থক অথবা মুসলমান পুলিসের পরিবর্তে হিন্দু পুলিশ 
আহ্ক-_ ইহাতে আমার বলিবার কিছুই নাই। কারণ তাহাদের উপর তো 
আর নির্ভর করা চলে না। | 

প্শ্ন-কংগ্রেস, লীগ অথবা বৃটিশ গভর্ণমে্--কাহার নিকট আমরা 
আবেদন জানাইব? 

_ইহাঁদের কাহারও নিকট নয়। আপনাদের নিজেদের নিকটই আবেদন 
জাঁনান। কারণ সেই আবেদন ঈশ্বরেরই নিকট আবেদন । 

প্রশ্ন--আমরা রক্ত মাংসে গড়া সাধারণ মানুষ । যাহার নিকট আমরা 
আবেদন করিব, তাহা নির্ভরযোগ্য হওয়। চাই। 

__সেক্ষেত্রে আপনাদের রক্ত মাংসের নিকটই আপনারা আবেদন জানান। 
সমস্ত দ্বণ্য স্থলতা হইতে তাহাকে পরিশ্তদ্ধ করিয়া তুলুন । 


$ কাজিরখিল 


যতই আমি এই অঞ্চলে ঘুরিতেছি ততই স্পষ্টভাবে বুঝিতেছি যে ভয়ই 
আপনাদের শ্রেষ্ঠ শত্র। তীতিগ্রস্ত এবং ভীতি প্রদর্শক,-ভয় উভয়েরই 
জীবনের মর্মমূলে আঘাত হানে । যে ভয় দেখায় সে-ও তাহার প্রতিপক্ষের 
কিছু নাকিছুকে ভয় করে। ধর্মের পার্থক্য অথবা যে বাক্তিকে ভয় দেখান 
হয় তাহার ধনাঁঢ্যতাই হয়ত ভীতি প্রদ্র্শকের এই ভয়ের কারণ। আর এক 
কারণেও মানুষের ভয়ের উৎপত্তি হয়। ভয় লোভেরই নামান্তর । ভাল 
করিয়া অনুসন্ধান করিলে দেখা যাঁয় যে লোৌভও এক প্রকারের ভয়। 
যে ব্যক্তি অন্তর হইতে ভয় বিসর্জন দিয়াছে তাহাকে কেহ অত্যাচারের ভয় 
দেখাইতে পাবে না। নির্ভীক ব্যক্তিকে কেহ ভয় দ্েখাইতে পারে না কেন ? 
তাহার কারণ এই যে ঈশ্বর সর্বদাই নিক বাক্তির সহায়। সুতরাং আমরা 
এক ঈশ্বরকেই ভয় করিব এবং তীাহারই শরণ লইব। . অন্যান্য সকল 
ভয় আপনা হইতেই চলিয়া যাইবে। যতদিন না লোকে-নিভীকতাঁর শিক্ষা 
লাভ করে, ততদিন এই অঞ্চলের হিন্দু বা মুললমান কাহারও পক্ষে শাস্তি পূর্ণ 
জীবনযাত্রা' অসম্ভব । 
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আপন ভিটায় ফিরিয়৷ যান 


এই জেলায় যাহা ঘর্টিয়াছে তাহাতে আমি অত্যন্ত মর্মপীড়িত হুইয়াছি। 
পূর্ববঙ্গের মূসলমানগণও এজন্য গভীরভাবে ছুহিখিত। ১৬ই তারিখ হইতে আমি 
দাঙ্গা অধুাুষিত অঞ্চলগুপিতে সফর করিতেছি । তাহাতেই মনে হইতেছে যে 
যাহ! কিছু ঘটিয়াছে তাহ! ১* তারিখ হইতে ১৬ তারিখের মধ্যে ঘটিয়াছে। 
এ বিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ নাই যে পূর্ববঙ্গে নৃশংসতার চূড়ান্ত হইয়া 
গিয়াছে । নিরপরাধের! যাহাতে লাঞ্ছনা ভোগ না করে এবং দুষ্কৃতকারিগণ 
যাহাতে শান্তি পায় সে বিষয়ে আমি বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেছি । কংগ্রেস 
যেমন চায় না যে মুসলমানের! বিহার, যুক্তপ্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, বোম্বাই এবং 
মাদ্দাজ ত্যাগ করিয়া যেখানে ইচ্ছ1 চলিয়া যাক তেমনি লীগ বা বাংলা 
গভর্ণমেণ্ট কেহই চায় না যে হিন্দুর! তাঁহাদের তিট] ত্যাগ করিয়া পূর্ববঙ্গ হইতে 
চলিয়া যাক । হিন্দু এবং মুসলমানদের পক্ষপাতশৃন্য আচরণ করিয়া গভর্ণমেণ্ট 
যে ন্যায়ের পথে শাসন চালাইতে সক্ষম, লীগ তাহাই প্রমাণ করিতে চায়। যে 
সকল হিন্দু পূর্ববঙ্গে জনিয়াছেন এবং এইখানেই মাশ্ুষ হইয়াছেন তাহারা এই 
স্বান ত্যাগ করিতে পারেন না। হিন্দু এবং মুদলমান উভয়েই এতকাল বন্ধুর 
ন্যায় একত্র বাঁ করিয়া আদিতেছেন। স্থানীয় হিন্দুর]! তো৷ আমাকেই ভাই খুড়া 
বলিয়া ডাকে । কাজেই এখন হিন্দু বা মৃনলমানদের মধ্যে এই শক্রতা থাকিবে 
কেন? আমি. মুললমানদিগের পক্ষ হইতে হিন্দুদের গৃহে ফিরিয়া যাইতে 
অস্থরোধ করিতেছি। হিন্দু ব' মুসলমান কাহারও পুলিশ বা মিলিটারির উপর 
আস্বা নাই। পারস্পরিক বিশ্বীম ফিরিয়া আসিলেই তাহাদের সরাইয়! লওয়! 
হইবে। আমি আশা করি যে মুললমানের হিন্দুদের বাঁড়ী ফিরিয়া যাইবার 
জন্য অনুরোধ করিবে। 


নোয়াখালি ঘটনার জন্য উপবাস 


ভদ্র এবং মাজিত রুচিসম্পন্ন যে কোন ব্যক্তিরই উচিত অপরের প্রার্থনার 
সময়ে চুপ করিয়। থাক।। এই ভাবে পারস্পরিক সম্মানবোধ জাগিয়া উঠে। 
ধর্ম যাহাই হউক না কেন সকলে একই ঈশ্বরের পূজা করে। কংগ্রেস এবং 
লীগের পতাকা একক্র প্রার্থনা-সভায় উড়িতেছে দেখিয়া আমি আনন্দিত। 
দুইটি পতাকারই অর্থ গভীর। কায়েদ-এআজম বলিয়াছেন যে আপনারা 


২৮ গাক্বী-রচনাসম্ভার 


যদি পারস্পরিক কলছের মধ্যে নিজেদের ব্যাপূত রাখেন, তাহা হইলে 
আমাদের দেশ চিরকালই পরপদাীনত থাকিৰে এবং পাকিস্তানের ক্ষীণতম 
আভানটুকুও বিলীন হইয়া যাইবে। কায়েদ-এ-আজমের এই উক্তিটি আমি 
আপনার্দিগকে প্রণিধান করিতে বলি। অনেক চিঠি আমি পাইতেছি 
যেগুলিতে আমাকে শাসান হইয়াছে । অনেক মুললমান আতঙ্কিত হইয়া 
ভাঁবিতেছেন যে আমি তাহাদের জোর করিয়! দাবাইয়! রাখিতে আমিয়াছি। 
আমি তাহাদিগকে স্থনিশ্চিতভাঁবে বলিতেছি যে সারাজীবনে কখনও কাহাকেও 
আমি জোর করিয়! দাবাইয়া রাখি নাই। মুসলমানেরা আমাকে জিজ্ঞাসা 
করিয়াছেন, আফি বিহারে যাই নাই কেন? বিহাবের হত্াতীগুব বন্ধ ন! 
হইলে আমি উপবাস করিব, এই সঙ্কল্প তো আমি ঘোষণ1 করিয়াছিলাম। 
পণ্ডিত জওহরলাল, ডঃ রাজেন্্রগ্রসাদ এবং অন্যান্য অনেকে বশিয়াছিলেন 
যে আমার বিহারে যাইবার প্রয়োজন নাই । আমার মনে হয় বিহারের অবস্থা 
এখন শাস্ত। মনকষাকষির ভাব অবশ্য এখনও আছে, কিন্তু তাহা অতি 
ভ্রত অপসারিত হইয়! যাঁইতেছে। মুসলঘানগণ আঁবার তাহার্দের গ্রামে 
প্রত্যাবর্তন করিতেছে। যাহারা গৃহহীন হইয়াছে গভর্ণমেণ্ট তাহাদের গৃহ 
নির্মাণের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। আবার, পূর্ববঙ্গে যাহা ঘটিয়াছে তাহার জন্য 
মুনলমানদের আচরণের প্রতিবাদে আমি উপবাস গ্রহণ করি নাই কেন, 
হিন্দুদের নিকট হইতে এইক্প অন্থযোগ-পূর্ণ টেলিগ্রাম আমার নিকট 
আদিতেছে। কিন্ত আমি বঙ্ঠমানে এরূপ করিতে পারি ন1। মুসলমানগণ 
যদি আমাকে তাহাদের বন্ধু বলিয়া মনে করিতেন, তাহা হইলে তাহাদের 
আচরণের প্রতিবাদে আমার উপবাদ করিবার অধিকার থাকিত। 


শ্রেষ্ঠ প্রতিহিংসা 


এই ভ্রাতৃহত্যার ন্যায় ভয়াবহ অভিজ্ঞত। আমার আর হয় নাই। 
২ৎ বৎসর ধরিয়া দক্ষণ আক্রিকায় এবং গত ৩* বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষে আম্মি 
কঠোর সংগ্রাম চালাইয়া আপিয়াছি। কিন্তু এই ভ্রাতৃহতা। আমাকে বিষৃঢ 
ক'রয়। দিম্াছে। আমি জানি নাকি উপায়ে আমি এই ছুই সম্প্রদায়ের মধ্যে 
পুনরায় শাস্তি এবং শৃঙ্খল! প্রতিষ্ঠা করিব। এই সমস্যা সমাধানের জন্যই 
আমি বাংলাদেশে আপিয়াছি। বাংলা একটি বড় প্রদেশ। এখানে যদি 
সাশ্রদীযিক সমন্তার সমাধান করা যায় তাহা হইলে অন্তত্রও তাহা করা 


নোয়াখালি ডাইরি ২৯. 


যাইবে। আমি যদি বাংলায় সফল হই, তাহা হইলে জীবনে এক নূতন 
শিক্ষা লাভ করিয়া! আমি বাংলাদেশ পরিত্যাগ করিব। 'নৈবাশ্ঠবাদ” কথাটি 
আমার অভিধানে নাই। 

বাংলায় মুপলমানের! হিন্দুদের নৃশংসভাবে হত্যা করিয়াছে । তদ্পেক্ষা 
নৃশংস কাজও তাহার] করিয়াছে । আর বিহারে হিন্দুরা মুললমানদের নৃশংসভাবে 
হত্যা করিয়াছে । যদ্দি আপনারা প্র তহিংসা লইতে চান তে! আমার নিকট 
সে বিষয়ে শিক্ষা] লইতে পারেন । আমিও প্রতিহিংসা গ্রহণ করি, তবে তাহার 
গ্রকৃতি ভিন্ন। ছেলেবেলায় একটি গুঞরাটি কবিতা পড়িয়াছিলাম। তাহাতে 
আছে £ “যে তোমাকে এক গ্লাম জল দিয়াছে, তাহাকে যদি তুমি ছুই গ্লাদ জল 
দাও তাহাতে বিশেষ কৃতিত্ব নাই; যে তোমার অনিষ্ট সাধন ক'রয়াছে তাহার 
মঙ্গল বিধানেই কৃতিত্ব ।” আমি মনে করি ইহাই শ্রেষ্ঠ প্রতিহিংসা । 


মুনলমানরা আক্রমণকারী 


মুমলমান বন্ধুগণের অনুমতি লইয়া আমি একথাই বপিৰ যে পূর্ববঙ্গে" 
তাহারাই আক্রমণকারী । হিন্দুরা তাহাদের ভয়ে ভীষণ ভীত হইয়। পড়িয়াছেন। 
চৌমুহানীর সভায় হিন্দু অপেক্ষা মুপলমানই বেশী আসিয়াছিলেন। কিন্ত 
দত্তপাড়ায় প্রথম সভার পর তাহারা আমাকে এড়াইয়া চলিতেছেন কেন 
তাহা আমি বুঝিতে পারতেছি না। আমি ইহাতে আহত হইয়াছি। আজ 
সভায় যে সকল মুপলমান আপিয়াছেন, তাহারা ষেন আমার কথা যে সকল 
মুনলমান এখানে আসেন নাই তাহাদের কাছে বলেন। একজন মুধলমান 
ভগ্রী স্থানীয় লীগ নেতাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া! বেড়াইতেছেন। তাহার 
মুখে শুনিলাম, মুসলমানরা তাহাকে স্পষ্টই বলিয়। দিয়াছে যে লীগের নির্দেশ 
বাতীত তাহারা হিন্দুদের সহিত বন্ধুত্বের প্রতিশ্রুতি দিতে অথবা আমার 
সভায় যোগ দিতে পারে না । হিন্দুরা এখনও এইস্থান ত্যাগ করিয়া যাইতেছে। 
য'দ মুদলমানের] এই নিশ্চয়ত৷ দেয় যে হিন্দুরা তাহাদের প্রতিবেশী, তাহাদেরই 
বন্ধু এবং ভাই, একই মাটিতে তাহাদের জন্ম, উভয়ে একই বাতাসে শ্বাস 
গ্রহণ করে এবং একই জল পান করে এবং হিন্দুদের তাহাদের ভয় করিবার 
কিছুই নাই, তবে হিন্দুদের এই দেশ ছাড়িয়া চলিয়। যাওয়া বন্ধ হইবে। 
এমন কি যাহার! গৃহ ত্যাগ করিয়াছে তাহারাঁও ফিরিয়া আসিবে । পশুর 
সহিত ভাল ব্যবহার কৰিলে সেও প্রতিদান দেয়৷ আর মানুষ তে। ভগবানের, 


৩, গান্ধী-রচনাসস্তার 


ত্বব্ূপ লইয়]! জন্মিযাছে। মন্দের পরিবর্তে যদ্দি মানুষ ভাল করিতে শেখে 
তবেই তাহার এই এশ্বরিক উত্তরাধিকার সার্ক। দৌঁষ যেই করুক না কেন, 
এই মত্য উভয় পক্ষেই প্রযোজ্য । মুদলমানর। লীগের নির্দেশ চায়। তাহাদের 
কথা আমি বুঝবি। বাংলাদেশের শাসন ভার লীগের হাতে। কিন্ত 
তাহার অর্থ এই নয় যে লীগের বাহিরে যাহার] আছে গতর্ণমেণ্ট তাহাদের 
প্বার্থবিরোধা হইবে। 

আপনারা আপনাদের হৃদয় অনুসন্ধান এবং বিচার করিয়। দেখুন যে কায়েদ- 
এ-আজমের কথামত আপনার কাঁজ কৰিতেছেন কিনা । আমি যতদুর জানি, 
ইসলাম বর্ষ বলপূর্বক ধর্মাস্তরকরণ এবং নারী শিগ্রহের সমর্থন করেন না। 
যে ব্যক্তি হৃদয়ের সহিত ইসলামকে গ্রহণ করে নাই, কলম আবৃত্তি করিলে 
তাহার কি হইবে? আপনার] হিন্দুদের সহিত বন্ধুত্ব করিবেন, কি তাহাদের 
সহিত শত্রুতা করিবেন, তাহা! আপনাদের নেতৃবর্গকে জিজ্ঞাসা করিয়া! আমাকে 
জানাইবেন। যদি আপনারা শক্রতাঁকেই বাঞ্চনীয় মনে করেন, তাহা হইলে 
হিন্দুদের পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করিতে বণিতে হইবে । আর আমার কথা যদি বলেন 
তাহা হইলে বলিব যতদিন না ছুইটি সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপিত হয় 
ততদিন আমি পূর্ববঙ্গে থাকিব। 


নোয়াখালিতে কেন আসিলাম 


বর্তমান অন্ধকার আমার অন্তরেই ঝহিযাছে। মনে হইতেছে যে 
হিন্দুমুমলমীন সম্পর্কের ব্যাপারে আমার অহিংসা কাষকরী হইতেছে না। 
নোৌয়াখাপির ঘটনা শুনিয়৷ এই কথাই আমার মনকে বিশেষভাবে আলোড়িত 
করিয়াছিল। 

বাঙালী ভগ্রিগণের অশেষ লাঞ্চনা এবং বলপুৰক তাহাদের ধর্মীস্তরকরণ 
আমার মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছে । বক্তৃতায় এবং লেখায় আমি কিছুই 
করিতে পারি নাই। মনে মনে বিচার করিয়া দেখিলাম যে ঘটনাস্থলে 
আমার যাওয়! উচিত। যে নীতি আমাকে বাঁচাইয়া বাখিয়াছে এবং যে 
নীতির ফলে আমার জীবন সার্থক হইয়াছে, তাহার কাধকারিতা৷ পরীক্ষা 
করিয়! দেখ! উচিত। | 

সমালোচকগণ বলেন অহিংস! ছুর্বলের অন্ত্র। সত্যই কিসেকথা সত্য? 
অথব! তাহা একমাত্র মবলেরই অস্ত্র? এই প্রশ্নই আমার মনে জাগিল, যখন 


নোয়াখালি ডাইরি ৩১ 


দেখিলাম যে নোয়াখালির ঘটনাবলী যে বৈষম্যের জলন্ত নিদর্শন তাহার সরাসরি 
কোন লমাধান করিতে আমি অক্ষম । 

তাই আমি কোথায় দাড়াইয়া আছি তাহা দেখিবার জন্য সব কাজ ফেলিয়া 
নোয়াখালিতে ছুটিয়া! আসিলাম। আমি ভালভাবেই জানি অহিংসার অস্ত 
নিখুত। আমি যদি ইহার প্ররুষ্ট ব্যবহার করিতে না পারি তাহা হইলে 
বুঝিতে হইবে সেজ্জন্ত দোষ আমারই । হয়ত আমার প্রয়োগ পদ্ধতিতে ত্রুটি 
রহিয়াছে । দুরে থাকি! এই ক্রটি আবিষ্কার করা যায় না। তাহা আবিষ্কার 
করিবার জন্যই আমি এখানে আসিক়াছি। ক।জেই যতদিন এই পথের কোন 
সন্ধান আমি না পাই, ততদিন আমার অন্তর অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকিয়। যাইবে। 
কখন আলোকের সন্ধান পাইব তাহা একমাত্র ঈশ্বর বলিতে পারেন। ইহার 
অধিক আমার কিছু বপিবার নাই। 


কঠিনতম সমস্থা 


শ্রীরামপুর, ২*-১২-৪৬ 
আজ আমার সন্মথে যে সমন্তা রহিয়াছে জীবনে আমি কখনও এরূপ 
সমস্যার সম্মুখীন হই নাই। অন্ত কোন সমস্যাই আমার কাছে এত দুরূহবোধ 
হয় নাই। আমার অহিংসার আজ যাচাই হইতেছে । আমার প্রত্যেকটি 
কাজ অহিংস ও সত্যের দ্বার! প্রভাবিত হওয়া চাই। তবেই মহৎ কর্মে 
তাহাদের প্রকাশ সম্ভব হইবে। সত্য ও অহিংসা জীবন্ত ব্যাপার-_ প্রাণহীন 
কঙ্কালসার কোন কিছু নয়। গীতীয় বণিত অনাসক্তির অবস্থা আমি এখন৪ 
লাভ করি নাই। ৰ 


বিহারে কেন নয় 


২৩-১২-৪৬ 


বাঙলার মন্ত্রিগণ প্রায় সকলেই আমার বন্ধু। জেলার অফিসারগণও 
আমাকে বন্ধু বলিয়! মনে করেন। তীহাঁদের কেহ যদি ভাবেন যে এই স্থানে 
আমার উপস্থিতি তাহাদের কল্যাণ-কর্ম সম্পাদনের পথে অস্থবিধাকর ব৷ 
বাধাজনক, তাহা হইলে আমাকে সেকথা! খোলাখুপি বলা উচিত। বন্ধুগণকে 
আমি একথা নিশ্চয় করিয়া! বলিতে পারি যে মুসলিম লীগ বা লীগ মন্ত্রিসভাকে 
নিন্দাহ করিয়া! তোল! আমার বাঙলায় আপিবার উদ্দেশ্য নয়। গত অক্টোবর 


৩২ গাঙ্ধী-রচনাসম্তার 


মাস হইতে এই স্থানে যে সাশ্রদায়িক শাস্তি নষ্ট হইয়াছে তাহাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত 
করাই আমার নোয়াখালিতে থাকিবার উদ্দেশ্য । 

যদি জিজ্ঞাস! করা হয়, আমি বিহারে যাই নাই কেন, তবে আমি উত্তর 
দিব যে শ্রীরামপুরে থাকিয়া! আমি বিহারের কাজ করিতেছি। বিহারে 
কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট । উপক্রত সম্প্রধায়ের বিশ্বাস ফিরাইয়া আনিবার জন্ 
গভর্ণমেন্ট যাহাতে ভ্রুত উদ্ভোগী হইয়। ব্যবস্থা করেন সেই উদ্দেশ্টে আমি 
গভর্ণমেণটটর লোকের উপর স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতে পারি । বিহারের 
ঘটনার কথ! শুনিয়া আমি ধনিক আহারের পরিমাণ কমাইয়! দিয়াছিলাম 
এবং বিহার গভর্ণমেণট যখন আমাকে নিশ্চয় করিয়া বলিয়াছেন যে অবস্থা 
দ্রুত ম্বাভাবিক হইয়! আসিতেছে তখনই আমি পূর্ণ আহার গ্রহণ করিতে 


আরভ করি। 


ধর্মবুদ্ধির কাছে আবেদন 


[ ১*-১২-৪৬ তারিথে দত্বপাড়ায় যে ভাষণ দেন তাহার অনুদিত বিবরণ ] 


আপনার] আমার কথা বিশ্বাস করুন বা না করুন, আমি আপনাদ্দিগকে 
নিশ্চয় করিয়] বলতে চাই যে, আমি হিন্দু ও মুললমান উভয়েরই মেবক। 
আমি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়িতে এখানে আমি নাই। ভারতের ' বিভাগই 
যদি বিধির বিধান হয়, আমি তাহা প্রতিরোধ করিতে পাঁরিব না। কিন্তু 
আমি আপনাদ্দিগকে বলিতে চাই যে, বলপ্রয়োগ করিয়া পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা 
করা যাইবে না। এখনই যে ভজন গাওয়া হইল, তাহাতে কৰি ঈশ্বরকে 
স্পর্শমণির সহিত তুলনা করিয়াছেন। প্রবাদের ম্পর্শমণি লোহাকে সোনায় 
পরিণত করে,_লোকে ইহাই বলে। কিন্তু উহা! সব সময় বাঞ্চনীয় পয়। 
মনে করুন, রেলপথের সব রেল যদি ম্পর্শমণির স্পর্শে সোনা হইয়া যায়, তাহা 
হইলে রেলগাড়ী তাহার উপর দিয়া চলিতে পারিবে না। কিন্তু ঈশ্বরের 
সংস্পর্শে হৃদয় পবিত্র হয়। তাহ। সব সময়ই বাঞ্চনীয়। 

আমাদের সকলের মধ্যেই ম্পর্শমণি আছে। আমি আমার মুসলমান 
ভ্রাতাদের কেবল এই কথা বলিতে চাই যে, তাহারা এক জাঁতি বা ছুই জাতি 
যে হিসাবেই বাস করুন না! কেন, তাহাদের হিন্দুদের সহিত বন্ধুভাবে বাস 
করা উচিত। যদি তাহার] তাহা না করিতে চাঁন, তাহ। হইলে উহ! তাহাদের 
পরিষ্কার ভাবে বলা উচিত। সেরূপ হইলে আমি নিজেকে পরাজিত বলিয়া, 


নোয়াখালি ভাইবী ৩৩ 


যনে করিব। আশ্রয়প্রার্থরা আশরয়প্রীর্থীরপে চিরকাল থাঁকিতে পারে না। 
'আর কি ধরণের খাবারই বা তাহারা পাইতেছেন? একজন সুস্বদেহ লোকের 
বাচিয়া থাকার জন্য দৈনিক যে পরিমাণ খাগ্যশস্তের প্রয়োজন, তাহার 
অর্ধেকেরও কম খাগ্যশশ্য তাঁহারা পাইতেছেন ; তাহ! পরিপূরণের জন্য মাছ 
নাই, শাকসঞ্জী নাই, বা! অন্য কিছু নাই। দীর্ঘকাল তীহাদের এরূপভাবে 
বাঁচিয়া থাকা সম্ভব নয়। কাজেই মুসলমানের! যদি হিন্দুদের গ্রামে ফিরিয়া 
যাওয়। না চাঁন, তাহা হইলে তাহাদের অন্যত্ত যাইতেই হইবে । 

কিন্তু পূর্ববঙ্গের প্রত্যেকটি হিন্দুও যদি চলিয়া যায়, আমি পূর্ববঙ্গের 
মূলমানদের মধোই বাস করিতে থাকিব, তাহার! যাহা আমাকে খাইতে 
দেন এবং যাহা খাওয়া আমি বিধিসঙ্গত বলিয়া মনে করি তাহাই খাইব। 
আমি বাহির হইতে আমার খাছ্য আনিব না। আমার মাছ বা মাংসের 
প্রয়োজন নাই। আমার কেবল প্রয্োজন সামান্য কিছু ফলের, শাকসজীর ও 
কিছু ছাগল দুধের । ছাগল দুধ ও খাছ্যশশ্য সম্পর্কে আমি এই বলিতে পারি 
যে, যখন ভগবানের অভিপ্রায় হইবে যে আমি এগুলি আহার করি, তখনই 
কেবল আমি উহ] খাইৰ । আমি উহা পরিত্যাগ করিয়াছি। যত দিন হিন্দুর! 
বিহারে যাহা করিয়াছে তাহার জন্য সত্য সত্যই অনুতপ্ত না হইবে তত দিন 
আমি উহা গ্রহণ করিব না। 

এক হাজার হিন্দুর পক্ষে এক শত মুসলমানকে অথবা এক হাজার মুসলমানের 
পক্ষে একশত হিন্দুকে ঘিরিয়া৷ ফেলিয়া অত্যাচার করায় কোন বীরত্ব নাই, 
উহা কাপুরুষতা। সম্মানজনক লড়াইয়ের অর্থ উ্তয়দিকে সমসংখ্যক লোক 
থাকিবে এবং পূর্ব হইতে লড়াইয়ের কথা জানাইতে হইবে। এই কথা বলার 
অর্থ এই নয় যে, আমি তাহার্দের লড়াই কর! সমর্থন করি। বল] হয় যে, 
হিন্দুরা ও মুমলমানের1 বন্ধুভাবে একসঙ্রে থাকিতে অথবা পরস্পরের সহিত 
সহযোগিতা করিতে পারে না। ইহা কেহই আমাকে বিশ্বীস করাইতে 
পাবিবে না। কিন্তু আপনারা দি উহা বিশ্বাস করেন, তবে তাহা আপনাদের 
বলা উচিত। সেরূপ ক্ষেত্রে হিন্দুদের আমি তাহাদের গৃহে ফিরিয়া যাইতে 
বলিব না। তীহার! পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করিবেন। উহা হিন্দু ও মুনলমান উভয়েরই 
লজ্জার কারণ হইবে । আর আপনার] যদি চান যে হিন্দুরা আপনাদের সঙ্গে 
বাস করুন, তাহা হইলে আপনাদের তাহাদের বল! উচিত যে, নিজেদের বক্ষার 
জন্য তাহার] যেন সৈন্যদের দিকে না তাকাইয়া তাহাদের মূসলমান ভাইদের 


৩-_৬ষ্ঠ 
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উপর নির্ভর কবেন। তাহাদের কন্ঠ, ভগিনী, ও মায়েরা আপনাদের 
নিজেদের কন্তা, ভগিনী ও মা। আপনাদের জীবন বিপন্ন করিয়া তাহাদের 
রক্ষা করা উচিত। গতকল্য আশ্রয়কেন্দ্রে আমি তাহাদের নিকট বক্তৃতা 
করিয়াছিলাম। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ মাক আইনার্নি তাহাদের বলেন থে 
এই সমস্ত মানুষই আদম ও ঈভের বংশধর | তাহাদের জাতিধর্ম যাহাই হউক 
না কেন, তাহার! মকলেই এক পরিৰারের লৌক-_আজ্মীয়। কাজেই তাহাদের 
আত্মীয়ের মত একসঙ্গে বাস করা উচিত। 

গতকাল সদ্ধ্যাকালে প্রার্থনা-সভার পরে একজন লোক তাহার গ্রামে 
ফিরিয়া যায় বলিয়া শোন] যাঁয়। সে দেখিতে পায় যে তাহার বাড়ী মুসলমানেরা 
ঘেরাও করিয়া রছিয়াছে। তাহার] তাহাকে নিজের জিনিসপত্র লইতে দেয় 
না। ইহ] যদ্দি সতা হয়, তাহা হইলে এরূপ অবস্থায় আমি কাহাকেও ফিরিয়া 
যাইতে কি করিয়া বলিতে প্লারি? আমি যাহ]! বলিলাম তাহা আপনারা 
ভাবিয়া দেখিবেন এবং আপনাদের প্ররুত অভি প্রান্ম কি আমাকে জানাইবেন। 
আমি তদন্ুলারে হিন্দুদের পরামর্শ দিব । 

আমাকে বলা হইয়াছে এবং আমিও বিশ্বীন করি যে এরূপ বনু সৎ 
মুঘলমান আছেন ধাহার] সাদরে হিন্দুদের ফিরাইয়া লইতে চান, কিন্ত গুগডাব! 
তাহাতে বাধ! দেয়। আমি আপনাদের বলিতে চাই যে, লৎ মুসলমানেরা, 
যদি একবাক্যে তাহাদের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন এবং তাহাদের কথা মত 
কাজ করেন, তাহা হইলে তথাকথিত গুগডার] শক্তিহীন হইয়া পড়িবে এবং 
তাহাদের মত ও পথের সংশোধন করিবে। 

শ্রীরামপুর 

কর্তৃপক্ষকে আমি বাঁলয়াছি যে, কত লোক এইরূপে উপদ্ধত হইয়াছে 
তাহার হিসাবের দরকার আমার নাই। আমি জানিতে চাই যে, একটি 
নারীও অপহ্বতা, অত্যাচারিতা অযথা বলপূর্বক বিবাহিতা হইয়াছে কিনা__ 
একটি লোককে ও বূলপৃবক ধর্মান্তর কর! হইয়াছে কি না? ভাহা যদি হইয়! 
থাকে, আমার পক্ষে উহাই যথেষ্ট । কারণ এরূপ ঘটনা যে ঘটিয়।ছে ইহা ছার! 


তাহাই স্বীকৃত হয়। 
শ্রীরামপুর 


আমি আমার লোকেদের বলিয়াছি পুলিশ বা মিলিটারীর উপর নির্ভর 
করিও না। গপতন্ত্রেরে পক্ষে তোমাদের দড়াইতে হইবে। গণতন্ত্র এবং 


নোয়াখালি ভাইরি ৩৫ 


পুলিশ-মিলিটারীর উপর নির্ভরতা৷ পরম্পর-বিরোধী । এরূপ নির্ভরতা এক ক্ষেত্রে 
ভাল এবং অন্য ক্ষেত্রে মন্দ একথা তোমরা বলিতে পার ন!। 

মিলিটারী. তোমাদের নীচে নামায়। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় 
নির্বাচকমণ্ডলী যদি গবর্মেণ্টের মাথার উপর এক জন গুগাঁকে বসাইয়] দেয়, 
তাহা হইলে আপন কর্মফল তাহাদের ভুগিতেই হয়। নহিলে প্রয়োজনমত 
সত্যাগ্রছের ছার! নির্বাচকমগুলীর মতের পরিবর্তন সাধন করিতে হয়। ইহাই 
হুইল গণতন্ত্রের বিধি। বিহারই হউক বা বাঙলাই হউক, জনগণকে সাহস 
অবলম্বন করিয়া আপনার পায়ের উপর দাড়াইতে হইবে । আমি চাই বিপদের 
সময় নিজের গ্রাম বা ঘরবাড়ী ন৷ ছাড়িয়া, লোকে বীরের মত আপন আপন 
স্থানে থাকিয়। মরণ বরণ করুক। 

এক জন দর্শনার্থী গান্ধীজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে পণ্ডিত জওহরলাল 
বিহারে উপস্থিত হুইয়! সেখানকার দাকঙ্গাহাঙ্গাম! বন্ধ করিবার জন্য এত চেষ্ট! 
করিলেন, কিন্তু বাঙলার জন্য তিনি কিছু করিলেন না কেন? প্রাদেশিক 
স্বায়ত্বশাসনের খাতিরে অন্তর্র্তা গভর্ণমেন্ট যদি এক প্রদেশের কার্ষে হম্তক্ষেপ 
করিতে না পারেন, তবে অন্য প্রদেশে হস্তক্ষেপ করিলেন কিরূপে ? 

_জওহরলাল অন্তর্বর্তী সরকারের সহকারী সভাপতি ছাড়াও কংগ্রেসের 
প্রথম সেবক । কেন্দ্রীয় মন্ত্রিভার সহ-সভাপতি হিসাবে তাহাকে নিয়মতস্ত্রের 
চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে হয়। এখানে প্রাদেশিক-স্বায়ত্বশাসনের 
উপর হস্তক্ষেপ কর] চলে ন1। কিন্তু বিহার প্রদেশে কংগ্রেসসেবী হিসাবে পণ্ডিত 
নেহক ও রাঁজেন্জবাবুর বিশিষ্ট স্থান ও দায়িত্ব আছে। 

এক জন দর্শনার্থী মন্তব্য করিলেন যে রাজনৈতিক দাবাখেলায় বাঙলাকে 
পণ হিসাবে ব্যবহার করা হইতেছে। 

_না। বাঙলা বাঙলা! বলিয়াই আজ পুরোভাগে দীড়াইয়া আছে। 
বাঙলাদেশেই বঙ্িমচন্ত্র ও রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার 
লুষ্ঠনের বীরগণ বাঙলাতেই জন্মিয়াছেন_যদিও আমার চোখে তাহাদের 
কর্মপন্থা ভ্রান্ত বলিয়াই প্রতিভাত হয়। না, একথা আপনাদিগকে আজ বুঝিতে 
হইবে। বাঙল! যদি আজ তাহার খেল! ঠিকমত খেলিতে পারে, তাহা হইলে 
বাঙলাই ভারতের নকল সমস্তার মীমাংসা করিবে । এই জন্তই আমি আজ 
বাঙালী হইয়াছি। যে বাগলায় এমন মানুষ জন্নিগ়্াছে, সেখানে কাপুরুষতা 
থাকিবে কেন? 
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আগন্তক বলিলেন, “ঠিক কথা। যখন দেখি ধর্মস্থানগুলি এইরূপে ভগ্ন 
ও কলুধিত হইয়াছে, তখন মনে হয় সেই স্থানের প্রত্যেকটি পুরুষ, নারী ও 
শিশু মিলিয়! তাহ] রক্ষা করিবার জন্য প্রাণ দিল না কেন?” 

_-তীহারা যদি সেরপ করিত, তাহা হইলে আপনাদের আর কোন 
সাহায্যের প্রয়োজন হইত না। নোয়াখালির নেতাগণ আজ নোয়াখাপিতে 
নাই। তাহারা বিপদের সম্মুখে যাইতে চান না, নিজেদের ঘরবাড়ী ছাড়িন়া 
তাহারা চলিয়া আশিয়াছেন। বেচারা মনোরঞ্চনবাবু সঙ্কটে পড়িয়াছেন। 
শান্তি কমিটিতে তিনি কাহাকে পাঠাইবেন ? আমি তাহাকে বপিয়াছি যে এই 
সব শুন স্থান পূর্ণ করিবার জন্য সাধারণ লোকেরা মাথ] তুলিয়া অগ্রসর হইয়া 
আস্থক। প্রকৃতির বাজ্যে শৃন্ততা বলিয়া কিছু নাই- শূন্যতা প্রকৃতিরই 
প্রকৃতিবিরুদ্ধ। মনে(্রঞ্জনবাবৃুকে আমি বলিয়াছি যে নেতৃস্থানীয় ধাহার! 
নিজের ঘর এবং গ্রাম ছাড়িয়া চপিয়া গিয়াছেন, তিনি তাহাদিগকে ফিবিয়া 
আমিবার জন্য পত্র দিন। তাহারা যদি ফেরেন তো! ভালই, নতুবা সাধারণ 
লোকদের অগ্রনর হইয়া আঁসিতেই হইবে। আজ সাধারণ লোঁকেরই ধুগ 
আসিয়? পড়িয়াছে। 

এ দলের অপর এক ব্যক্তি বলিপেন, “মহাআ্সাজী, এক কথায় আমাদের 
বলিয়! দিন এইগুলি শার্তি কমিটি অথবা সমর কমিটি ?” 

- শাস্তি কমিটি। শাস্তি যখন স্থাপিত হয় না, তখন যুদ্ধ শুরু হয়। 
আমাদের সকল চেষ্টা শান্তি স্থাপন কার্ষে নিয়োগ করিতে হইবে। কিন্ত 
শাস্তি সম্মানজনক হওয়া চাই-_মাহ্ুম্বের ধনপ্রাণের মেট মুটি নিরাপত্তা থাকা 
চাই। এই দুইটি সর্ত পালিত হইলেই প্রার্থীরা ঘরে ফিরিবে। অবশ্য যথেষ্ট 
সাহস সঞ্চয় কারতে পাবিলে তাহার! কোন রকম রক্ষার ব্যবস্থা ছাড়াও ফিরিয়া 
আদিতে পারে । আজ আমার পরামর্শ এই যে প্রত্যেক গ্রামের জন্য একজন 
হিন্দু ও একজন মুপনমান জামিন দাড়ক। লোকের যদি য্থা-প্রয়োজন 
সাহস থাকে, তবে আত্মরক্ষার জন্য তাহার। ভগবান ও আত্মশক্কি ছাড়া আর 
কাহারও উপর নির্ভর কারবে না। আর তাহার! যদ্দি এরূপ করিতে পারে, 
তবে নোয়াখালির গুপ্ডারা আবহাওয়ার এই পরিবর্তন বুঝিতে পারিবে একং 
তাহাদের আচরণও ভাল হইয়া উঠিবে। আমি জানিয়! বুঝিয়াই একথা 
রলিতেছি। আমি কাখিয়াওয়াড়ের লোক-_কাধিয়াওয়াড়ে র দস্থাদের খুব 
নামডাক। আমি তাহার্দেরও উদ্ধারের আশা পোষণ করি। আর 


নোয়াখালি ভাইরি ৩৭ 


এখানে যাহ কিছু ঘট্টফ়্াছে তাহার সকলই গুগাদের কাজ, একথা আমি 
বিশ্বীপ কৰি না। ৰ 

ইহার পর একটি কথা উঠিল যে শাস্তি-ক মিটিতে শুধু মূসলমানরাই থাঁকিবে 
না কেন? হিন্দুরা তো কোথাও শাস্তিভঙ্গের কাজ করে নাই। 

__না, হিন্দুদ্দি গকেও শাকি-কষিটিতে থাকিয়া আপন কর্তব্য করিতে 
হুইবে, অন্যথায় কমিটি প্রহমনে পরিণত হইবে। 

বন্ধুটি প্রশ্ন করিলেন, “অহিংসার ছ্বার! বিহারের উপত্রব দমন করা কি 
সম্ভব হইত না?” 

_ই! হইতে পারিত। কিন্তু ১৯৪২ সাঁলে এবং তাহার পূর্ব হইতেই বিহার 
সংগঠিত হিংসা কার্ধের পাঠ লইতেছিল। ১৯৪২ সালে গুপগ্াদের স্বন্ধে আমাদের 
দুর্বলতা চরমে উঠিয়াছিল। ১৯৪২ লালের ঘটনার উতকর্ষতা আমি জাঁনি_-সে 
সমম জনসাধারণ ভঙক্ষে ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই। কিন্তু তৎসত্বেও ভুল যাহা 
হইয়াছে তাহার প্রতি চোখ বুঝিয়া থাকিতে পারিব না। কারণ শ্রেষ্ঠতর 
পন্থায় কাজ করিতে আমাদের শিখিতেই হুইবে। 


অস্পুশ্যতা দূর করিতে হুইবে 


চণ্ডীপুর, ৩-১-৪৭ 


মেয়েরা ভগবানের উপর নির্ভর ককুন, কিন্তু অন্য কাহারও উপর নয়। 
তাহাদের সাহসী-হওয়া উচিত, আপন শক্তিতে আরও বিশ্বাম রাখ! দরকার । 
ভয় পাইলেই তীহারা দুন্ধুতকাবীর কবলে পড়িবেন। 

আপনারা যদি অস্পৃশ্বদের আপন জ্ঞান না করেন, তবে আপনাদের 
কপালে আরও দুঃখ আছে। আপনার! প্রতিদিন একজন করিয়া হবিজনকে 
আপনাদের সহত আহার করিবার জন্য নিমন্থণ করিবেন। তাহা না পাঁরিলে, 
আহার গ্রহণ করিবার পূর্বে একজন হরিজনকে কাছে ডাকিবেন এবং তাহাকে 
আপনাদের অন্ন বা পানীয় ম্পর্শ করিয়। দিতে বলিবেন। জাতিভেদের ফলে 
বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে যে ভেদ স্ষ্টি হইয়াছে, এই উপায়ে তাহা 
অনেকট। দুর হইয়া যাইবে। এইভাবে আপন পাপের প্রায়শ্চিত্ত না করিলে 
আপনাদের উপর আরও সাংঘাতিক বিপদ আসিয়। পড়িবে। 


৩৮ গান্ধী-রচনাসম্ভার 
পরিভ্রমণ সেবার জন্য 


৬-১-৪৭ 

আমার সাপ্ডাহিক মৌন প্রায় ৭ট1 অবধি চলিবে, অতএব আমি যাহ! 
বলিতে চাই তাহ! লিখিয়] ফেলিতেছি। যে যাত্রা! আমি কাল স্থরু করিয়াছি, 
সেটি শেষ পর্যস্ত চলুক ও সফল হোক ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা করি। 
আপনারাও সেই প্রার্থনায় যোগ দিন, কিন্ত প্রার্থনা করার আগে আপনাদের 
তো! জাঁনা উচিত আমি কি উদ্দেশ্ঠ লইয়া এই পরিভ্রমণ করিতে চাই । হেতু এক 
এবং তাহাঁও অত্যন্ত স্প্ট। সেই উদ্দেশ্ত হইল ঈশ্বর যেন হিন্দু ও মুসলমানের 
হৃদয়কে দোষমুক্ত করেন ও উভয় সম্প্রদায় যেন পরম্পরের প্রতি অবিশ্বাস ও 
ভয় ত্যাগ করে। এই প্রার্থণাতে আপনারা যোগ দিন এবং বলুন, খোদা 
আমাদের মালিক, তিনি আমাদের সাফল্য দান ককন। 

প্রত্যেকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে এই উদ্দেশ্য সিহ্ছির জন্য 
পরিভ্রমণের প্রয়োজন কোথায়? যাহার নিজের অস্তর শুদ্ধ নয় সে অপরকে 
শুদ্ধ হইতে কেমন করিয়া বলিবে? যে নিজে তীতু অথবা যাহার সাহস অল্প, 
সে অপরকে কেমন করিয়া সাহস দান করিবে? যেন্বয়ং অস্ত্রে স্জিত সে 
কি অপরকে অস্ত্র ত্যাগের কথ! বলিতে পারে? এইসব প্রশ্ন সঙ্গত এবং এমন 
প্রশ্ন আমাকে করাও হইয়াছে। পরিভ্রমণ কালে আমি যতদূর সম্ভব সমস্ত 
গ্রামবাসীকে বলিতে চাই যে আমার মনে কোনও মলিনতা নাই-- ইহার প্রমাণ 
আমি তখনই দিতে পারি, যখন যাহারা আমায় অবিশ্বাস করিতেছে তাহাদের ' 
মধ্যে আমি থাকি ও ঘুরি। তৃতীয় প্রশ্নটি কঠিন, কেননা আমি নিজেই 
অস্ত্রের আশ্রয়ে রহিয়াছি, আমার সঙ্গে সশন্্র পুলিশ ও মিলিটারি আছে এবং 
তাহার সাদরে আমার রক্ষার জন্য সর্বদা সতর্ক হইয়া আছে। কিন্ত এই 
ব্যাপার হইল সরকারের । আমানের জাতীয় সরকার মনে করেন যে 
পরিভ্রমণের অবস্থায় আমার সঙ্গে পুলিশ ও মিলিটারি বাঁখা তীহাদের কর্তব্য । 
আমি বন্ধই বা করি কেমন করিয়া ? আমি তো মুখের কথায় জানাইতে পারি ষে 
ঈশ্বর তিম্ন আমার রক্ষক আর কেহই নাই। আমার কথার সত্যতা আপনার! 
মানিবেন কিনা জানি না মানুষের হৃদয় তো৷ ভগবানই জানেন, আর দ্বিতীয় 
কেহ নয়। ঈশ্ববে অন্ুরক্ত বাক্তির কর্তব্য এই যে সে যেন হৃদয়ের নির্দেশ 
অন্ুপারে চলে । আমি সেই ভাবে চলি, এই আমার দাবী । কিন্ত শিখ 
ভাইদের তো গভর্ণমেন্ট রাখেন নাই, তাহাদের তো আমার সঙ্গে ঘোরা হইতে 


নোক্াখালি ভাইবি ৩৯ 


আমি নিরম্ত করতে পারি। কথাটি আপনাদের জান] উচিত যে তাহারাও 
সরকারের কাছে অন্থমতি লইয়াই আমার সহিত ঘুরিতেছেন। তীহার। এখানে 
লড়াই করিতে আসেন নাই, নিজেদের কপাণও বাখিক্া। আসিয়াছেন। 
দুই সম্প্রদায়ের অপক্ষপাত সেবা করিতেই তাহারা আলিয়াছেন। নেতাজী যে 
আজাদ হিন্দ, ফৌজ গঠন করিয়াছিলেন তাহার তো গ্রথম শিক্ষাই এই ছিল 
যে, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, শিখ, পাশি প্রভৃতি যে ব্যক্তিই হিন্দস্বানকে নিজের 
বলিয়া মনে করে, তাহার] সবাই মিলিয়া কাজের মধ্য দিয়া সেই একাকে 
প্রকাশ করুক । শিখের! উভয় জন্প্রদদায়ের সেবা করিতে চান, এবং আমার 
অধীনে থাকিয়! কার্জ করিতে চান। এমন বন্ধুকে আমি কেমন করিয়া নিষেধ 
করিব, কেনই বা নিষেধ করিব? ছুনিয়াকে দেখিবার জন্য নয়, সেবাব্রতীব্পে 
সত্য সত্যই তাছারা আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। তাহার্দের সেব যদি 
আমি অস্বীকার করি তবে নিজের কাছেই আমি ছোট হইয] যাইব। ভীরু 
বলিয়া প্রমাণিত হইব। আমার প্রীর্থনা যে আপনারাও আমার এই ভাইদ্দের 
বিশ্বাম করুন, আপন বন্ধু বলিয়া মনে করুন, এবং তাহাদের সহায়ত গ্রহণ 
করুন। তাহার] যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারেন, অভিজতাও তীহাদের যথেষ্ট । 
খোদ] তাঁহাদের স্বাস্থ্য সম্পদ দান করিয়াছেন, ইমান দিক্কেছেন। আমি 
তাহাদের সম্বন্ধে যাহ] বলিতেছি সে কথ! যদি সত্য না হয়, বে তাছারা এখান 
হইতে চলিয়া! যাইবেন, এবং আমি যদি অশুদ্ধ বুদ্ধি লইয়া তাহাদের বাখিয়া 
থাকি তাহা হইলে আমার নাশ হইবে এবং আমি যে পরীক্ষায় নামিয়]ছি 
তাহাও বিফল হইবে। আমি পরিভ্রমণের মধ্যে আপনাদের কার্যযকক্পীভাবে 
যে শিক্ষা দিতে চাই, তাহ হুইল এই যে, আপনারা কেমন করিয়া গ্রামের জল 
পরিষ্কার রাখিৰেন, কিভাবে পরিচ্ছন্ন হইয়া থাকিতে পারেন এবং যে মাটি 
হইতে আমাদের জন্ম সেই মাঁটির যথাযথ প্রয়োগ কেমন ভাবে করিতে পাবেন, 
উপরে যে অনন্ত আকাশ বিস্তীর্ণ বহিয়াছে তাহা হইতে জীবনশক্তি কি করিয়া 
সংগ্রহ কর] যায়, আশপাশের হাওয়া হইতে কেমন করিয়া প্রাণশক্তি পাওয়া 
ষায় এবং কেমন করিয়া স্র্যালৌকের যথাঁধথ ব্যবহার করা যায়। অর্থাৎ 
আমাদের যে দ্বেশ কাঙাল হইয়। গিয়াছে, উপরোক্ত নান] শক্তির সম্যক 
ব্যবহারের ছারা তাহাকে ত্বর্ণভূমিতে পরিণত করিতে পারে এরূপ শিক্ষা 
আপনাদের দিবার চেষ্টা করিব। মঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, এই যাত্রায় যেন 
আপনাদের উপরোক্ত সেবা আমি সফলতার সহিত করিতে পারি। 


৪৯ গান্ধী-রচনাসভার 


প্রার্থনা কী করিব 
গুরামপুর 

কোন হিন্দু যদি স্বেচ্ছায় কলমা আবৃত্তি করে, তবে মনে করিবার তো 
কিছু নাই। কিন্তু ধনপ্রাণ হারাইধার ভয়ে এরূপ করিলে বুথ[ই ভগবানের 
নাম লওয়া হয়-_তাহার মধ্যে তখন শয়তানই প্রকট হয়। ইসলাম ধর্মকে 
আমি যেরূপ বুঝি, তাহাতে সেই ধর্মের প্রসার জবরদস্তির দ্বারা কখনও হুয় 
নাই, হইবেও না। যাহারা এই পথে ইসলামের দেবা করিবার ভান করে, 
তাহার] এই মহান্‌ ধর্মের প্রতি মিথ্যাচরণ করে।। 

আজ সকল ধর্মেই অবাঞ্ছিত আবর্জনা আপিয় জমিয়াছে। হিন্দু ধর্ম আজ 
আমাদের ভাইবোনকে অস্পৃশ্য করিয়া রাখিয়াছে। আমর] নিঃসন্দেহে স্ই 
পাপের ফলে ছু:খ ভোগ কবিতেছি। 

হিন্দু অধ্যাত্স সাধনার সারাৎসার ইঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোকের মধ্যে 
নিহিত আছে। এই গ্লোকের মর্ম এই মে জগতে যাহা কিছু আছে সকলের 
মধ্যেই ভগবান পরিব্যাপ্ত আছেন--তিনিই জগতের নিবাম। অতএব কোন 
কিছুই কেহ নিজের বলিয়! দাবী করিতে পারে না। মানুষ তাহার তহ্ছমন-_ 
তাহার সব কিছু সেই বাহুদেবের নিকট সমর্পণ কৰিবে এবং তাহার কক্ণণায়, 
যাহা পাইবে, মাত্র তাহ। দ্বারাই জীবণধত্রা নির্বাহ করিবে । উপদেশ এই যে 
মানুষের জীবন, ধন মান বা ধর্__এই মকপ সম্পদের কোন কিছুরই উপর 
লোভ করিয়। তাহা অপহরণ করা উচিত নয়। এই সত্য ধাহারা বিশ্বাস করেন 
এবং এই সত্য ধাহারা পালন করেন তাহাদের সর্বভয় ঘুচিয়া যায়, জীবন 
শান্তিময় হয়। 

শ্রীবন্ভগব?গীতার দ্বিতীয় অধাঁয়ের ৫৪-_-৭২ শ্লোকগুলি আশ্রমের সাস্থ্য 
প্রার্থনায় আবৃতি করা হইয়া থাকে। এই গ্লেকগুলিতে স্থিত প্রজ্ঞের লক্ষণ 
বর্ণনা করা হইয়াছে_ধাহার ইন্দ্রিগগণ বশীভূত এবং প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত। 
তশবদগীতার শিক্ষা! সন্নাপীদের জন্য নয়-_গৃহীগণের জন্য, সে গৃহার যে 
কুলেই জম্ম হউক; আর যে অবস্থাতেই স্থিতি হউক। গ্লেকগুলিতে যে 
অবস্থার কধ। বিত আছে, সকলেরই তাহা লাভ কারবার জন্য সাধন কর 
কর্তব্য । অভয়ের দুঢ-ভিন্তর উপর জীবন গঠিত করিতে পারিলেই উহা ম্ভব 
হইতে পারে। 

মানুষের সত্য প্রার্থনা ভগবান নিশ্চয়ই শুনেন। ইহার অর্থ এই নয় যে 
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ছোটখাট যাহা কিছু আমরা চাই, ভগবান অমনি তাহা দিয়া দেন। অভ্যান 
ও সাধনার বলে স্বার্থ বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া যখন আমরা নর ও নিরভিমান 
হুইয়; ভগবানের সম্মুখে দীড়াই, মাত্র তখন তিনি আমাদের প্রার্থনায় 
সাড়া দেন। 

আশ্রম প্রার্থনায় ভগবানের কাছে দেহি" বলিয়! কিছু চাওয়া হয় না। 
পুক্ণব বানারী সকলেই ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করে আমাকে ভাল 
কর, পরিশুদ্ধ কর। প্রার্থন। যদি সত্যই অন্তর হইতে উৎমারিত হয়, তবে 
'ভগবানের করুণা আমাদের উপর বধিত হুইবেই। ভগবানের ইচ্ছ৷ ব্যতিরেকে 
একটি তৃণও সঞ্চারিত হয় না, আর তাহাঁরই কৃপায় সত্য চিন্ত! মানুষের 
চরিত্রের উপর তাহার প্রভাব চিহ্ন রাখিয়া যায়। হ্ুতরাং প্রত্যহ প্রার্থনার 
অভ্যাস কর। ভাল। 


হিন্দু নারীর কর্তব্য 

নারায়ণপুব্র, ১৫-১-৪৭ 
পুকষ ও নারী হইল সমাজ দেহের ছুইটি অক্গ। ইহাঁর এক অঙ্গ অসাড় 
হইলে সমস্ত দেহকে ভুগতে হয়। তাই আমাদের বোনেরা অজ্ঞতা ও 
অন্ধকারে পড়িয়৷ থাকিলে বড়ই ছুঃখের বিষয় হয়। বহুসংখ্যক হিন্দু স্ীলোক 
প্রার্থনায় যোগদান করিয়াছেন_ মুসলমান সত্ীলোকদের পক্ষে সম্ভব না হইলেও, 
মুধলমান বালিকার! প্রাথনায় যোগ দিতে পারে না কেন? হিন্দু বোনেদের 
স্পষ্টতই এই কর্তব্য যে তাহার! বিশুদ্ধ সেবার ভাব লইয়! তাহাদের মুসলমান 
ভশ্নীদগের নিকট যাইবেন, হ্ৃতাঁকাটা ও তাতবোনার ছারা গরীবের কি 
উপায়ে নিজেদের সামান্য আয় আরও অল্প একটু বাড়াইতে পারেন তাহার 
শিক্ষা দিবেন। সমাজে কি কিয় স্বস্থ ও কর্মময় জীবন যাপন করিতে 

পারেন সে শিক্ষাও তাহাদিগকে দিতে হইবে। 


প্রতিবেশীস্থলভ মনোভাবই প্ররুত শিক্ষা 
বাদণকোট, ১৮-১-৪৭ 
আসল কথা এই যে অন্ুগামীরাই নেতাকে স্থষ্টি করিয়া থাকে। 
জনসাধারণের সথ্ধ আশ! আকাজ্ষা নেতার মধ্যেই ব্বচ্ছভ।বে প্রতিফপিত হয়। 
ধু ভারতে নয়, সমস্ত পৃথিবীতেই এইরূপ ঘটিয়৷ থাকে । সেইজন্য হিন্দু মুসলমান 


৪২ গান্ধী-রচনীসন্ভার 


উভয়কেই আমি এই কথা বলি যে নিজেদের প্রাত্যহিক জীবনের সমস্তা গুলির 
মীমাংসার জন্য আপনার মুনলিম লীগ বা কংগ্রেদ অথবা হিন্দু মহাঁসভার' 
দিকে চাহিবেন না। এই সকল মীমাংসা আপনার] নিজেরাই করিবেন-_সেরূপ 
করিলে আপনাদ্দিগের গ্রতিবেশীর সহিত শীস্তিতে বাস করিবার এই আকাজ্ষা' 
আপনাদের নেতৃগণের মধ্যে প্রতিফলিত হইবে। বাঁজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে 
রাজনৈতিক বিশেষ সমন্তাগুলির ব্যবস্থা করিতে দেওয়াই ভাল। লোকের 
প্রাত্যহিক প্রয়োজনের বিষয় তাহারা জানেই বা কতটুকু । প্রতিবেশী বদি 
দুঃখকষ্ট পায়, তবে লোকে কি আপন কর্তব্য বুঝিয়া লইবার জন্য কংগ্রেস বা 
লীগের নিকট ছুটিয়া যাইবে? একথা তো ভাবিতেই পারা যায় ন1। 

শিক্ষিত লোকের অবস্থা কি তীহাদের শিক্ষার কারণে তাল হইয়াছে? 
তাহারাও কি রাজনৈতিক জগতের চলতি ফ্যাসানের দাস নন? জার্মাণী' 
কতকাল ধরিয়া হিটলারের প্রভাবে ছিল-হিটলার যেরূপ চাহিয়াছিলেন 
জার্মানী সেরূপ হইয়াছিল। আজ জার্মীণীর কি দুর্দশ। তাহা তে। সকলেই 
জানেন। লেখাপড়। বা বিষ্যা মান্গবকে মানুষ করে না। প্রকৃত জীবন গঠনের 
জন্ত যে শিক্ষা-_গ্রয়োজন তাহারই | সব বিগ্যাই যদি আমাদের অধিগত হয়, 
কিন্তু গ্রতিবেশীর সহিত কি করিয়া ভাই এর মত বাম করিতে হয় তাহা যদি 
আমর] ন৷ জানি, তবে সেবি্যায় কি আমে যায়? 

প্রতিবেশীর সহিত ব্যবহারে যদি কেহ কেহ ভয়ঙ্কর ভুল করিয়া থাকেন, 
তবে অঙ্ৃতপ্ত হইয়া তাহাদের ভগবানের নিকট ক্ষমা! প্রার্থনা করা উচিত। 
যিনি ভগবানের উপর নির্ভর করিতে শিখিয়াছেন, ভগবান যদ্দি তাহাকে ক্ষমা 
করেন, তবে পৃথিবীর লোক ক্ষমা না করিলে তাহার কিছু আসিয়া যায় ন1। 
বিধাতার শাস্তি যিনি নম্র হৃদয়ে বহন করেন তাহার স্বভাৰ উন্নত হয়। 
মহাপুরুষ-বচনসংগ্রহের এক পুস্তকে আমি এই কথাটি দেখিয়াছি_-সংশোধন 
না করিয়া কোন ভ্রম ফেলিয়া বাখা কাহারও উচিত নয়-_ফেলিয়া 
বাখিলে শেষের ৰিচারের দিন মে ধরা পড়িবে এবং ভগবানের করুণা। 
পাইবে না। 

শুধু লিখিতে ও পড়িতে শিখিলেই যথেষ্ট হইবে না প্রতিবেশীর সহিত 
বন্ধুতীবে থাঁকিবার কৌশলটি অধিগত করিয়া লইতে হুইবে। সমাজের 
অ্ধাঙ্গ যে স্ত্রীজাতি, তাহাদিগকে অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের দীসত্ব হইতে উদ্ধার 
করিতে হইবে । এতদর্থে পথ-নির্দেশের জন্ত রাজনৈতিক দলের দিকে চাহিয়া 
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থাকিলে চলিবে না। তাহাদের নিজেদের অন্তরের দিকে এবং ভগবানের 
দিকেই চাহিতে হইবে । 

নিজের কথ! বলিতে হইলে আমি বলিব যে এই কার্ষেই আমি নিজেকে 
অখগুভাবে নিযুক্ত করিয়৷ বাখিয়াছি। আমার কাজ যদি অসম্পূর্ণ থাকে তবে 
জীবিত অবস্থায় আমি এই অঞ্চল ছাড়িয়া যাইব না। মুমলমান ভাইদের 
অবিশ্বাস যদি আমি দূর করিতে পারি, আর এই বিষয়টি সম্বন্ধে যদি লোকের 
মনে স্থির ধারণা স্থট্টি করতে পারি যে, প্রাত্যহিক জীবন বিষয়ে আমি যাহ 
বলিয়াছি, শেষ পর্যস্ত মানুষের জীবন যাত্রীয় তাহারই মূলা সমধিক, তাহা 
হইলে তাহার স্থফল শুধু যে দেশের এই অঞ্চলের লোকেরাই বুঝিবে তাহা নয়, 
সারা ভারতে তাহা অন্ভূত হইবে, আর সেই কারণে পৃথিবীতে ভবিত্যৎ সন্ত 
স্থাপনের কাজ তাহা! দ্বার] গভীরভাবে ঞভাবিত হইবে। 


কর্মীদের প্রন্মের উত্তর 


চণ্ডীপুর চাক্ষিরর্গীও গ্রামসেবা-সঙ্ঘের কর্সিগণ গান্ধীজীকে প্রশ্ন করেন, 
সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মনোতাব জবরদন্তিমলক। তাহাদের তুষ্ট করিবার 
জন্য সজ্ঘ কি করিবে? 

-_আত্মপম্মান খোয়াইয়া কাহাকেও কখনও তুষ্ট করা যাইতে পারে ন1। 
প্রকৃত তৃষ্টিসাধন তখনই হইতে পারে যখন মানুষ সর্বপ্রকার ভয় ত্যাগ করে 
এবং নর্বহ্ব পণ করির] যাহা ন্যায় তাহার অনুসরণ করে। 

প্রশ্ন সাময়িক আশ্রয় তৈয়ারী করিবার পক্ষেও যদি গভর্ণমেণ্ট প্রদত্ত 
অর্থ সাহায্য যথেষ্ট না হয়, তবে যে-সকল আশ্রয়প্রার্থী নিজ নিজ স্থানে ফিরিতে 
চায়, তাহার কি করিবে? 

_খুব সামান্ত রকমের একট অস্থাক্ী আশ্রয় তৈয়ারী করিবার জন্য 
তাহাদের কি চাই, তাহ! যেন তাহার ঠিকভাবে বুঝিয়া স্থির করে। যেটুকু 
সা হইলেই নয়, সেইটুকুর ব্যয় সংকুলানও যদি গভর্ণমেন্টের প্রস্তাবিত সাহায্য 
হইতে পাওয়া না ঘায়, তবে তাহাদের এরূপ সাহায্য গ্রহণ করিতে অস্বীকার 
কর! উচিত। কিন্তু তথাপি মাথার উপর একটা ছাদের আবরণ ন1 থাকি লেও 
তাহাদের শ্বন্থানে ফিরিয়। আপা উচিত। সাহস করিয়া যেন খেলার আনন্দেই 
তাহাদিগকে এইরূপ করিতে হুইবে। 


৪৪ গাক্ধী-রচনাসম্ভার 


প্রশ্ন_পুনর্বসতির ব্যবস্থায় সংখ্যালধিষ্ঠ সম্প্রদায়ের বছলোক কি নিরাপত্তার 
জন্য একত্র হইয়া থাকিবে? 

-এইরূপে একস্থানে একত্র বসতির কথ] ভাৰিতেই পারা যায় না। ইহার 
অর্থ এই দরীড়ায় যে, সমস্ত দেশের লোক তাহ] হইলে পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন 
দ্বলে বিভক্ত হইয়! পড়িবে_ অবস্থাটা সম্ভবত অস্ত্রের আশ্রয়ে শাস্তিতে বাদ 
করার মত হইবে। যুবক.বা বৃদ্ধ, যে কোন সম্প্রদায়ের যে কোন ব্যক্তিরই 
পক্ষে মন্ুষ্যোচিত কাজ হইবে আত্মরক্ষার জন্য নিজের অন্তরের শংক্তর 
আশ্রয় লওয়া_-আর সেই শক্তি ভগবানের নিকট হইতেই পাওয়া যায়। 

প্রশ্ন দুষ্কৃতকারীর। স্বচ্ছন্দে ঘুরিয়! বেড়াইতেছে। এই অবস্থায় আশ্রয়প্রার্থা 
যাহারা নিজস্বানে ফিরিয়া আঁপিতেছে তাহাদের নিরাঁপত্ত!র কি ব্যবস্থা করা 
যাইতে পারে। 


_পৃথিবীর কোন স্বানই আজ দুক্কৃতকারীগণ হইতে মুক্ত নয়। সুতরাং 
গ্রামবাসীগণকে আত্মরক্ষার জন্য আপন শক্তির উপরই নির্ভর করিতে হইবে । 
অন্তরের শাক্তই তাহাদিগকে স্থায়ীভাবে বক্ষা করিতে পারে । রক্ষকর্তী 
বলিয়া যাহারা ভগবানের আশ্রয় লইয়াছে, দ্বুক্কৃতকারীগণ যত্রতত্র ঘুরিয়া 
বেড়াইলে তাঙাদের কি আসে যায়? গ্রামবামীগণ নিজে যাহা উচিত. 
বলিয়া বিবেচনা করিবে, তাহা! করিবে-__অবশিষ্ট অর্থ।ৎ ফলাফল ঈশ্বরের কাছে 
ছ।ড়িয়া দিবে। ূ 

যাহারা গ্রাম ছাড়িয়া গম! অন্যত্র আশ্রয় লইয়াছে, সকল বিপদ বরণ 
কঞঙিয়াই আমি তাহাদিগকে গ্রামে ফিরিয়া আসিতে পরামর্শ দিই। এইরূপে 
হয়ত ঘবেএ অভাবে বাহিরে পড়িয়া থ।কিবে অথবা আহার্য সামগ্রীর অল্লতার 
বরণে অনেকে কষ্ট পাইবে । কিন্তু তাহাতেও কিছু আসিয়। যায় না_ 
ফিরিয়! আসিবার চেষ্টা করা চাই এবং তাহা করি.ত হুইবে। 

প্রশ্নর--সরকারী ও বেসরকারী সাহায্য যদি বদ্ধ হইয়া যাঁয়, তবে জীবিকা 
অর্জনের জন্য তাহাদের আমর! কি কাজ দিতে পারি? 

সর্বজনীন কাজ হিসাবে যদও ব্যক্তিগতভাবে চরকায় স্থতীকাটার কথা 
বলিতেই আমার লোত হয়, তথাপি বর্তমান ক্ষেত্রে আমাকে যে মেকথা 
বলিতেই হইবে এরূপ নয়। তাহার পরিবর্তে আমি বরং এই বলিব যে, 
কর্মীগণ স্থানীয় অবস্থা]! সম্বন্ধে ভাল করিয়া ন্রপন্ধান করুন এবং সেই ভিন্তির 
উপর স্থির করুন প্রত্যেক গ্রামে ঠিক কোন কাঁজ আরস্ত কর! চলিবে । তখন 


নোয়াখালি ডাইনি ৪৫ 


আমি কাঁজের খুঁটিনাটি সম্বন্ধে সানন্দে পরামর্শ দিব। তবে একটি বিষয় 
নিশ্চিত যে, কাজ পরম্পরের সহযোগিতায় নির্বাহ করিতে হইবে। 


ধর্মান্তর স্বেচ্ছায় হওয়া চাই 


জগৎপুর 


কিছুদিন ধরিয়া, বিশেষ করিয়! গতকল্য হইতে শুনিতেছি যে মুলমানেরা 
যদি হিন্দুদের এই কথ বলে যে, ধনপ্রাণ রক্ষা করিতে হইলে হিন্দুরা মুসলমান 
ধর্ম গ্রহণ ককক, আর তাহাতে যদি হিন্দুর! সম্মত হয় তবে তাহাকে ক্োর- 
জবরদস্তি বলে না। উপস্থিত এ কথার সত্যমিথ্যা সম্বন্ধে আমি কিছু বপিতেছি 
না। আমি এই কথাই বপিতে চাই যে ইহা বলপ্রয়োগের সর্বপ্রকার ভয় 
দেখাইয়া মৃললমাঁন ধর্মে দীক্ষিত করা মাত্র। 

ধর্মান্তরকরণ এত সহজে হয় না। উক্ত বিবৃতিতে আমার সেকালের কথা 
মনে পড়িল যখন খৃষ্টান মিশনারীর1 দুভিক্ষের সময়ে ছোট ছোট ছেলেদের 
কিনিয়া লইত এবং তাহাদের থুষ্ট ধর্মে দীক্ষিত করিত । ধর্মাস্তরকরণ যথার্থ 
ও বৈধ হইতে হইলে তাহ স্বেচ্ছায় হওয়া চাই। ব্যক্তির নিজ ধর্ম এবং যে 
ধর্ম সে গ্রহণ করিতে যাইতেছে এই উভয়েরই সম্বন্ধে গণ্ভীর জ্ঞানের ভিত্তিতেই 
ধর্মীস্তরগ্রহণ সম্ভব। আমার সম্মুখে যে সকল স্ত্রীলোক এবং ছোট ছেলেমেয়েরা 
রৃহিম়্াছে তাহারা এইরূপ বুঝিয়! শুনিয়। ইললাম ধর্ম গ্রহণ করিবে ইহ! 
অসম্ভব কথা। ধর্মান্তরিত হওয়া সম্বন্ধে উক্ত মত আমি আজীবন পোষণ 
করিয়। আপিয়াছি। দলবদ্ধভাবে ধর্মাস্তর হওয়ায় আমার আস্থা নাই। আমি 
হিন্দু বলিয়াই তো আর আমার বন্ধুদের হিন্দু হইতে বলিতে পারি না। 
ধাহারা এইরূপ মনোভাব লইয়া আমার কাছে আসিয়াছেন, তাহাদের আমি 
হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে তাল করিয়! পড়িতে বলিয়াছি এবং হিন্দুধর্মের ভাল জিনিষ গুলি 
তাহাদের নিজ ধর্মের সহিত জুড়িয়া দিতে বলিয়াছি। আমি নিজেকে কেবল 
হিন্দু বলিয়াই মনে করি না। নিজেকে আমি খৃষ্টান, মুসলমান, ইহুদী, শিখ. 
পাশা, জৈন অথবা! যে কোন সম্প্রদায়ের লোক বলিয়া মনে করি। ইহার 
অর্থ এই যে, আমি ছোট এবং বড় সকল ধর্ষের উৎকৃষ্ট বিষয়গুলি গ্রহণ 
করিয়াছি। এই উপায়ে আমি সকল সংঘর্ষ বর্জন করিয়া আমার নিজ ধর্ষের 

ংজ্ঞা প্রশস্ত করিয়াছি। 
আমি যাহা বলিলাম তাহা সকলের পক্ষে হয়ত প্রযোজ্য হইবে না॥ 


৪৬ গান্ধী-রচনাসম্ভার 


কিন্ত আমি মুসলমানদের এই কথ! ভাবিয়া! দেখিতে বলি যে, আমার পরিভ্রমণ 
কালে মৃপলমানদের আচরণ সম্বন্ধে আমার কাছে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, 
মুসলমানেরা ইপলামের অন্থশাসনকে তাছা। অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া! মনে করেন কি, 
না। আমার কর্মবান্ত জীবনে মুসলমান ধর্মযাজকগণ কর্তৃক লিখিত ইসলামের 
ইতিহাস আমি প্রার্থনা-নম হৃদয়ে সম্ভবমত পাঠ করিয়াছি এবং তাহাতে 
আমার বর্ণনামত ধর্মীস্তরকরণের সমর্থনে কোথাও এক ছত্রও লেখা দেখি 
নাই । যথার্থ ধর্মীস্তরকরণ হৃদয় হইতেই আসে। এবং ব্যক্তি নিজের ধর্ম এবং 
যে ধর্ম সে গ্রহণ করিতে যাইতেছে-_বুদ্ধি সহকারে উভয় ধর্মকে হদয়ঙ্গ ম 
করিতে ন৷ পারিলে আস্তরিক ধর্যাস্তর গ্রহণ হয় না। 

উভয় সম্প্রধায়ের আন্তরিক বোঝাপড়া ব্যতীত আমি সঞ্তষ্ট হইব না। 
ধর্মান্তর গ্রহণের ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়া এবং ইহাকে ব্যক্তির নিজন্ব 
ইচ্ছার উপর ছাড়িয়া দিয়া এই দুই সম্প্রদায় যদি পরম্পরের ধর্মের প্রতি 
শ্রদ্ধান্থিত না হন, তাহা হইলে এই আস্তরিক বোবাপড়। অসম্তব। 


প্রশ্নোত্তর 


প্রশ্নর_আপনি বলিয়াছেন, যে-সকল প্রদেশে মুনলমানগণ সংখ্যায় 
অধিক, সেখানে যদি তাহারা পাকিস্তান চাহিয়া] ধাকেন তবে ইতিমধ্যেই তো 
তাহা পাইয়াছেন। আপনার এই কথার অর্থ কি? 

__যে কথ] আমি বলিয়াছি তাহা পুরাপুরিই আমার মনের কথ।। ভারতবর্ষে 
যতদ্দিন কোন বাহিরের শক্তির আধিপত্য চলিবে ততঙ্দিন পাকিস্তান বা 
হিন্দৃস্থান কিছুই হইবে না-আমাদের কপালে থাকিবে শুধু দাসত্ব। প্রাদেশিক 
স্বায়ত্বশালন যে পরিমাঁণ পাওয়া গিয়াছে তাহা স্বাধীনতার তুল্য মূল্য, যদি 
কেহ এই কথা বলেন, তবে বলিতে হয়, স্বাধীনতার প্ররুত অর্থ তিনি জানেন 
না। ব্রিটিশ শক্তিকে ভারত ত্যাগ করিতেই হইবে একথা! সত্য। কিন্তু 
আমরা যদি নিজেদের ঝগড়া বিবাদ মিটাইয়া লইতে না পারি এবং পরম্পরের 
বুক্তপাতে মত্ত থাকি, তাহা হইলে কয়েকটি শক্তি মিলিত হইয়া আমাদের 
উপর চাপিয়া বদিবে। ভারতবর্ষের মত লোকবহুল এবং নানা সম্পদের 
সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ এত বড় একটি দেশ আভ্যন্তরীণ বিবাদের কারণে ক্ষয় 
হইতে থাকিবে--এই ব্যাপার এ সকল শক্তি সহ করিবে না। বর্তমানে 


নোয়াখালি ভাইরি ৪৭ 
পৃথিবীর প্রত্যেক দেশকে অপর দেশের জন্য বাঁচিতে হইবে-_-পারম্পরিক 
নির্ভরশীলতার আজ প্রয়োজন । কুপমণ্্কের মত কোন মতে বীচিয়া থাকার 
কাল গত হইয়াছে। কংগ্রেসে অহিংস অলহযোগ সর্বভারতীয় নীতিরূপে 
গৃহীত হইবার পূর্বে অর্থাৎ ১৯২* সালের পূর্বে গুজরাটে পরলোকগত আব্বাঁস 
তায়েবজীর সভাপতিত্বে এই কথা বল] হইয়াছিল যে ভারতের একটিমাত্র 
প্রদেশও যদি ইচ্ছা করে তবে নিজেকে স্বপ্রতিষ্ঠিত করিয়া ব্রিটিশ প্রভুত্ 
হইতে লম্পূর্ণরূপে মুক্ত এবং স্বাধীন হইতে পাঁরে। ধরা যাউক, এই বিধান 
মাঁনিয়া একা বাঙলাদেশ সত্যভাবে এবং সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন হইয়া উঠিল। 
তাহা হইলে পাকিস্তান বলিতে আমি যাহা বুঝি, বাঙলায় তাহা স্থাপিত 
হইয়া যাইবে। ইসলাম পূর্ণ গণতন্ত্র চায়__তাহার কম কিছু চায় না। তখন 
প্রত্যেক পুরুষ বা নারীর--তাহার ধর্ম যাহাই হউক না কেন-_একটি করিয়! 
ভোট থাঁকিবে। স্থতরাং খুব স্বাভাবিকভাবেই এই প্রদেশে সত্যকা'র মুনলমান 
সংখ্যাধিক্য হইবে। জিন্না সাহেব কি এই কথা বলেন নাই ফে, পাকিস্তানে 
সংখ্যালধিষ্গণের অবস্থা সম্ভবমত সংখ্যাগরিষ্ঠগণ অপেক্ষা ভালই হইবে? 
স্থতরাং পাকিস্তানে দলিত বা অন্থবিধাগ্রস্ত কেহ থাকিবে না। পাকিস্তানের 
যদি ইহার অধিক কোন অর্থ থাকে তবে আমি তাহ! জানি না, আমার যুক্তি 
বিচারের কাঁছে তাহার কোন আবেদন নাই। 

প্রশ্ন_বিহারে আপনার অহিংসা কিরূপ কার্যকর হইল? 

ইহা আঁদৌ কার্ধকর হয় নাই, শোচনীয়ভাবে বার্থ হইয়াছে। কিন্তু 
দাঁয়িত্ববোধযুক্ত লোকদের নিকট হইতে আমি যে বিবরণ পাইতেছি তাহার 
উপর যদ্দি নির্ভর করা যায়, তবে বপিতে হয় যে বিহার গতর্ণমেন্ট দুর্গতদের 
পুরা ক্ষতিপূরণ করিতেছেন এবং বিহারের সাধারণ লোকেরা নিজ প্রদেশের 
স্থানে স্থানে জনতা কর্তৃক যে অত্যাচার সংঘটিত হইয়াছে তাহার জঘন্যতা 
উপলব্ধি করিয়াছেন। 

প্রশ্ন__আসাম গভরণমেণ্ট বাঙালীদিগকে আসাম হইতে বাহির করিয়' 
দিতেছেন। এ বিষয়ে আপনি চুপ করিয়া আছেন কেন? 

_-আমি ইচ্ছা করিয়। চুপ করিয়া আছি এরূপ নয়। এই প্রশ্নও আমার 
কাছে নূতন নয়। কয়েক বৎসর পূর্বে আমি যখন আসামে গিয়াছিলাম, 
তখন ময়মনসিংহ হইতে মুসলমানগণ যেস্থানে গিয়! পতিত জমির দখল 
'লইয়াছিলেন সেইম্থানে আমাকে লইয়া যাঁওয়! হইয়াছিল। তখন আমি এ বিষয়ে 
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যে মত দিয়াছিলাম বর্তমানেও আমার সেই মত রহিয়াছে । আঁমার মত এই 
যে নিজের প্রর্দেশ হউক অথবা অন্ত প্রদেশ হউক, পতিত জমি যেখানে থাকিবে 
বিনা অধিকারে ইচ্ছামত কেহ তাহা দখল করিতে পারিবে না। এই প্রশ্ন 
আমার কাছে হিন্দু-মুললমান সম্পর্কিত-বিষয় নয়। আমি এই বিষয়ে যে মত 
প্রকাঁশ করিয়াছি, সর্বজনীনভাঁবে সেই মতের প্রয়োগ করা যায়। আইনত 
ধাহার! মালিক, আঁসাঁম গভর্ণমেন্ট যদি তাঁহাদের বাহির করিয়া! দিতে চায়, তবে 
মানবতাঁর বিরুদ্ধে অপরাধ কর] হইবে । আমি যাহা শুনিয়াছি তাহা তো 
ইহার উপ্টাঁ। কিন্ত প্রশ্ন যদি এই হয় যে আসাম গভর্ণমেণ্ট অবৈধভাবে 
কাহাকেও বাহির করিয়! দিয়াছেন, তবে বলিতে হুইবে যে তীহারা তো 
আইনের উপরে নন। বাঙলা গভর্ণমে্ট ইচ্ছ! করিলে বহিষ্কত বাঙালীদের 
_-তীহারা সকলে মুসলমান--আইনসঙ্গত অধিকার প্রতিষিত করিতে 
পারেন । 

প্রশ্ন-আপনীর মতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণ কি? 

আমার মতে উভয় সম্প্রদায়ের নির্বুদ্ধিতাই ইহার কারণ । 

প্রশ্ন_আপনি কি মনে করেন যে কেন্দ্রে শান্তিস্থাপন না করিয়া আপনি, 
নোয়াখালিতে শান্তি আনয়নের কার্ষে সফল হইবেন ? 

_-কেন্দ্রে শাস্তি বলিতে যদি এই বুঝায় যে মুনলিম লীগের সভাপতি জিনা 
সাহেব এবং কংগ্রেসের সভাপতি আচাধ কুপাঁলনীর মধ্যে একট] বোঝাপড়া, 
তবে আমি নিশ্চয়ই এই কথা বলিৰ যে নোয়াখাশিতে হিন্দু মুদলমানের 
মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের জন্য উহার প্রয়োজন নাই। আমি যতদূর জানি, 
কংগ্রেসের সভাপতি বা মুনলিমলীগের সভাপতি কেহই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে 
বিরোধ চান না। রাজনৈতিক কলহ তাহাদের আছে। কিন্তু সাম্প্রদায়িক 
বিরোধ বাঙলা, বিহার অথবা ভাঁরতবর্ষের যেখানেই হউক না কেন সর্ব্ই 
নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক-_ দেশের রাজনৈতিক অগ্রগতি ইহাতে বাহত হয়। 
সেইজন্য আমার মনে হয় যে নোয়াখালির হিন্দুমুপলমানগণ ইচ্ছা করিলে 
পরস্পরের সহিত মানুষের মত বাবহার করিতে পারেন এবং নিজেদের মধ্যে 
শাস্তির সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারেন। 

প্রশ্ন__আপনার ষতে নোয়াখালিতে কে হিন্দুর্দিগের জীবন ও সম্পত্তি 
রক্ষা করিয়াছে? আপনি কি মনে করেন মুসলিম প্রতিবেশীর! এই কার্য 
করিয়াছে? 
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- এই শ্রশ্থের ভিভর একট সুক্ম অহঙ্কার বহিয়াছে। কিন্ত এখন চাই 
অন্তরের বিনয়নআ্র সৌজন্ত এবং অন্থভাপ, কারণ নোয়াখালিতে অনেক 
মুসলমানের মাথা এমনই খারাপ হইয়াছিল যে তাহার] লুঠতরাজ, অয়িসংযোগ, 
খুনজখম এবং জবরাদন্তি ধর্মাস্তর প্রভৃতি করিয়াছিল। আরও অধিক ক্ষতি 
যে স'ঘটিত হয় নাই তাঁহার জন্ত একমাত্র ভগবানকেই ধন্তবাদ দিতে হয়। 
সেই সঙ্গে আমি ন্বচ্ছন্দে ইহাঁও হ্বীকীর করিতেছি যে মুনলমানগণ যে, হিন্দুদের 
রক্ষা করিগ্লাছিলেন, ইহা! তীহাদের পক্ষে গৌরবের বিষয়। 


নেতাজীর অব্দান 

দাঁলভা, ২৩-১-৪৭ 
জাতি এবং দল নিবিশেষে এই ভূমিটুকু* সাধারণের কাজে লাঁগিবে, 
এইজন্াই ইহা দান করা হইয়াছে । ইহা ব/তীত আমাকে দান করিবার অন্য 
কোন অর্থ হয় না। এই দ্ানকে সিদ্ধ করিবার জন্য যথাবিধি দলিল প্রস্তুত কব! 
হইবে__ইহ1 শ্বাভাবিক। আমি আশা করি, দাঁতারা এই দাঁনের উদ্দেশ্য 
পূর্ণরূপে স্ফল করিবার প্রয়াস পাইবেন। আরও একটি কারণে আমি আনন্দ 
প্রকাশ করিতেছি। আমাকে রাইমোহন মালীর বাটিতে স্থান দেওয়া 
হইয়াছে। আমি.নিজেকে কোন জাতির অন্তভূক্ত বলিয়! মনে করি না। 
আমি হিন্দু সমাজের সর্বনিয়ন্তর ভুক্ত । প্রকৃতপক্ষে সমাজে এইরূপ স্তর নাই-_ 
'উচ্চস্তর নাই, নিয়স্তরও নাই। ভগবানের স্ষ্টিতে এবং তাঁহার বিধানে সকলেই 
সমান। ঘটনার শুভ যোগাযোগে আজ নেতাজীর জন্মদিন পড়িয়াছে। এই 
শুভদ্িনে. চৌধুরীর! ভূমি দীন করিতেছেন, আঁর তপশীল জাতির এক বন্ধু তাহার 
বাটীতে আমাকে আশ্রয় দিয়াছেন--আজ ইহ! অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর 
কি হইতে পারে? আমার মতে নেতাজীর সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বাধিক স্থায়ী কার্ধটি 
এই যে তিনি জাতি ও শ্রেণীর সর্ধগ্রকার ভেদ রহিত করিয়া দিয়াছিলেন। 
তিনি মাত্র হিন্দু অথবা মাত্র বাঙালী ছিলেন না, তিনি নিজেকে বর্ণ হিন্দু 
বলিয়াও মনে করিতেন না। আদিতে ও অস্তে তিনি ছিলেন ভাঁরতবাসী । 
আর তাহারও অধিক হইল এই যে তিনি অন্ুগামীদিগের অস্তরে উৎসাহের 
এমন আগুন জালাইয়াছিলেন যে তাহার সম্মুখে তাহারা সকল ভেদীভেদ 

ভুলিয়া, সকলে মিলিধা যেন একটি মাত্র মানুষের মত কাজ করিয়াছিল। 


'* যেভূহির উপর প্রার্থন। সভ! চলিতেছিল। 
৪-__৬ষ 


. ৭৫ গান্ধী-রচনাসভার 


নেতাজী আরও অন্নেক কাঁজ করিয়াছেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 
যেমন, দেশসেবার জন্য তিনি ব্যক্তিগত সথখ ও উন্নতির সমূজ্জল সম্ভাবনায় জলাঞুলি 
দিয়া দেশবন্ধু চিত্তরঞন দাশের নেতৃত্বাধীনে আসিয়া দীড়াইয়াছিলেন। তিনি 
বহুবার কারাক্লেশ ভোগ করিয়াছেন, দুইবার কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াছেন । 
অবশেষে মহাঁকৌশল প্রয়োগে তৎকালীন গভর্ণমেন্ট তাহার উপর ঘে পাহারা 
রাঁথিয়াঁছিলেন, তাহার চোখে ধুলি দিয়া, মাত্র নিজের সাহস ও উপকুশলতার 
সাহায্যে তিনি কাবুলে পৌঁছিলেন এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশের মধ্য দিয়! 
শেষে জাপানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত শক্তিকে 
একত্র গ্রথিত করিয়, ভারতের বিভিন্ন স্থানের ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাহশী 
যুবকগণকে লইয়া, তিনি একটি সৈন্যদ্ল গঠন করিলেন এবং একটি শক্তিশালী 
গতর্ণমেণ্টের সহিত সংগ্রামে অবতীর্ণ হইলেন। নেতাজী যে সকল পরীক্ষার 
মধ্য দিয়! গিয়াছেন, তাহা! অপেক্ষা কম শক্তিশালী অপর কেহ হইলে তাহাতে 
ভাঙ্গিয়া পড়িতেন। কিন্তু তিনি নিজ জীবনে তুলসীদাঁসের এই কথাটি প্রমাণ 
করিয়াছেন যে যাহার] সাহসী তাহাদের সকল কাই সঙ্গত হইয়া দীড়ায়। 

জাতিভেদ ভুলিয়! হিন্দু্গণকে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হইবে এবং 
হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কেই হৃদয়ের এঁক্য ফুটাইয়! তুলিতে হইবে। 
মহাপুরুষ মহম্মদের একটি বাণী আমার মনে পড়িতেছে॥ বাণীটি এইস- 
শেষ বিচারের দিনে মাঁচুষ মুখে কি বলিয়াছে বা কাহার অনুসরণ করিয়াছে 
তাহ! ভ্বারা নয়, পরস্ যে শিক্ষা সেপাইয়াছে জীবনে তাহার কতটা কার্ষে 
পরিণত করিয়াছে ; তাহা দ্বারাই তাহার পাপপুণ্য নিরূপণ কর] হইবে। 

হিন্দু ও মুসলমানের কর্তব্য 
মুাইম, ২৪-১-৪৭ 

কতগুলি সংবাদপত্র লৌকেদের মন বিষাক্ত করিয়া তুলিতেছে, এজ 
আমি দুঃখিত | সংবাদপত্র আজ বাইবেল, কোরাঁণ, গীতা এবং অন্যান্য 
ধর্মপুস্তককে প্রায় হটাইয়! দিয়াছে । ইহা! খুবই খারাপ, কিন্তু ইহাই বাস্তব 
এবং ইহার সম্মুধীন হইতেই হইবে। অবস্থ! যখন এরূপ, তখন আমার মতে 
সংবাদপত্রের কর্তব্য হইল পাঠকগণকে প্রক্কত ঘটনা ও তথ্য ব্যতীত অন্য 
কিছু নাদেওয়! | 

আমার ও এই মত্ত যে, এক প্রদেশের সংখ্যালঘিষ্গণ অন্য যে প্রদেশে 
সংখ্যায় অধিক, তথায় চলিয়া যাইবেন এই প্রস্তাব অবাস্তব। যে সময়ে 
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পরলোকগত ইমাম ভ্রাতৃত্ব এবং মজরুল হক্‌ সাহেব বিহারে উভয় 
সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন এবং স্বর্গত ব্রিজকিশোর প্রসাদ ও শ্রীরাঁজেন্্র প্রসাদ 
প্রভৃতি নেতৃস্থানীয় হিন্দুগণ তাঁহাদের নেতৃত্বাধীনে কাজ করিতেছিলেন, সেই 
সময়ের কথা আমি জানি। সেই বিহারের মুসলমাঁনগণের কিছুতেই বিহার 
পরিত্যাগ করা উচিত নয়। একথা সত্য যে বিহারের কতকগুপি হিন্দু 
অমানুষিক কাজ করিয়াছে । কিন্তু তাই বলিয়! মুনলমানগণ তাহাদের প্রকৃত 
কর্তব্য হইতে বিচ্যুত হইবেন ন1। বিহাঁরেই তাহাদের গৃহ_-নিজ অধিকার 
বলে তাহারা সাহস করিয়া সেই গৃহেই থাকিবেন। আর যে সব হিন্দু উন্মত্ত 
হইয়া এ সকল অপকার্ধ করিয়াছে, বিহারের হিন্দুগণকে সম্ভবমত তাহার 
সকলপ্রকাঁর ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে । নোয়াখাঁলির হিন্দু ও মুনলমানগণকে 
আমি এই কথাই বলিব। গ্রামে আমাকে আশ্রয় দিবার মত মুসলমান 
আছেন-ইহাঁকে আমি এই কারণেই শুভ লক্ষণ বলিয়া মনে করিতেছি। 
আজ মুনলমানগণের কর্তবা এই যে তাহার] তাহাদের মধ্যে একজন মাত্র 
হিন্দু থাকিলেও তাহাকে সম্পূর্ণ নিরাপদে রাখিবেন, আর হিন্দুগণের কর্তব্য 
নোয়াখালিতে অবস্থান করিবার জন্য তাহার] মুনলমানগণের উপর যথেষ্ট 
বিশ্বাস রাখিবেন। 


ধর্মাচরণে হস্তক্ষেপ করি নাই 


হিরাপুর, ২৫-১-৪৭ 


ধর্মচরণের ব্যাপারে আমি আদৌ হস্তক্ষেপ করি নাই। সেরূপ করিবার 
অধিকার আমার নাই, সে ইচ্ছাঁও আমার নাই। আমি যাহ! কিছু বলিয়াছি, 
তাহার সকলই পরামর্শ হিসাবে এবং সেই পরামর্শ মহম্মদের বাণী প্রভৃতি 
আমি যেরূপ বুঝিয়াছি, তাহারই ভিত্তির উপর রচিত হুইয়াছে। আরও 
অধিক এই যে, পর্দ1 প্রথ। বর্তম।নে যেবূপ পালিত হয় বনু শিক্ষিত মুসলমান 
পরিবারে আমি তাহা একেবারে অস্বীকৃত হইতে দেখিয়াছি। কিন্তু তাহ! 
দ্বারা নিজের হৃদয়কে সর্বপ্রকার মলিনতা হইতে দূরে সঙ্গোপনে রাখিবার 
প্রয়োজনীয়ত। হাস পায় না। আর মনের এই আক্ররক্ষা করাই প্রকৃত প্রস্তাবে 
ইলামের লক্ষ্য । সে যাহাই হউক, মুসলমান শ্রোতারা যদি মনে করেন যে 
আমার এই পরামর্শ ইসলাম বিধানের বিরোধী, তাহ1 হইলে তাহার! উহা 
শ্চ্ছন্দে বর্জন করিতে পাঁরেন। ষে টেলিগ্রামগুলিতে আমার কথার সমালোচনা 
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কর! হইয়াছে, আমার মতে তাহাতে সমালোচকগণের নিজমত ছাড়া অন্ত 
মতের প্রতি ভয়ানক অন্ুদারতা প্রকাশ পাইয়াছে। তাহারা যেন একথ! 
ভুলিয়া না যাঁন যে, আদালত ও প্রিভিকাঁউন্দিলে যে সকল মুসলমান আছেন, 
তাহারা ইপলামীয় আইনের ব্যাখা! করিয়াছেন এবং ইসলাম জগতের উপর 
সেই ব্যাখ্য। দেওয়! হইয়াছে । অপর পক্ষে আমি একট! মত দিবার চেষ্টা 
করিয়াছি মাত্র। সমালোচনার অথবা শারীরিক শাস্তির ভয়ে যদি তাহা ন! 
করিতাম, তবে আমি অহিংস! ও সত্যের অযোগ্য প্রতিনিধি হইতাম। 


আক্রান্ত নারী কি করিবে 


পাল্লা, ২৭-১-৪৭ 


প্রশ্ন দুষ্ট লৌকের দ্বারা আক্রান্ত হইলে নারী কি করিবে? পলায়ন 
করিবে অথবা শক্তি প্রয়োগ করিয়া তাহাকে প্রতিরোধ করিবে? পলায়ন 
করিবাঁর জন্য নৌকা! প্রস্তত রাখিবে অথব। অস্ত্রের সাহাযো আত্ম রক্ষা করিবে ? 

- আমার উত্তর অত্যন্ত সরল। আমার ব্যবস্থায় অন্তর লইয়া প্রস্তত 
থাকিবার কথ! নাই। যদি সবচেয়ে উচু দরের সাহস বিকশিত করিয়া তুলিতে 
হয়, তবে অহিংসার জন্য সর্ব রকমে প্রস্তুত হওয়া চাই। একপ সঙ্কট অবস্থায় 
কাপুরুষতা অপেক্ষা] হিংসা সকল ক্ষেত্রেই ভাল-_মাত্র সেহ হিসাবে হিংসাকে 
স্বান দিতে হইবে। স্থতরাং হুঠাৎ বিপদ উপস্থিত হইবে এই আশঙ্কায় 
পলাইবার জন্য প্রস্তত হয়! থাঁকিবার কথ] আমি বলিব না। যিনি অহিংস, 
হুঠাৎ বিপদ বলিয়া তাহার কাছে কিছু নাই-তিনি মৃত্যুর জন্ত স্থির সাহসে 
প্রস্তত থাকিবেন। স্থৃতরাং পুরুষ হউন অথবা স্ত্রীলোক, তাহার সহায় যদি 
কেহ না-ও থাকে, তবু তিনি বিপদকে অগ্রাহা ও উপেক্ষা করিবেন । আর 
প্রকৃত সহায় ভগবান। ইহা ছাঁড়া অন্ত কোন উপায়ের কথা আমি বলিতে 
পারি না। আর আমি যাহা বলি তাহা করিবার জন্যই এইস্কানে অবস্থিতি 
করিতেছি । তবে এরূপ ত্থযোগ আমার ঘটিবে কিন অথবা আমাকে দেওয়া 
হুইবে কিনা তাহা আমি জানি না। দুক্কৃতকারীদের দ্বার আক্রান্ত হইলে 
যে সকল নারী অস্ত্র ব্যতিরেকে প্রতিরোধ করিতে পারিবে না, তাহাদিগকে 
অন্তর সঙ্গে রাখিবার পরামর্শ দিবার আর প্রয়োজন নাই। তাহারা তো অন্ত 
সঙ্গে রাখিবে। অস্ত্র সঙ্গে থাকিবে কিনা-_বার বাঁর এইরূপ জিজ্ঞাসায় একটা 
ভুল থাকিয়া যাইতেছে, লোককে ম্বাভাবিকভাবে ত্বাধীন হইতে শিখিতে 
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হুইবে। অহিংস গ্রতিরোধই যথার্থ ফলপ্রন্থ হইতে পারে, এই প্রধান 
শিক্ষাটি মনে রাঁখিলে, লোকে তদন্ুযায়ী নিজ জীবন গঠন করিবে। আর 
সারা পৃথিবী না ভাবিয়া অজ্ঞাতেই ইহা করিতেছে । অহিংসা হইতে যে 
সাহস জন্মায় তাহাই সর্বোত্তম-_সেই সাহস নাই বলিয়াই অন্ত্রসজ্জা আজ 
আপবিক বোমা পর্যস্ত পৌছিয়াছে। হিংসার ব্যর্থতা যাহারা ইহার মধ্যে দেখে 
না, তাহাদের পক্ষে যথাশক্তি অন্ত্রসম্ভারে সজ্জিত হওয়া স্বাভাবিক । 

আমি দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ফিরিয়া আসিবার পর হইতে ভারতবর্ষে 
নিয়ত জ্ঞতসারে অহিংসার শিক্ষা চলিতেছে । তাহার ফল কি হইয়াছে তাহা 
আমর! দেখিয়াছি। 

প্রশ্ন--নারীকে দুদ্ধতকারীর নিকট আত্মলমর্পণ করা অপেক্ষা আত্মহত্য। 
করিবার পরামর্শ দেওয়। যাইতে পারে কি? 

_ এই প্রশ্নের স্পষ্ট পরিফার জবাব চাই। নোয়াখালি রওন] হইবার ঠিক 
পূর্বে দিল্লীতে আমি ইহার জবাব দিয়াছি। নারী বরং আত্মহত্যা করিবে তথাপি 
আত্মসমর্পণ করিবে না-_ইহা৷ তো৷ অতি স্থুণিশ্চিত পরামর্শ। আমার জীবন- 
যাত্রার পরিকল্পনায় আত্মসমর্পণের স্থান নাই। কিন্তু কি উপায়ে আত্মহত্যা 
করিতে হইবে একথা আমাকে জিজ্ঞাসা কর! হইয়াছিল। আমি তৎক্ষণাৎ 
উত্তর দিয়াছিলাম যে এরূপ উপায় নির্দেশ কর! আমার কাজ নয়। এরূপ 
অবস্থায় উৎপীড়িতের পক্ষে আমি আত্মহত্যা করিবার সমর্থন করিয়াছিলাম। 
ইহার পশ্চাতে এই বিশ্বাস আমার ছিল এবং এখনও আছে যে যাহার! 
আত্মহত্যা করা পর্যন্ত অগ্রসর হইতে প্রস্তত, তাহাদের মাঁনপিক প্রতিরোধ 
করিবার সাহস ও অন্তরের শুচিত1 এতটা হইবে যাহাছার দুষ্কৃতকারী নিরম্ত 
হুইবে। আমার এই যুক্তির আর অধিক বিস্তার করিতে পারি নাই, কারণ 
ইহাকে আর অধিক অগ্রমর কর] চলে না। ইহার পর বাস্তব প্রমাণের 
আব্ক হয়।. আমি ম্বীকার করি সে প্রমাণ আমার নাই। 

প্র্ন_ অবস্থ! যদি এরূপ হয় যে আত্মহত্যা! অথবা আক্রমণকারীকে হত্যা 
ছাড়া পথ নাই, তখন কোন্‌ পথ লইতে আপনি পরামর্শ দেন? 

-আত্মহত্যা অথবা আক্রমণকারীকে হত্যা ছাড়া যদি উপায়াস্তর ন! 
থাকে, তবে আমি আত্মহত্যা করিতেই পরামর্শ দিব, এ বিষয়ে আমার মনে 
কোন সন্দেহ নাই। 


৫৪ গান্ধী-রচনাসম্তভার 
মনের জড়তায় সকলের ক্ষতি 


পাল্লাগ্রাম, ২৭-১ ৪৭ 
আমার খুব আনন্দ হইতেছে যে আঁজ আমি একজন তন্তব্যবসায়ী নাথের 
ঘরে আছি; তিনি অতিশয় প্রীতির সহিত আমাকে স্থান দিয়াছেন। 
প্রেমপূর্ণ কুটার প্রীতিহীন প্রাসাদের অপেক্ষা অধিক মনৌরম-- যেমন এই 
কুটীরখানি। একথা! তো সত্য যে বাঙলার কুটীর আজ আমার প্রিয় হইয়! 
গিয়াছে । এই কুটারে যে আলে ও হাঁওয়1 তাহ] দিন্ধুকের মত মজবুত পাকা 
বাড়ীতে পাওয়া! যায় না। দুঃখের বিষয় এই যে এই রকম সাদাসিধা জীবন 
হওয়! সত্বেও এবং প্ররুতির কৃপাবর্ষণ এত অধিক হওয়া সত্বেও এখানে হিন্দু- 
মুদলমান পরম্পরের প্রতি প্রীতির ভাব পোষণ করে না। ধর্ম তিন্ন হওয়ার 
জন্য কি আমাদের মনুষ্যত্ব ঘুচিয়া যাইবে? আমি আশা করি যে আমরা 
আমাদের মনুষ্যত্বের ভাব দৃঢ় করিব, পরম্পরকে ভয় করিব না! এবং পরম্পরের 
প্রতি সপ্রেম ভাব লইয়] থাকিব। 
এইরূপ অবস্থা আনিবার জন্য আমাদের মন হইতে দত্ত, অসত্য ও শক্রতার 
ভাব বাহির করিয়! দিতে হইবে । যে জায়গায় হাঙ্গাম৷ হইয়] গিয়াছে সেখানে 
এখন পর্যন্ত বাজার বন্ধ। লোকের ঘর বাড়ী খালি পড়িয়া আছে ।. একে 
অপরের সহিত অসহযোগিতা করিতেছে । ছেলেদের লেখাপড়া বন্ধ । ইহাতে 
হিন্দু-মুসলমান সকলের লোকসান হয়, লাভ কাহারও হয় না। এদিকে ধানের 
ফলন ঠিকমত না হওয়ায় দুর্ডিক্ষের আশঙ্কা দেখা দিয়াছে, আবার মনের 
জড়তার জন্ত আমাদের লোকসান হইতেছে । কত ভাল হয়, যি আমরা 
মনের জড়তা হইতে মুক্ত হই; আর আমাদের কর্তব্য কি তাহা ঠিকমত উপল 
করিতে পারি। আমাদের সামনে এমন সকল সমস্যা রহিয়াছে যাহা সরকারের 
সাহায্য ব্যতিরেকেই আমরা সমাধান করিতে পারি। গ্রামে পরিচ্ছন্নতা, 
জল, আরোগা, শিক্ষা এই সকলের বর্তমান দুরবস্থা! দেখিয়া আমি মর্মাহত 
হইয়াছি। ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের সি খুলিয়া 
দেন এবং এই সমস্তাগুলির শুদ্ধ সমাধানের শক্তি দেন। 


নোয়াখাপি ডাইরি ৫৫ 
সেবাকার্ষে অংশ নিন 


জয়াগ। ২৯-১-৪৭ 
কয়েকজন মূসলমান গাঁন্ীজীকে প্রশ্ন করিলেন, “মুসলমানেরা আপনার 
প্রার্থনামভায় আহক ইহা কি আপনি চান ?” 

_প্রীর্থনা-সভায় হিন্দুরা আহ্থন অথবা মুসলমানেরা আম্গন এরূপ কিছু 
আমি চাই না। তবে প্রশ্নকর্ত। যদি এই মনে করিয়! প্রশ্ন করিয়া প্লাকেন যে 
মুসলমানেরা সভায় আহ্ুন ইহা! আমার অভিপ্রেত কিনা, তাহ! হইলে বিন। 
ছিধায় আমি এই কথাই বলিব যে, ই, নিশ্চয়ই তাহা আমার অভিপ্রেত। 
অধিক কি বলিব, বহু বংসর ধরিয়া আমার প্রার্থনা-সভাঁয় বহুসংখ্যক মুদলমান 
বন্ধু যোগদান করিয়াছেন । 

প্রশ্ন_আপনি ত মুসলমান নন, স্তরাং আপনার পক্ষে কোরাঁণ হইতে 
কোন কিছু আবৃত্তি কর1 অথবা রাম ও কৃষ্ণের সহিত রহিম ও করিমের নাম 
উচ্চারণ করা কি আপনি অন্তায় বলিয়া মনে করেন না? এরূপ করিলে 
মুনলমানবা অসন্তুষ্ট হয়। 

_আঁপনাদের এই আপত্তি আমার পক্ষে বোনাদায়ক এবং আশ্র্জনক। 
এরূপ আপত্তিতে মনের সঙ্বীর্ণতা প্রকাশ পায়। আপনাদের এই কথাটি 
মনে রাখা উচিত যে বিবি রায়হান তায়েবজীর সহযোগিতায় আমি কোরাণ 
হইতে আবৃত্তি প্রার্থনার অঙ্গীভূত করিয়াছি। তিনি ভক্ত মুসলমান ছিলেন, 
তাহার মন ধর্মভাবে পূর্ণ ছিল, তাহার এই প্রস্তাবের পশ্চাতে কোন বাঁজনৈতিক 
উদ্দেশ্য ছিল না।. আর আমার সম্বন্ধে যেরূপ বল! হইয়াছে, আমি অব্তার 
নই। আমি নিজেকে দীনতম পুরুষ বা নারী অপেক্ষাও ভগবানের দীন 
সেবক বলিয়া! মনে করি। মুসলমান আরও ভাল মুসলমান হইবে, হিন্দু 
অধিকতর ভাল হিন্দু হইবে, খৃষ্টান আরও ভাঁল খুষ্টান হইবে এবং পার্শী 
উৎকৃষ্টতর পাশা হইবে ইহাই চিরকাল আমার উদ্দেশ্ট। আমি কোন দিন 
কাহাকেও তাহার ধর্ম পরিবর্তন করিতে আহ্বান করি নাই। সেই জন্য 
আমার মনে হয়, প্রশ্নকর্তা ইহা দেখিয়া আনন্দিত হইবেন যে, আমার ধর্মের 
বিশাল ক্রোড়ে পৃথিবীর লকল ধর্ম পুস্তক হইতেই আবৃত্তির স্থান রহিয়াছে। 

ইহার পরের কথা! এই যে, কোন কোন বন্ধু বলিয়াছেন মুসলমান 
অন্তায়কারীদের বিরুদ্ধে ছিন্দু্গণ যে মামল! কজু করিয়াছেন তাহ উঠাইয়৷ 
লইতে হইবে। ইহা শুনিয়া আমি আশ্চর্য হইতেছি। ভন্ত্ ব্যক্তিগণের মধ্যে 


৫৬ গাক্ধী-রচনাসভার 


যে শাস্তির কথা হইভেছে, অপরাঁধীগণের বিরুদ্ধে মামলার সহিত তাহার কি 
দম্পর্ক আছে? মিথ্যা মামলা যদি প্রত্যাহার করিতে বল! হয় তবে তাহাদের 
এই আপত্তির কথা বুঝিতে পারি। দেক্ষেত্রে আমি আপত্তিকারীগণকে 
সর্বাস্তঃকরণে সমর্থন করিব। শুধু তাই নয়, এরূপ লোকের মিথ্যা মামলাঁকারী 
বলিয়। শাস্তি হওয়া উচিত। মাঁমনা এড়াইবার প্রকৃষ্ট পথ হইল এই যে, 
দৌধী বাক্তিগণ মুক্তকঠে আপনাদের দোষ স্বীকার করিবেন এবং সাঁধারণে 
তাহাদের যে বিচার করেন তাহা গ্রহণ করিবেন। এইরূপ কোন চেষ্টা যদি 
হয়, তবে আমি সানন্দে তাহাতে সাহায্য করিব। 
তৃতীয় বিষয়টি এই যে, যে-সকল যুবক নিজেদের উন্নতির জন্য কলিকাতা 
ব1 অন্যান্ত স্থানে গিয়াছেন তাহাদের প্রত্যেকেই গ্রামের কাজ করিবার জন্য 
তাহাদের সময়ের এক অংশ দিতে বাধ্য থাকিবেন। যে কাধ তীহারা সবচেয়ে 
সহজে করিতে পারিবেন তাহা হইল এই যে, তাহারা একত্র হইয়া এরূপ 
একটি ব্যবস্থা কারয়া লইৰেন যাহাতে তাহাদের অর্ধেক লোক অফিন হইতে 
ছুটি লইয়। নির্দিষ্ট কয়েক মাসের দ্গন্য গ্রামমেবা করিবেন এবং তাহার পবু 
তাহাদের স্থানে অন্ত দল সেই কাজ হাতে লইবেন । তাহাদের যদি সন্কল্প 
থাকে, তবে গ্রামসেবার কোন একটা পথ তাহারা নিশ্চয়ই পাইবেন। স্বহস্তে 
সেবাকার্ধ কর ধাহাঁদের পক্ষে সম্ভব হইবে না, তাহার! অর্থ সাহায্য 
করিতে পারিবেন । 
কর্তৃপক্ষ কি লোকাপসারণ চান ? 
নব্গ্রাম। ২১-১-৪৭ 
মুসলমান লেখ কদিগের ন্নিকট হইতে আমি দুইটি লিখিত সংবাদ পাইয়াছি। 
যে সকল নমালোচক পর্দা প্রথ| সম্পর্কে অথবা ইনলাম সংক্রান্ত অন্য ব্যাপার 
সম্পর্কে আমার কথা কহিবার অধিকার অস্বীকার করিয়ছেন লেখকগণ 
তাহাদের বিরুদ্ধে লিখিয়া আমাকে পান্না দিয়াছেন। কোরাণ হইতে বাণী 
উদ্ধৃত করিয়া তাহার] দেখাইয়াছেন যে, কোরাঁণের উপদেশ একান্ত ব্যাপক ও 
উদার। কোরাঁণ সমালোচন] চাহেন। উহা! পাঠ করিবার জন্য সমস্ত জগতের 
প্রতি আহ্ব'ন রহিয়াছে । তাহাদের মধো একজন এই মতই প্রকাশ করিয়াছেন 
ঘেএমন কোন গোগ্ী বা জাতি আজ নাই যাহার মধো কোন মহাপুরুষ বা 
শিক্ষাদাতা জন্মগ্রহণ করেন নাই। এই সকল কথার উল্লেখ করিয়া আমি 
দেখাইতে চাই যে নব মুনলমানের মতই যে অনুর্দার তাহা নয়। আমি 


নোয়াখালি ডাইরি ৫৭ 


'আশা করি আজিকার সভান্ন যে বহুসংখ্যক মুসলমান উপস্থিত আছেন 
তাহারা এই দুইজন লেখকের প্রম।ণবাক্য ঠিকমত বুঝিবেন_কারণ ইহাদের 
কথা পক্ষপাতছুষ্ট বলিয়! মনে হয় না। 

কয়েকজন কর্মী আমাকে একটি প্রশ্ন করিয়াছেন । মুসলমানেরা হিন্দু শিল্পী 
ও কারিকরগণকে বয়কট করিয়াছেন । তাহারা নিজেরাই মাছ-ধরা, দেবদীক 
কাঠের ব্যবসা, পানের চাষ প্রভৃতি কাজ করিতেছেন। যে সকল বমী 
উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি স্থাপন করিতে চান, তাহারা এই অবস্থায় 'কি 
করিবেন বুঝিতে পারিতেছেন না। আঙি আশা করি এই সংবাদটি অতিরঞ্চিত 
এবং খুব অল্প সংখ্যক মুসলমানই এই বয়কটে যোগ দিয়াছেন। আমার মনে 
হয় এই চেষ্টা বেশী দিন চলিতে পারে না। বিচার করিয়া দেখিলে এইরূপ 
চেষ্টার পরিণতি এই বুঝা যায় যে, হিন্দুগণকে মুললিম সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রদেশগুলি 
হইতে বাধ্য হইয়] চলিয়া যাইতে হইবে-_-কোন নেতা একথা চিন্তা করেন 
অথবা এইরূপ ব্যাপারে উৎসাহ দেন বলিয়া আমি শুনি নাই। ধাহারা 
আমাকে এই সংবাদ দিয়াছেন তীহাদের আমি একটি কথা বলিব। তীহার! 
এই সংবাদ কর্তৃপক্ষের গোচরে আহুন, ধাহীর1! বয়কটের চেষ্টা করিতেছেন 
তাহাদিগকে শান্তি দিবার উদ্দেস্তে নয়, এই বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের মতামত 
জানিবার জন্ত / আর আপনাদের সকলকে আমি এই অহ্থরোধ করি যে 
উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহাতে শুভবুদ্ধির উদয় হয়, তাহার জন্ত ভগবাশের 
কাছে প্রার্থনা করুন। 


ফসলে কৃষকের অধিকার 


দ্বিতীয় প্রশ্নটি এই £ বর্তমান ব্যবস্থায় জমির মালিক-_কৃষিজাত ভ্রব্যের 
অর্ধেক পায়__উহ1 কমাইয়! তিনভাগের একভাগ করিবার চেষ্টা হইতেছে। 
এই বিষয়ে আমার মত জিজ্ঞাসা কর! হইয়াছে। আমি এই চেষ্টাকে ভাল 
বলিয়াই মনে করি। ইহাতে সার আছে। ভূমি তো সমস্তই ভগবানের, 
স্থতরাং যে চাষ করিবে ভূমি তাহারই। কিন্তু মেই আদর্শ অবস্থায় পৌছিবার 
পূর্বে জমিদারের অংশ কমাইবার এই চেষ্টা ঠিকই হইতেছে। 

কিন্তু এই চেষ্টা যাহারা করিতেছেন তাহাদিগকে একটি বিষয়ে আমি 
সাবধান করিয়া দিতেছি। তাহারা যেন ইহা লইয়া জবরদস্তি বা হিংসা- 
মূলক কিছু না করেন। হিংসামূলক কোন কার্ধেই আমার যোগ থাকিবে না। 


৫৮ _ গান্বী-রচনাসম্ভার 


কেবল বলিষ্ঠ জনমত গঠনের হারাই এই সংস্কীর-কর্ম সম্পন্ন করিতে পারা, 
যাইবে। সংস্কারকগণের ধৈর্য থাকা চাই। সাধ্য ও সাধনা, লক্ষ্য ও উপায় 
সমগ্ুণবিশিষ্ট হওয়] চাই-_-এই নীতিবাক্যে আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি । ' আমার 
মত এই যে, লক্ষ্য ভাল হইলেও তাহার সাধনের জন্ত যে কোন হিংসাত্মক 
অথব! অন্তাঁয় উপায় অবলম্বন কর] হইয়াছিল বলিয়া অনেক লংচেষ্টা নষ্ট 
হইয়। গিয়াছে। 


আমার প্রচেষ্টা আশীর্বাদ করুন 
আমিষ! পাড়া, ১-২-৪৭ 
আমার চতুর্দিকে অবিশ্বাস এবং লন্দেহ এত বেশী যে আমার নিম্ন আচরণ 
স্ঘন্ধে লোকে কোন প্রকার ভুল ধারণা করে ইহা আমি চাই না। আমার 
সঙ্গে আমার নাতনী রহিয়াছে। মে আমার কাছেই শয়ন করে। নবীগণ 
কত্রিম খোজাদের বাদ দিয়াছেন । বিশেষ প্রক্রিয়ার ফলেই এ সকল ব্যক্তি 
খোজায় পরিণত হইয়াছে । প্রার্থনার ফলে ঈশ্বরের কৃপায় ধাহারা খোজা! 
হইয়াছেন, তাহাদের আমি শ্রদ্ধা করি। আমার বাসনাও তাহাই। ঈশ্বর 
কর্তৃক খোজা হওয়ার প্রবৃত্তি লইয়াই আমি আমার -কর্তব্য পথে অগ্রসর, . 
হইয়াহি। এই একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপারের উল্লেখ আমাকে বাধ্য হুইয়াই 
করিতে হইল। কারণ আমি চাই না যে, ইহা লইয়া ছোট কথা, কাঁনাকাঁনি 
বা বক্রোক্তির সুচনা হয়। আপনার] এই বিষয় সম্বন্ধে বিষদ বিবরণ আমার 
নিকট হইতে আশা করিবেন না। আপনাদের এইটুকু জানিলেই চলিবে 
যে, যে-যজ্ঞ সম্পাদনে আমি প্রবৃত্ত হইয়াছি, এরূপ আচরণ তাহাঁরই 
অচ্ছ্গ্য অঙ্গ । আপনারা আমার এই প্রচেষ্টাকে আশীর্বাদ করুন। আমি 
জানি যে, আমার বন্ধু মহলেও এ সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে। কিন্তু পরম, 
সুহদের মুখ চাহিয়া ও কর্তব্যের অবহেল। কর। চলে না। 


যান্তিক অনুকরণ বিপজ্জনক 
সাধুরখিল, ৩-২-৪% 
অমতে ব্যক্তিগত জীবন পুনে ছে ধা কেহ যেন তীহত অন্ধ, 


অনুকরণ নং করেন। কেন অলৌকিক ক্ষম্তীর দীবী আমি কি না। 
দিনচধায় আমি যে যে নিয়ম মানিয়া চলি, অন্টে যদি তাহা পালন করেন,» 


নৌয়াখালি ভাইরি ৫৯. 


তবে তাহারাও আমার মত আচরণ করিতে পারেন। কিন্তু নিয়মগুলি পালন 
না করিয়া কেহ যদি আমীর আচরণ অস্কুকরণের ভান করেন, তাহা হইলে 
তিনি নিজ জীবনে চরম অভিশাপ ডাকিয়া আনিবেন। আমি যে কার্ধ 
করিতেছি তাহা নিঃসন্দেহে বিপজ্জনক, কিন্ত কেহ যদি কঠোর নিষ্ঠার সহিত 
ইহার সর্তগুলি মানিয়া চলেন, তাহা হইলে কার্যটি আর বিপজ্জনক 
থাকিবে না। | 
মুতিপুজা 


সাধূরখিল। ৪-২-৪৭ 
রাঁমই আমার ঈশ্বর। আমার রাঁম__অতীত, বর্তমান এবং ভবিত্যৎ ব্যাপ্ত 
করিয়া আছেন। তিনি অজ, হয় । অতএব আপনার] বিভিন্ন ধর্মমতকে 
শ্রদ্ধা করুন এবং তাহাদের সম্বন্ধে উদার মনোভাব পোষণ করুন। মৃতি 
পূজায় আমার আস্থা নাই, কিন্ত তথাপি তথাকথিত পৌত্তলিকভাকে আমি 
শ্রদ্ধা করি। ঈশ্বর সর্বভূতে বিরাঁজমান। সামান্ত মাটির ঢেলাতে তিনি 
আছেন, পরিত্যক্ত নখেও তিনি বিদ্যমান । কাজেই যাহার] মৃতি পূজা করে 
তাহারাও সেই একই ঈশ্বরের পূজা করে। রহিম, রহমন, করিম প্রভৃতি 
নামের অনেক মুসলমান বন্ধু আমার আছে। কিন্তু যখন আমি তীহাঁদের 
রহিম, বহমন অথবা! করিম বলিয়া ডাকি তখন তাহাতে কি ঈশ্বরের নাম 
উচ্চারণ কর] হয়? নোয়াখালি এবং কাছাকাছি অঞ্চলের অবস্থা ভালই, 
এরূপ ভ্রান্ত ধারণ] সম্বন্ধে আপনার] সতর্ক থাকিবেন। আমি যে সকল 
সংবাদ পাইতেছি তাহ! যদি সত্য হয়, তাহ! হইলে বলিতে হুইৰে যে স্বাভাবিক 
'বস্থা এখনও ফিরিয়া আসে নাই। যে সকল ধ্বংসাত্মক কার্য অনুষ্ঠিত 
হইয়াছে আমি তাহাদের উল্লেখ করিব না। কারণ আমি আপনাদের 
উত্তেজিত করিতে চাই না। প্রতিহিংসায় আমার বিশ্বাস নাই। পাঠানদের' 
মধ্যে আমি বাঁস করিয়াছি। তাহার? বংশান্ুক্রযে প্রতিহিংসাপরায়ণ। এরূপ 
পন্থায় ক্লান্ত ও বিরক্ত হইয়া! বাদশা খা অহিংস নীতি গ্রহণ করিয়াছেন। 
তাহার জীবনে পূর্ণতা লাভ হইয়াছে এরূপ দাবী আমি করি না। এখনও 
হাব ক্রেধেক উদ্দ্রেক কষ যাক কিস্ত ঘে জ্ঞান গ্রতিহিংস! প্রবৃত্তিকে 
সং কতিব। তির্দেঙ্জ দে, সেজে অঅ বন্ধুধ আছে বক্ষ আম দংবী। 
নি । নোক়্াখালিতে ইহাই আমার কাঁম্য। যতদিন না আপনার! অকপটে 


৬০ গান্ধী-রচনাধসার 


এই বিশ্বাস করেন যে, ছুইটি সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রকৃত শাস্তি প্রতিষিত না 
হইলে পাকিস্তান অথবা হিন্দস্থান কিছুই সম্ভব নয়-__-ততদিন দাসত্বই আপনাদের 
একমাত্র বিধিলিপি। 


উভয় সংপ্রদায়ের সেবা করিতেছি 


চারজন মুসলমান যুবক আমার সছিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। 
তাহার] ছুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন নোয়াখালি এবং পার্খবর্তী অঞ্চলে 
খুনের সংখা! সম্বন্ধে যে বাড়াইয়! বল! হইয়াছে আমি তাহা সংশোধন করিয়। 
দিই নাই। আমি ইচ্ছ! করিয়াই তাহা! করি নাই, কারণ তাহা হইলে আমি 
যাহা কিছু দেখিয়াছি সকলই প্রকাশ করিয়া দিতে হইত। কিন্তু ইহাতে 
আদৌ ভাল যদি হয় তবে একথা সহজেই বলিব যে খুন এখানে হাজার 
হইয়াছে এরূপ কোন প্রমাণ নাই। সাধারণত যেরূপ বল] হইতেছে, খুনের 
সংখ্যা তাহা হইতে অনেক কম। আমি একথাও বলিব যে, খুনের 
সংখ্যা ও নিষ্্রতার দিক দিয়া বিচাঁধধ করিলে বিহারে যাহ সংঘটিত হইয়াছে 
তাহা নোয়াখাপির ব্যাপারকে প্লান করিয়! দিয়াছে। একথা বলিলেই এই 
বুঝাইবে যে নোয়াখালির পরিবর্তে আমার বিহারে যাওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু 
নিজের বিশ্বাসের দ্বার! চালিত ন1 হইয়া, আমি যদি শুধু অন্য কাহারও হুকুমে 
বিহারে যাইতাম, তাহা হুইলে আমার নিজের কোন মূল্য থাকিত না। 
পক্ষান্তরে, আমি যদ্দি অন্নভব করিতাম যে নোয়াখালি অপেক্ষা বিহারই আমার 
স্থান, তাহ! হইলে কাহারও বলিবার অপেক্ষা না বাখিয়াই আমি সেখানে 
যাইতাম। যেখানে আমি উভয় সম্প্রদায়েরই সর্বাপেক্ষা বেশী সেবা করিতে 
পারিব বলিয়া মনে করি, সেইথানেই আমি আসিয়াছি। 


সার্বজনীন ভোটাধিকার 
শ্রীনগর, ৫*২-৪৭ 
জনসাধারণ যদ্দি অকুগ্ঠচিত্তে অহিংসার সুদৃঢ় এবং সরল নীতি গ্রহণ করে, 
তবেই আমি জোরের সহিত কোন কথা বলিতে পারি। পক্ষান্তরে তাহার! 
যদি মনে করে যে কেবল তরবারির জোরে তাহার] ইংরেজকে হটাইয়া' দিতে 
সমর্থ হইবে, তাহ! হইলে তাহারা বিষম ভুল করিবে। তাছারা ইংরাজের 
সাহস ও দৃঢ় সঙ্কল্পের বিষয় অবগত নহে। অরবারির ক্ষমতায় ইংরেজ টলিবে 
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না। কিন্ত যে অহিংসা আঘাতের প্রত্যাথাত কবিতে চায় না, সেই অহিংসার 
শক্তিকে তাহারা রোধ করিতে পারে না। অহিংসার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ' শক্তি 
নাই। আমরা আজও যে প্রকৃত স্বাধীনতা পাই নাই তাহার কারণ 
জনসাধারণের চিত্তে অহিংসার শক্তি এখনও যথোচিতভাবে জাগ্রত হয় নাই। 
তথাপি ভারতবর্ষ আজ পর্যস্ত যতটুকু অহিংস শক্তি অর্জন করিয়াছে, তাহারই 
ফলে বুটিশ মন্ত্রী মিশনের দলিলটি আমাদের নিকট উপস্থিত করা হহয়াছে। 
বিগত মহাযুদ্ধের কথা যদি আপনার] চিস্তা করেন, তাহা হইলে দেখিবেন 
যে, শক্রপক্ষ বিনষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু মিত্রপক্ষও যে-বিজয় অর্জন করিয়াছে 
তাহা অসার। যুদ্ধের ফলে উভয় পক্ষে নৃশংস হত্যা-তাগডব তো সংঘটিত 
হইয়াছেই, তাহা ছাড়া যুদ্ধের প্রয়োজনেই সারা বিশ্বের খাগ্যদ্রব্য এবং 
বন্ত্ সম্ভার টানিয়। শুষিয়৷ লওয়। হইয়াছে । মিত্রপক্ষ এতই অমাহুষ হইয়াছে 
যে, তাহার] শক্রপক্ষকে ক্রীতদান করিয়। রাখিবার অলীক আশা পোঁষণ 
করিতেছে । মিত্রপক্ষ অথব! শক্রপক্ষ কাহার] আমাদের করুণার পাজ তাহ 
নিঃসংশয়ে বলা কঠিন। অতএব ফলাফল যাহাই হউক না কেন; অহিংসার 
শক্তিকে শুধু কর্মনীতি বলিয়! গ্রহণ করিয়াও যে বিশ্বাসের উদ্ভব হইতেছে, 
তাহারই বলে আপনারা বিপদের সম্মুখীন হইবেন। এই সৎ নীতিই আপনার! 
গ্রহণ করুন। ভোটাধিকারের ব্যাপারে আমি তোম্প্ই ও জোর করিয়া 
বলি যে, একুশ এমন কি আঠার বৎসরের উধ্বের প্রত্যেক 'নরনারীরই 
ভোটাধিকার থাঁকিবে। অবশ্য আমার মত বৃদ্ধদের ভোটাধিকার থাক ইহা 
আমি চাই না। কারণ ভোটার হিমাবে তাহাদের কোন যোগ্যতাই নাই। 
যাহাদের মৃত্যু ঘনাইয়া আসিয়াছে, ভারতবর্ষ অথব! পৃথিবীর উপর তাহাদের 
কোন অধিকার নাই। মৃত্যুতেই বৃদ্ধের অধিকার, জীবনে অধিকার একমাত্র 
তরুণদ্বেরই । কাজেই ১৮ বৎসরের নিষ্নবয়স্ক ব্যক্তিদের যেমন ভোটাধিকার 
থাকিবে না, তেমনি একটি নির্দিষ্ট বয়সের,_-ধরা যাউক ৫০*,--উধ্বের 
ব্যক্তিদেরও ভোঁটাধিকাঁর থাকিবে না। তাহা ছাড়া উন্মাদ এবং নিষর্মীদেরও 
কোন ভোটাধিকার থাকিবে না। স্বাধীন ভারতে সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে 
কোনরূপ ভোটাধিকারের কথা আমি চিস্তা করিতেও পারি ন]। নির্বাচকমগ্ডলী 
অবশ্যই যুক্ত নির্বাচকমণ্ডলী হইবে, সংরক্ষিত আনন হয়ত থাকিতে পারে। 
মুসলমান, শিখ, পাশা প্রভৃতি কোন সম্প্রদায়ের জন্ত কোন বিশেষ সথবিধ! 
থাকিবে ইহাও আমি মনে করি না। যদি কোন বিশেষ সুবিধা দিতেই হয় 


টি গান্ী-রচনা সম্ভার 


তাহা হইলে কুষ্ঠরোগীর মত সমাজে যাহার] পরিত্যক্ত তাহাদেরই সেই স্থবিধা 
দিতে হইবে। যাহারা অন্যায়কারী-_মনে যাহাদের কুষ্ঠ, তাহারা যদি 
নিজেদের স্থবিধাগ্তুলি আর ন] লয়, তাহা হইলে উতপীড়িত ও পরিত্যক্ত আর 
কেহ থাকিবে না। আর দরিদ্র জনসাধারণ আধুনিক সমাঁজনব্যবস্থা সম্বন্ধে 
এতই আতঙ্কগ্রস্ত যে, তাহার। তাহাদের দাবী জানাইতেই সাহমী হয় না। 
তাহাদের শিক্ষিত করিয়! তুলুন, তাহারাই আদর্শ নাগরিকে পরিণত হইবে। 
ব্যস্কদের তোটাধিকার দিবার সঙ্গে সঙ্গেই, এমন কি তাহার পূর্বেই, আমি 
সার্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে বলিব। অবশ্ঠ শিক্ষাদানের সবিধার্থ যেটুকু 
আক্ষরিক শিক্ষার প্রয়োজন তাহ ছাড়া আমার প্রস্তাবিত শিক্ষা যে আক্ষরিক 
শিক্ষা হইবে এমন কোন কথা নাই। 

আমার ঞুব বিশ্বান এই যে ইতবাঁজী শিক্ষা আমাদের মনের খোরাক 
যোগায় নাই, মনকে ছুব্গ করিয়াছে এবং আমাদের সাহসী নাগরিকে পরিণত 
হইবার জঙ্ত প্রস্তত করে নাই। প্রয়ে'জনীয় যা কিছু শিক্ষা সে সবই আমি 
এমন এশ্বয সম্পন্ন ভাষার সাহায্যেই দিব, যে ভাষ! লইয়া প্রত্যেক দেশই গর্ব 
করিতে পারে। সততা এবং নিষ্ঠার সহিত কাজ করিলে নাগরিকের কর্তব্য 
সম্বন্ধে জনসাধারণকে উদ্বোধিত কর] অল্প সময়েই সম্ভব। 


আশ্রয়প্রার্থারা শ্রম করুন 


প্রসাদপুর, *-২-৪৭ 


প্রশ্ন -একের দয়ায় অন্তে বাচিবে আপনি ব্রাবরই ইহার বিরোধী । 
আপনি এই কথাই প্রচার করিয়া আসিতেছেন যে, নিজ জীবিক]। অর্জনের 
জন্য সকলেরই কায়িক পরিশ্রম কর! উচিত এবং কাহারও উহ] এড়াইয়। চলা 
উচিত নয়। লেখাপড়া অথবা এরূপে বসিয়৷ কাজ কর! যাহার্দের পেশা, 
এমন যে সব লোক গত হাঙ্গামীর সময় তাহাদের যথাসবন্ব হারাইয়াছে 
তাহাদের প্রতি আপনি কি উপদেশ দিবেন? তাহার! কি বর্তমান বাদস্থান 
ত্যাগ করিয়া এমন কোথাও চলিয়া! যাইবে যেখানে তাঁহার! তাহাদের পূর্ব 
বুত্তি অন্থমরণ করিতে পারিবে? অথবা সকলেরই কায়িক পরিশ্রম করা 
উচিত, আপনার এই নীতি অন্ুযাঁক্ী তাহার! নৃতন করিয়। নিজ জীবন গঠিত 
করিবে? এই সকল ব্যক্তির বিশেষ যে সব দক্ষতা! ছিল শেষোক্ত ক্ষেত্রে তাহ! 
কি কাজে আসিবে? 
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_-একথা সত্য যে বহু বর্ষ ধরিয়া আমি প্রচলিত অর্থে যাঁহাকে দান বলে 
তাহার বিরুদ্ধে এবং বহু বত্মর ধরিয়াই আমি কাঁয়িক পরিশ্রমের ছারা 
জীবিকা অর্জনের কর্তব্য সম্বন্ধে প্রচার করিয়া আসিতেছি। জেলা! ম্যাজিষ্েট, 
জামান সাহেব এবং তাঁহাদের সহিত একজন পুলিশের কর্মচারী আমার 
নিকট আসিয়াছিলেন। আশ্রয়প্রার্থাদের মধ্যে বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণ কর! 
হইবে কি না এ সম্বদ্ধে তাহারা আমার মতামত জানিতে আসিয়াছিলেন। 
তাহারা ইতিমধ্যে এ নকল আশয়প্রার্থীকে কচুরী পানা তোলা, রাস্তা মেরামত, 
পলী সংস্কার, তাহাদের নিজ জমি পরিফার করা, তাহাদের নিজ জমির উপর 
গৃহ নির্মাণ করা প্রভৃতি কাজে লাগাইয়াছেন। যাহার উল্লিখিত কোন 
একটি কাজ করে তাহার! রেশন পাইবার উপযুক্ত। এই ব্যবস্থা আমার 
বেশ ভাল লাগিয়াছে। কিন্ত একজন ব্যবহারিক আদর্শবাদী হিসাবে আমি 
বলিব যে, আশ্রয়প্রার্থীগণকে কোন নৃতন ব্যবস্থার হবার! হঠাৎ বিব্রত করা 
ঠিক হইবে না। আশ্রয়প্রাঞ্ধীদের সম্মুথে বিভিন্ন ধরণের কাঁজ উপস্থাপিত 
করিতে হইবে এবং তাহাদের এই মর্মে এক মাসের নোটিশ দিতে হইবে যে, 
যে সকল কাজ তাহাদের সম্মুখে ধরা হইবে তাহাদের মধ্যে যে কোন একটি 
তাহারা যদি এক মাঁসের মধ্যে বাছিয়া না নেয়, অথবা নিজেদেরই পছন্দমত 
কোন পেশীর কথা না বলে, আর কার্ধক্ষম দেহ থাক? সত্বেও কর্মবিমুখ হইয়া 
বসিয়া থাকে, তাহা হইলে অনিচ্ছা সত্বেও বাধ্য হইয়াই নোটিশের মেয়দ 
ফুরাইলেই তাহাদের মধ্যে আর খাছ্য বিতরণ কর| হইবে না। গভর্ণমেণ্টের 
পক্ষ হইতে এইক্প কার্ষের পরিকল্পনায় আশ্্য়প্রার্থীরা এবং তাহাদের বন্ধুগণ 
সর্বতোভাবে সহযোগিতা করুন, এই উপদেশ আমি দিব। কায়িক পরিশ্রম 
না করিয়া রেশন পাওয়ার আশা কর] অন্যায় । 


স্বার্থশূন্য সেবার মূল্য 


লোকে নিজেদের বাড়ী ছাঁড়িয়! চলিয়া! যাক এই উপদেশ আমি কখনই 
দিতে পারি না। আমি চাই যে একজন নিঃসঙ্গ হিন্দুও যেন যেকোন 
'অবস্থাতেই নিজেকে নিরাপদ মনে করিতে পারে। সেই সঙ্গে এই আশাও 
করি যে মুসলমানেরাও তাহাকে তাহাদের মধ্যে সর্বপ্রকার বক্ষা করিবে। 
আমি চাই আপনার! নিজের তাবেই ভগবানের পূজা! ককন। জুয়াখেলার 
স্বারা যে অর্থ অজিত হয় তাহাকে আমি বৈধ উপায়ে উপার্জিত অর্থ বলি না। 


৬৪ গান্ধী-রচনা সম্ভার 


আর, মাহ্ৃষ যে কোন অময়েই তাহার মন্দ অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে পারে 
ইহাও আমি অসম্ভব বলিয্প1 মনে করি না। যর্দি সকলেই মাথার ঘাম পায়ে 
ফেলিয়। জীবিকা নির্বাহ করিত, তাহা হইলে পৃথিবী তো স্বর্গে পরিণত হইত । 
মাস্থষের বিশেষ দক্ষতার ব্যবহার সম্বন্ধে যে প্রশ্ন করা হইয়াছে সে বিষয়ে 
কোন পৃথক আলোচনার প্রয়োজন নাই। সকলেই যদি জীবিকা অর্জনের 
জন্য কায়িক পরিশ্রম করেন, তাছা হইলে করি, ডাক্তার, উকিল প্রতৃতি 
সকলেই মানবজাতির সেবায় বিনামূল্যে তাহাদের প্রতিভার সহ্যবহার কর! 
কর্তব্য বলিয়া! মনে করিবেন। স্ার্থশূন্য সেবার গুণে তাহাদের কাজ তখন 
আরও উৎকৃষ্ট এবং সমৃদ্ধ হইবে । 


প্রশ্নোতর 
নন্দীগ্রাম, ৮-২-৪৭ 


গ্রশ্ন__মুসলমানের! হিন্দুদের বয়কট করিতেছে । যে সকল হিন্দুদের জমির 
পরিমাণ এত বেশী যে নিজেরা তাহা চাঁষ করিতে পারে ন1 তাহারা অত্যান্ত 
অস্থবিধা় পড়িয়াছে। আপনি এ সকল হিন্দুদের কি উপদেশ দিবেন? যে 
জমির তাহার। মালিক, অথচ নিজে হাতে লাঙ্গল ধরিলেও যে জমি তাহার! 
চাঁষ করিতে পারে না, সেই উৎুত্ত জমি সম্বন্ধে তাহারা কি পন্থা অবলম্বন 
করিবে? 

বয়কটের কথা আমি শুনিয়াছি এবং বিগত কয়েকটি প্রার্থনা 
সভায় মে সম্বন্ধে মন্তবাও করিয়াছি। আমি আশ! করিয়াছিলাম, এমন কি 
শুনিয়াছিলাম যে নোয়াখালিতে বয়কট সর্বজনীন হইয়। উঠে নাই, তাহা 
অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যেই পীমাবন্ধ আছে। বয়কটের মাত্রা ও পরিমাণ 
যাহাই হউক না কেন, তাহা যে অন্যায় একথা আমি নিঃসংশয়ে বলিতে 
পারি। কারণ যাহার] বয়কট কত্পিতেছে এবং যাহার্দের বয়কট করা হইতেছে 
তাহাদের কোন পক্ষেরই তো ইহাতে কল্যাণ সাধিত হইবে না। বহু দিন 
প্রায় ৬০ বৎসর ধরিয়া আমি এই মতই পোঁধণ করিয়া আসিতেছি। 
মুনলমানের] যদি হিন্দুদের শক্র বলিয়া মনে করে এবং নোফ্লাখালিতে হিন্দুদের 
অবস্থিতি যদ্দি তাহার! না৷ চায় একমাত্র সেই অবস্থাতেই বয়কট সম্ভব বলিয়া 
আঁমি মনে করি। কারণ ইহা তো প্রকারাস্তরে যুদ্ধ ঘোষণ। করারই নামান্তর 
এবং প্রত্যেক ভারতবাসীই ইহাতে আতঙ্কে শিহরিয়া! উঠিবে। এই অঞ্চলে 


নোয়াখালি ভাইরি ৬৫ 


ছুই একটি স্বানে যে বয়কট চলিতেছে সে সম্থন্ধে আমার মত অত্যন্ত স্ুম্পষ্ট। 
ঘষে সকল হিন্দুদের বয়কট করা হইয়াছে, অষ্ট্রেলিয়ার আরধবাপীদের মত 
তাহার] তাহাদের জমি অনাবার্দী ফেলিয়। রাখিবে, কিন্তু নিজে চাষ করিতে 
পারিবে না, এরূপ জমি কেহ দখল করিয়া রাখিতে পারিবে না । এই আদর্শে 
পৌছিবার জন্যই সমাজে চেষ্টা করিতে হইবে। 

. প্রশ্ন-আপনি গত তিন মাস ধরিয়া! এই অঞ্চলে কাজ করিতেছেন। 
এখানের হিন্দুদের মনোভাব কি যথেষ্ট পরিমাণে পরিবত্তিত 
হইয়াছে? 

_ দ্বিতীয় প্রশ্নটির সর্বাপেক্ষা ভাল উত্তর এখানকার হিন্দুরাই দিতে 
পারিবেন। আমি এই আশাই পোষণ করিতেছি যে, হিন্দুরা বড় জোর 
উপস্থিত মত তাহাদের ভয় কিছুট1 ত্যাগ করিয়াছেন। 

প্রশ্ন _একথা অবশ্থই সত্য যে, মুসলমানদের মধ্যেও এক শ্রেণীর শাস্তি- 
প্রিয় ব্যক্তি আছেন। আপনি তাহাদের মধ্যে আসার ফলে তাহার! কিছু 
পরিমীণে প্রভাবিত হইয়াছেন এবং তাহাদের নিজ সম্প্রদায়ের মন্দ-ব্যক্তিদের 
বিরুদ্ধে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন । 

_-এই প্রশ্নটিতে প্রশ্নকারী শ্বীকার করিয়াছেন যে, নোয়াখালির 
মুসলমানদের মধ্যে কিছু শান্তিপ্রিয় লৌক আছেন। ইহাতে আমি আনন্দিত 
হইয়াছি। মুসলমান সমাজের ছুষ্টপ্রকৃতির ব্যক্তিদের বাঁধা দিবার সাহস 
তাহাদের থাকুক বা ন1 থাকুক, এঁ সকল সৎ মুসলমান না থাকিলে অবস্থা তে! 
ভয়াবহ হইয়া! উঠিত। দ্বিতীয় প্রশ্নটির যে উত্তর আমি দিয়াছি এক্ষেত্রেও 
সেই কথাই বলিব। আমার মুসলমান বন্ধুরাই নিশ্চয়তার সহিত এ বিষয়ে 
কিছু বলিতে পারেন। আমি মনে করি যে, আমার বহু মুসলমান বন্ধু গভীরভাবে 
প্রভাবিত হইয়াছেন; আশ] করি আমার এই বিশ্বাসে অসঙ্গত গর্ব প্রকাশ 
পাইতেছে না। দৃষ্টান্তত্বরূপ, ভাটিয়ালপুরে মুমলমান দর্শকেরা বলিয়াছেন 
যে, যে-মন্দিরটিতে আমি বিগ্রহের পুনঃপ্রতিষ্ঠী করিয়াছি তাহারা প্রাণ দিয়াও 
ভবিষ্যতে সেই মন্দিরটিকে রক্ষা করিবেন। আমার ভ্রমণ অভিযানে এইরূপ 
পাস্বনাময় আরও দৃষ্টান্ত পাইয়াছি। 

প্রশ্ন_আপনার নির্দেশমত বহু কর্মী গ্রামের কাজে নিযুক্ত আছেন। 
স্থানীয় হিন্দু ও মুসলমান অধিবাসীদের উপর তাহাদের প্রভাব কিরূপ 
হইয়াছে? আপনি যদি এই অঞ্চলে উপস্থিত না! থাকিতেন, তাহা হইলে 


€-__৬ষ 
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তাহাদের প্রভাব কি বর্তমানের গায় থাকিত? আপনার কর্মীদের বর্তমান 
প্রভাব কি চিরস্থায়ী হইবে? 

_ চতুর্থ প্রশ্নট সম্বন্ধে আমি বলি যে, আমি যদি নিষ্পাপ হই এবং আমি 
যাহা বলিয়াছি তাহা যদি আন্তরিক হয়, তাহ] হইপে আমার কাজ বাচিয়। 
থাঁকিবে। আন্ম 'বশ্বা করি যে, ব্যক্তিগত এবং লমাজগত জীবনে সম্পূর্ণ 
মিল থাকা উাচত। অগ্ররূপভাবে আমার সহক্মীগণ যদি প্ররূতই পবিত্র 
সেবার ভাবে অন্প্রাণিত হন, তাহারা যদি অস্তরে-বাহিরে নিফলুষ হন এবং 
চারিধিক হইতে তাহারা যে বাহবা পাইতেছেন তাহার] যদ্দি তাহার অধীন 
না হন, তাহ! হইলে তাহারা অপ্রতিহত উৎসাহে কাজ করিয়। যাইবেন এবং 
তাহাদের সম্মিপিত কর্মপ্রচেষ্টা কালে সাফল্যমণ্ডিত হইবে । যে কোন সতৎকর্মই 
কমীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নি:শেষ হইয়া যায়, এই কুসংস্কারে আমার আস্থা 
নাই। পক্ষান্তরে নকল প্রকৃত এবং সত্য কর্মই কর্মীর মৃত্যুর পরও বাঁচিয়া 
থকে এবং কর্মীকে অমর করিয়া বাখে। 


অহিংস প্রতিষ্ঠানই গণতান্দ্রিক 


বিজয়নগর। ৯-২ ৪৭ 


প্রশ্ব_মামাদের অভিজ্ঞতার দ্বারা দেখিয়াছি যে, কর্মীরা কিছুদিন পরেই 
ক্ষমতাপ্রিয় হইয়া উঠে। এরূপ ক্ষেত্রে এ সকল কম্মীর সহকমীগণ কিরূপে 
তাহাকে সংযত বাখিবেন ? অর্থাৎ কিন্ূপে তাহার] সংস্থার গণতান্ত্রিক বাবস্থা 
অটুট রাখিবেন? আমরা দেখিয়াছি এরূপ ক্ষেত্রে এরূপ বাক্তির সহিত 
অলহযোগ করিশে কিছুই লাভ হয় না। কারণ তাহাতে প্রতিষ্ঠানের কাজেরই 
ক্ষতি হয়। 


--এরূপ অভিজ্ঞতা যে কেবল আপনাদেরই হইয়াছে তাহা নয়__ 
এই অভিজ্ঞত। লার্বজনীন। সাধারণ মানুষের ক্ষমতাপ্রিয়তা থাকেই এবং 
কেবল মৃত্যুতেই তাহার পরিসমাপ্তি হয়। সহকমীগণের পক্ষে এরূপ ক্ষম ভালু 
বাক্তিকে সংযত রাখা কঠিন। কারণ তাহাদের নিজেদেরও যে & মানবিক 
দুর্বলতা আছে। যতদ্দিন না পৃথিবীতে কোন সম্পূর্ণ অহিংস প্রতিষ্ঠান গড়িয়া 
উঠিতেছে ততদিন আমধা সম্পূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের কথা কল্পনা 
করিতে পারি না। কারণ একথা স্ুম্পষ্টভাবে প্রমাণ করিয়া! দেওয়া যায় ঘে, 
অহিংসার ভিত্তি ব্যতীত কোন সম্পূর্ণ গণতন্ব সম্ভব নয়। 


নোয়াখালি ডাইরি ৬৭ 


অসহযোগের ক্ষেত্রে অহিংপার প্রয়োগ সম্বন্ধে স্বীয় অভিজ্ঞতা হইতে আমি 
কিছু শিখিয়াছি বলিয়া মনে করি। মেই দাবীতেই আমি বলিব যে, উদ্দেশ্য 
সৎ হইলে অহিংস অসহযোগ কার্ধকরী হুইবেই এবং সেই সার্থক অহিংস 
অনহযোগের ফলে কোন সংস্বারই কোনরূপ ক্ষতি সাধিত হইতে পারে না। 
যে অসহযোগ সম্বন্ধে প্রশ্নকর্তীর অভিজ্ঞতা আছে ভাহা বড় জোর আংশিকতাবে 
অহিংস,-এমন কি হয়ত দেখা যাইবে যে, নগ্ন হিংসাই অহিংসার নামে 
চলিতেছে । আর এইবূপ অভিজ্ঞতার জন্যই তিনি বিভ্রান্ত হইতেছেন। 
হরিজন” এবং “ইয়ং ইণ্ডিয়া'র পাতায় এবূপ অসম্পূর্ণ অনহযোগের ভুরি ভুরি 
দৃষ্টান্ত মিলিবে। আর অপম্পূর্ণতার প্রধান দুইটি কারণ এই যে, হয় এ 
অসহযোগ আংশিকভাবে অহিংস অথবা তাহাতে অহিংলার লেশ মাত্র নাই। 
আমার স্থ্দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় আমি ইহাও দেখিয়াছি যে, যাহারা অপরকে 
উচ্চাভিলাষী বলিয়া দোষারোপ করে তাহার] নিজেরাও কম উচ্চাভিলাষী 
নয়। আর আধ ডজন দ্রব্য এবং ছয়টি দ্রব্যের মধ্যে পার্থকা বাহির করা তো 
এক অলভ্ব ব্যাপার । 


গ্রামোন্নয়নে স্থানীয় সাহায্য প্রয়োজন 


প্রশ্ন- প্রায় প্রতোক গ্রামেই দল এবং উপদল আছে। যখন আমরা 
£কোন অঞ্চলে সাহায্য দিবার তাঁপিকা গ্রস্তত করি তখন, আমাদের ইচ্ছ! থাকুক 
বানা থাকুক, আমরা শ্বানীয় রাজনীতিতে জড়াইয়া পড়ি। এই সকল সমস্ত! 
হইতে আমর] কিরূপে মুক্ত হইব? আমর]কি এ সকল দলকে ভক্ষেপ না 
করিয়া বাহিরের কর্মীদের সাহায্যে নিজ কার্য করিয়া যাইব? আমাদের 
অভিজ্ঞতা এই যে, এরূপ সেবা কার্ধ সম্পূর্ণভাবে বাহিরের কর্মীদের উপর নির্ভর 
করিয়াই চলে এবং যে মুহূর্তে বাহিরের এ সকল করম্মীগণকে সরাইয়া লওয়া 
হয় সেই মুহূর্তেই সমগ্র কাঁধটি ভাঙ্গিয়া পড়ে। অতএব স্থানীয় লোকদের 
মধ্যে উত্সাহ এবং সহযোগিতা আনয়ন করিতে হইলে আমাদের কতব্য 
কি হইবে? 

_ আমানের সহরেও যেমন বিভিন্ন দল দেখিতে পাওয়া যায় গ্রামেও 
তেমনি বিভিন্ন দল এবং উপদল আছে। ভারতের পক্ষে ইহ অত্যন্ত 
দুর্ভাগ্যের কথা। গ্রামের মঙ্গল চিন্তাকে গৌণ করিয়া এবং নিজেদের ক্ষমতা 
বুদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যকে প্রধান করিয়া! ক্ষমতাকামী রাজনীতি যখন গ্রামে 


৬৮ গান্ধী-রচনাসন্তার 


প্রবেশ করে, তাহাতে গ্রামের সাহায্য হওয়া দূরে থাকুক গ্রামোন্নয়নের পথে 
তাহা বাধারই হষ্টি করে। আমার মত এই যে, ফলাফল যাহাই হউক না 
কেন, যতদূর সম্ভব স্থানীয় সাহাযাই আমরা গ্রহণ করিব । আমরা নিজে যদি 
ক্ষমতাকামী রাজনীতির দোষ হইতে মুক্ত হই, তাহা! হইলে আমরা! বিভ্রান্ত হইব 
না। আমাদের ম্মরণ রাখা উচিত যে, ইংরেজী শিক্ষিত নরনাঁরী ভারতের মেরু- 
দগুস্বরূপ গ্রামগুলিকে অবহেলা! করিয়াছে । ইহা! অপরাধজনক | এই অবহেলার 
কথা ম্মরণ করিলে আমরা আরও ধৈর্যশীল হইতে পারিব। একজনও সৎকর্মী 
নাই এরূপ কোন গ্রামে আমি যাই নাই। গ্রামবালীদের মধ্যেও যে সদ্‌গুণ 
থাকিতে পারে এরূপ স্বীকৃতি আমর! দিই ন1া। আমাদের মনের এই ছৃিনয়ের 
জন্যই গ্রামের সৎ কর্মীকে আমরা চিনিতে পারি না। অবশ্য একথাও সত্য 
যে, স্থানীয় 'রাজনীতি'কে আমাদের উপেক্ষা করিয়াই চলিতে হইবে । যখন 
আমরা সকল দলের নিকট হইতেই অথব1! দল নিরপেক্ষভাবে সৎ-সাহাষ্য 
গ্রহণ করিব তখনই এপ কর] সম্ভব হইবে। গ্রামবাসীদের পাশ কাটাইয়া 
চলিয়া! যাওয়া কিন্তু আমাদের সাফল্যের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। এই 
বিপদের কথা জানি বলিয়াই আমি প্রতি গ্রামে একজন করিয়া কর্মী” এই 
নীতি কঠোরভাবে মানিয়া চলিতেছি। অবশ্ত যে কর্মী বাংলা জানেন না 
সেক্ষেত্রে সঙ্ষে একজন করিয়া দৌভাষী দেওয়া হইয়াছে । আমি এইটুকু 
বণিতে পারি যে, এই পদ্ধতিতে কাজ করিয়া! এযাবৎকাঁল আমার উদ্দেশ্য সফল 
হইয়াছে। কাঁজেই আপনাদের অভিজ্ঞতাঁকে পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে আমি 
অক্ষম । আর আমি একথাও বলিব যে, অতি শীত একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়! 
লওয়ার বদ অভ্যাস আমাদের আছে। দৃষ্টান্তত্ববূপ আপনার] বলিয়াছেন, 
সেবাকার্য সম্পূর্ণরূপে বাহিরের সাহায্যের উপরই নির্ভর করে এবং যে মুহূর্তে 
বাহিরের সাহায্য সরাইয়া লওয়া হয় সেই মুহূর্তেই সমগ্র কাজটি ভাঙ্গিয়। 
পড়ে। অত্যন্ত লঘুতাঁর সহিত এবং বিচার বিবেচনা! না করিয়া অতি ভ্রত 
এরূপ দোষারোপ করিবার পূর্বে আমাদের সতর্ক হওয়া দরকার । আমি তো! 
একথাও বলিতে বাজী আছি যে, কোন একচি গ্রামে কয়েক বছর ধরিয়া 
বান করিয়া স্বানীয় কর্মীদের সহিত কাজ করিবার পরেও কাহারও যদি 
এমন অভিজ্ঞতালাভ হয় তথাপি একথা চূড়ান্তভাবে বলা যাঁয় না যে, স্থানীয় 
কর্মীদের দ্বার] কিছুই করা যাইবে না। বরং ম্পষ্ট বোঝা যায় যে, ইহার 
বিপরীত কথাই সত্য। ইহার পর শেষ বাক্যটি লইয়া! বিশদ আলোচনা। 


নোয়াখালি ভাইবি ৬৭ 


করা নিপ্রয়োজন। আমি নি:সংশয়ে প্রধান কর্মীকে জোরের মহিত বলিতেছি 
যে, যদ্দি বর্তমানে আপনি বাছিরের সাহাঁষা গ্রহণ করেন, তবে অবিলম্বে তাহ! 
লইতে বিরত থাকুন। স্থাশীয়ভাবে যেটুকু সাহায্য পাওয়া যাঁয় তাহা লইয়া 
বুদ্ধিপূর্বক সাহসের সহিত একাকী কাজ করিয়া চলুন। যদ আপনি 
ইহাতে মফল না৷ হন তাহা হইলে নিজেকেই সেজন্য দোষ দিবেন, অপর 
কাহাকেও নয়। 


সৃতাকাটা ও কৃষিকাজ 


প্রশ্--আমরা যদি নোয়াখালির বিধ্বস্ত অঞ্চলে খার্দি কার্ধ আরম্ভ করি 
তাহ] হইলে আমরা কি বাহির হইতে আধিক অথব। যন্ত্রপাতি বিষয়ক সাহায্য 
গ্রহণ করিব অথবা] আমর] সমগ্র পরিকল্পনাটি স্থানীয় অর্থে ক্রমশঃ গড়িয়া 
তুলিৰ? 

-আমি আপনাঁদের কথারই প্রতিধ্বনি করিয়! বলিব সমগ্র পরিকল্পনাটি 
স্থানীয় ব্যক্তিদের সাহায্যে এবং স্থানীয় অর্থে ধীরে ধীরে-গড়িয়া'তুলুন। অবস্ত 
হুতাকাটা কথাটিতে যে বিস্তৃততর তাৎপর্য আমি আরোপ করিয়াছি, সেই 
অর্থেই আপনাদিগকে স্ৃতাকাটার সমগ্র শিল্পটি স্থনিশ্চিতভাবে জানিতে হইবে । 
আর যথেষ্ট আগ্রহ থাকিলে স্থতাকাটার এ অর্থ যে কি, তাহা আপনারা 
হরিজনে আমার লেখ! হইতে জানিয়! লইবেন। 

প্রশ্ন_-যে সকল চাষী এবং জমিদার মুললমান শ্রমিক দ্বার তাহাদের জমি 
চাষ করাইত তাহার। দুইটি ফসল পায় নাই। প্রথমত, কৃষির সরঞ্জাম ও বলদ 
লুঠ হইয়। যাওয়াতে এবং মুসলমান শ্রমিকেরা কাজ না করাতে তাহারা লঙ্কা, 
তিল এবং সরিষা পায় নাই। দ্বিতীয়ত, আগামী খতুর বোরো! এবং আউশ 
ধানের জন্য জমি শীঘ্রই চাষ করিতে হইবে এবং বড় জোর ১৫ দিনের মধ্যে 
যদি চাষীরা কৃষর সরঞ্জাম ও শ্রমিক ন! পায় তাহ! হইলে এ ধানের ফদল 
হইতেও তাহার বঞ্চিত হইবে । 

_ একথা যদি সত্য হয় তবে তাহা অতীব ছুঃথের কথা । এবিষয়ে আঙ্ি 
নিঃসন্দেহ যে শুধু জমির মালিকের জন্যই নয়, পরক্ত রাষ্ট্রের প্রয়োজনেও এ জমি, 
চাঁৰ করা উচিত। কারণ থাছ্যশশ্য উৎপাদন ব্যাপারে ব্যক্তিগত স্বত্বাধিকারী 
অপেক্ষা রাষ্ট্রের দায়িত্ব বেশী এবং তাহা! হওয়াই সমীচীন । কাজেই মালিকের 
উচিত এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সাহাধ্য প্রার্থনা করা এবং রাষ্ট্রের এ বিষয়ে 


৭৩ গান্ধী-রচনাসভ্ার 


দেখা দরকার যে, এ সকল জমি ব্লীতিমত চাষ কর] হইতেছে । মালিক হিন্দুই 
হউক অথবা মুনলমানই হউক, মুনলমান শ্রমিকের] যাহাতে এই প্রয়োজনীয় 
কাঁজ করে রাষ্ট্রের উচিত ভাহাদের সে বিষয়ে বল এবং উৎসাহিত করা। 
সকল শ্রমিরিই যাহাতে উপযুক্ত মজুরী পাঁয় সে বিষয়ে রাষ্ট্রের দৃষ্টি রাঁখা কর্তব্য 
এবং এতছুদ্দেশ্তটে মজুরী বাঁধিয়] দেওয়া দরকাঁর। 


ব্যক্তির অপরাধে সম্প্রদায় 

বিজয়নগর, ১*-২-৪৭ 
আমার গোপীনাথপুরে যাইবার কথা ছিল। আমাকে নিশ্চিতরূপে বলা 
হইয়াছিল যে গোপীনাথপুর দেড় মাইলের বেশী দুর নয়। আমি নিশ্চিন্ত মনে 
যাত্রা সুরু করিলাম। কিন্তু যতই অগ্রসর হই, মনে হইতে লাগিল 
গোপীনাথপুর ততই দূরে সরিয়৷ যাইতেছে । ৪৫ মিনিট ই|টিবার পর বলিলাম, 
আমি এইবার থ।মিব, কারণ আর অগ্রসর হইলে আমি একেবারে 
বসিয়া পড়িব।' কাজেই আমি আবার ফিরিলাম। ফিরিতে এক ঘণ্টা কুড়ি 
মিনিট লাগিল এবং আমি বেশ ক্লান্ত হইয়া! পড়িয়াছিলাম। ভবিষতে 
ধ/হার। আমাকে কোন স্থানে হাটিয়। যাইবার জন্য অস্থরোধ করিবেন, এ স্থ।নে 
যাইতে কত সময় লাগে তাহা যেন তাহারা অবসর সময়ে মাঁপিয়া রাখেন । 
আমি গোপীন।থপুরের হিন্ধু এবং মুসলমানের নিকট ক্ষম! প্রার্থনা করিতেছি ; 
এবং স্ঠিক ও নিভুলি সংবাদ না দেওয়ার জন্য তাহাদেরও উচিত সমগ্র 
নোয়াখালির নিকট ক্ষমা চাহিয়। লওয়া। দেখিলাম যে লোকেরা বাস্তার 
উপর নাক ঝাঁড়িতেছে। বিশেষ করিয়া যে দেশের লোকের! খালি পায়ে 
বাস্ত। হাটে তাহাদের পক্ষে এই অভ্যাস কুংমিত ও বিপজ্জনক । একজন বন্ধু 
আমাকে বলিয়াছেন যে তিনি একজন মুসলমান ব্যবসাদদারকে দেখিয়াছেন যে 
সঠিক ওজন দেয় এবং আর একজন হিন্দু-ব্যবপাদারকে দেখিয়াছেন যে কম 
ওজন দেয়। অতএৰ একথা কি সত্য নয় যে, মুদলমান বাবসাদারেরাই সৎ এবং 
হিন্দু ব্যবসাদ্দারেরা অসৎ? বন্ধুটি এই প্রশ্ন করিয়াছেন। আমি একথ। 
নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, বন্ধুটির সিদ্ধান্ত ত্রাস্ত। এই অসম্পূর্ণতাময় জগতে 
কোন সম্প্রদায়ই সম্পূর্ণভাবে স্ব অসৎ হইতে পারে না। আমি এইটুকুই 
বলিতে পারি যে, যে-ব্যক্তি তাহার খবিদ্দারকে ঠকাইবার জন্য ভুল ওজন 
বাবহার করে মে অপরাধী । একজন ব্যক্তির অপরাধে সমগ্র দল বা সম্প্রদায়কে 

দোষী কর] চলে না। | 


নোয়াখালি ডাইরি ৭১ 
অবস্থা এখনও শান্ত হয় নাই 


প্রশ্ন--আপনি বলিক্াছেন যে যতর্দিন না দুইটি সম্প্রদায়ের মধ্যে শাস্তি ও 
সম্প্রীতি প্রতিষিত হয় ততদিন আপনি এখানে থাকিয়। যাইবেন এবং প্রয়োজন 
হইলে এইখানেই দ্বেহত্যাগ করিবেন। ইহাতে কি অনাবশ্তক ভারত এবং 
সমগ্র জগতের দৃষ্টি নোয়াখালির প্রতি আকর্ষণ কর1 হয় নাই? ইহাঁতে কি 
লোকে ভাবিবে না যে, এখানে হত্যালীল1 এখনও চলিতেছে? অথচ প্ররকত- 
পক্ষে কিছুকাল যাব তো মুনলমানেরা এইরূপ কোন বিসদৃশ কাঁজ করে নাই। 

--আমাঁর উপস্থিতির জন্য কোন নিরপেক্ষ দষ্টাই এরূপ ক্ষতিকর সিদ্ধাস্ত 
করিবেন না। সেবক এবং বন্ধু হিসাবে আমি এখানে রহিয়াছি। আমার 
উপস্থিতির জন্য হয়ত এরূপ ঘোধিত হইয়াছে যে নোয়াখালি অতি বম্য স্থান 
এবং এখানে হিন্দু মুসলমান যদ্দি আন্তরিক জন্প্রীতির সহিত বাম করে তবে 
ইহা ত্বর্গে পরিণত হইবে । এরপও হইতে পারে যে শেষ পর্যস্ত আমার 
ব্যর্থতাই সুবিদ্দত হইবে এবং লোঁকে বলিবে যে এই বার্থকাম ব্যত্তিটি অহিংসার 
কিছুই জানিত না। নোয়াখালির হিন্দু ও মুসলমানের] যদি প্রমাণ করিয়। 
দেয় যে তাহারা আত্তরিক সৌহার্ছ্/ প্রতিষ্রিত করিয়াছে তাহা হইলে তাহার 
পর নোয়াখাঁলিতে অবস্থান করা আমার পক্ষে তো অসম্ভব। কিন্তু দুঃখের 
মহিত আপনাদের জানাইতে হইতেছে যে, অবস্থা যেরূপ হওয়া উচিত ছিল 
এখনও সেরূপ হয় নাই এবং সে সম্পর্কে আমার নিকট বহু প্রমাণ রহিয়াছে 


প্রশ্নর__ মুসলমানের] হিন্দুদের প্রতি সদ্যবহারের প্রতিশ্ররতি দিয়াছে এবং 
যেখানে তাহার স্থযোগ পাইয়াছে সেইখানে সেই প্রতিশ্রতি কাজেও 
পরিণত করিয়াছে । তথাপি হিন্দুরা তাহাদের বাজী না ফিরিয়া ইচ্ছা 
করিয়াই কি কৃত্রিম মন কশাকশির আবহাওয়া বজায় রাখে নাই? এ বিষয়ে 
আপনার মত কি? | 


- হিন্দুর] ইচ্ছা করিয়াই তাহ।দের বাড়ী ফিরিতেছে না) আমি এরূপ মনে 
করি না। আমি তো এরূপ কোন গ্রলোভনের কথা শুনি নাই। আমি 
শুনিয়াছি যে ভয়ের জন্য এবং জীবনধারণের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের 
অভাবে তাহার গৃহে ফিরিতেছে না। সেযাহাই হউক, কর্তৃপক্ষের নিকট 
শুনিয়াছি যে যাহার গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতেছে তাহাদের সংখ্যা হন্দ নয়। 
এ অধিক সংখ্যক ব্যক্তির ব্যবস্থা করিতে কর্তৃপক্ষ অসমর্থ। না ফিরিবার 


৭২ গান্ধী-বচনাসভার 


কম্প্ট কারণ তো পড়িয়াই রহিয়াছে । সে ক্ষেত্রে প্রমাণ করা যাইবে না 
এইবূপ কষ্টকপ্লিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিধার কেন কারণ নাই। অবশ্য উন্রেঞ্জনা 
স্যঙ্িকারীর। যদি তাহাদের আটকাইয়া রাখে সেক্ষেত্রে আদালতই তাহাদের 
শাস্তি বিধান করিবে। প্রবাদে বলে, ফলেন পরিচিয়তে। একথা যদি সত্য 
হয় যে, আশ্রয়-প্রার্থীরা ফিরিয়া আম্গুক সাধারণ মুললমানগণ ইহাই চাছিতেছে 
তাহা হইলে তাহারা যে আনন্দিত চিত্তেই প্রত্যাবর্তন করিবে এ বিষয়ে 
আমি নিঃসন্দেহ। কিন্তু প্রশ্নকারীগণ যে, মনের চিত্র আকিয়াছেন ব্যাপারটি 
আসলে সেরূপ নয়। 


অহিংস আচরণ ও আইন 


প্রশ্ন সকলের প্রতি বন্ধুত্ব ও অহিংসার নীতি অনুযায়ী মুদলমানদের 
বিরুদ্ধে সকল মীমল! উঠাইয়া লওয়া উচিত বলিয়া কি আপনি মনে করেন না? 

এখানে অহিংসার প্রতি খুব যে মর্ধাদা দেওয়া হইতেছে এরূপ আমি 
মনে করি না। তাহা ছাড়! অহিংম আচরণ €তা আইনের গতিকে রুদ্ধ 
করিতে পারে না। যতর্দিন না অপরাধীর] নিজেদের দৌষ ম্বীকাঁর করে এবং 
কৃতকর্মের জন্য অহ্থতপ্ত হয় ততর্দিন যাহারা ক্ষতিগ্রস্ত এবং আজও যাহার! 
ভীত তাহাদের পক্ষে অহিংস আচরণ সম্ভব নয়। আর প্ররুত প্রস্তাবে অন্যায়- 
কারীর অন্গতপ্ধ তো নয়ই বরং তাহার! গুপ্চভাবে বাম করিতেছে । আমি 
বু ব্যক্তিকে এক সঙ্গে গ্রেপ্তার করার বিরোধী । এবং যাহারা অপরের 
বিরুদ্ধে মিথা। দোষারোপ করে তাহাদের কঠোর শাস্তি হওয়া উচিত বলিয়! 
মনে করি। 


মন্ত্রী মিশন ও দেশ বিভাগ 


্রশ্ন_ মন্ত্রী মিশনের দুমুখো! নীতিই কি লীগ ও কংগ্রেসের এবং শেষ পর্যন্ত 
হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বর্তমান মনোমীলিন্যের মূল কারণ নয়? 

-তীহারা ছুই প্রকার আচরণ করিয়াছেন, মন্ত্রীমিশনকে আমি এরূপ দোষ 
দিতে পারি না। তাহারা যাহা ভাল বুঝিয়াছেন এক্প একটি সমাধানই 
অকপটে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। দলিনটির উৎকর্ষ এইখানে যে, 
উহার দ্বার কোন বাধাতার আরোপ কর! হয় নাই। অবশ্য যে যে পক্ষ 
দ্বলিলটি মানিয়া লইবেন, একবার মানিয়া লইলে তাহার সমস্ত বিধিগ্রগিও 
তাহাদের মানিয়া লইতে হইবে। কিন্তু আবার কোন পক্ষ ইচ্ছা করিলে 
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দ্লিলটিকে অগ্রাহও করিতে পারেন। উদ্দাহরণন্বূপ পূর্ব অঞ্চলে আসাম 
এবং পশ্চিম অঞ্চলে বেলুচিস্থান যদি গ্র,পিং বা মগ্ডলীকরণ মানিয়। না লয় তাহা 
হুইলে মিশনের দলিল অঙ্যায়ী পৃথিবীর কোন শক্তিই এ সকল প্রদ্দেশকে তাহা 
মানাইতে বাধা করিতে পারে না। আর যদি একথা মানিয়া লওয়াও যায় যে 
মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাব আসলে একটি ফাদ মাত্র তাহা হইলে কংগ্রেস বা লীগ 
সেই ফাদে পা বাড়াইবেই বা কেন? 

প্রশ্ন পাকিস্তানের অর্থ হইল মুদলমাঁন সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে মুনলমানদের 
এবং হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রদেশে হিন্দুদের পূর্ণ ম্বাধীনতা। তাহাতে কংগ্রেস 
আপত্তি করিতেছে কেন? 

- পাঁকিস্তীন বলিতে যদি মুনলমান সংখ্যাগুরু প্রদেশে কেবল মুসলমানদেরই 
ব্বাধীনতা বোঝায় এবং সেইরূপ হিন্দু সংখ্যাঁধিক্য প্রদেশে কেবল হিন্দুদেরই 
স্বাধীনতা বোঝায় তাহা! হইলে তো এখনই পাকিস্তানের দাবীকে বর্জন কর! 
উচিত। সৌভাগাক্রমে কোঁন মুসলমান নেতাই-_কায়েদ-এ-আজম তো ননই-_ 
পাকিস্তানের একূপ ব্যাখ্যা করেন নাই। বিহারে কি কেবল হিন্দুরাই স্বাধীন 
হইবে এবং মুসলমানের ত্বণ্য ক্রীতদাস হইয়া থাকিবে এবং বাংলাদেশে কি 
হিন্দুরাও সেইরূপ গোলাম হইয়া থাকিবে? আমি কোনটিই আশা করিতে 
পারি না। 


অহিংসার পরীক্ষা 


প্রশ্ন সর্বত্রই কেবল অশান্তি দেখা দিতেছে । তাহার মূলে আছে কংগ্রেস 
ও লীগের পার্থক্য । এই পার্থক্য থাকা সত্বেও কি এখানে হিন্দু ও মুদলমানদের 
এক্য স্থাপনের আশা আছে? আর এক্য যদি সাময়িকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, 
কতদিন সেই এঁক্য বজায় থাকিবে বলিয়া আশা করা যায়? 

-আমি একথা ম্বীকার করি যে, কংগ্রেস ও লীগের পার্থকা থাঁকিতে 
হিন্দুমুলমানের এঁক্য বেশী দিন টিকিয়! থাকিতে পারে না। অবশ্য এইটুকু 
আশ! আমি করি যে দলগত রাজনীতির কথা বাদ দিয় নোয়াখালির উভয় 
সম্প্রদা়ই এখনও সময় থাকিতে বন্ধুভাবে একত্র কাজ করিতে পারে। 
তাহাদের উচিত সারা ভারতের দরবারে এবং বিশেষ করিয়া কংগ্রেস ও লীগের 
সম্মুখে একটি সৎ দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করা। ফলাফল ঘাহাই হউক, এই 
ব্রতই আমাকে নোয়াখালিতে টানিয়া৷ আনিয়াছে। আমি বিশ্তদ্ধ অহিংসার 


৭৪ গান্বী-রচনাপসস্তার 


পরীক্ষায় উত্রীর্ণ হইতে চাই। যদি অহিংসা পরিস্তদ্ধ হয় তাহা হইলে 
আস্তরিক বন্ধুত্ব” অবশ্তই স্থাপিত হইবে। কিন্তু যদি তাহা স্থাপিত না হয় 
তাহ! হইলে আমারই পরাজয় ঘটিবে। অহিংস! ব্র্থ হইতে পারে না? 
কাজেই নোয়াখালিতে আমি হয় “করিব না হয় মরিব+। প্রশ্নকর্তা এবং 
ধাহারা তাহার মত করিয়া ভাবেন তাহার1 নকলে যেন আমার চেষ্টাকে লার্থক 
করিতে সাহায্য করেন। 


রাষ্ট্রের দায়িত্ব 
হামচাদি, ১১-২-৪৭ 


প্রশ্ন_স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েই যাহাতে স্বেচ্ছায় পরিশ্রম করে এবং যে 
পরিমাণ জমি তাহার৷ নিজে চাষ করিতে পারিবে তাহার অধিক জমি যাহাতে 
না রাখে, আপনি এই উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের বর্তমান সামাজিক 
পদ্ধাততে ছেলেদের শিক্ষার জন্য অথবা বুদ্ধ বা অক্ষমদদের ভরণপোষণের জন্য 
বাষ্টের কোন দায়িত্ব নাই। সেক্ষেত্রে কেহই যখন তাহাদের দেখিবার নাই, 
তখন জণ্ম হইতে প্রাঞ্ধ খাঞ্ছনা ছারা অথবা ব্যক্তিগতভাবে শেয়ার প্রভৃতি 
থাকার জন্য যে লাভ হয় তাহার দ্বারাই এ সকল ব্যক্তির খরচ চলে। কাজেই 
জমি এবং পুঁজির টাক হইতে ইহাদের বঞ্চিত করিলে ইহাদের চলিবে 
কিরূপে ? অল্লবয়স্কদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া এবং বুদ্ধ ও অক্ষমদের 
ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিয়া লোকের ছুঃখ দুর্দশার অবসান ঘটানো 
সম্ভব নয়? 


_আঁম সতাই একপ উপদেশ দিয়াছিলাম এবং এখনও এ একই কথাই 
আমি বলিব। আমি একটি আদর্শ সমাঁজ-ব্যবস্থার সার্বজনীন নীতি 
হিসাবেই উহ বলিয়াছিলাম। আজ তো প্রয়োজনের চাপেই ইহার শ্রেষঠত্ব 
স্বীকার করিতে হইতেছে । কারণ শোনা যাইতেছে যে জমি চাষ করিবার 
লোক পাওয়া যাইতেছে না-_যেহেতু শ্রমিকেরা অধিকাংশই মুসলমান । 
অল্পবয়ন্কদের শিক্ষা! এবং বৃদ্ধ ও অক্ষমদের ভরণপোষণের বাবস্থা র প্রশ্ন তো৷ 
এখানে উঠেই না। ছেলের! বাড়ীতেই শিক্ষালীভ করিবে এবং যে ব্যক্তি 
স্বেচ্ছায় পরিশ্রম করিতে প্রস্তত, সে দেখিবে তাহার শ্রমের ফলে বুদ্ধ ও 
অক্ষমদের ভরণপোষণ হইতেছে । অবশ্য একথাও আমি বলিব যে ছেলেদের; 
উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া এবং বৃদ্ধ ও অক্ষমদের জীবিকার ব্যবস্থা কর! রাষ্ট্রের 
কঙওঙব্য। 
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আর একথাও আপনাদের ম্মরণ রাখা উচিত যে বিনামূল্যে জমি হস্তান্তর 
করিতে হইবে এমন কথ আমি জমির মালিকদের বলি নাই। উপযুক্ত মূল্যে 
তাহার! তাহাদের জমি বিক্রয় করিবেন অথবা নিজেরাই তাহার অধিকারী 
থাকিবেন। শেষোক্ত ক্ষেত্রে অবশ্ঠ তাহাদের জমি অনাবাদী পড়িয়! থাকিবে। 
তাহাতে তাহাদের ক্ষতি হইবে ন!। 


তে-ভাগ। আন্দোলন 


প্রশ্ন__-আইন সভায় এই মর্ষে একটি বিল পেশ করা হইয়াছে যে জমির 
মালিক উৎপন্ন ফসলের অর্ধেকের পরিবর্তে তিন ভাগের একভাগ পাইবে। 
এই নৃতন বিল অনুযায়ী ১৯৪৬ সালের ২২শে ডিসেম্বর বা! তাহার পরে যে: 
সকল কষক তাহাদের শ্বত্বাধিকারীর জমিতে ভাগে চাষ করিত আগামী তিন 
বৎসরের মধ্যে তাহ'দের আর এ জমি হইতে উৎখাৎ করা যাইবে না। চরের 
জমিতে যে সকল মুনলমাঁন চাষ করে, হিন্দু জমিদারের নিকট হইতে বর্গ 
পদ্ধতিতে জমি লইবার জন্য তাহাদের মধ্যে হঠাৎ অত্যধিক উৎসাহ দেখা 
যাইতেছে । কিন্তু যাহাদের চরের জমির অধিকারী বলিয়] বলা হইতেছে, 
তাহারা আসলে নিজেরাই চাষী-_-ঘটনাটি হইল এই যে গত অক্টোবরে 
দাঙ্গার সময় তাহারা বর্গাদারের হাতে জমি ছাড়িয়া পালাইয়াছে। আর এসব 
মুসলমান চাঁধীদেরও এখন জমি হইতে উৎখাত করা চলে না, কারণ জুন 
মাসের পূর্বে শস্ত পাকিবে না। কাঁজেই যদি বিলটি আইনে পরিণত হয়, 
তাহা হইলে হিন্দুর] আগামী তিন বংসর ধরিয়া জমির মালিকান! হারাইবে। 

প্রশ্ন__এদ্দিকে হিন্দু চাষীর] পুনরায় তাহাদের জমিতে ফিগিয়া। আসিতেছে । 
সেক্ষেত্রে আইনের খেয়াল অনুযায়ী বৃত্তি না হারাইতে হুইলে তাহাদের এখন 
কি করা উচিত? 

_ মৃত্যুর পূর্বেই নিজেকে মৃত মনে কর! অসঙ্গত। যতদিন না বিলটি 
আইনে পরিণত হয় ততর্দিন আপনারা অপেক্ষা করুন| কিন্ত জমিদারের! 
যদ্দি অর্ধেকের পরিবর্তে এক তৃতীয়াংশ পান, সেক্ষেত্রে আপনাদের উক্ত ব্যবস্থা 
সাদরে গ্রহণ করিতেই অন্থরৌধ করিব। সেদিন আগত্গপ্রায় যখন সমস্ত 
জমিই রাষ্ট্রের অধীনে থাকিবে-_অর্থাৎ ঘে জমি চাষ করিবে জমি' তাহাবই 
হইবে । কেহ যেন সাম্প্রদায়িক মনোভাব লইয়া বাপারটির বিচার না করেন। 
একথা হয়ত সত্য যে নোয়াখালির জমিদারেরা হিন্দু। কিন্তু আইন যদি 


শি গান্ধী-রচনাসভার 


নিভূলি ও সৎ হয় তাহা হইলে এ আইনের ফলে কাহার কি ক্ষতি হইল 
তাহাতে কিছু আসিয়! যায় না। “তিন বৎসরের মধ্যে চাধীকে জমি হইতে 
উৎখাত করা যাইবে না এই লশ্বদ্বে আমার গভীর সন্দেহ আছে। প্রস্তাবিত 
আইনটি আমি দেখিতে চাই। 

মুদলমানগণ কর্তৃক অন্তায়ভাবে জমি দখল কর] সম্বদ্ধে আমার মত এই যে, 
ব্যাপারটি যদি সতা হয় তাহা হইলে তাহার স্বপক্ষে কোন যুক্তিই খাটে না। 
সত্যই যদি এরূপ ঘটনা ঘটে, তাহা হইলে অবশ্বই তাহার প্রতিকার হইবে। 
লোকায়ত্ব কোন গভনমেণ্টই এইরূপ অন্যায়ভাবে জমি দখল কর! এক 
মুহর্তেও সহা করিবে না। যদি এরূপ হয় যে, হাঙ্গামার দরুন যে সকল জমি 
পড়িয়াছিল কোন মুলমান সেই জমি চাষ করিয়াছে, তাহা হইলে এ চাষী 
জমিতে পরিশ্রম করার জন্য মজুরী ব্যতীত অপর কিছুই দাবী করিতে পারে 
না। আর তাই যদ্দি কেহ ছুর্দশাগ্রন্ত গ্রতিবাসীর হইয়া তাহার জযি চাঁষ 
করিয়! থাকে, তাহা হইলে তো এ প্রতিবাসীন্বলভ কাজের জন্য তাহার 
কোনরূপ পারিশ্রমিক লওয়। মোটেই উচিত নয়। ঠিকমত প্রতিকার পাইতে 
হইলে যে সকল ক্ষেত্রে জমি বে-দখল হইয়াছে এরপ প্রমাণ আছে, সেগুলি 
কর্তৃপক্ষের নিকট জানাইতে হইবে। 


পুনর্বসতির জন্য সাহায্য চাই 


্রশ্ন__পুনর্ববতির জন্য শিল্পীগণকে অর্থ সাহায্য করা হুইতেছে। বলা 
হইয়াছে যে তাহারা গভনমেণ্টের নিকট হইতে আরও মাসখানেকের মত 
রেশন পাইবে । কিন্তু চাষীরা খণ ব্যতীত আর কিছুই পাইবে না এবং সেই 
খণও শতকরা ৬৪% টাকা স্থদে দেওয়া! হইবে। এদিকে আগামী ফসল না 
ওঠা পর্যস্ত যদি তাহারা চাল, ভাল প্রভৃতির রেশন ন! পায়, তাহা হইলে 
তাহাদের অনশনে দিন কাটাইতে হইবে। সেক্ষেত্রে চাষীদের সম্বন্ধে কি 
ব্যবস্থা অবলম্বন কর! যাইতে পারে? আর তাহাদদেরই তো ছুর্গতি হইয়াছে 
সর্বাধিক । 

- একথা সভা যে শিল্পীর পুনর্বসতির জন্য অর্থ সাহায্য পাইবে-__আর 
তাহ। পাওয়া উচিতও। জমির অর্ধিকারী কৃষককে এই সাহায্য দেওয়া হইবে 
না। আমার মত এই যে, বিনা হদে তাহাদের টাকা পাওয়া উচিত এবং 
যাহাতে অল্প অল্প করিয়া কয়েকবারে তাহারা সহজেই এ টাক। শোঁধ করিতে 
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পারে তাহার ব্যবস্থা করা দরকার । এই টাকার মধ্য, বাড়ী নষ্ট হইয়া 
যাইবার জন্য যে অর্থ সাহাযা কর হইয়ছিল, তাহা ধরা হইতেছে না। পুনর্ব- 
সতির জন্য যে অর্থ দেওয়া হইয়াছিল এই খণকে আমি তাহার মধ্যে ফেলিতেছি 
না। কর্তৃপক্ষদের সহিত আমার যে আলোচন। হুইয়াছে তাহাতে আমার 
এই ধারণ] জন্মিয়াছে যে উক্ত কৃষিখণের জন্য কোন সুদ লওয়া হইবে না,_ 
বড় জোর শতকরা ৬৪ টাক! সুদ লওয়া হইতে পারে। আর একথাও আমার 
মনে হয় না ষে, তাহাদের কঠোর অনশনের মুখে ফেলিয়। রেশন দেওয়া হঠাৎ, 
বন্ধ করিয়া দেওয়। হইবে। গুজবে কান ন। দেওয়াই বিজ্ঞের কাজ। আমি 
নিজে যে নংবাদ পাইয়াছি তাহা! তো আপনাদের খবরের বিপরীত। 
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আমি যে কোন বিশেষ বর্ণেব অন্তর্গত একথ! তো! আমি বনু দিনই ভুলিয়া 
গিয়াছি। কাজেই আমি নিজেকে ভাঙ্গী বলিয়া অভিহিত করিতে এবং 
সেইমত কাঁজ করিতে আনন্দ পাই। সমাজকে তে! উচ্চ নীচ স্তরে ভাগ করা 
চলে না। তাহা ছাড়া বর্ণ হিন্দু সমাজ যদি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্বদের 
লইয়াই হয় তাহা হইলে তাহারা তো শোচনীয়ভাবে সংখালঘু। বুটিশ 
শাসনের অবসানে ভারতে যখন স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইবে তখন উচ্চ বণ 
হিসাবে এই তিন শ্রেণীর বিলোপ সাধন ঘটিবে। সকল অসামাই তখন 
অতীতের কাহিনী বলিয়া গণ্য হইবে এবং তখনই তথাকথিত দলিত শ্রেণী 
তাহাদের ন্বকীয় মর্যাদীয় প্রতিষ্ঠিত হইবে । 


সকল ভূমি রাষ্ট্রের 
পূর্ব কেও, ১৩-২-৪৭' 


প্র--উৎপন্ধ শস্যের অর্ধেক মালিকের প্রাপ্য। তাহাকে এক তৃতীয়াংশে 
কমাইয়া আনিবার জন্য যে আন্দোলন তাহ! সত্যই যুক্তিযুক্ত এবং নীতির দিক 
দিয়া আমাদের তাহাতে পূর্ণ সম্মতি আছে। কিগ্ত যতদিন না রাষ্ট্র কতৃক 
এমন একটি দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গৃহীত হয়, যাহাতে উক্ত আন্দোলনের 
কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সহজেই কাঞ্জ দেওয়] যায়, ততদিন কি এ 
আন্দোলনটি স্থগিত রাখা চলে না? 

আপনি ৰলিয্লাছেন যে একমাত্র অহিংদ উপায়েই সমাজের এইরূপ আমুল 
পরিবর্তন সম্ভব। কিন্ত স্বার্থান্থেধী লোকেরা আপনার উপদেেশের এই অংশটি 
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বাদ দিবে এবং তাহাদের দাবীর পশ্চাতে আপনার নৈতিক সমর্থন আছে এই 
কথা জাহির করিয়। বেড়াইবে। অথচ আন্দোলন চালাইবার সময় তাহার 
হিংস্র উপায়ই গ্রহণ করিবে । স্থতরাং এমতাবস্থায় আপনার পক্ষে আন্দোলনটি 
সমর্থন করা কি ভুল হইবে না? কারণ ইহাতে তো! বাঙলার সমগ্র মধ্যবিত্ত 
সম্প্রদায়ের সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত হইবার সম্ভাবন৷ রহিয়াছে। আর সাধারণ গ্রাম- 
বাসীর] তে! ইহাতে কম কষ্ট পাইবে না, কারণ আজ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় গ্রাম্য 
অর্থনৈতিক বাপারে যে পরিমাণ সাহায্য করিতেছে গ্রামবানী অতঃপর সেই 
সাহাধ্য হইতে বঞ্চিত হইবে। 


-আমি কেবল নীতিরই আগোচনা করিয়াছি। স্থানীয় অবস্থা সম্বন্ধে 
আমি কিছুই পর্যালোচনা! করি নাই। একথ! জানেন না বলিয়াই প্রশ্বকর্ত। 
এরূপ বলিয়াছেন। তাহাতে আমার প্রতি অবিচার কর] হইয়াছে। আমি 
বুঝিতে পারিতেছি ষে প্রশ্নকর্তী ব্যাপারটিকে বাঁড়াইয়। বলিয়াছেন। জমিদারের 
কোন সর্বনাশ এখনই আপিয়। পড়িতেছে ন। তাহার জমি বাজেয়াপ্ত 
হইতেছে না। পূর্বে টিথ্থাকটুর মত অতি দূরবর্তী স্থানে থাকিলেও জমিদারগণ 
নিজেদের অংশ পাইতেন, আজও সেইরূপই পাইবেন-তফাতের মধ্যে শতকরা 
৫*-এর স্থলে এখন ৩৩ ভাগ তাহারা পাইবেন। কাজেই প্রস্তাবটির ফলে, 
তাহাদের সর্বনাশ হইবে এরূপ আমার মনে হয়না । আমার তো মনে হয় 
যে, সাং্প্রদাঁয়িকতার ব্যাপারে আপনার্দিগকে খুব বেশী পাইয়া বসিয়াছে। 
আপনাদের উচিত উহার উর্ধ্বে যাওয়। এবং সতর্কতার সহিত সমস্তাটির দৌষগুণ 
বিচার করিয়] দেখা। তাহ। হইলে আর আপনার! বিভ্রান্ত হইবেন না। স্থৃতরাং 
মালিকের অংশ কমাইবার এই দাবীর পশ্চাতে যে নীতি আছে তাহ! 
আপনাদের মানিয়! লওয়! উচিত। 

সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত না হইয়া ফসলের অংশের কিছুট] কমিয়! যাইতেছে। 
আপনাদের স্মরণে রাখা উচিত যে বহু বর্ষ ধরিয়া ভারতবর্ষ এই অন্যায় 
অপহরণের মধোই কাচিয়া আমিতেছে। একটি একটি করিয়া তাহার সমস্ত 
শিল্প ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে এবং ভারতের চাষী ও শিল্পী উভয়েই ক্রমশঃ দরিদ্র 
হুইয়৷ পড়িয়াছে। 

যদি অহিংস উপায়ে এই পরিবর্তন সাধিত হুয়, তাহা হইলে একদিকে 
যেমন পৃথিবী অভিজাত শ্রেণীর প্রতিভা হইতে বঞ্চিত হইবে না, অন্যদিকে 
তেমনি অভিজাত শ্রেণী শ্রমিকের দ্ঘার্থহানি করিবার জন্য এ প্রতিভা 
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ব্যবহার করিবেন না। ভবিষ্যতের অহিংস সমাজব্যবস্থায় সকল জমিই 
বাষ্্রেরে অধীনে থাকিবে । একথা তে আমর] শুনিয়াছি যে 'সবই 
ভূমি গোপালকী”। এইরূপ সমাজ ব্যবস্থায় শ্রম এবং প্রতিভার অপচয় 
'ঘটিবে না। হিংসার পথে এরূপ হওয়া অসস্ভব। কাজেই একথা সত্য যে, 
হিংস্র প্থায় জমীদারদের সম্পূর্ণভাবে ধ্ংম সাধন করিলে শেষ পর্যন্ত তাহাতে 
শ্রমিকর্দেরই সর্বনাশ হইবে। যদ্দি জমিদারের! বিবেচনার মহিত কাজ করেন, 
তাহা হইলে কোন পক্ষই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না। 


সহযোগিতা অহিংসাতেই 


প্রশ্ন_যে সকল নারী শ্রমিক মাছুর বুনিয়! কিছু উপার্জন করে আপনি 
তাহাদের সমবায় প্রথায় কাজ করিতে বলিয়াছেন। জমিকে খুব বেশী খণ্ডিত 
করার ফলে বাংলাদেশের কৃষিকাজ লাভজনক বৃত্তি নয়। সুতরাং আপনি 
চাঁষীদেরও কি সমবায় প্রথায় কাঁজ করিতে বলিবেন? 

যদি আপনি ইহাতে সম্মতি দেন, তাহা হইলে বর্তমানে জমির মালিকান|র 
যে পদ্ধতি প্রচলিত আছে তাহাতে উহা সম্ভব হইবে কিরূপে? রাষ্ট কি 
সেক্ষেত্রে আইনের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করিবে? যদি অবস্থ] এরূপ হয় যে, 
রাষ্টট এরূপ করিতে রাজী নয়, অথচ লোকে এরূপ চাহিতেছে তাহা হইলে 
জনসাধারণ তাহাদের সংস্থাগুলির মধ্য দিয়া কি ভাবে নিজ অভীষ্টের দিকে 
অগ্রপর হইবে ? 

_এ বিষয়ে নিংসন্দেহে বলিব যে তাঁতী অপেক্ষা চাষীদের পক্ষেই মমবায় 
প্রথা অধিক প্রয়োজন। আমি বলিয়াছি ঘে জমি রাষ্ট্রের, কাজেই সমবায় 
গথায় কাজ করিলে বেশী ফসল ফলিবে। 

একথা আপনাদের স্মরণ রাখা উচিত যে এ সমবায় অহিংসার উপর 
প্রতিষ্ঠিত হওয়া! উচিত। হিংসার পথে সহযোগিতার সাঁফপ্য বপিয়৷ কিছু 
থাকিতে পারে না। ইহার চরম দৃষ্টান্ত হিটলার । তিনি সদন্তে যে সহযোগিতার 
কথা বলিতেন তাহা লোকের উপর জোর করিয়া চাপাইয়৷ দেওয়া হইয়াছিল 
এবং সকলেই জানে যে ইহার ফলে জার্মানী আজ কি অবস্থায় আনিয়। 
খাড়াইয়াছে। 


৮৯ গান্ধী-রচনাসম্ভার 
সংখ্যালঘু ও স্থানত্যাগ 


আলুনিয়!, ১৮-২-৪৭ 

প্রশ্ন- লীগ গভর্ণমেপ্ট অথবা সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় যদি উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ 

দিতে রাজী থাকে তাহা হইলে কি আপনি হিন্দুদের ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চল হইতে 
চলিয়া আমিতে বলিবেন? 

_-অহিংসার দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া! আমি প্রস্তাবটিতে রাজী হইয়াছি। এই 
নীতি মকল প্রদেশেই প্রযোজ্য-_তা” সেই প্রদেশে হিন্দু অথবা মুসলমান যে 
সম্প্রদায়ই সংখাগরিষ্ঠ হউক না কেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় যদি সংখ্যালঘু 
সম্প্রদায়ের এতই বিরোধী হয় যে তাহাদের উপস্থিতি পর্যন্ত তাহার] সা 
করিতে পারে না, তবে সে ক্ষেত্রে গবর্ণমেপ্টই বা কি করিতে পারে ? আমার 
মতে গভর্ণমেণ্টের পক্ষে জোর করিয়া সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়কে দাবাইয় রাখা 
উচিত নয়। আবার বন্দুকের আশ্রয়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে রক্ষা করাও সম্ভব 
নয়। উদাহরণস্বরূপ যদি একপ হয় যে, সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় রামধুন গান অথবা 
তাহার সহিত তালি দেওয়। বরদাস্ত করিবে না, একথাও বুঝিতে চাহিৰে না 
যে রাম কোন ব্যক্তির নাম নয়, রাম বলিতে ঈশ্বরকেই বুঝায় এবং হিন্দুর 
এইরূপে তালি দেওয়ায় আস্থাবান, অথচ মুললমানেরা তাহা সহ করিতে নারাজ, 
তবে সেক্ষেত্রে আমার মত এই যে. উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পাইলে সংখ্যালঘু, 
সম্প্রদায়ের এ স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়াই যুক্তিযুক্ত | 


কর্মীরা নেতা বাছিয়া৷ নিন 


প্রশ্ন_যে সকল কর্মী তিন চাঁর যাস পূর্বে এখানে আপিয়াছেন, তীহারাঁ 
কঠোর মানসিক এবং দৈহিক-ক্লেশের মধ্যে দিন কাটাইতেছেন। অনেক নময়, 
উচ্চপদস্থ নেতাদের কোনরূপ নির্দেশ এবং পরামর্শ ব্যতীতই তাহাদের চলিতে. 
হইয়াছে । এখন যাতায়াতের স্থবিধা হইয়াছে । ফলে দেখা যাইতেছে যে, 
নেতৃত্বপ্রয়াপী বিতিন্ন ব্যক্তি কমীদের বিভিন্ন পথে পরিচালনা করিতে 
চাছিতেছেন। এমতাবস্থায় কর্মীর] এইরূপ পরম্পরবিরোধী মত কিরপে 
এড়াইয়। চলিবেন এবং তাহাদের নির্দিষ্ট কর্মই বা কিরূপে স্থচারুভাবে সম্পাদন, 
করিবেন? 

-_ প্রশ্থটি সম্ঘদ্ধে এই কথাই বপিব যে ধাহার! ক্লাস্তি বোধ করিবেন, 
তাহাদের বিশ্রাম কৰিবার পূর্ণ অধিকার আছে। বিভিন্ন নেতার পরম্পর- 


নোয়াখালি ভাইবি ৮১ 


বিরোধী মত যেখানে কর্মীদের মধ্যে বিভ্রান্তির স্থষ্টি করিতেছে সেখানে কর্মীদের 
উচিত নেতা পছন্দ করিয়া লওয় এবং তাহাকেই অনুসরণ করা । কিন্তু 
নেতার উপদেশ যখন বুদ্ধি ও হৃদয় দিয়া গ্রহণ করা যায়, কেবল তখনই এবপ 
করা যাইতে পারে। যখন ছুই নেতার মতের মধ্যে বিরোধ হইবে, তখন 
নিজ বুদ্ধি এবং অনুভূতি অন্থযায়ী কাজ করিয়া যাওয়াই কর্মীর কর্তব্য । আর 
সকল ধর্মের অন্থশাসনও এইরূপ | ধর্মের ব্যাপারেই যখন একপ বাবস্থা, তখন 
পাথিব ব্যাপারে, বিশেষ করিয়া নোয়াখালির মত জটিল পরিস্থিতিতে তো 
কথাই নাই। ছুই নেতার মধ্যে বিরোধ হষ্টির কারণ না হইয়া তাহাদের 
মতের সমন্বয় সাধনই কর্মীর কর্তব্য । 


নারীদের আত্মনির্ভরতার শিক্ষা দিন 


প্রশ্ন-যে সকল স্ত্রীলোক পুনরায় নিজ ভিটায় বসবাস আবম্ত করিয়াছে, 
নিজেদের মধে) সাহস ও আঁশ] সঞ্চারিত করিবার জন্য তাহার বাহিরের নারী- 
কর্মীর উপর বহুলাংশে নির্ভর করে। বাহিবের কর্মীদের এই কাজে আর 
কতদ্দিন উৎসাহ দেওয়] যায়? বাঁহরের কমীদের ক্রমশঃ সরাইয়া লওয়া কি 
উচিত নয়? 

__পুকষ কর্মীদের সম্বন্ধে যে কথা বলা যায়, নারী কর্মীদের পক্ষেও নেই 
কথা খাটে। তাহাদের অবর্তমানে লৌকে অসহায় বোধ করিবে এরূপ 
কিছু করা কর্মীদের কাজ নয়, কর্মীর। সেখানে আছেন তাহাদের মধ্যে সাহস 
ও ঈশ্বরে বিশ্বাস সঞ্চারিত করিবার জন্য । তাহার! প্রত্যেক গ্রামের নারীদের 
বুঝাইয়া বলিবেন যে সাময়িকভাবেই তাহার! গ্রামে আছেন, গ্রাম্য নারীদের 
আত্মনির্ভরশীলতা শিখিতেই হইবে, নিজের ধর্ম এবং সম্মান রক্ষার জন্ত কি 
করিয়া মরিতে হয় তাহাই তাহাদের শিক্ষা! করিতে হইবে। 


কাজের প্রচারও চাই 
বিরামপুর, ১৯-২-৪৭ 
প্রশ্ন নোয়াখালির স্বার্থান্বেষী ব্যক্তির যখন ইচ্ছা করিয়াই হিন্দু কর্মীর 
কাজকে বিকৃত করিয়া গ্রচার করেন তখন এ কর্মীর কি করা কর্তব্য? 
--অহিংসার দৃষ্টিতে দেখিলে এইরূপ ক্ষেত্রে সাধারণত কর্মীর কাজই তাহার 


গুণের সাক্ষ্য দিবে। সাধারণ নীতি হিসাবে এই কথা গ্রাহ হইলেও, এবধপ 
৬---৬ষ্ঠ 


৮২ গাক্ধী-রচনাসম্ভার 


অনেক উপলক্ষ্য হয় যখন লোককে বুঝা ইয়! বগাই কর্তা এবং কথা না বলা 
প্রকারান্তরে মিথ্যার প্রশ্রয় দেওয়]|। স্থতরাং অনেক ক্ষেত্রে কাজ করিয়া মেই 
কাজের উদ্দে্ বুঝাইয়] বলাই বিজ্ঞের কাজ। অবশ্ত এরূপ অবস্থাও আসে, 
যখন শুধু চিন্তাই কথা বা কাঞ্জের স্থান লয়। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের পক্ষেই ইছা 
সম্ভব এবং হয়ত কোটিতে কচিৎ একজন এবূপ গুণের অধিকারী হইতে পাবেন। 
আমার কিন্তু এরূপ কোন দৃষ্টান্ত জানা নাই। 


অহিংস ব্যক্তি ও দেশত্যাগ 


প্রশ্ন_-যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় বিরুদ্ধাচরণ করে এবং তাহাদের মনোভাব 
যদি চিরতরে অপরিবর্তনীয় হয়, তবে আপনি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে সেই স্থান 
ছাঁড়িয়! চলিয়া অ।দিতে পরামর্শ দিয়াছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে আপনি একথাও 
বলিয়াছেন যে অহিংস ব্যক্তির পক্ষে প্রতিপক্ষকে প্রেমে জয় করিবার আশা 
পরিত্যাগ করা উচিত নয়। এমতাবস্থায় অহিংস ব্যক্তি কিরূপে পরাজয় 
স্বীকার করিয়া এস্থান পরিত্যাগ করিয়া যাইবে? 

__এই প্রশ্নের উত্তরে বলিৰ যে অহিংস ব্যক্তির পক্ষে এ স্থান ত্যাগ করিয়া 
চলিয়৷ যাওয়া উচিত নয় একথা! সম্পূর্ণ সত্য। কারণ এরপ ব্যক্তির পক্ষে তৌ; 
ক্ষতিপূরণের প্রশ্নই উঠে না। তিনি তাহার কর্তব্য পালন করিতে করিতেই 
মৃত্যু বরণ করিবেন এবং তদ্ধার] প্রমাণ করি দিবেন যে তাহার এস্থানে 
উপস্থিতি রা অথবা! কোন সম্প্রদায়ের পক্ষে ক্ষতিজনক ছিল না। তবে 
নোয়াখালির হিন্দুদের এরূপ কিছু করিবার মত উচ্চাকাজ্ষা যে নাই তাহা 
আমি জানি। এখানকার লোকেরা সহজ সরল গ্রামবাসী তাহারা পৃথিবীকে 
ভালবাসে এবং সথে শ্বচ্ছন্দে বাচিয়া থাকিতে চায়। সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় 
যাহাতে শান্তিতে বাস করিতে পারে সেজন্য গভর্ণমেণ্ট যদি হিন্দুদের 
সম্মানজনক ক্ষতিপূরণ দেন তবে সাধারণ হিন্দুরা মান রক্ষা হইল মনে করিতে 
পারেন। এখানে মুমলমানরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়। হিন্দুদের উপস্থিতি 
যদি তাহাদের বিরক্তির কারণ হয় তাহ! হইলে আমার মতে গভর্ণমেন্টের উচিত 
এঁ সকল হিন্দুকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া । অনুরূপভাবে, হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে 
মুনলমানদের উপস্থিতি যদি হিন্দুদের পীড়ার কারণ হয় তবে সেক্ষেত্রে ও 
গভর্ণমেন্টের উচিত মুসলমানদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া । 


নোয়াখালি ডাইরি ৮৩ 


ক্ষতিপূরণ ও দেশত্যাগ 

প্রশ্ন-_গভর্ণমেণ্টের পরামর্শ অনুযায়ী যদি হিন্দুরা হ্বস্থান পরিত্যাগ করিয়া 
টলিয়! যায়, তবে এ সকল ব্যক্তিরা কি তাহাদের (ক) সকল স্থাবর এবং 
অস্থাবর সম্পত্তির জন্য এবং (খ) বাবসায়ে ক্ষতির জন্--ক্ষতিপুরণ দাবী 
করিবে? অথবা এই প্ররশ্ণ অন্তভাবে করা যায়--আপনি উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ 
বলিতে কি বুঝিবেন ? 

_যে ব্যক্তি স্বস্থান পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছে, তাহার স্থাবর সম্পত্তির 
জন্য এবং অস্থাবর সম্পত্তির যাহ! সে সঙ্গে করিয়া লইয়া! যাইতে পারিবে না 
তাহার জগ্ত গ্তর্ণমেণ্ট ক্ষতিপূরণ দিতে বাধা । আর ব্যবসায়ের ক্ষতির প্রশ্নটি 
জটিল। এরূপ ক্ষতির জন্য কোঁন গভর্ণমেন্ট ক্ষতিপূরণ দিবেন এরূপ সম্ভাবনার 
কথা আমি তে] চিন্তা করিতেই পারি না। বরং কেহ যদি বলেন যে নৃতন 
স্থানে বাবসা পত্তন করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টের উপযুক্ত অর্থ সাহায্য কর! উচিত, 
মে প্রস্তাব তবু বুঝিতে পারি । 

স্বানাস্তর গমনের প্রস্তাবটি আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি এবং ইহা যে 
নম্ভব সে কথাও আমি বলিয়াছি। কিন্তু ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আমার যে অভিজ্ঞতা 
আছে, তাহা! হইতে বলিতে পারি ষেকি করিয়া পরম্পর শান্তিতে বাস করা 
যায়, হিন্দু ও মুসলমান তাহা জানে। বংশাঙ্গক্রমে হিন্দু ও মুসলমান একত্র 
বাস করিয়া আসিয়াছে । কাজেই একথা আমি বিশ্বাস করি না যে তাহারা 
এমনই বুদ্িত্রষ্ট হইয়াছে যে পরস্পর শান্তিতে বাস তাহাদের পক্ষে অসম্ভব 
হইয়া উঠিয়াছে। 

কারণ কবি ইকবালের মতই আমি বিশ্বাদ করি যে, যে হিন্দু 'ও মুসলমান 
যুগ যুগ ধরিয়া স্থমহান্‌ হিমালয়ের ছায়াতলে বাস করিয়াছে এবং গঙ্গা ও যমুনার 
জল পান করিয়াছে, পৃথিবীকে তাহাদের শ্রেষ্ঠ কিছু দিবার মত অবশ্যই আছে। 

গভর্ণমেণ্ট ও দেশত্যাগ 
| বিষকাঠালি, ২০-২-৪৭ 
্রশ্ন_আপনার যদি এই অঙ্কমান হয় যে গভর্ণমেণ্ট সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে 
বয়কট করিতে পারে অর্থাৎ তাহাদিগকে স্থানান্তরে সরাইয়! দিতে পারে এবং 
সেজন্ত য্দি গভর্ণমেন্ট উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে প্রস্তত থাকে, তবে সেক্ষেত্রে 
হিন্দুদের সেই স্থযোগ ন! হাবাইয়! স্থান পরিত্যাগ কর উচিত নয় কি? 
_ যাহার! পূর্ব হইতেই এ সুযোগ লইয়! স্থান পরিত্যাগ করিবার কথ! 


৮৪ গান্ধী-রচনাসম্ভার 


ভাবিতেছে, তাহাদের সহিত অথব! হিন্মদের স্বানীস্তরিত করিবার জন্য যদি 
কোন সংস্থা গঠিত হয়, তাহার মহিত আমার কোনই মিল নাই। এইরূপ 
কোন পরিকল্পনায় আমি কোনরূপ অংশ গ্রহণ করিতে অক্ষম । ব্যাপারটি 
সমস্তই নির্ভর করিতেছে সংখ্যাগরিষ্ঠ।সম্প্রদ্রায়ের উপর এবং গতর্ণমেণ্টের উপর। 
অর্থাৎ আমি এই কথা বলিতে চাই যে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় এবং গভর্ণমেণ্ট যখন 
নিজেদের বুদ্ধি বিবেচনা দেউলিয়৷ হইয়া গিয়াছে বলিয়া ঘোষণা করিবে, কেবল 
তখনই সংখ্যালঘু সম্প্রদায় উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পাইলে চলিয়া যাইতে পারে। 
আর একটি পথ আছে তাহ! অহিংসাঁর পথ নহে, হিংসাঁর পথ-_গৃহযুদ্ধের পথ । 


জাতিভেদ প্রসঙ্গ 


প্রশ্ন_আপনি বলিয়াছেন জীতিভেদ উঠিয়৷ যাওয়া উচিত। কিন্তু তাহা 
হইলে কি হিন্দু ধর্ম বাঁচিতে পারিবে? আপনি হিন্দুধর্মকে প্রগতিশীল ইসলাম 
অথবা গ্রীষ্টধর্মের সহিত এক করিয়া দেখেন কেন? 

--আমি বলিয়াছি যে জাত বলিতে আমরা বর্তমানে যাহা বুঝি হিন্দুধর্মকে 
বাচিতে হইলে তাহার অবসাঁন ঘট] প্রয়োজন । আর আমি একথা বিশ্বাস 
করি না যে কেবল ইসলাম এবং খুষ্ট ধর্মই প্রগতিশীল এবং হিন্দুধর্ম জড়ত্ব প্রাণ্থ 
হইয়া গিছাইয়া যাইতেছে । বস্ত বর্তমানে তো কোন ধর্মকেই আমি 
গতিশীল দেখি না। পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম যদি জীবস্ত হইত, তাহা হইলে 
পৃথিবীর এই শোচনীয় অবস্থ|! হইত না। কর্তব্য বিভাগ অনুযায়ী বর্ণ বিভাগের 
স্থানআছে। সকল ধর্ম সপ্ধদ্ধেই একথা সত্য -_-অর্থোপার্জনের জন্য নয় পরস্ধ 
ধর্মের ব্যাখা! করিবার ক্ষমতা আছে বলিয়াই, যে মুসপমান মৌলবী বা খ্রীষ্টান 
পুরোহিত মুনলমান বা খৃষ্টানগণকে কর্তব্য শিক্ষা দিবেন তাহার কাধতঃ ব্রাহ্মণ 
ব্যতীত আর কি হইতে পারেন? অন্য সকল বর্ণ সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য । 

প্রশ্ন _আপনি জাতিভেদ তুলিয়া! দিবার পক্ষপাতী । অতএব আমরা এই 
কথা কি ধরিয়া লইব যে আপনি অসবর্ণ বিবাহের পক্ষপাতী ? বর্তমানে কোন 
কোন বৃত্তিতে কেবল বিশ্ষে বর্ণেরই একচেটিয়া অধিকার আছে। এব্ূপ 
ব্যবস্থার অবসান করা কি উচিত নয়? 

--আমি নিশ্চয়ই অসবর্ণ বিবাহের পক্ষপাতী । আর জাতিভেদ যখন 
একেবারে উঠিয়া যাইবে, তখন তো এই প্রশ্ন আর উঠিবে না। সেই অবস্থা 
যখন আসিবে তখন কোন একচেটিয়া বৃত্তিও আর থাকিবে না। 


নোয়াখালি ভাইরি ৮৫ 


ধর্ম অনেক, ঈশ্বর এক 


প্রশ্ন__ ঈশ্বর যদি এক হন, তবে ধর্মই বা এক হইবে না কেন? 

_-প্রশ্নটি অদ্ভুত । গাছের যেমন কোটি কোটি পাতা থাকে তেমনি ঈশ্বর 
এক হইলেও পৃথিবীতে যত মানুষ তত ধর্ম। আদলে কিন্ধ সকলেরই মূলে 
সেই একই ঈশ্বর রহিয়াছে। এই সহজ সতাটি আমর] বুঝিতে পারি ন]। 
কারণ আপনারা নিজেদের বিভিন্ন নবীর শিষ্য বিয়া মনে করেন এবং যত 
নবী আছেন ধর্মও তত আছে বলিয়া ভাবেন । বস্তত: যদিও আমি নিজেকে 
হিন্দু বলিয়া! মনে করি, তথাপি আমি জানি যে আপনার! প্রত্যেকে অথবা 
মকলে ঈশ্বরকে যে ভাবে পুজা করেন আমি অবিকল সেইভাবে করি না। 
অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষই নিজের ভাবে ঈশ্বরকে পুজা করে। 


প্রীতির সর্ত 
কমলাপুর, ২৯-২-৪৭ 

ভারতের মহান সন্তান শ্রীহরদয়াল নাগ বাচিয়া থাকিতে আমি একাধিকবার 
টাদপুরে আসিয়াছি। আমি সে সময় তাহারই অতিথি হইতাম। কাজেই 
টাদপুরের মধাদা আমি বুঝি। টাদপুর আশ্রয় প্রাথীদের ব্যাপারে আপন 
কর্তবা করিয়াছে, এজন্য আমি আনন্দিত। কিন্ত দ্বাস্থ্য রক্ষা এবং পরিচ্ছন্নতা 
নীতির প্রতি যে গুদাপীন্ত দেখা যাইতেছে তাহাতে আমি অত্যন্ত ছঃখিত। 
আপনার] যদি নিষ্ঠার সহিত এ সকল নীতি মানিয়া চলেন, তাহা হইলে প্রেগ 
বা অন্যান্য ব্যাধির জন্য আমাদের শঙ্কিত থাকিতে হয় না। কারণ অন্বাস্থ্যকর 
অবস্থ। হইতেই সেগুলির উৎপত্তি । 

আপনার! মুনলমান প্রতিবেশীর প্রতি অন্তায় মনোভাব পৌষণ করিবেন না। 
উভয় সম্প্রধায়কেই আমি শান্তিপূর্ণতাবে বাস করিবার জন্য অন্রোধ 
করিতেছি। হিন্দু অথবা মুসলমান, যে কোন এক পক্ষই যদি এরূপ মনোভাব 
পোষণ করিতে বিরত থাকেন, তাহ] হইলে দাঙ্গা হাঙ্গামা থামিয়া যাইবে। 
কিন্তু উভয় সম্প্রপণায়ই যদি পরস্পরের প্রতি অসৎ মনোভাব পোষণ করে, 
তাহা হইলে দাঙ্গ। কোনদিনই থামিবে না। উপনিষদে একটি শক্তিশালী 
মন্্ব আছে। তাহাতে বলা হইয়াছে, যে যেরূপ চিগ্তা করে তাহার প্রকৃতি 
সেইরূপই হয়। জীবনের প্রতোক ক্ষেত্রেই মঞ্থটর সত্যতা ।প্রমাণিত হইতেছে । 
আপনারাও মন্দ চিন্তা হইতে নিজেদের মৃক্ত রাখুন । 


৮৬ গাঙ্ধী-রচনাসম্ভার 


অসবর্ণ বিবাহ 


প্রশ্থ-_-আপনি অসবর্ণ বিবাহ সমর্থন করেন। ভারতের বিভিন্ন ধর্মীবল্ী 
ন্রী-পুরুষের মিলনও কি.আপনি সমর্থন করেন? এপ ক্ষেত্রে স্ত্রী এবং পুরুষ 
উভয়েই কি ঘোষণা করিবেন যে তাহার! প্রত্যেকেই নিজের পূর্ব ধর্ম আচরণ 
করিতে থাকিবেন? তাহাই যদি হয় তবে সেক্ষেত্রে বিবাহের অনুষ্ঠান কি 
প্রকার হইবে? তাহা কি আইনমত রেজেস্ত্রি করিয়া হইবে অথবা ধর্মাহুষ্ঠানের 
দ্বারা হইবে? 

আপনি কি মনে করেন যে ধর্ম একান্ত ব্যক্তিগত বাপার ? 

যদিও সকল সময়ে আমি বিভিন্ন ধর্মের স্্ী-পুরুষের বিবাহ সমর্থন করি 
নাই, তথাপি বহু পূর্বেই আমি এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছি যে এরূপ বিবাহ যখনই 
ঘটিবে তখনই আমরা তাহাকে ভাল বলিয়া গ্রহণ করিব। আমার একমাত্র 
সর্ত এই যে এ বিবাহ কামজ না হইলেই হইল। কারণ সে ক্ষেত্রে উহাকে 
প্রকৃত বিবাহ বল! যাঁয় না--উহা! তো অবৈধ সহবাঁস মাত্র। আমার মতে 
বিবাহ একটি পবিজ্র সামাজিক বিধান। কাজেই এরূপ বিবাহে উভর্রপক্ষের 
মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব থাক! প্রয়োজন এবং এক পক্ষ যেন অপর পক্ষের ধর্মমতকে 
শ্রদ্ধা করে। এরপ ক্ষেত্রে তো ধর্মাস্তর গ্রহণের প্রশ্নই উঠে না। কাজেই 
এইরূপ বিবাহ অনুষ্ঠান উভয় ধর্মের পুরোহিত দ্বারা সম্পন্ন হইবে। যখন সকল 
সম্প্রদায় পারম্পরিক বিদ্বেষ ভুলিয়া পৃথিবীর সকল ধর্মকেই শ্রদ্ধা করিতে 
শিখিবে, তখনই এরূপ স্থঘটনা ঘটা সম্ভব । 


রাষ্ট্র ও ধর্মশিক্ষা 


প্রশ্ন-রাষ্ট্রের অনুমোদিত বিগ্যালয়ের পাঠ্য তালিকায় ধর্মের স্থান থাঁকিবে 
কি? ধর্মশিক্ষার স্বিধার জন্য বিভিন্ন ধর্মের ছোট ছেলেদের জন্য পৃথক 
বিছ্ধালয় থাকুক ইহা কি আপনার অভিপ্রেত? অথবা, ধর্মশিক্ষার ব্যাপার 
বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের হাতেই ছাড়িয়া! দেওয়! যুক্তিযুক্ত? শেষোক্ত- 
ব্যাপারটি যদি বাঞ্নীয় হয়, তবে রাষ্ট্রের পক্ষে এ সকল প্রতিষ্ঠানকে অর্থ সাহায্য 
কর! কি সমীচীন? 

--সমগ্র অধিবাসীর ধর্ম যর্দি একও হয়, তথাপি বাষ্্র কর্তৃক অনুমোদিত 
ধর্মে আমার আস্থা নাই। ধর্মে বাষ্রে হস্তক্ষেপ বোধহয় সক সময়েই 


নোয়াখালি ভাইরি ৮৭ 


অবাঞনীয়। কারণ ধর্ম একেবারে ব্যক্তিগত ব্যাপার। প্রকৃতপক্ষে যত মাহুষ 
তত ধর্ম_ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রত্যেকেরই বোধ অপর সকলের হইতে শ্বতন্ত্র। 

ধর্ম প্রতিষ্ঠানগুলি পুরাপুরি বা আংশিকভাবে রাষ্ট্রের সাহায্য পাইবে আমি 
ইছার বিরোধী । 

ঘে প্রতিষ্ঠার্ন বা দল নিজের ধর্ম শিক্ষা দিবার ব্যয়ভার বহনের ব্যবস্থা 
করিতে পারে না, প্ররুত ধর্ম তাহাদের নিকট অজাত। ইহার অর্থ এই নয় 
যে, রাষ্ট্রের বিদ্যালয়গুলি নৈতিক শিক্ষা! দিবে না। কারণ নীতির মূল তত্বগুলি 
সকল ধর্মেই আছে। 


অস্পুশ্যতা দূরীকরণের কর্মসূচী 
চরকৃষ্ণপুর, ২২-২-৪৭ 

প্রশ্ন মন্দির প্রবেশের ব্যাপারে এত জোর দেওয়া হয় কেন? অবশ্য 
আমর! জানি এই কাজে বাঁধা আসিলে সত্যাগ্রহ কর] চলিতে পারে। ধর্ম- 
নিবিশেষে সকলের পংক্তি-ভোজনের মূল্যও খুব বেশী নয়, কারণ ধাহারা এরূপ 
পংক্তিভোজনে যোগদান করেন, তাহণরা নিজেদের বাড়ীতে অথবা সামাজিক 
অুষ্ঠানের সময় অন্পৃশ্ততা বর্জন করিতে নারাজ। কংগ্রেস কর্মীদের দ্বার] 
অথবা প্রগতিশীল ব্যক্তিদের দ্বারা এইরূপ যে সকল সার্জনীন ভোজের 
আয়োজন হয়, এ সকল ব্যক্তি সেগুলিকে বিশেষ অনুষ্ঠান বলিয়াই মনে করেন 
এবং সেই হেতু এ উপলক্ষে জাতপাতের নিয়ম কেবল সাময়িকভাবে রহিত 
আছে বলিয়াই মনে করেন, যেমন পুরী-জগন্নাথ দর্শনে যাইয়! লোকে জীতিধর্ম- 
নিবিশেষে জগন্নাথের প্রসাদ হিসাবে পক্ক অন্ন গ্রহণ করে। ব্যক্তির স্বাভাবিক 
জীবনকে প্রভাবিত করিতে পারে, অস্পৃশ্তাপরিহার আন্দোলন এখনও 
সেরূপ গভীর হয় নাই। গৃহস্থের সংসারে জাতের বাধ! দূর করিবার জন্ত 
কি করা যাইতে পারে? মন্দির-প্রবেশ ব্যাপারেও প্রশ্ন তো এ একটিই। 
আপনি কি মনে করেন যে, ম্বাধীন ভারতে জাতের প্রশ্ন বাদ দিয়া শুধু যোগ্য 
নরনারীদের মধ্য হইতেই সাধারণের ধর্মকর্মে নিযুক্ত পুরোহিতগণকে নিধাচন 
করা হইবে? | 

_ পূর্ববঙ্গের এই অঞ্চলে নমংশৃত্রের সংখ্যা সর্বাধিক। কাজেই উপরের 
প্রশ্নটি ভালই করা হুইয়াছে। ছুই দিক হইতেই প্রশ্নটি আমার ভাল লাগিয়াছে। 
প্রথমত, আমি নিজেকে তো হিন্দু সমাজের নিয়তম সোপানের লোক বলিয়। 


৮৮ গান্ধী-রচনাসভার 


মনে করি, আর আমি এরূপ উচ্চনীচ ভেদ শ্বীকার করি না। কাজেই আমি 
সকলকে এ নিম্নতম সোপানের লোক হইতে বলিব। তখন আর আমাকে 
এরপ প্রশ্ন করা সম্ভব হইবে না। কিন্তু বর্তমানে তে৷ গ্রশ্নগুলি লইয়া 
আলোচনা করতেই হুইবে। মাত্র জাতের বিচার করিয়া যখন কোন বাক্তির 
উপর কোন বাধানিষেধ আরোপ করা হইবে না, কেবল তৎ্নি অস্পৃশ্যত। 
সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত হইয়াছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে; এই কথা 
আমি সম্পূর্ণভাবেই সমর্থন করিতেছি। সার্বজনীন বাঁধানিষেধ একমাত্র 
লোকালয়ের অস্বাস্থাকর আবহাওয়া ও অবনতিকর ব্যাপারের উপরেই 
থাকিবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, অল্পৃশ্ঠত। দূরীকরণের কার্ধস্থচীতে 
মন্দির প্রবেশ প্রথম করণীয় বলিয়া! বিবেচিত হওয়! উচিত। আর একথাও 
আমি বলিতেছি যে জনসাধারণ আজ যে একপঙ্গে বসিয়া সামাজিক ভোজ 
নিষ্পন্ন করিতেছে অস্পৃশ্ঠতার বাক্ষপকে সম্পূর্ণরূপে জয় করিতে হইলে তৎপূর্বে 
এরূপ পংক্তি-ভোৌজন চালাইয়৷ যাইতে হইবে। আর আমাদের চক্ষুর সম্মুখে 
বৃটিশ শাসন অন্তমিত হইতে চলিয়াছে। ভারতে বৃটিশ শামন সম্পূর্ণভাবে 
ধ্বংসপ্রাপ্ত না হইলে যেমন জাতি হসাবে বুটিশের সুনাম নষ্ট হইবে, তেমনি 
অন্পৃশাতা দূরীভূত না হইলে "হন্দুধর্ম ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। 


পণ-প্রথা ও বিধবা বিবাহ 


চরলোলাদি, ২৩-২-৪৭ 

্রশ্ন__নমঃশদ্র ঘরে মেয়েদের বিবাহ হয় ১২ বা ১৩ বৎসর বয়ধে। আগে 
৮ বা» বৎসর বয়সে বিবাহ হইত। বরকে কনের জন্য ১৫০ টাকা যৌতুক 
দিতে হয়। বর কনের বয়সের তফাৎ হয় গড়ে প্রায় ১২ হইতে ১৫ বৎসব্ব। 
ফলে নমঃশৃদ্র সমাজে বিধবার সংখ্যা কতকটা বেশী। ইহাদের এক সম্প্রদায়ের 
মধ্যে বিধব! বিবাহের চলন ছিল। কিস্তুইহাদ্দের আর এক সম্প্রদায় আছে 
তাহাকে ইহারা উচু বলিয়া মনে করে তাহাদের অনুসরণ করিতে গিয়া 
প্রথমোক্ত সম্প্রদায় বিধবা বিবাহের প্রচলন ছাড়িয়া দিতেছে । বালিকা 
বিবাহ ও বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে আপনি কি পরামর্শ দেন? 

--এ বিষয়ে আমার মত ম্পষ্ট ও নিশ্চিত। প্রথমত, বালবিধবা হইবার 
সম্ভাবনাই থাকিবে না-_কারণ আমি বাল্যবিবাহের বিরোধী । বালাবিবাহ- 
প্রথা খারাঁপ। ছুর্তাগাবশতঃ নমঃশৃদ্রগণ সম্ভবত তথাকথিত উচ্চবর্ণের নিকট 
হইতে এই প্রথ। লইয়াছেন। 


নোয়াখালি ডাইরি ৮৯ 


আমি পণপ্রথারও বিরোধী । পণপ্রথা! বাঁলিকণ বিক্রয় ছাঁড়। কিছু নয়। 
নমংশূত্রগণের মধ্যেও আবার বিভিন্ন জাতি আছে_ইহা বড়ই পরিতাপের 
বিষয়। আমি তাহাদের জোর করিয়াই বলিব ঘে নিজেদের মধ্যে সবপ্রকাঁর 
জাতিবিচার দুর করিয়া দ্দিন। এই সম্পর্কে তাহার! আমার বহুকথিত মতটি 
যেন মনে রাখেন যে সর্বপ্রকার জাঁতিভেদ উঠাইয়া দিতে হইবে এবং একটি 
মাত্র জাতি থাকিবে, তাহার নাম ভাঙ্কি। আর, অন্য কোন নামে নয়, 
ভাঙ্গি নাযে অতিহ্নিত হইতে সকল হিন্দুই গর্ব অন্ভব করিবেন । নমঃশদ্রগণের 
বেলাতেও একথা খাটিবে। 

বাল্য-বিবাহ যখন উঠিয়া যাইবে, ওখন বালবিধবা যদি বা থাকে, তো 
খুব অল্পই থাকিবে। সাধারণ নিয়ম হিসাবে এক স্বামীর জার! জীবনের এক 
স্ত্রী এবং এক স্ত্রীর এক স্বামী-আমি ইহারই পক্ষপাতী । তথাকথিত অস্পৃশ্য 
জাতিগুলির মধ্যে মেয়েরা প্রথার বশে ঠবধব্যকে বাধ্যতামূলক বলিয়া 
বুঝিয়াছে। বয়সের বেলায় কিন্তু উন্টা নিয়ম। এ বড় লজ্জার কথা। কিন্ত 
সমাজের যখন এই দুরবস্থা, তখন সমস্ত বালবিধবার পুনবিবাহ আমি সমর্থন 
করি। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ে তুপ্য-_-আ'ম এই নীতিতে বিশ্বাসবান্। সেইজন্য 
উভয়ের তুল্য অধিকারের কথাই আমি ভাবিতে পারি । 


সিভিল বিবাহে বিশ্বাস নাই 


প্রশ্ন-_আপনি বলেন যে আপনি বিভিন্ন ধর্মের লোকের মধ্যে বিবাহের 
পক্ষপাতী ; কিন্তু সেই সঙ্গে ইহহাঁও বলেন যে বিবাহে প্রতোক পক্ষ স্ত্রী ও 
পুকুষ--তাহার ধর্ম বজায় রাখিবে এবং সেইজন্য আপনি বলিয়াছেন যে আপনি 
“সিভিল” বিবাহ চলিতে দিতে পারেন। এমন কোন বিবাহের উদাহরণ আছে 
কি যেখানে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী প্রত্যেক পক্ষ জীবনের শেষ পর্যন্ত তাহাদের ধর্ম 
বজায় রাখিয়াছে? “সিভিল' বিবাহের ব্যাপারট1 কি ধর্মকে অস্বীকার করে 
না? ইহাতে কি ধর্মবোধ শিথিল করিবার দ্রিকে লইয়া যায় না? 
বেশ উচিত প্রশ্ন হইয়াছে । উভয় পক্ষ মৃত্যুকাল পর্যন্ত নিজ নিজ ধর্মে 
আছে, এরূপ উদাহরণ তো আমার মনে নাই, কারণ এই প্রকারের বন্ধুরা 
এখনও বাচিয়া আছে। আমি এইরূপ বিভিন্ন ধর্মের বিবাহবদ্ধ পুরুষ ও নারীর 
প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছি। ইহার! অবিচ্ছেদ্দে নিজ ধর্ম ধরিয়া আছেন । কিন্ত 
এই সম্পর্কে আমি অনেক দুর যাইতে পারি__-এইরূপ বিবাহ ঘটনা যাহা! হইয়া 


৯০ গান্ধী-রচনাসভার 


গিয়াছে, তাহা খু'জিয়া বাছির করিবার জন্ত আমি আপনাদের অপেক্ষা করিতে 
বলি না। আপনারা এই বিষয়ে নৃতন উদ্বাহরণৈর স্থি করুন-_তাহা হইলে, 
এই সম্পর্কে যাহা্দের ভয় আছে, তাহার! ভয় ত্যাগ করিতে পাবিবে। 

“সিভিল' বিবাহ সম্পর্কে আমার বক্তব্য এই যে এরূপ বিবাহে আমার 
বিশ্বাস নাই। কিন্তু সংস্কারের খাতিরে অতি প্রয়োজনীয় সংস্কার হিসাবেই 
আমি “সিভিল” বিবাহকে ভাল বলিয়। লইয়াছি। 


উচ্চবর্ণকে অনুসরণ করিবেন ন! 


হাইমচর, ২৪-২-৪৭ 

মিঃ এটলির বিবৃতি সম্বন্ধে আমার মত চাহিয়। অনেকে আমাকে চিঠিপত্র 
দিয়াছেন অথবা টেলিগ্রাম করিয়াছেন। কংগ্রেস ও লীগ আছে-_অন্থান্থ 
সংস্থাও রহিয়াছে। তাহারাই কর্তৃস্থানীয়-_এই সম্বন্ধে তাহারা যোগ্য মত 
প্রকীশ করিবেন । আমি শুধু এই কথা! বলিতে পারি ষে মিঃ এটলির বিবৃতির, 
ফলে এই সব বিভিন্ন দলের উপর দায়িত্বেব বোঝা! আমিয় পড়িয়াছে_তাহারা 
যাহা সবচেয়ে ভাল বলিয়। বুঝিবেন তদহুযায়ী কাজ করিবার দায়িত্ব তাহাদের । 
এই বিবৃতিতে ঘোষণা কর। হইয়াছে যে ১৮৪৮ সালের জুন মাসের পূর্বে বা এ 
মাসে ভারতে বৃটিশ শাসনের অবসান হইবে। এখন এই পরিস্থিতি অস্ুযায়ী . 
কর্ষক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া দেশকে গড়িয়া তোলা অথবা আত্মকলহের পথে 
ভাঙ্গিয়া ফেলা-_-এই সকলই বিভিন্ন সংস্থার উপর নির্ভর করিতেছে। তাহার! 
যদি এঁক্যবন্ধ হইয়| দাড়ান, তবে পৃথিবীতে কোন শক্তিই তাহাদের দাবী 
অস্বীকার করিতে পারিবে না। আমার কথা বলিতে গেলে, আমি দৃঢ়ভাবে 
এবং জোরের সহিত এই মত দিব যে যদি হিন্দু ও মুনলমান, অপরের চাপে নয় 
পরস্ত স্বেচ্ছাম্ম আপনাদের ভেদ মিটাইয়৷ লইয়া একত্র হইয়! দীড়ায়, তবে 
তাহাদের রাজনৈতিক অবস্থা যে শুধু ভাল হইবে তাহা নয়, তাহার স্থ-প্রভাব, 
সমস্ত ভারত, এবং সম্ভবত পৃথিবীর উপর পড়িবে। 

সভায় ধাহার1 উপস্থিত আছেন তাহারা প্রধানত নমংশূদ্র। ঘে চিন্তা 
আপনাদ্দের মন দখল করিয়া আছে, আমি সহজেই সেই প্রসঙ্গে আসিয়া 
পড়িতেছি। আপনার্দিগকে সাবধান করিয়া দিতেছি_-আপনার]। নিজেদের 
পতিত বা অন্পৃশ্ত বলিয়া! মনে করিবেন না। এই অবস্থার জন্য তথাকথিত 
উচ্চ বর্ণগণই দোষী, এই সামাজিক বৈষম্য হ্তি করিরার দায়িত্ব তাহাদেরই । 


নোয়াখালি ভাইবি ৯১. 


আপনার! যদি এই ব্যাপারটি ভাল করিয়া! বুঝিতে পারেন, তবে আর কখনও 
উচ্চবর্ণের কুপ্রথা। ও বদ্দভ্যাসের অন্গকরণ করিয়া! ভুল করিবেন ন|। 

আপনাদের মধ্যে বাল্য-বিবাহের চলন আছে, আর উচ্চবর্ণের অন্থকরণে 
আপনারা বালবিধবাদের পুনরায় বিবাহ হইতে দেন না। এই ব্যাপার জানিয়া 
আমি দুঃখিত হইয়াছি। শুনিয়াছি এই কারণে বিশৃঙ্খল. সহবাস হেতু 
আপনাদের মধ্যে নানা রোগ আছে। আইনসভা বা বাহিরের কাহারও 
চেষ্টায় আপনাদের অবস্থার উন্নতি হইবে না । নিজের চেষ্টা দ্বারাই আপনাদের 
উদ্ধারের পথ বাহির করিতে হইবে । পরলোকগত মালব্যজীর কথা আপনার! 
মনে রাখিবেন। তিনি বলিতেন যে ভগবানের সম্ভানগণ সৎপথে যে স্বল্প আয় 
করিবেন, তাহা দ্বারাই জীবিক। নির্বাহ করিবেন। তাহ! হইলেই তীহার! 
স্থখী হইবেন এবং অন্পৃশ্ততা বিলুপ্ত হইবে। তখন তথাকথিত উচ্চবর্ণেরা 
আপনাদের সম্পর্কে যে পাঁপ করিয়াছে তাহ! স্মরণ করিয়া লঙ্জিত হইবে। 

এই অঞ্চলে যে ধ্বংসলীল! হইয়াছে বাপ।* তাহার কথা বলিয়াছেন । আমি 
এজন্য ছুঃংখিত কিন্তু আমি এক ফোটা চোখের জলও ফেলিব না অথবা 
ধবংসকারীর বিরুদ্ধে কোনরূপ মন্দ মনোভাবও বাখিব ন1। হাহা! 
দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছেন তাহার! যেন নিজেদের ছুর্তাগ্য লইয়া! আর্তনাদ না করেন। 
তাহারা কঠিন পরিশ্রমে অভ্যস্ত আর ইহাই তচাই। গভর্ণমেপ্ট তাহাদের 
প্রতি স্তায় বিচার করুন এবং ঠিক সময়ে তাহা! করুন, একথা তাহার। 
গভর্ণমেপ্টকে জানাইতে পারেন । কিন্তু গভর্ণমেন্ট যদি এই সাহাঁষ্য না করেন, 
তবে তাহারা দুঃখে অবসন্ন 'হইবেন না। নিজেদের উপর বিশ্বাস রাখিয়া 
আপনারা হাত পায়ের শক্তিতে জীবনে আবার দীড়াইয়া উঠুন। যাহারা 
নিজেদের উপর নির্ভর করিতে পারে ভগবান তাহাদের সহায় হন। জাগ্রত 
ভগবানের উপর আপনারা সর্বদা নির্ভর করুন । 


পর্দা প্রথা 
চাইমচর, ২৫-২-৪৭ 
প্রশ্ন আপনি কি মনে করেন যে, কঠোর পর্দা প্রথার প্রচলন করিলে 
নারীর নৈতিক উন্নতি সাধিত হইবে? 
_ কয়েকজন মূৃসলমান বন্ধু আমাকে সতর্ক করিয়! দিয়াছেন যে আমি যেন; 
পর্দা সন্বন্ধে কিছু না বলি। কাজেই এই সম্বন্ধে কথা বলিতে কিছু ইতস্তত: 
গঠন্ধর বাপা 


৯২ গান্ধী-রচনামভার 


বোধ করিতেছি । কিন্তূ সভায় তে৷ দেখিতেছি বু হিন্দু রমণীও আক্রু সম্বন্ধে 
সচেতন । অনেক মালয় রমণী আমার বন্ধু রহিয়াছেন, তাহারা পর্দা প্রথা 
অস্বীকার করিয়াছেন । ভারতবর্ষের অনেক কৃতি মুসলমান মহিলাকে আমি 
জানি ধাহার1 পর্দা মাঁনিয়। চলেন না। শেষ পর্যস্ত কিন্তু পর্দা অন্তরের জিনিষ। 
যে নারী পর্দার ভিতর দিয়া উকি মারিয়! দেখে এবং যে পুরুষের উপর তাহার 
দৃষ্টি পড়ে তাহার কথাই চিন্তা করে সে তো পর্দার অন্তনিহিত সত্যের অমধাদা 
করিতেছে । নারী যখন মনের আক্র বজায় রাখে তখনই তো! সে মহন্মদের 
বাণী কাজে পরিণত. করে। 


শ্রম বিভাগ, কিন্তু সমান মজুরী 


প্রশ্ন_আপনি এই উপদেশ দিয়াছেন যে, যাহাদের বাবসা নষ্ট হইয়াছে 
তাহাদের শ্বেচ্ছায় শ্রমিকের কাজ করা উচিত। সেরূপ হইলে শিক্ষা, 
বাঁণিজ্য প্রভৃতি ব্যাপার কাহার] চালাইযে ? আপনি যদি এইরূপ শ্রম-বিভীগ 
তুলিয়া দেন তাহা হইলে কি সভ্যতার অবনতি ঘটিবে না? 

_প্রশ্নকর্তা আসলে ব্যাপারটি বুঝিতেই পারেন নাই, প্রশ্ন দেখিয়াই তাহা 
স্পষ্টভাবে মনে হয়। যে ব্যক্তি তাহার পূর্বের ব্যবসায় হারাইয়াছে, তাহার 
পক্ষে তখন খোঁয়াভাঙ্গা এবং সাফাই জাতীয় অন্যান্য কঠোর শারীরিক 
পরিশ্রমের কাঁজ ভাল কি মন্দ এরূপ পছন্দের প্রশ্নই ওঠে না, তাহাকে বাধ্য 
হইয়াই তাহা করিতে হইবে। শ্রমবিভাগে বা কর্ম-বিভাগে আমি বিশ্বাস 
করি। কিন্ত সেই সঙ্গে আমি সমান মজুরীরও পক্ষপাতী । একজন ভাঙ্ষি যে 
পারিশ্রমিক পায়, উকিল, ডাক্তার বা! শিক্ষকের তদপেক্ষা বেশী পাওয়া উচিত 
নয়। কেবল এইরূপ ব্যবস্থাতেই-শ্রম-বিভাগ জাতি এবং পৃথিবীকে উন্নত 
করিতে পারে। ইহা ব্যতীত প্রকৃত সভ্যতার অথবা স্থখের অন্ত কোন 
পন্থা! নেই। 


বর্ণ হিন্দুর কর্তব্য 


্রশ্ন__বর্ণ হিন্দু কিরূপে অস্পৃশ্যদের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে? যে সকল 
সম্প্রদায় বর্ণ হিন্দুদের হাতে এতদিন ধরিয়া নিপীড়িত হইয়াছে, বর্ণ হিন্দুরা 
কিন্ধপে তাহাদের হৃদয়ের অনুভূতি বুঝিবে? কাজেই অস্পৃশ্য সপপ্রদায়ের 
স্বার্থ-রক্ষার ভার তাহাদের লোকের হাতেই স্থাস্ত কর] উচিত হইবে নাকি? 

- আমার মত এই যে, তথাকথিত অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের নিকট বর্ণ হিন্দুদের 


নোয়াখালি ভাইরি ৯৩ 


পবিত্র কর্তব্যের দায় রহিয়াছে । বর্ণ হিন্দুকে কাজে এবং কথায় নিশ্চয়ই 
ভাক্তি হইতে হুইবে। এরূপ যখন ঘটিবে, তখন অত্যন্ত ত্রত অস্পৃশ্বানদদের উন্নতি 
ঘটিবে এবং হিন্দু ধর্মও পৃথিবীতে একটি স্থমহান এতিহ্থ প্রতিষ্ঠা করিয়া যাইবে। 
এরূপ ঘটিলে ঘর পরিষ্কার পদ্ধতি একেবারে রূপাস্তরিত হইয়া যাইবে । ইংলগডে 
যাহারা প্ররূৃত ভাঙ্গি তাহারা সকলেই বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার অথবা স্বাস্থ্য 
বিধায়ক কর্মী। আমাদের দেশে সমাজ যতদিন অলন এবং আবর্জনাময় 
থাকিবে, ততদিন এরূপ ঘটিতে পারে ন1। 


প্রশ্নোত্তর 
হাইমচর) ২৬-২-৪৭ 


প্রশ্ন__-কেন্দ্রে যখন সকল ব্যাপারেই গোলযোগ রহিয়াছে, তখন সাধরণ 
লোক এক প্রতিষ্ঠার জন্ত কি করিতে পারে ? 

স-কেন্দ্রীতিগ এবং কেন্দ্রীন্গ একই সঙ্গে এই ছুই বিরুদ্ধশক্তির কাজ 
সম্বন্ধে বিজ্ঞানে একটি নিয়ম আছে। জীবনের ক্ষেত্রেও সেই নিয়ম আমি 
প্রয়োগ করিতে চাই। শাসনের ( গভর্ণমেণ্টের ) কেন্দ্র আমাদের সকলকেই 
কেন্ত্রীভিমুখে টাঁনিতেছে। গভর্ণমেপ্ট যাদ্দ ভাল হয় তাহা হইলে আমর! 
সকলেই এ কেন্দ্রান্ছগ শক্তির আহ্বানে সাড়া দ্িব। ঠিক অন্থরূপভাৰে 
কেন্দ্রতিগ শক্তি কাজ করিতেছে এবং তাহার ফলেই আজ আমরা, হাইমচরের 
অধিবাপীর কেন্দ্রকে আকর্ষণ করিতেছি । যেখানে এই ছুইটি শক্তি ঠিকমত 
কাজ করিবে সেইখানেই কেন্দ্র এবং পরিধি উভয় স্থানেই শৃঙ্খলাপূর্ণ গভর্ণমেণ্ট 
কাজ করিবে। কিস্তু কেন্দ্রে যেখানে গোলমাল, সেক্ষেত্রে কেন্দ্রের পক্ষে সাত 
লক্ষ গ্রামের উপর প্রতুত্ব করিবার গ্রশ্ন অবাস্তর। পক্ষান্তরে গ্রামবাসীর! যদি 
বুদ্ধিমানের মত তথাকথিত উচ্চ রাঁজনীতির ব্যাপার কেন্দ্রের হাতেই ছাঁড়িয়। 
দেয়, তাহা হইলে তাহার! সপ্পূর্ণ শান্তিতে বাস করিতে পারিবে । 

প্রশ্ন যে ব্যক্তি নিজ সম্প্রদায়ের জন্য ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জন দেয় সে অন্তত 
সেই পরিমাণে নিঃস্বার্থ । এরূপ ব্যক্তির হৃদয়ের উপর কি করিয়া এমন 
প্রভাব বিস্তার করা যায় যাহাতে জাতীয় স্বার্থের নিকট সাশ্রদায়িক স্বার্থকে 
লে বিদর্জন দিতে পারে? 

--যে ব্যক্তির মন এতই সঙ্কীর্ণ যে সে নিজ সম্প্রদায়ের বাহিরে যাইতে 
রাজী নয় সে ব্যক্তি নিজে তো স্বার্থপর হয়ই, পনস্ত নিজ সন্প্রদদায়কেও সে 
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্বার্থপর করিয়া তুলে। আমার মতে আত্মত্যাগ সম্পর্কে ন্যায়সঙ্গত গিদ্ধাস্ত এই 
যে, ব্যক্তি সম্প্রদ্ধায়ের জন্য এবং জাতি সমগ্র পৃথিবীর জন্য নিজ দ্বার্থত্যাগ 
করিবে । সমুদ্র হইতে এক বিন্দু জলকে যদি পৃথক করিয়া রাখা ঘাঁয়, তাহ! 
হইলে তাহা কোন কাজেই আমে না। কিন্তু যদি তাহা সমুদ্রেরই অংশ 
হিসাবে পরিগণিত হয়, তাহা হইলে দে আপন বক্ষে শক্তিশালী নৌ-বহর বহন 
করিবার গৌরবের অংশ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। 

প্রশ্ন__শ্বাধীন ভারতে কাহাদের স্বার্থ সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়! পরিগণিত হইবে? 
যদ্দি কোন প্রতিবেশী বাষ্ট অভাবগ্রস্ত হয়, তাহা হইলে শ্বাধীন ভারত 
কি করিবে? 

_ দ্বিতীয় প্রশ্থের উত্তরের মধ্য এই ছুইটির উত্তর দেওয়া হইয়াছে। 
সত্যকার ম্বাধীন ভারতবর্ষ তাহার প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের দুর্শীমৌচনে 
অবশ্তই তৎপর হইবে। উদাহরণস্বরূপ আফগানিস্থান, সিংহল এবং ব্রন্মদেশের 
নাম করা যায়; তাহারাও তাহাদের প্রতিবেশীর সহিত অনুরূপ ব্যবহার 
করিবে! অর্থাৎ প্রকাবাস্তরে তাহারাঁও ভারতবর্ষের প্রতিবেশী বন্ধু হইবে। 
কাজেই ব্যক্তিগত ত্যাগ যদি প্রত ত্যাগ হয়, তবে তাহাতে মারা মানবজাতিই 
উপকৃত হইবে। 


ল্হ্িল্ভাল্কস ব্ভাউুন্ড্রি 


মোহনদাস করমাদ গান্ধী 


অনুবাদক 
শ্রী তনমআাণি ভট্োোপাধ্যা 


রাষ্ট্র ও ধর্মশিক্ষা 
বাকিপুর, ৫-৩-৪৭ 
সেবার অধিকারেই আমি বিহারকে আদর করিয়ী “আমার বিহার 
বলিতাম। আমার এই ভ্রান্ত বিশ্বাম ছিল যে, আমার পক্ষে বিহারে আসা 
অপ্রয়োজনীয় । কিন্তু ডঃ মামুদের চিঠি পড়িয়া মনে হইল যে, অবস্থা যেপ 
ভাল আশ! করিয়াছিলাম আসলে তাহা সেরূপ নয়। বিহারের হিন্দুর মুসলমান 
ভাইদের উপর যে অত্যাচার করিয়াছে তাহা নোয়াখালির ঘটনা অপেক্ষা 
শতগুণে শোচনীয় । আমি আশা করিয়াছিলাম যে, ক্ষতির অহ্ছপাতে 
যতখানি করা উচিত এবং করা সম্ভব হিন্দুরা সেইমত করিয়াছে অথবা সেইরূপ 
করিবার, প্রয়াস পাইতেছে। অর্থাৎ তাহার যদি সত্যই অনুতপ্ত হয় তাহ! 
হইলে তাহারা এই প্রবাদের সত্যতা প্রমাণ করিবে-__“পাগী যত তয়ঙ্করু তাহার 
অন্ুতাপও তত কঠোর ।” 
বিহাবের হিন্দুর যদি বলে যে, বিহারে যে সব লোক ক্ষণিক উন্মাদনা বশে 
নিজের। যে মানুষ একথা ভুলিয়। গিয়া ছিল, তাহার? গুণ শ্রেণীর এবং তাহাদের 
অপরাধের জন্য বিহারের কংগ্রেস সেবীদের দোষ দেওয়া চলে না, তাহা হইলে 
তাহারা ধর্মীভিমান ও আত্মাভিমানের অপরাধে অপরাধী হইবে। আমি 
আশ! করি তাহার সেরপ করিবে না। যদি তাহারা সেইরূপ চেষ্টা কৰে 
তাহা হইলে তাহারা কংগ্রেস সংস্থার শোচনীয় অমর্যাদা করিবে। কারণ 
কংগ্রেস তাহার সেবার অধিকারে কেবল তালিকাভুক্ত কংগ্রেী অথব] তাহার 
প্রতি সহানুভূতিশীল ব্যক্তিদেরই প্রতিনিধি নয়. তাহার শত্রদেরও প্রতিনিধিত্ব 
দাবী করিতে পারে। কাজেই যে কোন শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের কুকার্ষের 
জন্য কংগ্রেসকে দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হুইবে। সমগ্র ভারতের প্রাকৃতিক, 
অর্থনৈতিক এবং আধ্যাত্মিক অবস্থা উন্নত করিবার ভার কংগ্রেসেরই গ্রহণ 
করা উচিত। কারণ এপ কর্তব্য পালনের সথযোগ পাওয়া তো সৌভাগ্যের 
কথা। আর এইরূপ কাজের দ্বারা কংগ্রে তাহার সুচনা হইতে যে গৌরবের 
দাবী করিয়া আসিতেছে সেই যোগ্যতা অর্জন কবিবে। বস্কত এখানকার 
উন্মত্ত দাঙ্গাহাঙ্কামার ব্যাপারে একজনও কংগ্রেসী লি ছিল না এরূপ কথা 
উচ্চারণ করাও অন্তায় হইবে। 
আহত এবং জ্ুদ্ধ মুসলমানগণ বিহারের হিন্দুদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ 


৭__৬ষ্ঠ 


ট গান্ধী-রচনাসম্ভার 


আনিয়াছে তাহাতে অযৌক্তিক কিছু নাই। বহু হিন্দু তো মুসলমান ভাইদের 
রক্ষা করিবার জন্য জীবন পর্যন্ত উংদর্গ করিয়াছে_মুসলমানদের অভিযোগের 
প্রতিবাদে এরূপ উত্তর কর] চলে না, আর মুসলমানের! একথাও বলিয়াছে যে, 
বিশ্বের ইতিহাসে বিহারের নৃশংসতার তুলনা মিলিবে না। অবশ্ত আমি 
ইচ্ছা করিলে ইতিহাসের এবূপ অনেক নজির দেখাইতে পারি যেখানে 
মানব-পিশাঁচের! বিহারের হিন্দুদের অপেক্ষাও অধিকতর সাংঘাতিক অপরাধ 
করিয়াছে । কিন্তু নিক্তির ওজনে অপরাধের গুরুত্ব বিচার করিয়া তাহাদের 
তুলনা করা অপরাধ-- আমি সেই অপরাধ করিতে চাই না। তাহ ছাড়া, যে 
ব্যক্তি প্রকৃতই অনুতপ্ত দে কখনও__-আঁমি তো আর আমার পূর্ববর্তীগণের মত 
অপরাধ করি নাই এরূপ বৃথা যুক্তিতে নিজের মন ভুলাইতে চাহিবে না। 

সৎকার্ধ করিবার ব্যাপারে পূর্ববর্তীগণকে অথবা নিজের পূর্বরূত সেবা 
কাকে ছাড়াইয়। যাইবার জন্য প্রতিযোগিতার যথাযোগ্য স্থান আছে। বহু 
অবিবেচক হিন্দু আছেন ধাহার! পরিতৃপ্তির সহিত এই ভ্রান্ত ধারণা পোষণ 
করিতেছেন যে বিহারের ব্যাপারই নোয়াখালির ন্যায় অরাজকতাব যদৃচ্ছ 
প্রমার কদ্ধ করিয়। দিয়াছে । এ সকল হিন্দুদের আমি স্পষ্টভাবে জানাইয়। 
দিতে চাই যে, এই ধরণের চিন্ত। স্বাধীনতা এবং বীরত্বের নিদর্শন নয়, তাহ। 
দাসত্ব ও নরকের পথই প্রশস্ত করিতেছে । বর্বরতার যে প্রকাশ আমরা 
দেখিলাম, তাহা ষে আমাদের সভ্যতা, ধর্ম অথবা স্বাধীনতাকে রক্ষা করিবে 
কাহারও পক্ষে এরূপ বিশ্বান কর৷ অত্যন্ত ভীকুতার পরিচায়ক। সম্প্রতি 
আমি গ্রত্যক্ষলদ্ধ অভিজ্ঞত। হইতে এই কথ। বলিতে পারি যে এক পক্ষে 
যেখানে ভীরুতা থাকে অপরপক্ষে দেখানে নি রতা দেখা যায়। নৌয়াখালি 
ঘে বর্বরতার পরিচয় দিয়াছে তাহার অন্থনরণ না করিয়া মন্ুষ্বোচিতভাবে 
বর্বরতার প্রতিদান করাই নোয়াখালির প্রতিশোধ লইবাঁর প্রকৃষ্ট উপায় । 
ক্ষতিপূরণের চিন্তা না করিয়া এবং কোন প্রকারে নিজ সম্মানকে ক্ষুণ্ন না 
করিয়া মরণ বরণ করিবার দুর্জয় সাহন দেখানোই মনুম্তোচিত কাজ। 
শ্রোতৃবর্গকে এবং তাহাদের মধ্য দিয়া সমগ্র ভারতবাসীকে আমি ন্মরণ করাইয়। 
দিতেছি যে ভারতবর্য যদি প্রকৃতই সর্বতোভাবে শ্বাধীন হইতে চায়, তবে 
তাহাকে বর্বরোচিত পন্থা! পরিত্যাগ করিতে হইবে । যাহারা এই পন্থা! অনুনরণ 
কিতেছে তাহার একদিন আবির করিবে যে ভারতের মুক্তির ক্ষণ তাহার! 
পিছাইয়। দিতেছে । 


বিহার ভাইবি ৯৯ 
ঈশ্বর-নির্ভরতা শুদ্ধচিতদের জন্য 


বাকিপুর। ৬-৩-৪৭ 


এক সময় ছিল যখন হিন্দু-মুসলমান প্রতিবেশীর ন্যায় শাস্তিপূর্ণভাবে 
পাশাপাশি বাদ করিয়াছে। আর যদি অবস্থা এমনই হয় যে উভয়েই 
পরম্পরকে বন্ধু বলিয়া মনে করিতেছে না, তাহা হইলে অন্ততঃ যেন তাহারা 
পরম্পরের প্রতি শক্রর নায় আচরণ না করে। মুমলমানদের মধ্যে এই আশঙ্কা 
রহিয়াছে যে হোলি উপলক্ষে তাহাদের উপর আবার নৃতন করিয়া আক্রমণ 
করা হুইবে। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে নৌয়াখালির এবং ত্রিপুরার হিন্দুদের 
মুখে যে কথা শুনিয়াছি এখানকার মু্লমানদের মুখেও ঠিক সেই কথাই 
সুনিতেছি। পাঁটনা এবং নোয়াখালিতে একই ব্যাপার শুনিতে হইতেছে 
বলিয়া আমি লজ্জা বোধ করিতেছি । কাজেই আমি নোয়াখালির হিন্দুদের 
যাহা বলিয়াছি এখানকার মৃঘলমাঁনদেরও ঠিক ঘেই কথাই বলিব। আমার 
কথ! এই যে, মানুষের ভয় সর্বপ্রকারে পরিত্যাগ করিয়া আপনার] ঈশ্বরের 
উপর নির্ভর করুন। অবশ্য আমি একথাও মানি যে এই উপদেশ সর্বসাধারণের 
জন্য নয়, শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিরাই ইহা! পালন করিতে পারে। 


অনুতাপ আন্তরিক হউক 


বর্তমানে 'বন্দেমাতরম্ঠ, "জয় ভারত” বা! “জয় হিন্দ” ধ্বনি মুসলমানদের ভীত 
করিয়া! তোলে। কিন্তু 'ভারত কী জঙ্' এই ধ্বনিতে কি "মুসলমান কী ক্ষয়” 
চিত হইতেছে? ব্যাপারটি এরূপ অবস্থায় আসিয়াছে যে, ইহ1 গভীর লজ্জার 
কথা। বনু মুলিম লীগের সমস্য বন্ধুর সহিত আমার সাক্ষাৎকার হইয়াছে । 
আমার মনে হয় তাহারা অকপট চিত্তেই আমার সহিত কথাবার্তা বলিয়াছেন । 
তাহারা আমাকে জিজ্ঞাস! কৰিয়াছেন যে, মুসলমানদের সত্যই বিহার প্রদেশে 
থাকিতে দেওয়া হইবে কিনা। এমন কি ডঃ সৈয়দ মামুদের ন্যায় কংগ্রেসী 
মুললমানেরাঁও বর্তমান অবস্থায় তাহাদের অন্বস্তিকর অবস্থার কথা ব্যক্ত 
করিয়াছেন। ভাই-এর ভয়ে ভাইকে যদি এন্ূপ আতঙ্কিত অবস্থায় থাকিতে 
হয় এবং এই সংবাদ ষদি সত্য হয় তাহা হইলে আমার পক্ষে তো ইহা অসহ। 
হিন্দু মুসলমান কি পুনরায় পরস্পরের প্রতি উন্মত্তবৎ আচরণ করিবে। এব্ধপ 
ঘটিলে ভারতবর্ষে রক্তের নদী প্রবাহিত হইবে। 


১০৩ গাঁন্ধী-রচনা সম্ভার 


আমার দৃঢ় বিশ্বা এই যে রক্তারক্তির বিপরীত অবস্থা যদি সত্যই 
আমরা কামনা করি, তাহা হইলে কখনই ভারতের সেই দুর্ভাগ্য আসিবে না। 
নারীদের উপরই আমার আস্থা সর্বাধিক । কারণ আমি একথা বরাবরই বলিয়া 
আসিয়াছি যে তাহারাই অহিংসা ও স্বার্থতাঁগের মূর্ত প্রতীক। আর এই 
ত্বার্থতাগ ভিন্ন অহিংসা কখনও সফল হইতে পারে না। আপনারা হোলি 
উত্সব এমন ভাবে পালন করুন যাহাতে সকল মুসলমানই যেন অন্ভব করে 
যে, হিন্দুর তাহাদের প্রতি যে আচরণ করিয়াছে তজ্জন্য তাহার অন্ুত্ধ তো 
বটেই, অধিকন্ধ মুমলমান ভাইদের প্রতি তাহাদের বমান প্রীতি এতই যে 
তাহা পূর্বের বিরুদ্ধ মনোভাব ধুইয়া মুছিয়া দিয়াছে । হোলি উপলক্ষে যদি 
পুরান সেই মৈত্রীর ভাব পুনরায় জাগ্রত হয়, তবেই হোলি প্ররুত ধর্মোসৰে 
পরিণত হইবে। 

আর একটি বিষয় আপনাদের বলিবার আছে। আমি আশা করি যে, 
আমার আবেদন আপনাদের নিকট যেখানে পৌছিবে সেখানেই তাহা 
ম্যায়-বিচার পাইতে সমর্থ হইবে । আমার নিকট সংবাদ আসিয়াছে যে অগ্যাবধি 
মুদলমান রমণীগণ হিন্দুগৃহে আবদ্ধ আছেন। যদি সংবাদটি সত্য হয় এবং যদ্দি 
এ সকল নারী এখনও জীবিতা থাকেন, তাহা হইলে তাহাদের প্রত্যেককেই 
অবিলম্ে নিজ গৃহে পাঠাইবার ব্যবস্থা কর! হইবে, এই আশা আমি করি। 
দুন্কৃতকারীদের প্রকৃতই অন্থৃতপ্ধ হওয়া উচিত। তাহাদের যে সত্যই 
অন্থতথ্থ হওয়া উচিত ও কৃতকর্মের জন্য সাহসের সহিত শাস্তি লওয়! উচিত, 
এ বিষয়ে তাহাদের বুঝাইয়৷ বল! প্রত্যেক হিন্দুরই কর্তব্য। তাহারা যদ্দি 
এতদূর করিতে ন1 পারে, তাহা হইলে তাহার অস্তত অপন্ৃতা নারীদের আমার 
কাছে অথবা রাঁজেন্দ্রবাবুর কাছে যেন পাঠাইয়া দেয়। 

কেবল উপর উপর মহুতাপ দেখানো অথবা অর্থের সাহায্যে ক্ষতিপূরণ 
দেওয়াই যথেষ্ট নয়। তাহাদের অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হউক, ইহাই প্রকৃত 
প্রয়োজন । তাহাদের অন্তরে যে বিদ্বেষ ও ওদাশীন্যের বিষ সঞ্চারিত 
হইয়াছে প্রেম আপিয়া যেন সেখানে বাসা বাধে । প্রেমের দ্বীপ্তিতে যেন 
প্রত্যেকটি মুনলমান স্ত্রী-পুকষ অথবা শিশু সম্পূর্ণ বাধামুক্ত ভাবে নিজ নিজ 
ধর্মাচরণ করিবার মত স্বাধীনতা পায় এবং মনের দিক হইতে তাহারা যেন 
সেই শ্বাধীনতা৷ ও নিরাপত্তা অনুভব করিতে পারে। প্রার্থনা করি হোলি 
উৎসবে সম্প্রীতির সম্পর্কই যেন এই ছুইটি সম্প্রদায়ের মধ্যে স্ঞারিত হয়। 


বিহার ডাইরি ১৯১ 
আমি শ্রান্ত 


৭-৩-৪৭ 
এখানে আসিবার ঠিক আগেই আমি কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রীম লইয়াছিলাম। 
হিন্দু এবং মুসলমান বন্ধুরা যে সকল তথ্য এবং বিবরণ আনিয়াছিলেন 
তাহা শুনিতে আমার সারাদিন কাটিয়া গেল। কেহই কিন্তু নিশ্চয়তার 
সহিত আমাকে একথা বলিতে পারিলেন না যে অবস্থা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক 
হইয়াছে। ইহাতে আমার মন শ্রান্ত হইয়। পড়িয়াছে, তাই আমি কিছুক্ষণ 
বিশ্রাম লইয়াছি। 
গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্নিত স্থিতগ্রজ্জের আদর্শ সদাসর্বদাই আমার সম্মুখে 
রহিক়াছে এবং আমি অবিরাম মেই আদর্শে পৌছিতে চেষ্টা করিতেছি। 
অপরে আমার সম্বন্ধে যাহাই বলুক না! কেন, আমি জানি যে এ আদর্শ হইতে 
আমি বহুদূরে রহিয়াছি। যখন কেহ প্রকৃতই এরূপ আদর্শ অবস্থায় পৌছান, 
তখন তাহার চিন্তা এরূপ শক্কিপূর্ণ হয় যে তদ্বার! তাহার চতুপার্বস্থ সকলেরই 
রূপান্তর ঘটে। কিন্ত বর্তমানে আমার মধ্যে সেই শক্তি কোথায়? আমি 
এইটুকুই বলিতে পারি যে অন্যান্ত সকলের ন্যায় আমিও সাধারণ মাটিতে 
তৈয়ারী নশ্বর জীব, কেবল গীত আমাদের সম্মুখে যে সুউচ্চ আদর্শ রাখিরাছে 
তাহার দিকে অগ্রসর হইতেই আমি অবিরাম চেষ্টা! করিতেছি । 


পাপ. অনুপাতে প্রায়শ্চিত্ত 


আজ সদ্ধ্যায় আমার কথ! মাত্র তাহারাই শুনিতেছেন দাঙ্গীকাঁরীদের উপর 
ধাহাদের হয়ত কোন প্রত্যক্ষ প্রভাব নাই । সেইজন্য আমি গভীরভাবে চিন্ত। 
করিতেছি নোয়াখাপির স্থায় গ্রামে গ্রামে পরিভ্রমণ সু করিব কিনা । কারণ 
এইরূপ করিলেই আমার চিন্তার যদি কোন সামান্য শক্তি থাকে, তবে তাহা 
মুসলমান ভাইয়ের উপর অন্যান আচরণ করিয়াছে এইরূপ কোন সুদূর 
গ্রামবাসীর হৃদয়ে প্রত্যক্ষভাবে সঞ্চারিত হইতে পারিবে । 

তুলসীদাসের রামায়ণের ক্ষেত্র বিহার । একজন বিহারী, সে যতই দরি্ 
এবং যতই অশিক্ষিত হউক ন]1 কেন, তাহার কে এই মহাকাব্যের স্থবু নিয়ত 
উৎসারিত হইয়া উঠে। পাঁপ কি তাহা বিহারীর! জানে, আর পুণ্য কি 
তাহাও তাহাদের অবিদিত নয়। যে/ছুষ্কার্য তাহারা করিয়াছে তাহার 
পরিমাণ সাংঘাতিক, কাজেই তাহার প্রায়শ্চিত্তও সেই অনুপাতে হওয়া উচিত। 


১০২ গান্ধী-রচনাসম্ার 


একটি উক্তি আছে : «পাপী যত ভয়ঙ্কর হইবে, তাহার প্রায়শ্চিত্তও তত কঠোর 
হওয়া চাই।” যাহার] তোমাদের হাতে নির্ধাতিত হইয়াছে, তাহাদের নিকট 
এই মনোভাব লইয়াই তোমাদের যাঁওয়! উচিত এবং তাহাদের প্রতি যে অন্যায় 
আচরণ করা হইয়াছে তাহার প্রত্তীকার করা আবন্তক। £ 


ক্ষতিপূরণ করুন 


গত সন্ধ্যায় আমি বলিয়াছিলাম যে, যে সকল মুসলমান মহিলা এখনও 
হিন্দুদের গৃহে আটক আছে বলিয়া! শুন! যাইতেছে তাহাদের ফিরাইয়া দেওয়া 
উচিত। দুস্কৃতকারীর। যদ্দি আত্মপ্রকাশ করিয়া নিজেদের অপরাধ স্বীকার 
করে এবং যোগ্য শাস্তি লইতে যদ্দি তাহারা প্রস্তত থাকে তবে তাহা সত্যই 
সাহসের কাজ হইবে । যদি সেই সাহস না থাঁকে, তবে তাহারা! যেন অন্ততঃ 
সত্ীলোকদের ফিরাইয়া দেয়। এজন্য অবশ্য তাহাদের কোন ভয়ের কারণ 
নাই। আর একটি কাজ আমি তাহাদের করিতে বলিব। সংবাদ পাওয়া 
গিয়াছে যে প্রীয়,এক কোটি মূল্যের সম্পত্তি লুষ্ঠিত হইয়াছে অথবা বিনষ্ট 
হইয়াছে । আসলে সম্পত্তির মূল্য ঠিক কত তাহাতে কিছু আসিয়! যায় না । 
কাঁরণ কোন ব্যক্তির যদি ছুইটি টাঁকা থাকে, আর সেই দুই টাকাই যদি খোয়। 
যায়, তাহা হইলে এ ব্যক্তির তো যথাসধন্থই গেল বুঝিতে হইবে। কাজেই 
প্রদেশের যেখানেই লুঠতরাঁজ হইয়াছে সেইখানেই যাহাতে লুষ্ঠিত সম্পত্তি 
প্রত্যর্পন.করা হয় অথবা তাহার জন্য উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় হিন্দুদের 
সে বিষয়ে সচেষ্ট হওয়া কর্তব্য । সম্পত্তির অধিকারীর যদি মৃত্যু ঘটিয়া থাকে, 
সেক্ষেত্রে লুণ্ঠিত সম্পত্তি অথবা তাহার ক্ষতিপূরণ মৃত ব্যক্তির আত্মীয়দের 
দেওয়া উচিত। 

বিহারীর1 রামায়ণের দেশে বাস করে। বামায়ণের মহৎ শিক্ষা অন্যাঁয়ী 
তাহারা মৃত্যু পর্যস্ত বরণ করিতে চাহিয়াছে। সেই বিহারীদের নিকট হইতে 
এইটুকু আশা আমি নিশ্চয়ই করিতে পারি । 


সণকাজের অনুগামী হন 
৮-৩-০৪৭ 
যে কাজ লইয়া আমি বিহারে আসিয়াছি মাত্র সেই বিষয় লইয়াই আগ 
আলোচনা করিতেছি। এজন্য শ্রোতৃবর্গ যেন আমাকে ক্ষমা করেন। 


বিহার ডাইরি ১০৩ 


মুদলমানের! যে নির্যাতন ভোগ করিয়াছে তীহা!র কাহিনী দিনের পর দিন 
শুনিয়া! ঘাঁওয়া আমার কর্তব্য । তাহাদের মধ্যে একজন আমার নিকট আসিয়! 
অভিযোগ করিয়! বলিয়াছে যে এই ছুই দিন পূর্বেও মুসলমান বাঁড়ী হইতে 
জিনিষ পত্র চুরি গিয়াছে । অবস্থা যদি সত্যই এরূপ হয় তবে তাহা অত্যস্ত 
দুর্ভাগ্যের কথা । আর সর্বত্রই যদি এরূপ অবস্থা চলিতে থাকে তাহা হইলে 
বুঝিতে হইবে যে কোনরূপ অন্থশোঁচনার মনোভাব এখানে নাই। আর 
অন্নুতাঁপের মনোভাব না থাঁকিলে বিহারে কেন সারা ভারতে এই ছুই 
সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলনের কোন সম্ভাবনা নাই। 


কাঁজেই আমি যে টেলিগ্র!'ম পাইয়াছি তাহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। 
টেলিগ্রামে আমাকে সতর্ক করিয়৷ দেওয়া হইয়াছে যে আমি যেন বিহারের 
হিন্দুদের নিন্দা না করি। কারণ তাহারা যা! করিয়াছে তাহ কর্তব্যবোৌধেই 
করিয়াছে । একথা বলিতে আমার এতটুকুও দ্বিধা নাই যে টেলিগ্রাম 
প্রেরক এরূপ সতর্কবাণী ছার ভারতের অথব] হিন্দু ধর্মের কোনই কল্যাণ 
করেন নাই। নিজ ধর্মে জীবস্ত অবস্থাসম্পন্ন হিন্দু হিসাবেই আমি এই কথা 
বলিতেছি। আর আমি নিজেকে অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ হিন্দু বলিয়াই মনে করিতে 
পারি। কারণ নিজেকে হিন্দু মনে করার সঙ্গে সঙ্গে আমি নিজেকে একজন 
সৎ মুসলমান, খ্রীষ্টান, পাশা অথবা! ইহুদী বলিয়াও দাবী করি এবং 
উপস্থিত শ্রোতাদ্দেরও সকলকে আমি অনুরূপ মনে করিতে বলি। কাজেই 
কোন হিন্কু বা অপর কোন ধর্মীবলম্বী ব্যক্তির দুক্ষা্ধকে আমি যদি সৎকর্ম 
বলিয়া জাহির করি তবে নিজেকে হিন্দু বলিয়া অভিহিত করিবার দাবী 
আমি হারাইব। 


আপনার! যে দুষ্কার্ধ করিয়াছেন তাহার প্রতি আপনাদের দৃষ্টি খুলিয়া 
দিয় আমি সৎকর্ম করিব বলিয়াই মনে করি। আপনার] যেন পাঞ্জাবে যে 
জাতীয় অনিষ্টকর কার্য সংঘটিত হইতেছে তাহার দ্বার] প্রভাবিত না হন। 
আপনার! যদি নিজেদের স্বাধীন ভারতের স্বাধীন নাগরিক বলিয়া মনে করেন 
তাহা হইলে ভারতের অন্য অংশে অথবা অন্তত্র যে অন্ায় সংঘটিত হইতেছে 
তাহার কথা নিয়! আপনারাও যেন অন্যায় কার্ধ করিয়া না বসেন। যাহ! 
সৎ, যেখানেই তাহার সন্ধান পাওয়া যাউক না কেন, তাহাকে গ্রহণ করা 
এবং তাহার অনুগামী হওয়া আমার এবং আপনাদের কর্তব্য । 


১০৪ গান্ধী-রচনাসন্ভার 


গণতন্ত্র ও জনগণের চাদা 


চারদিন হুইয়! গেল আমি আপনাদের মধ্যে রহিয়াছি। কাঁজেই নির্যাতিত 
মুসলমানদের প্রতি এবং আপনাদের নিজেদের প্রতি যে কর্তব্য আপনাদের 
রহিয়াছে সে সম্ধদ্ধে আমি আপনাদ্দিগকে সচেতন করিবার প্রয়াস পাইতেছি। 
এই কর্তব্য হইল নিগৃহীত নরনারীর সাহাযাকল্লে যথাসম্ভব অর্থদান করা । 
আমি এই অন্থরোঁধ করিব যে অহ্ুশোচনার প্রতীক হিসাবেও আপনারা এই 
কাজে যথাসম্ভব দান করুন। কাহাকেও কোনরূপ জিজ্ঞাসাবাদ না করিয়াঁও 
আমাকে এই পোজ! কথাটি আপনাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতে হুইতেছে-_ 
ইহা পরিতাপের বিষয়। নোয়াখাঁলির দুর্গতদের জন্ত বহু হিন্দু আমার নিকট 
চাদ] পাঠাইয়াছিলেন। এঁ ঠাদীর পরিমাণ মনে হয় তিন লক্ষ টাক] হইবে । 
আশ! করি আপনাদিগকে ব্যাপারটি স্মরণ করাইয়া দিবার পর আপনার! 
যথেষ্ট পরিমাণে চাদ পাঠাইবেন। প্রত্যেকটি পাই পয়সার খরচের হিসাৰ 
অবশ্থই থাঁকিবে। লোকায়ত্ব সরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, অতএব টাকার 
ব্যাপারে তাহারাই সকল দাক়িত্ব লইবেন-_এইবপ ভ্রান্ত ধারণায় আপনার 
নিজেদের প্রতারিত করিবেন না। 

গভর্ণমেণ্ট যত বেশী গণতান্ত্রিক হইবে সাধারণের তহবিল ব্যবহারের ততই 
তাহাদের অন্থবিধা ভোগ করিতে হইবে। সুশৃঙ্খল সমাঁজ-বাবস্থায় গভর্ণমেন্টের 
অর্থ-ব্যয়ের একটি' নির্দিষ্ট সীমা আছে, সেই সীমার অতিরিক্ত ব্যক়্ করিতে 
হইলে জনসাধারণের প্রদত্ত টা হইতেই তাহা করা সম্ভব । 


আদর্শ কর্তব্যের কথা, 


৪-৩-৪৭ 


নপ্তাহে একদিন করিয়া মৌন অবলম্বন করা আমার পক্ষে ভাল। সারাদিন 
সম্পূর্ণ মৌন থাকা যদি সম্ভব নাও হয়, তথাপি লোকে যদ্দি দিনে কয়েক ঘণ্টা 
চুপ করিয়! আত্মাহুপন্ধান করে তবে কতই না ভাল হয়। লোকে যদি এইরূপ 
আত্মিক অনুশীলনে অভ্যান্ত হইয়া! যায়, তবে তাহার পক্ষে বিহারে যে জাতীয় 
ুষ্ার্য সংঘটিত হইয়াছে তাহা ঘট! সম্ভব হইবে না। কিন্তু মৌনতা অবলম্বন 
স্ঘন্ধে আলোচন]! করিবার ক্ষেত্র ইহ] নয়। 

এই প্রদেশের লজ্জাকর হত্যাকাণ্ডে যাহারা ব্যক্তিগতভাবে যোগদান কৰে 
নাই সংক্ষেপে তাহাদের কর্তবা হইল নিজেদের চিন্ত।কে শুদ্ধ কর]। মানুষের 


বিহার ডাইরি ১৬৫, 


চিন্তা যদি পবিভ্র না হয় তবে তাহার কার্ধ শুদ্ধ হইতে পারে না । অনুসরণের 
হারা পবিত্র কাজ করা যায় না। কোন ব্যক্তিযদি অপরের সৎকর্ম অনুসরণ 
করিয়া ভাল হইতে চেষ্টা করে তাহ! হইলে তাহার আচরণ অপরের উপর 

কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। কারণ আসলে এ আচরণে সত্য 
পদ্দার্থ কোথায়? কিন্তু যে ব্যক্তির আচরণ অন্তর ও বাহির উভয়ত শুদ্ধ, 
তিনি অবিলম্বে জানিতে পারেন, কি প্রকারের চিন্তাধারা প্রতিবেশীর আচরণকে 
প্রভাবিত করিতে সক্ষম। চিস্তা ও আচরণের পরিশুদ্ধতা যদি রক্ষিত 
হয় তবে 'যে ধরণের কার্যাবলী বিহারের সুনামকে কলঙ্কিত করিয়াছে, 
তাহার পুনরাবৃত্তি ঘটিতে পারে না। কিন্তু পৃথিবীর অগ্রগতি সরল রেখার 
হ্যায় সোজা পথে হয় না। সকল চিন্ত] ও কর্ম কখনও্ড সমাম্তরাল পথে এবং 
সম গতিতে অগ্রসর হয় না। তাই কোন নিদ্দি ই কালে একই সঙ্গে সকল 
মাহবেরই চিন্তা ও কর্ম সম্পূর্ণভাবে শুদ্ধ হইতে পারে না। 


আজ সন্ধায় তাই আমি কেবল আদর্শ কর্তব্যের কথাই বলিব। সকল 
কর্মীরই এই আদর্শ সম্মুখে রাখা উচিত। যদি যথেষ্ট সংখ্যায় কর্মী পাওয়া 
যায়, তাহা হইলে দুক্কৃতকারীদিগকে তাহাদের কর্মের ফলাফল বুঝাইয়া বলা 
উচিত যে তাহাদের কাজের ছ্বারা তাহাদের ব্যক্তিগত কোন কলাণ তে! 
হইবেই না, অধিকন্ত হিন্দু ধর্ম অথবা দেশেবুও কোন মঙ্গল সাধিত হইবে না। 
তাহাদের বুঝাইয়। দেয় দরকার যে যাহাদের ক্ষতি সাধন করিতে তাহারা 
চাহিয়াছিল, আসলে তাহাদের কোনই ক্ষতি হয় নাই। তাহ] ছাড়! তাহারা 
যাহাতে শ্বেচ্ছায় 'আত্মপ্রকাশ করিয়া সর্বসমক্ষে মুক্তকণ্ে নিজ দৌষ স্বীকার 
করে দে বিষয়ে তাহাদের বুঝাইন্া বলিতে হইবে । অপহৃত নারীদের এবং 
লুন্তিত দ্রব্যাদি তাহারা যেন যথাস্থানে ফিরা ইয়া দেয়। 


আইন করিয়া হৃদয়ের পরিবর্তন সাধন সম্ভব নহে। মাহ্ষের চিন্তার 
পরিবর্তন সাধন করিয়াই তাহা কর! সম্ভব। আর হৃদয়ের পরিব্তন 
ঘর্দি লাধিত হয়, তখন আর বাধ্যতামূলক কোন আইনের প্রয়োজন 
থাকিৰে না। 

গত দাঙ্গ'য় প্রপীড়িত মুসলমান নর-নারীকে সাহায্য দিবার জন্য আমি 
আপনার্দিগকে বলিয়াছি। গতকল্য আপনারা ইহার জন্য প্রস্বত হইয়। আসেন 


নাই। আজ এই মহৎ কাজে আপনার! যথাসাধ্য দান করিবেন বলিয়া! আমি 
আশা করি। | 


১০৬ গান্ধী-রচনাসমভার 
জীবন অখণ্ড 


পানা, ১*-৩ ৪৭. 
অনেক সাংবাদিক অনুযোগ করিয়া বলিয়াছেন যে প্রার্থনাসভাগুলিকে 
আমি আমার প্রিয় রাজনৈতিক মতামত প্রচারের জন্যই ব্যবহার করিতেছি । 
কিন্ত এজন্য আমি তো নিজেকে কোনবূপে অপরাধী বোধ কব্রিতেছি ন1। 
মাঁনবজীবন অখণ্ড, ইহাকে বিভিন্ন বিভাগে ভাগ করা চলে না। রাজনীতি ও 
নীতিশাস্কে তাই বিচ্ছিন্ন করিয়! দেখা যায় না। যেবাবসায়ী অপরকে 
ঠকাইয়৷ অর্থ সঞ্চয় করিয়াছে, সে যদি মনে করে সে তথাকথিত ধর্মকার্ষে 
তাহার অসৎ উপায়ে অজিত অর্থের কিছু অংশ ব্যয় করিলে তাহার পাঁপ 
মোচন হইবে তাহা! হইলে সে নিজেকেই ঠকাইবে। মানুষের অধ্যাত্মসত্ত। 
হইতে তাহার দৈনন্দিন জীবনকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা যায় না। কারণ উভয়ে 
পরস্পরকে প্রভাবিত করে। 


বিধান ও বিধানকর্তা অভিন্ন 


বস্তুত একথাও বলা যায় যে, যে নিয়ম সার বিশ্বকে বিধৃত করিয়া আছে, 
তাহা বিশ্ববিধানের নিয়ন্তা হইতে অভিন্ন । মানবের ভাষায় বলিতে গেলে 
একথাও ব্লা যাঁয় যে, রাজা কোন দোষ করিতে পারেন না। কিন্তু ভগবানের 
রাজ্যে এরূপ পার্থক্যও চলে নী। আমরা কেবল এ কথাই বলিতে পারি যে 
বিশ্ব-বিধানের কোন দোষ ক্রটি নাই, কারণ বিধান এবং বিধানকর্তা এক এবং 
অভিন্ন। সামান্য তৃণ খণ্ডও ঈশ্বরের বিধান হইতে মুক্ত নয় । 


আত্মকলহের পরিণাম দাসত্ব 


একটি পত্রে আমাকে ম্মরণ করাইয়া দেওয়! হইয়াছে যে বিভিন্ন সম্প্রদায় 
পরস্পরের ধর্ম সম্পর্কে যাহাতে উদার মনোভাব পৌধণ করিতে পারে, সেজন্য 
আমি যে চেষ্টা করিতেছি তাহা সকলই বিফল হইতেছে, কারণ হিন্দুমুসলমানের 
যে কলহ, তাহার উৎপত্তি ধর্মের বিভিন্নতার জন্য নয়; এই কলহ আসলে 
রাজনীতির ব্যাপার । এবং এই রাজনৈতিক বিভিন্নতাঁর মার্কা, হিসাবেই 
ধর্মকে চালানো হইতেছে । বন্ধুটি এই মত পোষণ করিয়াছেন যে একদিকে 


বিহার ডাইরি ১০৭, 


অখণ্ড ভারত এবং অন্যদিকে বিভক্ত ভারত, ছন্ঘ এই ছুই-এর মধ্যে । আমি 
একথা শ্বীকার করিতেছি যে বিভক্ত ভারতবর্ষের প্ররুত তাৎপর্য কি তাহাই 
আমি এখনও ভালভাবে বুঝি না। কিন্তু আমি আপনাদের বুঝাইতে চাই যে 
এই হবন্দকে তথাকথিত রাজনৈতিক ছন্দ বলিয় ধরিয়া লইলেও ফি সেই কারণে' 
সমস্ত শিষ্টাচার এবং সুনীতি জলাঞুলি দিতে হইবে। মানুষে মানষে ছন্দ যখন 
নীতিবোধ বিবজিত হয়, তখন তাহা পরিমাণে একমাত্র আণবিক-বোমার 
ব্যবহারে গিয়া দাড়ায় । আর আণবিক বোমার ব্যবহারে তো মানবতা 
লেশমাত্র থাকে না। ভারতবর্ষের লৌকেদের মধ্যে সত্যই যর্দি কোন পার্থক্য 
আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে কি ৪* কোটি নরনারী পশুর স্তরে নামিয়া 
আসিয়া শ্রীলোক, শিশু ও নিরপরাধের উপর নিষ্ঠ্রভাবে অত্যাচার করিবে 
এবং দেজন্য কি তাহাদের এতটুকু বিবেক-দংশন থাকিবে না? তাহারা 
কি ভদ্রভাবে বন্ধুর মনৌভাব লইয়া নিজেদের কলহ মিটাইয়! লইতে পাঁরিবে 
না? ভারতবাসী যদি ইহা করিতে অক্ষম হয়, তাহ] হইলে শেষ পর্যন্ত 
দ্রাসত্বই তাহাদের ভাগ্যে আছে। আর সেই দাসত্ব কোনদিন মোচন করা 
যাইবে না। 


স্ত্রীলোকের ভূষণ 


পানা? ১৯১-৩-৪৭ 


উপস্থিত ইহাই বোধ হয় পাটনায় আমার এই শেষ প্রার্থনা-সভা। কারণ 
কাল হইতে আমার যাত্রা! সরু হইবে। আগামী কয়েকদিন আমি পাটনাকে 
কেন্দ্র করিয়া বিভিন্ন স্থানে যাইব এবং বিশ্রামের জন্ত রাত্রে এখাঁনে চলিয়া 
আমিব। কাজেই প্রার্থনা-সভ1 এখানে অনুষ্ঠিত হইবে না। আমি আশা করি 
যে, গত কাল মুসলমান হুর্গতদের জন্য যেভাবে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহা 
অব্যাহত থাকিবে । এ পর্যস্ত সংগৃহীত চাদ! প্রায় ছুই হাজারে উঠিয়াছে। 
তাহাছাড়া কিছু অলঙ্কারও পাওয়। গিয়াছে, সেগুলি এখনও নীলাম কর! 
হয় নাই। স্রীলোকেরা! যে তাহাদের অলঙ্কার দান করিয়াছে এজন্য আমি 
আনন্দিত। এই প্রদক্ষে আমার একথা মনে হইতেছে যে পবিত্র অস্তঃকরণই 
স্বীলোকের শ্রেষ্ঠ ভূষণ । কোন অলঙ্কারই এ শ্রেষ্ঠ ভূষণের স্থান অধিকার 
করিতে পারে না। 


১০৮ গাক্ধী-রচনাসভার 


অহিংস! নিজ্ক্রিয়ত নয় 


[গানম্বীজী অতঃপর জনৈক সাংবাদিক কর্তৃক প্রোরিত এক পত্রের উল্লেখ 
করিলেন]. 


পত্রের উত্তরে আমি এই কথা বলিতে চাই যে, কেহ যদি আমাকে কটু 
কথা বলে তবে তাহার উত্তরে কটু কথা বল! উচিত নয়। অসৎ আচরণের 
প্রতিবাদে অসৎ আচরণ করিলে অসন্ভীব কমিয়] যাঁওয়া তো দূরের কথা, তাহা 
কেবল বাঁডিয়াই চলে। ইহা তো সার্বজনীন নীতি যে কঠোরতর হিংসার 
হারা হিংসাকে জয় কর] যায় না, বাঁধা না দিয়া অথবা অহিংসভাবেই তাহার 
অবসান ঘটানো যায়। এই বাধা না দেওয়ার ব্যাপারটিকে অনেকে ভুল 
বুঝিকাছেন, এমন কি অনেকে তাহার বিরুত ব্যাখ্যাও করিয়াছেন। 
'নিষ্িয্নতার” অর্থ এই নয় যে অহিংস ব্যক্তি হিংম্র আক্রমণকাঁরীর নিকট 
অধীনতা শ্বীকার করিবে। অহিংস ব্যক্তি হিংসার পরিবর্তে সহিংস আচরণ 
তো! করিবেই না, পরস্ত জীবন পণ করিয়া এ ব্যক্তির অবৈধ দাবীর নিকট 
নতজানু হইতে অস্বীকার করিবে। 


উদাহরণশ্বরূপ কেহ যদি ভয় দেখাইয়া আঁমাঁকে পাকিস্তানের মত কোন 
একটি দাবী জোর করিয়া মানাইয়| লইতে চায়, সেক্ষেত্রে আমি তৎক্ষণাৎ 
হিংসার আশ্রয় লইতে যাইব না। আক্রমণকারীকে আমি সবিনয়ে জিজ্ঞাসা 
করিব তাহার দাবী কি। যদ্দি একথা বুঝি, মে যে দাবী করিতেছে তাহা 
প্রকূতই দাবী করিবার যোগ্য, তাহা হইলে আমি মূক্তকে ঘোষণা করিতে 
দ্বিধা বোধ করিব না যে তাহার দাবী প্রকৃতই স্তাকসঙ্গত। কিন্তু এই. দীবীর 
পশ্চাতে যদি হিংসা থাকে, তাহা হইলে অহিংস ব্যক্তি যতদিন না এ দাবীর 
যুকতিযুক্ততা৷ সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হইবেন, ততর্দিন তাহার বিরুদ্ধে নিক্ষিয় গ্রতিশোঁধ 
চালাইয়! যাইবেন। যিনি অহিংস তিনি হিংসার বিরুদ্ধে ছিংসার প্রয়োগ 
করিবেন না। “তিনি একদিকে যেমন এ ব্যাপারের সহিত অমহযোগ 
করিবেন, অন্যদিকে তেমনি এ দাবী মানিয়া লইতে অস্বীকার করিবেন। 
পৃথিবীতে চলিবার ইহাই একমাত্র সভ্য পন্থা। ইহা ব্যতীত অন্ত যেকোন 
পন্থা! অবলগ্বন করিলে মাহুষকে পাল্লা দিয়া অনিবার্ধ ভাবে যুদ্ধের জন্য 
্রস্থত হইতে হয়। যুদ্ধ প্রস্ততির এই উন্মত্ত দৌড়ের মীঝে মীঝে যখন একান্ত 
অবসন্গতা আসে, কেবল তখনই নেহাৎ প্রয়োজনবশেই শাস্তি ঘোষিত হয়। 


বিহার ভাইবি ১০৯ 


আর এই শান্তির সময় আসলে অধিকতর হিংসাত্মক কাজের প্রস্ততির সময় 
মাত্র। হিংসাকে অগ্রিকতর হিংসার দ্বারা দ্বাবাইয়! যে শান্তি প্রচেষ্টা তাহা 
অনিবার্ধভাবে আণবিক বোমা এবং এজাতীয় মনোভাবের স্থটি করে । আর 
এরূপ মনোভাব হিংসার এবং সেই হেতু তাহা গণতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিলোপ স্থচিত 
করে, কারণ অহিংস! ব্যতীত গণতন্ত্র সম্ভব নয়। ্‌ 

অহিংসার শিক্ষা প্রত্যেক ধর্মেই আছে কিন্তু আমার বিশ্বাস এই যে একমাত্র 
ভারতবর্ষেই বিজ্ঞানসম্মতভাবে ইহার শ্রয়োগ কর। সম্ভব হইয়াছে । ভারতের 
অগণিত সাধু দন্্যাসী তপশ্চর্ধীর পথে নিজেদের জীবনাস্ত করিয়াছেন। তাই 
কবিগণও উপলব্ি করিয়াছেন যে তাহাদের এই ত্যাগের মহিমাঁবলে হিমালয় 
তাছার পবিত্র শুভ্রতা লাভ করিক্লাছে। কিন্ধু আজ সেই অহিংস! ম্বৃতকল্প। 
ক্রোধকে প্রেমের দ্বারা এবং হিংসাকে অহিংসার দ্বারা জয় করিবার শাশ্বত 
নীতিকে পুনরুজ্জীবিত করিতে হইবে । আর রাজা জনক এবং রাঁমচন্দ্রের দেশ 
এই ভারতবর্ষ ছাড়া আর কোথায়ই বা তাহ! দ্রুত সম্ভব হইবে। 


সকলেই মুত্তিউপাসক 
ম্যাঙ্গল দীঘি, পাটনা, ১২-৩৪৭ 
বৃটিশ জাতি বাস্তব সম্বন্ধে অত্যন্ত দচেতন। যখন তাহারা বুঝিতে পারে 
যে কোন দেশে রাজা চালাইলে আর অর্থাগম হইবে না, তখন তাহারা আপনা! 
হইতেই সেই দেশ হইতে নিজ শাসন সরাইয়া লয়। অতীতের বুটিশ 
ইতিহাসের ধারা, এইবপই। বুটিশেরা যদি চলিয়াই যায় এবং তাহাদের চলিয়া 
যাওয়। সৃনিশ্চিত, তাহা হইলে ভারতবাঁপীর কর্তবা কি হইবে? আমরা কি 
নিজেদের মধ্যে হানাহানি করিয়া দেশমাতৃকাকে হিন্দুস্ান, পাকিস্তান, 
্রাহ্মণিস্থান, অঙ্ছ্যতস্থান প্রভৃতি ভাগে খণ্ড বিথগ্ডিত করিয়া নিজ দাসত্বকে 
কায়েম করিব? বাঙলা এবং বিহারে যাহা সংঘটিত হইয়াছে অথব! পাঞ্জাৰ 
এবং সীমান্ত প্রদেশে যাহা বর্তমানে সংঘটিত হইতেছে, তদ্দপেক্ষা উন্মত্ত আচরণ 
আর কি হইতে পাবে? 
আমরা কি নিজ মনুয্তত্ব ভুলিয়া পরম্পরের মধ্যে হানাহানি করিব? 
একজন কুপথগামী ব্যক্তি যদি মন্দির অপবিত্র করে অথবা বিগ্রহ ভাঙ্গিয়া ফেলে 
তাহা হইলে একজন হিন্দুও কি সেইজন্য মসঙ্িদ অপবিত্র করিতে যাইবে? 
এরূপ করিয়া কি কোন মন্দিরকে অথবা হিন্দুধর্মকে রক্ষা করা যায়? 


১১০ গান্ধী-রচনাসন্তার 


ব্যক্তিগতভাবে আমি মৃত্তি উপাসকও বটে, আবার মৃত্তি উপাসনার বিরুদ্ধেও 
বটে। আমি মনে করি যে, সভায় সমবেত হিন্দু মসলমান অথবা অন্ত যে কোন 
ধর্মাবলম্বী শ্রোতৃমগ্ডলীও আমলে আমারই মত, তা তাহারা মে কথা হ্বীকার 
করুন বা না করুন। মাধ ভগবানের প্রতীকের জন্য পিপাসিত-_তাই মসজিদ 
ব৷ গীর্জাকি আসলে মন্দির নয়? ঈশ্বর তো! সর্বত্রই বিরাজমান, মান্গষের 
একটিমাত্র কেশে যেমন তিনি আছেন, গাছপাথরেও তিনি তেমনিই 
রহিয়াছেন। কিন্তু মাহ্নষ অন্যান্ত জিনিস কিম্বা স্থান অপেক্ষা বিশেষ বিশেষ 
বস্ততে এবং বিশেষ স্থানেই পবিত্রতা আরোপ করিয়াছে । মানুষের এই 
মনোভাব শ্রদ্ধার যোগ্য, অবশ্য যদি তাহা অপরের অনুরূপ মনোভাবের ব্যাপারে 
হস্তক্ষেপ না করে। প্রত্যেক হিন্দু এবং মুসলমানকে আমি এই. উপদেশ দিব 
যে, যদি কোথাও কোনরূপ জবরদস্তির ব্যাপার থাকে, তাহা হইলে তাহা যেন 
বিনীতভাবে কিন্তু দৃঢ়তাবে তাহার বশ্ঠতা স্বীকার করিতে অস্বীকার করে, 
ব্যক্তিগতভাবে আমার পুজার প্রতীককে আমি বুকে ধারণ করিব এবং তাহার 
রক্ষার জন্য প্রাণ দিব তথাপি আমার ধর্মাচরণের উপর অপরের কোন 
বিধিনিষেধ মাঁনিয়া লইব না। | 


বীরের অহিংস! চাই 


এরূপ করিতে যে ধরণের সাহস প্রয়োজন হয়, তাহা হিংঅ প্রতিরোধের 
জন্য প্রয়োজনীয় সাহস অপেক্ষা উচ্চ স্তরের । বাদশ! খা যে সম্প্রদায়ের লোক, 
হানাহানি করাই তাহাদের রীতি। বংশ পরম্পরায় খুন জখমের জের চলিয়া 
আসিতেছে এরপ দৃষ্টান্ত সেখানে বিরল নয়। বাদশা খা উপলব্ধি করিলেন যে 
এই অন্তহীন প্রতিশোধ গ্রহণ পাঠানদের দ্বাসত্বকেই কায়েম করিতেছে। 
তিনি তখন অহিংসাঁর নীতি গ্রহণ করিলেন। তিনি অনুভব করিলেন যে, 
পাঠানদের মধ্যে এক রূপান্তর দেখা! যাইতেছে । ইহার অর্থ এই নয় যে সকল 
পাঠানেরই বাদশা খার ন্যায় পরিবর্তন হইয়াছে । কারণ বাদশা! খাকে তো 
সকলে ফকিরই বলিত, আর তিনি প্রেম ও সেবায় সকলের হয় অধিকার 
করিয়াছেন এবং অহিংসার ষ্ঠ স্তরে পৌছিয়াছেন। আমার যতদুর মনে হয়, 
তিনি প্রত্যহ তাঁহার গন্তব্যের অধিকতর নিকটবর্তী হইতেছেন কাঁরণ তিনি 
অহিংসাঁর সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। শ্রোতৃবর্গকে এইরূপ তেজন্বী 
'অহিংসার অনুকরণ করিতেই আমি বলিব। 


বিহার ডাইরি ১১১ 


বিহারে কেন আসিয়াছি 


লোকে যাহাতে বুঝিতে পারে তাহারা কি পরিমাণ উন্মত্বতার বশবর্তী 
হইয়াছে, তাহার জন্তই আমি বিহারে আনিয়াছি। তাহার? যাহাতে অন্থতপ্চ 
হুয়ু এবং যে অন্যায় তাঁহার! করিয়াছে তাহার প্রতিকার করে সেই উদ্দেস্তেই 
আমি এখানে আসিয়্াছি। মুসলমান পরিবারের যে ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়িটি আমি 
দেখিলাম তাহীতে আমার চোখে প্রায় জল আসিয়। গিয়াছিল। কিন্তু আমার 
হৃদয় পাধাণে বাঁধিয়া আমি হিন্দুর্দিগকে তাহাদের মুনলমান ভাইদের প্রতি 
কর্তর্য কি তাহ শিখাইতে আসিয়াছি। যথার্থ অস্ুশোচনা করিতে হইলে 
প্রকৃত সাহসও দরকার । আর যে বিহার চম্পারণ সত্যাগ্রহের সময় স্ব-উচ্চ 
স্তরে উঠিয়াছিল, যে বিহারের মাটিতে বুদ্ধ ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং উপদেশ 
দিয়াছিলেন সেই বিহার অবশ্তই পুনরায় সেই উচ্চ স্তরে উঠিতে পারিবে এবং 
সেই স্থান হইতে সার! ভারতের উপর বিহারের সেই আলোর সমুজ্ল 
কিরণরাজী বিকীর্ণ করিবে। 


সী 


হিংআ্র উপায়ে সমাধান নাই 


যে বিচ্যুতির কথা আমি বলিলাম, আমার মতে ১৯৪২ সালের সংগ্রামের 
সময় কখন কখন অহিংসার খজু পথ ত্যাগ করার ব্য।পারই তাহার জন্য দায়ী। 
রেলে বিন]! টিকিটে ভ্রমণ করা, অবৈধভাঁবে গাড়ীর শিকল টান! অথবা উন্মাত্তের 
মত জমিদারের শম্য ও বিষয় সম্পত্তি পুড়াইয়া ফেলা, এ সকলই সাধারণ 
অরাজক মনোবৃত্তির দৃষ্টান্ত । আমি জমিদারীর পক্ষপাতী নই। বহুবার আমি 
এই প্রথার বিরুদ্ধে বলিয়াছি। কিন্তু সেই সঙ্গে আমি এই কথাও খোলাখুলিভাবে 
ত্বীকার করিয়াছি ষে আমি তাহাদের শক্রও নই। আমার সহিত কাহারও 
শত্রুতা নাই । সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ব্যাধি সত্যই আমাদের অনেক 
আছে। এবং উহার সংস্কার করিবার একটি মাত্রই রাজপথ আছে-_-তাহা 
'হুইল নিজ দুঃখ বরণ করিবার পথ। এই পথ হইতে বিচ্যুত হইলে দেখা 
যাইবে যে, আসলে ব্যাধি সারে নাই, হিংন্র উপায়ে যাহার অবসান ঘটাইতে 
চাহিয়াছিলেন তাহার প্রকারভেদ হইয়াছে মাত্র। হিংসা! সমূলে ব্যাধি 
নিরাময় করিতে পারে না। 


১১২ গান্ধী-রচনাসভ্ভাঁর 


দুইটি কাজই করিতে পাঁরিলে আমি খুশী হইতাম । কি যে ব্রত লইয়া? 
আমি বিহারে আসিয়াছি তাহা লইক্কাই আমাকে ব্যাপৃত থাকিতে হইবে। 
চিন্তায় এবং কাজে আমি যে নিজেকে ভাঙ্ষি বলিয়া মনে করি। কাজেই 
হরিজনদের আমি ভুলিতে পারি না। একথা বলিতে আমার কষ্ট হয় যে আজও, 
হরিজনেরা সম্পূর্ণভাবে সামাঙ্গিক বাধানিষেধ হইতে মুক্ত হইল না। তাহাবা। 
তাহাদের দুঃখদুর্শার উপযুক্ত প্রতিকার পায় না। 


কর্তব্যের কথা চিন্তা করুন 


এববাছুলাচক, ১৩-৩-৪ ৭ 


যাহার! বণিতেছে যে বিহারে যাহা অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহা নোয়াখালিরই 
প্রতিশোধ গ্রহণ 'মাত্র_ আমি তাহাদের দৃঢ়তাবে বলিব যে তাহার প্রতিশোধ 
গ্রহণের যথার্থ পন্থা জানে না। যে মনোবৃত্তির ফলে ভারতের এক সম্প্রদায় 
অন্য সম্প্রদীয়কে শক্র বলিয়া মনে করে তাহ। আত্মধাতী--ইহাতে আমাদের 
দাসত্বই কাঁয়েমী হইবে। এই মনোভাবের ফলে মানুষের মন অবশেষে অত্যন্ত 
সংকীর্ণ হইয়া পড়িবে, এবং সম্ভব হইলে সে তখন নিজ গ্রামটুকুর শ্বার্ঘকেই 
সর্বাপেক্ষা বড় করিয়া]! দেখিবে। আমি চাই প্রত্যেক ভারতবাসী তাহার 
এরূপ মনোতাৰব বিকশিত করুক যাহাতে মে উপলব্ধি করিতে পারিবে যে, 
ভারতের যে কোন স্থানে অনুষ্ঠিত কোন অসৎ কাজের কুফল নিবারণ করিবার 
দায়িত্ব তাহার আছে। প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগতভাবে এ অনৎ কর্মের দায়িত্ব 
গ্রহণ কর! এবং সেই অন্থায় মোচন করিবার কাজে অংশ গ্রহণ করা৷ উচিত। 
অন্য কোন পন্থা গ্রহণ করিলে তাহা! আপনাদিগকে বর্তঙান পাঞ্জাবে যে সকল 
কাজ অনুষ্ঠিত হইতেছে নেই পথেই চালিত করিবে । 

বিহারকে বিহারী জনসাধারণের প্রতিনিধিদের হাতে ছাড়িয়া দিয়া আমি 
যেন পাঞ্ধাৰে শাস্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যাই_-এই মর্মে আমার নিকট নিমন্ত্রণ 
আমিয়াছে। কিন্তু সর্বত্রই যে আমার মেবা করিবার ক্ষমতা আছে, এ অহঙ্কার 
আমার নাই। আমি নিজেকে ঈশ্বরের হাতের সামান্য যন্ত্র বলিয়া! মনে করি। 
বিহারে এবং বাংলায় দুইটি সম্প্রদায়ের মধ্যে শাস্তি এবং মৈত্রী প্রতিষ্ঠার কাজে 
সফল হওয়। অথবা সেই কাজে গ্রাণতাগ করাই আমার উদ্দেস্ট । এই দুইটি 
সম্প্রদায় খন নিজেদের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপন করিবে এবং এই কাজের জন্য 


বিহার ডাইরি ১১৩ 


আমাকে যখন আর তাহাদের প্রয়োজন হইবে না, কেবল তখনই আমি এঁ ছুইটি 
অঞ্চল পরিত্যাগ করিতে পারি । কিন্তু ধদিও পাঞ্জাবে যাইবার কোন পথই 
আমার নাই, তথাপি আশা করি যে, আমার কথা পাঞ্জাবের হিন্দুঃ মুসলমান, 
ও শিখদের কানে যাইবে এবং ষে বর্বরতা তাহাদের আজ পাইয়া বনিক্নাছে 
তাহার অবলান ঘটাইতে তাহার] চেষ্টা করিবে। 

আপনাদের কৃত অন্যায় কর্মের জন্য যে জঞ্জাল ও ধ্বংসম্ভুপ জমা হইয়াছে, 
তাহা আপনারা অবিলম্বে পরিষার করিয়া! দিবেন এবং মুসলমান প্রতিবেশীর! 
যাহাতে সত্বর নিরাপদে তাহাদের বাড়ী ফিরিতে পারে তাহার ব্যবস্থা 
করিবেন। 


খসকরুপুর॥, ১৪-৩-৪৭ 


পূর্বে বিহারী হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে যে সম্প্রীতির ভাব ছিল তাহা 
পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করাই আমার উদ্দেশ্ট। তখন তাহারা পরস্পর কেবল 
ভাই-এর মতই ছিল না, সত্যই তাহারা ভাই বোন ছিল। কখনও কখনও 
হয়ত তাহাদের মধ্যে মতভেদ এমন কি ঝগড়াও হইয়াছে । কিন্ত বর্তমানে 
মন ভাঙ্গাভাঙ্গি হইয়া যে আত্তরিক বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে এরূপ কখনও হয় নাই। 
এখানে যে বেদন।দায়ক ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে, আমার পক্ষে তাহ! বর্ণনা 
করাও কঠিন। কিন্তু যাহ! ঘটিয়া গিয়াছে তাহা পশ্চাতে ফেলিয়া! রাখিয়া 
বর্তমান অরস্থায় আপনাদের কর্তব্যের কথাই আপনার! চিন্তা ককুন। 


ছুটি পথ 


ছুইটি মাত্র পথ দেশবাসীর নিকট উন্মুক্ত রহিয়াছে। প্রথমটি হইল 
আঘাতের পরিবর্তে আঘাত হানা, মনে হম্স পাঞ্জাব এই পন্থা অবলম্বন 
করিয়াছে। দ্বিতীম্নটি হইল অবিমিশ্র অহিংসা। গায়ের জোরে হয়ত কিছুটা 
শাস্তি এই প্রদেশে প্রতিষ্ঠা করা যাইতে পারে, আমি এই আশা করি ষে, 
১৮৫৭ সালের মত এই অশান্তি দেশের সর্বত্র ছড়াইয়৷ পড়িবে না । তবে একথা 
তো! জোর করিয়া বল! যায় না। অধিকতর মারাত্মক অন্তরের সাহায্যে যখন 


সিপাহী বিদ্রোহ থামাইয়া দেওয়] হইয়াছিল তখন অনুরূপ ফল ফলিয়াছিল। 
৮৬ . 


১১৪ গাঙ্ধী-রচনাসম্ভার 


আপাত দৃষ্টিতে হয়ত মনে হইয়াছিল যে অশান্তি থামিয়া গেল। কিন্ত 
প্রকৃত পক্ষে ' বৈদেশিক সরকারের প্রতি ঘ্বণা! আমাদের মনের আরও 
গভীরে আত্মগোপন করিল এবং সেদিন যে অনর্থের বীজ বপন করা হইয়াছিল 
আজও আমর! তাহারই ফসল ভোগ করিতেছি। বুটিশ গভর্ণমেন্ট ইষ্ট ইন্ডিয়া 
কোম্পানীর স্থান গ্রহণ করিল। তাহারা আদালত, বিদ্যালয় প্রভৃতি স্থাপন 
করিল এবং ভারতবাসী খুব উৎসাহের সহিত সে সকল গ্রহণ করিল। 
এমন কি পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রপাবের ব্যাপারেও তাহারা সহযোগিতা 
করিল। কিন্তু এ লকল সত্বেও পরাধীনতাজনিত অবনতি এবং অপমান 
ভারতবাসী কোনদিন সহ্য করিতে পাবে নাই। অন্ুরূপ পন্থায়, কিন্ত তাহার 
চেয়েও খারাঁপভাবে যদি পাঞ্াবীদের বিরুদ্ধে অধিকতর শক্তিশালী অন্তর প্রয়োগ 
করিয়া আজ পাঞ্জাবকে শান্ত করা হয়, তাহা হইলে হিন্দুমুসলমানের 
(যাহার নিজেদের ভাইবোনের মত মনে করিত) মধ্যে কলহের বীজ 
অধিকতর গভীরভাবেই নিহিত হইয়া! যাইবে। 

হিংসার ছারা কখনও হিংসার অবদান ঘটে না, একমাত্র কার্যকরী 
অহিংসার পথেই তাহার অবসান সম্ভব। ১৯১৭ সালে চম্পারণে এইরূপ 
ঘটিয়াছিল। কিন্তু আজ এতকাপ পরে এ সকল ঘটনা ম্মরণ করিয়। সম্ভবত: 
আমি এই কথ! বলিতে পারি যে, যে সকল কৃষকের এ আন্দোলন চাঁলাইয়াছিল, 
সংস্থার নিয়ম মানিয়। তাহারা কোন হিংসার কাজ না করিলেও, তাহাদের 
সেই অহিংস! দুর্বলের অহিংসাই ছিল। আজ যখন ভারতীয়গণ ভাইয়ে 
ভাইয়ে যুদ্ধ করিতেছে তখন এরূপ ছুর্বলের অহিংসায় কোন ফলোদয় হইবে 
না, একমাত্র সাহসীর অহিংসাই এক্ষেত্রে ফলপ্রস্থ হইতে পারে। | 

আজ আমাদের প্রথমেই দরকার প্রকৃত অন্থশোচনা। বাহাছুরী লইবার 
জন্ত নয়, পরন্ত আমাদের ক্ষণিক উন্মাদনার জন্য যাহার নিগৃহীত হইয়াছে 
তাহাদের প্রতি মদাচরণ করিতেই হইবে-_এই অকপট অন্ভূতি লইয়াই এরূপ 
অনুশোচনা করিতে হইবে। আমার ব্যক্তিগত প্রভাবে অথবা আমার পূর্বতন 
কর্মের বারা আপনার! প্রভাবিত হইবেন না, আপনারা নিজেরাই স্থিরভাবে 
এবং উপযুক্ত নিলিপ্ত মনোভাবের সহিত চিন্তা করিয়াই এরূপ করিবেন। এইক্প 
চিন্তার ফলে আপনারা যদি বুঝেন যে অহিংস পন্থা আপনাদের বুদ্ধি এবং হৃদয় 
বৃত্তির অন্থকূলে, তখনই আপনার] মুদলমান ভাইদের ক্ষতিপূরণের জন্ত অগ্রাদর 
হইয়া আদিবেন। 


বিহার ভাইরি ১১৫ 


প্রার্দেশিক মুসলীগ লীগের সম্পাদক দয়া করিয়া আমার নিকট 
'আসিয়াছিলেন। তিনি .অন্ুযোগ করিয়াছেন যে, গতর্ণমেণ্ট যদিও ক্ষতি 
পূরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন, হিন্দুদের মনোভাব কিন্তু আশানুরূপ বদলায় নাই। 
আমাদের বাস্তবের সম্মুখীন হইতেই হইবে এবং বিরোধী মনৌভাবের শেষ 
চিহটুকু পর্যন্ত যাহাতে সমূলে উৎপাটিত হয় ও মুসলমান প্রতিবেশীরা যাহাতে 
পুনরায় ভ্রাতার ন্যায় সম্প্রীতির সহিত বাস করিতে পারে তজ্জন্য আমাদের 
প্রত্যেককে স্থুকঠোঁর চেষ্টা করিতে হইবে। 

বিহারী হিন্দুরা যদি সত্যই এইরূপ মনে করে যে বর্তমান কালের 
পরিস্থিতিতে হিংসাই একমাত্র পন্থা, তাহ! হইলে তাহারা স্পষ্টভাবে সত্য করিয়া 
তাহা বলুক। এরূপ সত্য কখনে আমি আহত হইব না। কিন্তু অহিংসার 
এইরূপ পরাজয়ের দিন পর্যন্ত বাচিয়া থাকা অপেক্ষা আমি মৃত্যুই কামনা করি। 
আমার বাঞ্ছিত আদর্শের প্রতিষ্ঠার জন্য যেখানেই আমি দেহত্যাগ করি না 
কেন তাহাতে কিছু আসে যায় না, কারণ যেখানেই হউক না কেন সেই 
স্থান ভারতবর্ষ তো বটে। কিন্তু তথাপি আমি এই আশা! পোষণ করি যে, 
অবশেষে অহিংসা অবশ্ঠই জয়ী হইবে। এই পথে বিহার আজ যে দৃষ্টান্ত স্থাপন 
করিবে ভবিষ্ততে তাহাঁরই উপর এই দুর্ভাগ। দেশের শাস্তি এবং প্রগতি 
নির্ভর করিতেছে । 


বিহারের ঘটন। যেন ন! ছড়ায় 


পণটনা, ১৫-৩-৪৭ 


কেন আমি সেখানে* গিয়াছিলাম তাহা! জানিতে লোকের কৌতুহল হওয়া 
স্বাভাবিক । কিন্তু নেহাঁৎ ভদ্রতার খাতিরেই আমি সেখানে গিয়াছিলাম, 
পূর্বের ন্যায় তাঁহার নিকট কোনরূপ অন্থগ্রহ অথবা সাস্বন! পাইবার আশায় 
আমি তাহার নিকট যাই নাই। আপনাদের লোকায়ত্ত গতর্ণমেন্ট । কাজেই 
কোনরূপ অনুগ্রহ অথবা কাঁজ পাইতে হইলে জনগণের প্রতিনিধিস্থানীয় 
মন্ত্রীগণের নিকট হইতেই তাহা চাহিব। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ব্যাপারে 
গভর্ণরের অবশ্তই ক্ষমতা রহিয়াছে । কিন্তু খুব সংযতভাবেই তাহাকে সেই 
ক্ষমতা ব্যবহার করিতে হয়। আমার সহিত তিনি যে আলোচনা করিয়াছিলেন, 


* গ্তর্ণরের সহিত দেখ! করিতে 
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ইচ্ছা করিলে মন্ত্রীদের সে সকল তিনি জানাইবেন। কিন্তু একটি ব্যাপার 
আমি আপনাদিগকে বলিব। গভর্ণর বলিলেন যে ধাহারা, জনসাধারণের 
দ্বায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন তাহাদের নিজেদের -দাযিত্বই পূর্বে লওয়া উচিত।. 
তাহার এই উক্তিতে আমি বিস্মিত ও পুলকিত হুইয়াছি। মন্ত্রীরা যদি প্রথমত 
নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনের দায়িত্ব গ্রহণ ব্যাপারে অল্লবিস্তর কৃতিত্ব না 
দেখান, তাহা হইলে তাহারা কখনই সত্যকারের সংস্কারক এবং জনগণের 
সেবক হইতে পারিবেন না। 

আর জনসাধারণকেও আঁমি একথ1 বলিব যে, তাহারা যেন এরূপ চিন্তা 
ন1 করে যে মন্ত্রীরা অন্যায়ভাবে তাহাদের নিকট হইতে ক্ষমতা গ্রহণ করিয়াছে । 
অহিংস অসহযোগে এরূপ ধারণার স্থান নাই। মন্ত্রীরা যাহা! করেন তাহ 
তো সরল সহজ কর্তব্য। অবশ্ট ইহার অনিবার্ধ ফল এই যে, বুটিশ স্বেচ্ছায় 
এবং শ্বাভাবি কভাবে তাহাদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব অপসারিত করিয়া লইতেছে 
এবং মন্ত্রীরা ইচ্ছা করিলেই অহিংম পথে তাহাদের কর্তব্য করিতে পারেন। 
এই পথে জনগণের জন্য তাহারা সমগ্র ক্ষমতা অধিকার করিতে পারিবেন 
এবং জনগণও ইহাতে শক্তিশালী হইয়া! উঠিবে। বিহারে যাহা অনুষ্ঠিত 
হইয়াছে তাহাতে বিহার সত্য পথ হইতে বিচাত হইয়াছে । এই সত্য যদি 
আপনার] উপলব্ধি না করেন এবং পাঞ্জাবের ব্যাপার যদি ছড়াইয়া পড়ে তাহা 
হইলে আপনাদের হাতে যেটুকু ক্ষমতা আছে তাহাও আপনারা হারাইবেন। 
কাজেই আমি আশ! করি যে, বিহার এই ব্যাপারটি উপলবি করিবে এবং স্ুষ্ট 
ও সম্মানজনকভাবে তাহার কর্তব্য কর্তিবে। 

লুগ্ঠনকারীরা বাড়িগুলির যে অবস্থা করিয়া গিয়াছে তাহা দেখিলে 
বেদনাহত হইতে হয় । আপনারা যদি চান যে, মুসলমান প্রতিবেশীরা ঘরে 
ফিরিয়! আস্থক, তাহা হইলে তাহাদের বাসোপযোগী উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে 
হইবে এবং আবর্জনা! স্তূপ সম্পূর্ণরূপে সরাইয়৷ দিতে হইবে । যিনি মনে করেন 
যে, আশ্রয়প্রার্থীরা যাহাতে অতি সহজে পুনরায় তাহাদের গৃহে ফিরিয়া! আসিতে 
পারে সেরূপ ব্যবস্থা কর] তাহাদের কর্তব্য। তিনি অবিলম্বে ভাঙ্ষ! ঘরগুলি 
পুনরায় বাসযোগ্য করিয়] তুলিতে সাহায্য করুন । 

বাকিপুরের অধিবাসীদের যে পরিমাণে দেওয়া উচিত" সংগৃহীত অর্থে 
পরিমাণ হয়ত সেই তুলনায় কম। কিন্ত পরিমাণে কম হইলেও উহার মূল্য 
কম নয়। কারণ গ্রামের লোকের সামান্য সামান্ত দান কুড়াইয়৷ এ অর্থ 
দংগৃহীত হইয়াছে। 


বিহার ডাইরি ১১৭ 
মিলনের পথ প্রকৃত অনুশোচন৷ 


মাহুরহি, ১৭-৩-৪৭ 
নভেম্বরের উন্মত্ত দিনগুলিতে নারী ও শিশুদের নিুরভাবে হত্যা কৰা 
হইয়াছে এবং পুরুষদ্দেরও যে সংখ্যায় হত্যা কর! হইয়াছে, তাহাতে নোয়াখালির 
ব্যাপারও ম্লান হইয়া যায়। অবশ্ত সেখানে যাহা অন্ুষিত হইয়াছে তাহাও 
যথেষ্ট গুকুত্বপূর্ণ। আমার নামে জয়ধ্বনি করা অপেক্ষা বিহারের হিন্দুরা 
সত্যকারের অন্থুশোচন। প্রর্শন করুক ইহাই আমি চাই। কেবল সাহায্য 
ভাগ্ডারে চাদা দেওয়াই যথেষ্ট নয়, তাহাদের আরও কাঁজ করা উচিত। 
তাহার] অস্ততপক্ষে অগ্রসর হইয়া নিজেদের অন্যায় ত্বীকার করুক। কেবল 
এই পথেই আমি মানসিক শাস্তি পাইব। 

, বিভিন্ন স্থত্র হইতে আমি ঘটনার বিবরণ পাইয়াছি। তাহাদের মধ্যে 
একাটতে বল! হইয়াছে যে, মুসলমানদেন্র পক্ষ হইতেই হাঙ্গাম। প্রথম সরু হয়। 
কিত।বে হাঙ্গামার হুত্রপাত হয় তাহাতে আমার কিছু আলিয়া যায় না। 
আমার প্রশ্ন এই যে, হিন্দুরা সংখ্যায় অত্যস্ত বেশী হইয়াও কিরূপে নিরপরাধ 
ব্যক্তিদের হত্যা করিবার মত হীন মনোবৃত্তি দেখাইতে সক্ষম হইল? প্ররুত 
অন্থশোচন! এবং সেই সঙ্গে ক্ষতিপূরণের কাজের ছারাই এই দুইটি সম্প্রদায়ের 
মধ্যে শাস্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। 

মুনলমানদের হাতে হিন্দুর! যে লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছে রিপোর্টে সে সম্বন্ধে 
গভর্ণমেণ্টের ওুদাসীন্তের জন্ত গভর্ণমেন্টের প্রতি দোঁষাবোপ করা হইয়াছে। 
মুমলমানদের নিকট হইতেও ঠিক অনুরূপ সংবাদ আসিয়াছে। তাহারাও 
হিন্দুদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সম্বন্ধে গতর্ণমেণ্টের উদাসীন্তার কথা 
বলিয়াছে। উভয়প্রকার রিপোর্টই আমি সহজে বিশ্বাস করি না। যে কোন 
লোকায়ত্ত গভর্ণমেন্টই কোন একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতি ওু্দাপীন্ত প্রকাশ 
করিলে অথবা বিশেষ পক্ষপাতিত্ব দেখাইলে বেশী দিন টিকিয়! থাকিতে 
পারে না। গভর্ণমেণ্ট তো ইতিমধ্যেই ঘোষণ1 করিয়াছেন যে, সকল অভিযোগ 
শ্রবণ করিবার জন্য, এই সাংঘাতিক দাঙ্গার কারণ অনুসন্ধান করিবার জন্য এবং 
যাহাতে এরূপ ঘটনা আর না ঘটে সে সম্বন্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য একটি 
নিরপেক্ষ কমিশন গঠিত হইবে। দুর্গতদের ক্ষতিপূরণের ব্যাপারেও কমিশন 
পরামর্শ দিবেন। বাহার আমার নিকট পত্র পাঠাইয়াছেন তাহারা যেন 
কমিশনের নিকট ব্যাপারটি পেশ করিবার জন্ তাহাদের প্রমাণাদিসহ প্রত্তত 
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থাকেন। বিচার করিবার অথবা শান্তি দিবার কাজ আমার নয়। আমি নগণ্য 
মানবপ্রেমিক এবং সমাজ সংস্কারক মাত্র । কাঁজেই যেব্যাপার সকলেই জানে 
তাহ! লইয়াই আমার কাজ। আমি দুষ্কৃতকারীকে ভাকিয়! বলিব তিনি যেন 
তাহার অপরাধের জন্য অন্থশোচনা করেন । 


অকর্মে কর্ম 


পাটনা, ২২-৩-৪৭ 


কতকগুলি স্থানে* জনতার ভয়ে মুসলমানেরা একত্র হইয়াছিল, কিন্ত 
স্থানীয় হিন্দুগণের সাহসিকতার কারণে কোন দুর্ঘটন1 ঘটে নাই। মুস্লমাগণ 
নিজেরাই আমাকে বলিয়াছেন যে, দানাপুর মহকুমায় মুসলমানের! খুব ভীত 
হইয়! পড়িয়াছিল, কি কোন গোলমাল হয় নাই। 

পিপলাওয়ান গ্রামে সকালবেলা আমি কয়েকজন আশ্রয়প্রার্থ মূললমান 
স্ত্রীলোকের সহিত কথা বলিয়াছিলাম। তাহাদের বর্তমান অবস্থা ও মনের 
ভাব বর্ণনা করিতে এখন আমি ইচ্ছা করি না। ছুঃখে আমার হৃদয় ভরিয়! 
আছে কিন্ত আমি চোখের জল ফেলিব না। কেবল অনুতাপ কি করিয়া 
করিতে হইবে সেই কথাই আমি আপনাদ্দিগকে বলিব। এ সকল ব্যথিতা 
নারীগণকে আমি সাত্বনা দিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি এবং ভগবানের 
উপর নির্ভর করিয়৷ সাহসে বুক বাঁধিয়া তাহাদিগকে গৃহে ফিরিয়া যাইবার জন্ত 
বুঝাইয়।ছি। সভায় আমাকে বলা হুইয়াছে যে ২৩শে মার্চ আগিতেছে-__-এঁ 
দিন বিহারে পাঞ্জাব দিবস পালিত হইবে বলিয়া খবর পাওয়। গিয়াছে। মুসলমান 
স্রীলোক ও পুরুষগণ এই কারণে বড় ভয় পাইতেছেন। আমি তাহাদিগকে 
বলিয়াছি যে পাঞ্জাব বা পাকিস্তান--ঘে কোন দিবস পালনের উপর বিহার 
সরকার নিয়েধাজ্ঞা জারী করিয়াছেন। সভায় যে মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন 
তিনিও এই নিশ্চয়তা দিলেন যে এরূপ কোন অনুষ্ঠান করিবার অনুমতি দেওয়া 
হইবে না এবং সারা বিহারে এই নিষেধাজ্ঞা যাহাতে পালিত হয় তৎ্প্রতি 
কঠোব দৃষ্টি রাখা হইবে। বিহার সরকার কৃষক-সমাবেশও নিষিদ্ধ করিয়াছেন । 
আমার মতে ইহা ঠিকই হইয়াছে । বর্তমানে দেশের আবহাওয়া এমনই 
হইয়াছে যে, কোন রকমের জমায়েৎ বা মিছিল হইলেই কোন না কোন রকমের 
গোলমাল হইয়া থাকে । গীতার ভাষায় অনেক সময়েই কর্মে অকর্ম এবং 


* মাহুরহি থানার দাঙ্গাগীড়িত অঞ্চল 


বিহার ভাইরি ১১৪ 


'অকর্মে কর্ম ঘটে। এই সত্যের উদাহরণ স্বরূপ আমি আধুনিক কালের 
কতকগুলি দৃষ্টি আকর্ষক স্পষ্ট ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। যেমন, আধুনিক 
যুদ্ধে অনেক সময় অকর্ম অর্থাৎ নিক্রিয়তা বাধাতামূলক, সেইজন্য এইরূপ 
অকর্মকে প্রকৃত কর্ষ বলা যায়। আর এই সময়ে কোন প্রকারের তথাকথিত 
কর্ষ অপরাধের মত হইয়া দীড়ায়। সেইজন্য আমি হিন্দু ও মুসলমান উভয়কেই 
খুব জোর করিয়া বলিব যে আঁপনার1 এই সকল দিবস পালনে বিরত থাকিবেন। 
ঘিনি প্রকৃত সত্যাগ্রহী তিনি যাহাঁকে ক্ষমতার আসনে বসাইতে সাহায্য 
করিয়াছেন, তাহার নির্দেশ নিধিচারে পালন করিবেন। আমি যে শুধু .২৩শে 
মার্চের কথা বলিতেছি তাহা নয়-_ভবিষ্তাৎ সম্বন্ধেও বলিতেছি, কারণ দেশে 
আজিকার দুষ্ট আবহাওয়া! যতদিন থাকিবে ততদিন এই সব অনুষ্ঠান করা! 
কখনও উচিত হইবে না। 

আমি মান্থরহি পৌছিবার পর প্রায় পঞ্চাশ জন লোক কর্তৃপক্ষের কাঁছে 
ধরা দিয়ছে- দাঙ্গা সম্পর্কে ইহাদের খোজ কর! হইতেছিল। ইতিমধ্যেই 
ইহাদের সংখা] হয়ত বাঁড়িয়! গিয়াছে এবং আমি আশ] করিতেছি যে, ইহাদের 
আরও অনেকে অগ্রসর হইয়া আত্ম-দৌষ স্বীকার করিবে। 

দৌষ ত্বীকার করিলে, সেই সাহসের জন্য যে শুধু তাহাদের মান বাঁড়িৰে 
সাহা নয়, তাহার ফলে সারা প্রদেশেরই মর্যাদা! বৃদ্ধি হইবে। 


প্রকৃত শান্তির পথ 


২৩-৬-৪৭ 

আমার একান্তিক প্রার্থনা এই যে, এখানে ধাহার! উপস্থিত রহিয়াছেন 
এবং ধাহাদের কানে আমার বাণী পৌছাইবে তাহারা যেন নিজেদের জীবনের 
উদ্দেস্ঠ হৃদয়ঙ্গম করেন। যে শক্তি সকলকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আমাঘের 
প্রত্যেকটি নিশ্বাস গ্রহণ পর্ধস্ত ধীহার দয়ার উপব নির্ভর করিতেছে সেই শক্তির 
সেবা এবং তীহার স্্ট জীবের সেবাই জীবনের উদ্দেশ্ত। অর্থাৎ যে হিংসা 
আজ সর্বত্র দেখা যাইতেছে সেই হিংসায় ইহা স্ব নয়-_প্রেমের পথেই 
তাহা সম্তভব। লোকে আজ সেই উদ্দেশ্ত ভুলিয়াছে এবং পরস্পরের সহিত 
কলহ করিতেছে অথবা সংগ্রামের জন্য গ্রত্তত হইতেছে। আপনারা যদি এই 
বিপদজনক অবস্থা হইতে নিজেদের মুক্ত করিতে না পারেন -তাহ! হইলে 


১২৯ গান্ধী-রচনাসমার 
ভারতের স্বাধীনতা স্বপ্নের ন্যায় অলীক বস্ততে পর্যবনতি হইবে। আপনারা 
যদি ভাবেন যে বুটিশ শক্তি ভারতবর্ষ ছাড়িয়া গেলেই আপনাব' স্বাধীনত। 
পাইবেন, তাহা হইলে আপনার! বিষম ভুল করিবেন ।€ বৃটিশ অবশ্যই ভারত 
ত্যাগ করিয়া যাইবে। কিন্তু আপনারা যি নিজেদের মধ্যে মারামারি করিতে 
থাকেন তাহ! হইলে অন্য কোন শক্তি আপিয়! বৃটিশের স্থান অধিকার করিবে। 
আর আপনাদের যে অস্ত্র আছে তাহা স্বারা পৃথিবীর শক্তিপুঞ্জের সাহত ঘুক্ধ 
করা যাইবে এরূপ চিন্তা করা তে। বাতুলতা৷ মাত্র। * 

জনৈক বন্ধু পিখিয়াছেন যে, সামরিক শাসন চালু করিয়া পাঞ্জাবে কিছুটা 
শাস্তি গ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়। মনে হয়। আমি বলিব এ শাস্তি তো কবরে 
শাস্তি। আমলে লৌকে তো নিঃশব্দে অথচ খোণাখুলিভাবে অধিকতর 
সাংঘাতিক যুদ্ধের জন্য প্রস্তত হইতেছে এবং তাহার জন্য অন্ত্রশস্তও সংগৃহীত 
হইতেছে। ইহার পর সৈন্য বাহিনীর পক্ষেও লোককে সংযত রাখা কঠিন 
হইবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, সৈন্য বাহিনী বা পুলিশের সাহাযো যে শাস্তি 
স্বাপিত হয় তাহা মোটেই শান্তি নয়। প্রক্কত শান্তি কেবল তখনই আসিতে 
পারে থখন উভয় পক্ষ না হইলেও, অন্তত একপক্ষ প্রকৃত অহিংস সাহস 
দেখাইতে পারিবে । 

বিহার বুঝিয়াছে যে নারী এবং শিশুদের হত্যা করায় কোন বীরত্ব নাই । 
ইহ! তো! বীতিগত ভীরুতা। প্ররুত শক্তির ক্রিয়া! নিঃশবে চলে । বিহার 
যদি এই শক্তি ও ততপ্রস্থত সাহস দেখাইতে পারে এবং এরূপ আচরণের দ্বার 
নিখিল বিশ্বকে জীবনের সত্য পথ দেখাইয়া দেয় তবে তাহা এক স্থ্মহান 
ঘটনা হইবে। 


রাজঘাট, ২৫-৩-৪৭ 


শুনিতেছি যে হিন্দুরা নাকি মুদলমানদের বয়কট করিতেছে । যদি 
ব্যাপারটি সত্য হয় তাহ! হইলে বলিতে হইবে ইহা স্থলক্ষণ নয়। প্ররুত 
অহ্ুশোচনার জন্য যথার্থ বন্ধু মনৌভাব থাক চাই। কাজেই, আপনারা যদি 
সত্যই অনুতপ্ত হইয়া থাকেন তাহা হইলে মুঘলমানদেের বয়কট করা আপনাদের 
উচিত নয়। 


বিহার ডাইরি ১২২ 
দায়িত্ব অনেক বেশি 


২৬-৩-৪৭ 


আমাদের সকলেরই এই সাধারণ ছুর্বলতা! আছে যে একপক্ষ অপর পক্ষকে 
জুল বোঝে । প্রত্যেক পক্ষই ভাবে যে প্রতিপক্ষের হয়ত কোন গুপ্ত অভিসদ্ধি 
রহিয়াছে । আসলে কিন্তু এ সকল গুপ্ত মতলবের কথা প্রমাণ ক্র] যাঁ় না। 
লীগ এবং কংগ্রেসের মধ্যে যে পার্থকা তাহার মূলেও এই ভুল বোঝা। উতযব 
প্রতিষ্ঠানেরই অন্গামীর সংখ্যা অনেক। উভয় প্রতিষ্টানেরই জনপ্রিয়তা 
হত্াযধিক এবং সেই হেতু উভয়ের দায়িত্বের পরিমাণও বেশী। এই ছুইটি 
প্রতিষ্ঠানের পারস্পরিক সম্পর্ক সন্দেহাতীত হওয়। উচিত। 


বড়লাটের ঘোষ্ণ! 


ওকড়ি, ২৭-৩-৪৭ 


স্বাধীনতার যে স্বর্ণ দেউল আমাদের অধিগতপ্রায় আমাদের উন্মত্বতা 
নিবন্ধন আমর] তাহা হারাইতে পারি। আজ চতুর্দিকে ধ্বংস ভপ, চতুর্দিকে 
হাহাকার । যেটুকু শাস্তি দেখা যাইতেছে তাহা কেবল উপরের স্তরেই 
বহিয়াছে-_ হৃদয়ের গভীরে তাহা বাসা কাধে নাই। 

কারধভার গ্রহণকালে বড়লাট বাহাছুর প্রথম যে ঘোঁষণা করিয়াছেন তাহা! 
আপনারা সকলেই জানেন। তিনি বলিয়াছেন যে ভারতবর্ষ হইতে বুটিশ 
'সাম্রাজা গুটাইবার জন্য শেষ বড়লাট হিসাবেই তিনি আমিয়াছেন। আপনারা! 
ইহাও লক্ষ্য করিয়াছেন যে, ঘোষণাটি ইচ্ছা করিয়াই করা হইয়াছে,। 
'ঘোষণাটি কোনরূপ সর্তসাপেক্ষ অথবা দ্বার্থবোধক নহে।. আমি জানি ষে 
বৃটিশেরা যাহা কিছু ঘোষণা করুক না কেন তাহা অবিশ্বা করা একটা 
ফ্যাসান হইয়! দাড়াইয়াছে। অবশ্ত তাহার যে কোন কারণ নাই, আমি 
একথ] বলিব না । আমি আপনাদের এই উপদেশ দ্রিব যে, প্রত্যেক ঘোষণার 
স্ভাষা যেমন তাহার অর্থও সোজাহ্থজি সেই অনুযায়ী কর! উচিত; পুরাতন 
অভিজ্ঞতার আলোকে তাহার অর্থান্থসন্ধান ন৷ করাই ভাল। 

আমার তো! অভিজ্ঞতা এই যে, যে প্রবঞ্চনা করে সে-ই শেষ পর্মন্ত ঠকে 
এবং প্রবঞ্চিত হয়, সে যদি সাধু ও সাহসী হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির 
কিছুই হয় না। কিন্ত আমার ভদ্ঘ এই যে আপনাদের নির্ুদ্ধিতা_শুধু 
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নিবুদ্ধিতা নয়, উন্নত্ততার জন্য দেশে যাহা সংঘটিত হইতেছে তাহাকে 
আপনাদের বহু পরিশ্রমলন্ধ পুরফার নিশ্চিতভাবে করায়ত্ব হইবার পূর্বেই না: 
তাহা হন্তচ্যুত হয়। 


'অভিজ্ঞতার দ্বারা মনে হইতেছে যে, এক গাঁভীর্যপূর্ণ অনুষ্ঠানে বড়লাট ফে 
ঘোষণা করিয়াছেন আপনাদের আচরণের ফলে শেষ পর্যস্ত যেন তাহা ফিরাইয়া' 
লইতে তিনি প্রলুব্ধ না হন। ঈশ্বর করুন, এই অবস্থা যেন না আসে। কিন্তু 
যদি সেই অকস্থা আসে তাহা হইলে আমার কণন্বর একক হইলেও এবং তাহা 
অরণ্যে রোদনের ন্যায় হইলেও আমি এই ঘোষণ] করিব যে, বড়লাট তাহার: 
কথামত দৃঢ়ভাবে এবং সত্যভাবে ভারত হুইতে বুটিশ শাসন অপসারণ করুন.।: 


পুলিশও ঝাড়ুদার ধর্মঘট 


ঝাডুদার বা মেথরের ন্যায় পুলিশের কখনও ধর্মঘট করা উচিত নয়। 
কারণ তাহাদের কাঁজ অবশ্ প্রয়োজনীয় এবং মাহিন। যাহাই হউক না কেন, 
তাহাদের সেই কাঁজ করিয়া যাওয়া উচিত। 

নিজেদের অভাব অভিযোগ মিটাইবাঁর বনু কার্যকরী এবং সম্মানজনক- 
পন্থা আছে। আমি যদি ক্যাবিনেটের মন্ত্রী হইতাম তাহা হইলে ধর্মঘটের 
ভয় দেখাইয়া! যাহারা কিছু আচরণ করিতেছে তাহাদের কিছুই দিতাম না» 
কারণ ইহ1 তো! একপ্রকার গায়ের জোর দেখান। আমি কোনরূপ সর্ত না, 
রাখিয়াই ব্যাপারটি একটি নিরপেক্ষ বিচারক মণ্ডলীর নিকট পেশ করিবার 
জন্য তাহাদের বলিভাম। 

সৈন্ত বাহিনী এবং পুলিশ যেদিন ভারতবর্ধ শাসন করিবে সেদিন ভারতবর্ষের 
চরম দুর্শার দিন বুঝিতে হইবে । আমি আশা করি.যে, পুলিশ বিনা সর্ভে 
তাহাদের ধর্মঘট প্রত্যাহার করিবে এবং তাহাদের অস্থবিধার বিষয় তদস্ত' 
করিবার জন্ত এক নিরপেক্ষ বিচারকমণ্ডলী নিয়োগ ক রবার জন্য মন্ত্রীদের. 
অনুরোধ করিবে। প্রত্যেক কনেষ্টবলই জনসাধারণের ভৃত্য এবং তাহাদের 
প্রত্যেকেরই উচিত খুদ্ধাই থিদমদ্দগারের ( ঈশ্বরের ভূত্য ) ন্যায় আচরণ কর]। 
কনেষ্টৰলরাই আইন ও শৃঙ্খলার রক্ষক । 

যদি প্রত্যেক পুকষ, শ্ীলোক এবং শিশু নিজ নিজ কর্তব্য বুঝিতে চেষ্টা 
করে এবং যদি চুরি বা ডাকাতি না ঘটে তাহা হইলে তো পুলিশের আকু 
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প্রয়োজনই হইবে না। তখন প্রত্যেকেই একজন পুলিশ; প্রত্যেকেই তখন 
নিজের বক্ষণ নিজে করিবে । 

_ ধর্মঘটের কারণ যাহাই হউক না কেন এবংষে স্থানেই উহ সংঘটিত হউক 
না কেন, এই কল সামাজিক অশান্তি দূর করিবার জন্য ভারত গভর্ণমেন্টের 
পক্ষে বৃটিশ সৈন্যের সাহাধ্য লওয়া কখনই উচিত হুইবে না। কারণ এরূপ 
হইলে তো! ইহাই বুঝা যাইবে ঘে, বৃটিশ-অগ্ত্ের সাহীষ্য ব্যতীত ভারত সরকার 
অচল হইয়া! পড়িবে। 


বিশ্বাস উদ্রেক করিতে হইবে 


, আল্লাগঞী। ২-৩-৪৭- 
'আজকের দিনটি আমার অতাস্ত কর্মব্যস্ততীয় কাটিয়াছে। সকালেই 
স্থানীয় লীগ নেতা মিঃ আজারুল হকের বাঁড়িতে স্থানীয় মুসলিম লীগের 
সভ্যবৃন্দের এক নীর্ঘস্বায়ী সভায় আমাকে যাইতে হয়। আমি তাহাদের 
সহিত দেঁড় ঘণ্টার অধিক কাল কাটাইয়াছি এবং তীহাদের সহিত স্দীর্ঘকাল 
ধরিয়! প্রাণখোলাভাবে আলোচনা! করিয়াছি । আঁলোচনাকাঁলে তাহাদের 
বিভিন্ন প্রকার প্রশ্নেরও জবাব দিতে হুইয়াছে। ইহার পর আমার বাসস্থানে 
জেহানাবাঁদ ও পার্খবর্তা অঞ্চলের হিন্দু ও মুলমানগণের সহিত আমার দেখা 
করিতে হুইয়াছে। ইহ] ছড়া, বিভিন্ন কংগ্রেদ কমিটির সদস্যদের সহিত এবং 
তাহার পর স্থানীয় হিন্দু-মহাসতার সত্যদের সহিতও আমার দেখা করিতে 
হয়। সর্বশেষে পঁচিশ বা ততোধিক ধর্মঘট পুলিশের সহিত আমার মনখোলা 
কথাবার্তা হয়। বেলা সাড়ে তিনটার সময় আমি মালাঠি, গঙ্গাসাগর, বেল! 
এবং আল্লাগঞ্জ গ্রাম পরিঘর্শন করিতে যাই। এই সব অঞ্চলে মুসলমানেরা 
অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। 
যে সমন্ধে আমি বণিতে চাই, সে বিষয়ে আমার বলিবাঁর মত অনেক বিষয় 
আছে। আশা করি আপনার! মন দিয়া তাহা শুনিবেন। ছুঃখের কথা! এই 
যে, হিন্দুরা! খোলাখুলিভাবে অন্থতপ্ত নয় এবং তাহাদের অনুশোচনা এমন 
অকপট নয় যাহাতে মুদলমানদের মনে বিশ্বাসের উদ্রেক হইতে পারে। 
বৈকালিক লাক্ষাকারের সময় আমি বলিয়াছি যে, প্রতিনিধিস্থানীয় হিন্দুরা 
অনায়াসেই মুসলমানদের এই অবিশ্বাস দূর করিতে পারেন। কিন্তু দুঃখের 
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বিষয় এই যে, একজন হিন্দুও দাড়াইয় উঠিয়া! বলেন নাই যে, ছা আমি এই 
বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিতেছি। কাজেই মৃসলমানেরা তাহাদের হৃদয় পরিশুদ্ধ 
করিয়াছেন কিনা এই বিষয়ে মুসলমান শ্রোতাদের জিজ্ঞাসা করিবার মত 
মানসিক অবস্থা আমার ছিল না। বিহারে মুসলমানেরাই তো ক্ষতিগ্রস্ত 
হুইয়াছে আর হিন্দুরাই এখাঁনে অপরাধী । কাজেই হিন্দুর! যদি অনুতথ্ধ হৃদয়ে 
"অগ্রসর হইয়৷ না আপে, সেক্ষেত্রে তো মুসলমানদের নিকট হইতে কেহ ভাল- 
উত্তর প্রত্যাশ1 কিতে পারে না। মথুর! পিং-এর ন্যায় নেতৃস্থানীয় অনেকেই 
আজও ধরা পড়িবার ভয়ে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। কাজেই মুসলমানের] যদি 
নিজ গ্রামে ফিরিয়া যাইতে ভয় পায় তাহা হইলে বিস্ময়ের কি আছে? আর 
আমি এরূপ না ভাবিয়া! পারিতেছিনা যে, হিন্দুরা যদি স্বেচ্ছায় এ সকল 
অপরাধীকে আশ্রয় না দেয়, তাহা হইলে তাহাদের পক্ষে এতদিন মুক্ত অবস্থায় 
থাকা অনস্ভব। আমি আমার বন্ধু ও শুভাহ্মধ্যায়ীদের বলিব যে তাহারা যেন 
মথুর1! দিংকে আত্মপ্রকাশ করিতে এবং কৃতকর্মের ফলাফল গ্রহণ করিতে 
'উপদেশ দেন । আপনার] তাহাকে এ কথাও বলিবেন যে, ধরা না দেওয়ার 
ব্যাপারে আসলে বীরত্বের কিছু নাই ॥। এরূপ আচরণের দ্বারা তিনি তাহার 
নিজের, নিজ ধর্মের ও দেশের ক্ষতিই করিতেছেন। এখানে যে সকল কংগ্রেন 
সেবী রহিয়াছেন তাহাদের এলাকাতেই এই নকল অনাচার অন্ুষিত হইয়াছে। 
যতদিন না তাহারা সকল অপরাধীকে আত্মপ্রকাশ করিতে এবং সর্বসমক্ষে 
নিজ দোষ স্বীকার করিতে প্রভাবিত করিতে পারিবেন, ততদিন এই সকল 
কংগ্রেস-সেবী দায়িত্বমুক্ত হইতে পারেন না । 

বেল! গ্রামে আমি একটি মসজিদ দেখিয়াছি । হাঙ্গামার সময় উহা ক্ষতিগ্রস্ত 
শুইয়াছে। আমি শুনিলাম যে, হোলি উৎসবের সময় মসজিদটি পুনর্বার অপবিত্র 
করা হইয়াছে। এ দ্দিন কয়েকজন গ্রামবাসী মপঙ্জিদ প্রাঙ্গনে হোলি 
খেলিয়াছে। ব্যাপারটি যদি সত্য হয় তাহা হইলে উহা ছার! স্পষ্টই মুসলমানদের 
বলা হইতেছে যে, তোমাদের বাড়ী সারাইয় দিবার পরও তোমর! সেখানে 
প্রবেশ করিও না এবং তোমাদের মসজিদে আমিতে চাহিও না। হোলি দিবসে 
মসজিদ অপবিত্র করার কাহিনী যদি লতা হয় তাহ! হইলে তাহা হিন্দুদের পক্ষে, 
বিহারীদের পক্ষে এবং সমগ্র দেশের পক্ষে অকল্যাণ স্থচিত করিতেছে। 

সকালে মুসলিম লীগের সাশ্যদের সহিত এবং বৈকালে হিন্দু ও মুসলমানদের 
সহিত সাক্ষাৎকারের কালে আমি শুনিয়াছি যে, বিহার আইন সভার সভ্য 
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ষহস্ত ভগবৎ দাস উক্ত দুক্ার্ধে যোগদান করিয়াছিলেন। দুইটি সাক্ষাৎকারের 
সময়ই অবশ্ত তিনি উপস্থিত ছিলেন। তিনি আইন সভার সভ্য পদে ইস্তফা 
দিবেন কিনা সে বিষরে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। আমি তাহাকে ইস্তফা 
দিতে পরামর্শ দিয়াছি। মহস্ত ভগবত দাস মুহূর্ত মাত্র ছ্বিধা না করিয়াই যে 
আমার উপদেশ সাগ্রহে গ্রহণ করিয়। সেই মত কার্ধ করিতে রাজী হুইয়ছেন 
তাহাতে আমি আনন্দিত। ভগবৎ দীস বলিয়াছেন যে, তিনি প্রত্যক্ষ ব1 
পরোক্ষ কোন ভাবেই এ ছুফার্ধের সহিত জড়িত ছিলেন না এবং মুসলিম লীগ 
যদি এবিষয়ে কোন নিরপেক্ষ অন্ুসন্ধান চালান তবে তিনি তাহার সম্মুখীন 
হইতে রাঁজী আছেন । আজ বিধ্বস্ত অঞ্চলের হিন্দুদের মধ্যে প্রকৃত অনুশোচনা 
বা দুঃখের লেশমাত্র নাই। তাহার এই ঘোষণা যদি অকপট হয় তাহা অবশ্াই 
খুবই আনন্দের কথা। 

আর একটি বিষয়ের প্রতি আমার দৃষ্টি আকষ্ট হইয়াছে । আমার ভ্রমণের 
সময় যে সরকারী লরীটি আমার সহিত আসিয়াছিল, শুনিলাম যে রাস্তার, 
লোকে জোর করিয়া তাহাতে উঠিক়্াছিল,_যেন তাহার] বিধিমতই এ লরীতে 
চড়িবার অধিকারী । কর্তৃপক্ষের প্রতি এইরূপে জ্ক্ষেপ না করা এবং আইন 
অমান্ত কর] ভদ্রজনোচিত কাঁজ নয়। এরূপ বাবহারে আমি লজ্জিত এবং 
ছুঃখিত। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা স্বাধীন দেশেও এইরূপ উচ্ছঙ্খলতা কেহ সহ. 
করিবে না। যাহার! এইরূপ্ন নীতি বিগহিত কাজ করিয়াছে তাহার] ভারতীয় 
স্বাধীনতা আয়ত্বাধীন হইবার পূর্বেই মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে। 


ধর্মঘটী পুলিশদের প্রতি 

আপনাদের নেতারা যতক্ষণ না! এইরূপ উপদেশ দেন ততক্ষণ আমাক 
কথা আপনারা নাও. শুনিতে পারেন। আপনারা একটি সংস্থা গড়িয়া 
তুলিয়াছেন। যতদিন আপনারা এ সংস্কার অন্তভূরক্তি থাকিবেন ততদিন: 
আপনাদের নেতার প্রতি আহ্ুগত্য বজায় রাখা! উচিত এবং আমার উপদেশ, 
অনুযায়ী কাজ করার পূর্বে তাহাদের সহিত এ বিষয়ে আলোচনা করা উচিত। 
আমি আপনার্দের নেতাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে রাজী আছি। কারণ 
পুলিশের পক্ষে কোন ধর্মঘট করাঁকে আমি গুরুতর ব্যাপার বলিয়াই মনে করি । 
এই ধর্মঘট যত শীপ্র শেষ হইবে ততই ভাল। 


১২৬ গান্ধী-রূচনাসম্ভার 
বাকিপুর, ১৪-৪-৪৭ 
দিল্লী হইতে আসিবার কালে বিহারে পৌছান পর্যস্ত রেলযাত্রা বেশ 
'শাস্তিপূর্ণ ছিল। তারপর বিহারী জনতার অবুঝ ভালবাসা আমার কাঁজে বড়ই 
বাঘাত করে। সত্যকার ভালবাপায় মানুষ সম্বন্ধে সত্যকার বোধ থাকে, 
সেইজন্য তাহা শান্ত ও ধীর। আমার প্রতি তাহাদের ভালবাসা এইকপ 
হওয়] উচিত। 


বৃটিশ শাসনের দান-আত্মবিরোধ . 


এই সকল কথাবার্তার কিছু কিছু জানিবার অধিকার আপনাদের আছে। 
আমি ভাইসবয়ের সহিত দেখা করিয়াছিলাম। তাহার সঙ্গে আমার মোটামুটি 
অনেকক্ষণ কথাবার্তা হুইয়াছিল। প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্ত উভয় প্রকার কথাবার্তীয় 
'ভাইসরয়ও জানাইয়াছেন যে, তিনিই ভারতবর্ষের শেষ ভাইসরয় এবং 
১৯৪৮ সনের জুন মাস পর্যস্ত তিনি ভাইসরয় থাকিবেন। আমার মনে হয় 
তিনি মুখে যাহা বলিয়াছেন তাহা তাহার মনেরও কথা। ক্ষমতা হস্তাস্তর 
করিবার জন্ত বুটিশেরা এখনই প্রপ্তত হইতেছেন। এদেশে এক শতাবদীরও 
অধিককালের ইংরাজ শাসনের দান শুধু আমাদের মধ্যে আত্মবিরোধের ক্ষ 
ছাড়া আর কিছু নয়--এই অভিযোগ হইতে অব্যহতি পাইতে হইলে ক্ষমতা 
হস্তাস্তরকরণ যে শান্তিপূর্ণ হওয়া]! চাই, ইংরেজ এই কথা বুঝিয়াছেন বলিয়া 
'মনে হয় । আজ ম্বাধীনতা! যখন প্রায় আমাদের করতলগত, তখন আমর! 
নিজেদের মধ্যে মারামারি করিতেছি-_এ দৃশ্ত বেদনাময়। কংগ্রেসের প্রধান 
প্রধান সাস্তগণ--তাহারা অস্তবর্তী গতর্ণমেণ্টের হউন বা তাহার বাহিরে 
থাকুন, সকলেই এই ম্বাধীনতা গ্রহণ করিবার এবং পুরাতন রাষ্্র-ব্যবস্থাজনিত 
অনিষ্টগুলির অধিকাংশ দূর করিয়। দেশে শাস্তিস্বাপন করিবার জন্ যথাসাধ্য 
চেষ্টা করিতেছেন। 


নোয়াখালিতে কখন যাইব 
অন্তর হইতে আহ্বান আমিলে আমি পাঞ্জাব যাইতে পারি। কিন্তু আমার 
“অন্তর বলিতেছে যে আমার কাজ বিহারে । গীত৷ বলেন, নিজ কর্তব্য যত 
সামান্যই হউক, যে কেহ বড় কর্তব্যের খাতিরে তাহ! পরিত্যাগ করে, সে অন্তায় 


বিহার ভাইবি ১২৭ 


করে। স্থৃতরাং হখন বুঝিলাম দিল্লীতে আমার কাজ শেষ হইয়াছে তখশ 
“আমি বিহারে ফিরিয়! আসিলাম। কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যেআমি কখনই 
পাঞ্জাবে যাইব না। নোয়াখালির লোকের কাছে আমি এই কথা দিয়াছিলাম 
'যে নোয়াখালিতে আমি কর্তব্যসাধন করিব অথবা মরিব। কর্তব্য সাধনের 
জন্য আমি নোয়াখালিতে অথবা বিহারে কিন্বা পাঞ্জাবে প্রাণত্যাগ করি-_ 
তাহাতে কিছু যায় আসে না। আর ইহাও আমি নিশ্চিত বুঝিয়াছি যে 
নোয়াখালিতে যদি আমার কাজ সফল হয়, তাহা হইলে দেশের অবশিষ্ট সকল 
স্থানেই তাহার সফল ফলিবে। বিহারের লোক যদি আমার কাজে সহায় 
হয়, আর বিহারের মুললমানেরা যদি এই আশ্বাম ও ভরল] পাঁয় যে হিন্দুর 
'অন্ধ উন্মত্ততায় যে কাজ করিয়াছে, তজ্জন্য তাহার! সত্যই অনুতপ্ত এবং 
মুসলমানগণ এখন দাঙ্গাহাঙ্গামার পূর্বে যেরূপ ছিল সেইক্ষপ বন্ধুভাবে হিন্দুদের 
সহিত থাকিতে পারে, তাহ! হইলে আমি নোয়াখালিতে ফিরিয়] যাইব। 


আমলাদের বিবরণ সত্য নয় 


আজ নোয়াখালি হইতে অশান্তির সংবাদ আসিয়াছে । অবস্থার যে দ্রুত 
'অবনতি ঘটিতেছে তথ্যের সাহায্যে ইহা বুঝাইয়৷ সতীশবাবু ও হারাঁপবাবু 
আমাকে সংবাদ পাঠাইয়াছেন। সতীশবাবুর প্রেরিত তারের খবরের উপর 
নির্ভর করিয়া এই খবর যাচাই করিয়! দেখ! হয় নাই-_আমি যে বিবৃতি 
দিয়াছি কলিকাতার সম্প্রতিকার দাঙ্গা সম্ভবতঃ সেই কারণেই ঘটিয়াছে-_ 
স্থরাবর্দি সাহেবের এই অভিযোগ শুনিয়া আমি ব্যথিত হইয়াছি। সতীশবাবুর 
'মত পুরাতন এবং বিশ্বস্ত বন্ধুর তথ্যস্লিত বিবরণ যথেষ্ট প্রমাণের উপর 
নির্ভর করিয়! লিখিত বলিয়! তাহা বাঁতিণ করিয়া! দিয়া, নিজের আমলার! 
অন্তরূপ বিবরণ দিয়াছে আমলাতান্ত্রিক রীতিতে এই. কথা প্রচার কৰিলে 
স্বরাবর্দি সাহেবের পক্ষে তাহা সম্মানজনক হয় না। বাঙলা! ও বিহার উভয় 
প্রদেশেই আমার এই বেদনাময় অভিজ্ঞতা হইয়াছে যে গভর্ণমেন্টের 'আমলার। 
যে বিবরণ দাখিল করেন তাহা সৰ সত্য হয় না। 


বাংলা-প্রসঙ্গ 
যাঁহা হউক, আমার এই অভিজ্ঞতা সত্য নয় ইহা! যদি বুঝিতে পারি তবে 
"আমি আনন্দিত হইব ।. কিন্তু আমি যে বিবৃতি দিয়াছি তাহার জন্য আমি 
ছুঃখিত হইব না। সাধুভাবে যে মত পোষণ করি খোলাখুলি তাহা বল। 


১২৮ গান্ধী-রচনা সম্ভার 


ভাল-কারণ তাহা যদি শেষ পর্যস্ত ভুল বলিয়া প্রমাণিতও হয়, তথাপি তাহা? 
সমস্যাটিকে স্পষ্ট করিয়া তুলিয়া ধরে। আর ভুল প্রমাণিত হইলে সে কথা 
তো! খোলাখুলি ত্বীকার করিতে পার! যায়। আর আমি যাহ! শুনিয়াছি 
তাহা ঘদ্দি সত্য হয়, তাহা হইলে আমাকে অনশন গ্রহণ করিতে হুইবে, কারণ 
নোয়াখালির কাজ অসমাপ্ত অবস্থায় রাখিয়া বিহার যাওয়ায় নোয়াখালির 
ছুঙ্কার্ষের জন্য অনশন করিবার অধিকার আমার জন্গিয়াছে। ইহার অর্থ 
অবশ্য এই নয় যে আমার অনশন গ্রহণ নিশ্চিত। তবে ইহার সম্ভাবনা: 
আছে এই সঙ্কেত করিতে আমি বাধ্য। আমি যদি স্থরাবর্দী সাহেবের স্থানে 
থাকিতাম তাহ হইলে আমি নিজেকে এই প্রশ্ন করিতাম যে পশ্চিম বাঙলার 
হিন্দুগণ কেন এত মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে যে তাহারা বঙ্গ বিভাগের দাবী 
করিতেছে । আমি তাহাদের নিকট গিয়া কাজের বারা বুঝাইয়! বলিতাম 
যে মুসলমানদের কল্যাণের মত তাহাদের কল্যাণও আমি সমভাবে চাই ॥ 
আমি চাই সকলেই আজ এই কথ! বুঝুক যে বল-প্রয়োগের দ্বারা হিন্দুস্থান 
ব৷ পাকিস্তান কিছুই পাওয়। যাইবে ন।। 

আপনার মনে রাঁখিবেন যে বাওল। পঞ্চিক৷ অনুযায়ী আগামীকাল নববৎ্সব 
আরম্ভ হইবে। আহ্বন ভগবানের কাছে আমরা এই প্রার্থনা করি যে তিনি, 
যেন বাঙলাকে শান্তি দেন। কর্তব্োর মুখ চাহিয়। হিন্কু যেন মরিতে শিখিতে 
পারে-__ইহার অর্থ এই যে ভগবানের নামে তাহারা যেন দেশের সেবা করিতে, 
পারে এবং সেবা! করিতে করিতে প্রয়োজন হইলে তাহারা যেন মরিতে পারে । 


পাপের শক্তির অবদান হইবেই 


পাটনা, ১৫-৪-৪৭ 


আমি যখন দিল্লীতে ছিলাম তখন আমি বিহার হইতে অনেকগুলি চিঠি 
পাইয়াছিলাম, কতকগুলি চিঠিতে যেরূপ ভাব প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহা? 
অর্থহীন__তাহার পশ্চাতে কোন চিন্তা নাই। কতকগুলি চিঠিতে আমার 
প্রশংস৷ কর! হইয়াছে, আবার কতকগুলিতে এবূপ সন্দেহও প্রকাশ কর! 
হইয়াছে যে আমি নাফ্ষি বিহারে আমার অসমাপ্ত কাজ শেষ করিবার জন্ত 
আর ফিরিয়া আসিব না। শেষের সন্দেহটির কোনরূপ উত্তর দেওয়া 
নিপ্রয়োজন। আর প্রশংস। সম্পর্কে বলিব যে আমি তো আমার কর্তব্যই 
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কর্িতেছি। কেহ তাহার কর্তব্য সাধন করিলে তাহার প্রশংসা কর! অবান্তর । 
কিন্ত একটি চিঠি আমি বিশেষ করিয়া বাছিয়া রাখিয়াছি। আমার মনে হয় 
লেখক সম্পূর্ণ অজ্ঞভাবশতই চিঠিটি লিখিয়াছেন। নোয়াখালিতে আমার কাঁজ 
ত্যাগ করিয়া ডঃ সৈয়দ মামুদের অনুরোধে বিহারে আসা এবং তাহার আতিথ্য 
ত্বীকার করিয়! দুঃসাহস দেখাইবার ওচিত্য সম্বন্ধে পত্রলেখক সন্দেহ প্রকাশ 
করিয়াছেন। সমালোচক বন্ধুটি জানেন না যে ডঃ সৈয়দ মামূদ আমার বন্ধু 
এবং ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসীদদ এবং পুণ্যশ্লোক. ব্রিজকিশোর বাবুর সহিত পরিচয় 
, হইবার পুবেই আমি ডঃ সৈয়দ মামুদের শ্বশুরের সহিত পরিচিত ছিলাষ। 
আমার মতে আমাকে বিহারে আনিয়া ডঃ মমুদ হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই 
কল্যাণ করিয়াছেন। ভারতব্যাপী উন্মত্ততার মধ্যে বিহার যদি শাস্ত থাকিত 
তাহা হইলে বিশ্ববাশীর দৃষ্টিতে বিহারের স্থান অনেক উচ্চে উঠিয়া যাইত। 
সেক্ষেত্রে বিহার পৃথিবীতে এই অতুলনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করিত যে চতুর্দিকে 
ঘোর উন্মত্বতার মধ্যেও মানসিক স্ের্যে রক্ষা করা সম্ভব। বিহারকে ' আমি 
যেভাবে সেবা! করিয়াছি তাহাতে এক্প উচ্চাশ। করিবার অধিকার আমান 
আছে। তাঁহা ছাঁড়। বিহারের হিন্ুরা যতই হউক ন1 কেন রামের উপাসক, 
আর রাম যে পৃথিবীর সামৃহিক কল্যাণের মূর্ত গ্রতীক ! মাঝে মাঝে যদিও 
মনে হয় যে রাক্ষসী শর্িই পৃথিবীকে চালিত করিতেছে, তথাপি শ্বাশ্বত সত্য 
এই যে অন্ততঃ একজন মানুষের মধ্যেও নৎপ্রবৃত্তি আছে বলিয়াই পৃথিবী এখনও 
ধবংস প্রাপ্ত হয় নাই। পাঁপের শক্তির অবসান ঘটিতে বাধ্য । শত প্রলোতনের 
মধ্যেও যর্দি বিহার সৎ থাকিতে পারিত তাহ! হইলে তাহাতে বিহারের এবং 
সেই লঙ্গে সমগ্র ভারতের কল্যাণই হইত। | 

নোয়াখালির মুসলমানদের আমি নাকি নিজ প্রভাবে সংযত করিয়া 
রাখিক্সাছি এবং আমাকে নোয়াখালি হইতে এখানে সরাইয়! লইয়া আপিবার 
পশ্চাতে অবশ্থই কোন অভিসন্ধি আছে, এই ধরণের প্ররোচনামূলক কথাবার্তা 
এতই অবাস্তর যে, পরীক্ষা করিয়া দেখিলে সেগুলি নিছক মিথ্যা বলিয়া 
প্রমাণিত হইবে। কারণ বিহারে আমার সফলতা যদি সম্পূর্ণ হয়, তবে সেই 
কারণেই নোয়াখালির মুদলমানদের উন্মত্ত হইয়া উঠা অসম্ভব হইবে। 


,৯--ডষঠ 


১৩০ গান্ধী-রচনাসভার 
বিরৃতি প্রসঙ্গে 
পাটনা, ১৬-৪-৪৭ 


[দিল্লীতে থাফিবার কালে বড়লাটের অনুরোধে তিনি যে বিবৃতিতে নিজ নাম স্বাক্ষর 

করিয়াছিলেন গাস্ধীজী তাহার উল্লেখ করিলেন । ] 

ত্বাক্ষর করিবার ব্যাপারে পণ্ডিত জওহরলালের, এবং ওয়াকিং কমিটির 
অন্তান্ত সদশ্যদের সম্মতি ছিল। কায়েদ-এ-আজম লিমাও বিবৃতিটিতে স্বাক্ষর 
করিয়াছেন। বিবৃতিটি এইরূপ £ 

“সম্প্রতি যে সকল বে-আইনি ও হিংসাত্মক কাঁজ ভারতবর্ষের স্থুনীমকে 
কলঙ্কিত করিয়াছে এবং নির্দোষ লোকেদের অশেষ দুঃখের কারণ হইয়াছে-- 
কাহার! আক্রমণ করিয়াছে আর কাহারা আক্রান্ত হইয়াছে মে বিচার এখন না 
করিয়! আমর1 এ সকলের জন্য আমাদের অন্তরের গভীর বেদন1 জানাইতেছি। 

রাজনৈতিক কার্যসিদ্ধির উদ্দেশ্তে বলপ্রয়োগ করা আমর] সর্বকালের জন্য 
নিন্দা করি এবং ধর্মবিশ্ব।স যাহার যেরূপই হউক ন1 কেন, ভার'তবর্ষের সকল 
সম্প্রদায়কে আমর? আবেদন জানাইতেছি যে, তাহারা যে কেবল হিংসাত্মক 
ও শান্তিশৃঙ্খলা নষ্টকাঁরী কদর্ধ কাঁজ করিতে বিরত থাকিবেন তাহাই নয়, 
কথায় ও লেখায়ও যেন তাহ।র1 এমন শব্দ ব্যবহার না করেন যাহাতে লোকে 
উত্তেজিত হইয়! উঠিতে পারে ।” 

আমার স্বাক্ষর করিবার অবশ্থই কোন অর্থ হয় না। কারণ কোনকাঁলেই 
আমার হিংসায় বিশ্বাস নাই। কিন্তু কায়েদ-এ-আজম যে ইহাতে স্বাক্ষর 
করিয়াছেন তাহ! বিশেষ উদ্লেখযোগ্য ঘটনা । ম্বাক্ষরকারীগণ যদি. এই 
আবেদনের আদর্শ অক্ষুণ্ন রাখেন ( এবং সেরূপ না রাথিবার কোন কারণ নাই) 
তাহা হইলে আপনার] আশ! কৰিতে পারেন যে সমস্ত অশান্তি এবং বক্তপাতের 
অবদান ঘটিবে। এবরূপও হইতে পারে ঘে আপণারা তখন আমার পক্ষে বিহার 
ত্যাগ কর! অসম্ভব করিয়া তৃলিবেন এবং আমি তখন অন্য কাজে মন দিব। 

আপনারা প্রশ্ন করিতে পারেন যে ওয়াকিং কমিটির সদশ্যদ্দের অথবা 
কংগ্রেস প্রেণিডেশ্টের ত্বাক্ষর না লইয়া আমার দ্বাক্ষরই বা লওয়া হইল কেন? 
ব্যাপারটি আমি বিশদভাবে আলোচনা করিব না। আমি শ্বীকার করি যে 
নিজের ছাড়া! আমি অপর কাহারও প্রতিনিধিত্ব করি না। কিন্ত একথা 
তো! সত্য যে স্বাক্ষর করিবার ফলে আমাদের উভয়ের উপরই গুরুদায়িত্ব 
আসিয়া পড়িয়াছে। আর্মি কোন দন্প্রদায় বিশেষের পক্ষ হইতে স্বাক্ষর করি 
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নাই। আমার মতে সকল ধর্মই সমান। কায়েদ-এ-আজমও আমার সভায় 
দ্বাবী করিতে পারেন। .কারণ কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের উদ্দেস্তে নয়, সকল 
সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্তেই আবেদনটি প্রচার কর! হইয়াছে । আর এমন এক সময় 
তে। ছিল যখন জিন্না সাহেব কংগ্রেসের উচ্চ পদে আসীন ছিলেন। 

এই চমৎকার আবেদনটি প্রচার করার জন্য বড়লাট বাহাছুর অবশ্যই 
ধন্যবাদার্হ। একথা অবশ্ঠ সত্য যে বাহিরের ব্যক্তিদের বাদ দিয় যদি কংগ্রেস 
এবং লীগের শ্বাক্ষরযুক্ত হইয়। আবেদনটি প্রচারিত হইত তাহা হইলে” ভালই 
হইত। আমরা অবশ্য এই আশ] করি যে এখন এ ছুইটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে 
সহযোগিতা প্রতিষ্ঠিত হইবে। 


কৃষক ও শ্রমিক শ্রেষ্ঠ সম্পদ 
১৭-৪-৬৭ 
কয়েকজন জমিদার আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আপিয়াছিলেন। শ্রমিক 
এবং কষকদের মধ্যে অরাঁজকতার কথা তাহারা বলিলেন। ইহা! সত্যই ছুঃখের 
কথা। ইহা তো বিহারের স্থনাম কলঙ্কিত করিতেছে। এরূপ অরাজকতা 
তো অপরাধজনক এবং জমিদারদের কথা ছাড়িয়া দিই, (তাহারা তো 
অল্পসংখ্যক ) ইহার ফলে কৃষক এবং শ্রমিকদেরই পর্বনাশ হইবে। গত ত্রিশ 
বৎসর ধরিয়া বিহারীরা যে অহিংসাঁর শিক্ষা পাইয়া আনিয়াছে তাহারা যেন. 
তাহ] বিশ্বত না হয়, ইহাই আমার এঁকান্তিক কামনা । তর্কের খাতিরে আমি 
মানিয়! লইতে রাজী আছি যে জমিদারেরা অনেক অপরাধে অপরাধী-- 
এমন অনেক কাঁজ তাহাদের কর! উচিত ছিল যাহা তাঁহার করেন নাই এবং 
অন্থচিত কাজও তাঁহারা অনেক করিয়াছেন। কিন্ত তাই বলিয়৷ পৃথিবীর 
শ্রেষ্ঠ সম্পদ কৃষক এবং শ্রমিকের। যেন অপরের দোষের অন্নকরণ না! করে। 
সকল কল্যাণের মূল যেখানে সেখানেই যদি ক্ষয় ধরে, তবে আমাদের গতি 
কি হইবে? 
চম্পারণের অভিজ্ঞতা ভূলিবেন না 
১৮-৪-৪৭ 
আমি শুনিলাম যে গতকল্যকার খায় কষক ও মজুর সথ্ন্ধে আমি যে 
মন্তব্য করিয়াছি তাহাতে নাকি তাহাদের প্রতি আমি অবিচার করিয়াছি। 
আমি ইহাও শুনিয়াছি যে জমিদ্বারগণ তাহাদের পূর্বের দমন নীতি চালাইয়া 


১৩২ গান্ধী-রচনাসভার 


যাইতেছেন। প্রকৃত ঘটন1 যাহাই হউক না কেন, আমি এইটুকুই বলিতে 
পারি যে আমি যাহা শুনিয়াছিলাম তাহা সত্য বলিয়! ধরিয়। লইয়াই এরূপ 
মন্তব্য করিয়াছিলাম। অহিংস সত্যাগ্রহের মূলাবান অভিজ্ঞতা তে] কৃষকদের 
রহিয়াছে। তাহাদের অতুলনীয় সংযমের ফলেই চম্পারণে নীল চাষের 
কর্তৃপক্ষদের বিরুদ্ধে চাষীদের অভিযোগের এবং শতাবী সঞ্চিত অন্যায়ের 
প্রতিকার সম্ভব হইয়াছিল। আমি আশ করি যে আপনারা সেই মূল্যবান 
অভিজ্ঞতার শিক্ষা ভুলিবেন না । 

জমিদারদের উদ্দেশ্যে আমি বলিব যে তাহাদের বিরদ্ধে আনীত অভিযোগ 
যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আমি এই সতর্ক বাণী উচ্চারণ করিতেছি ফে 
তাহাদের দিন ফুরাইয়' আসিয়াছে। তাহারা! আর রাঁজা উজিরের মত হুকুম 
চাঁলাইয়! যাইতে পারবেন না। তীহার। যদি দরিদ্র জনসাধারণের ন্যাঁসরক্ষক 
হইতে পারিতেন তাহা হইলে তাহাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্রল হইত। কিন্তু কেবল 
নামে ট্রার্টি বা ন্যাসরক্ষক হইলেই চলিবে না, কাজে তাহা প্রমাণ করিতে 
হইবে। নিজ পরিশ্রম এবং আয়াসের ফলে যেটুকুর তাহারা অধিকারী, 
প্রকৃত ন্যাসরক্ষকগণ কেবল সেইটুকুই লইবেন। এরূপ ক্ষেত্রে কোন আইনই 
তাহাদের স্পর্শ করিতে পারিবে না এবং কিষাণেরাই তাঁহাদের বন্ধু হইবে। 


পিটুনী কর 

[ অতঃপর যে পিটুনী কর ধার্ধ হইয়াছে তাহার বিরুদ্ধে ষে সকল অভিযোগ আসিয়ছে গার্থীজী 

তাহার উল্লেধ করিলেন। ] 
লোকে যদি অপরাধীদের ধরাইয়া! না দেয় তাহা হইলে রাষ্ট্রের এরূপ কর 

ধার্ধ কর ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই। কারণ রাষ্ট্র তো আর এই অপরাধে 
লিগ শত সহত্র লৌককে একঘোগে ধরিতে পারে না। এক্ষেত্রে পিটুনী কর 
ধার্য করাই একমাত্র পন্থা । লোকে যদি সত্যই অনুতপ্ত হয় এবং স্বেচ্ছায় 
সেবা দরিয়া এবং অর্থ দিয়া অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করিতে প্রত্তত থাকে, তবে 
পিটুনী কর ধার্য করিবার আর কোন প্রয়োজনই থাকিবে লা। যে সকল 
মূমলমানদের অনিষ্ট সাধন করা হইয়াছে, আপনারা তাহাদের নিকট যান 
এবং তাহাদের বাড়ী 'ফিরিরা যাইবার জন্ম অনুরোধ করুন। আপনার! 
তাহাদের মনে এই নিশ্চিত ধারণা উৎপাদন করুন যে আপনারা তাহাদের , 
প্রিয়জনের ন্তাঁয়ই দেখিবেন। 


বিহার ডাইরি" ১৩৩ 
বিহারে খাদি 
২০-৪.৪৭ 


আমি যদ্দি বিহারের প্রধান মন্ত্রী হইতাম এবং আমাকে যদি আমার 
গভর্ণমেণ্টের মন্ত্রী নির্বাচন করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইত, তাহ! হইলে এ 
মন্ত্রীঘতা সমস্ত নৃতন কাপড়ের কল বসাঁনো বন্ধ করিয়া দিতেন এবং বলিতেন 
যে বর্তমানে বিহারে ঘে সকল কাপড়ের কল আছে তাহারা তাহার্দের কাপড় 
ভারতের বাহিরে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে বিক্রয় করুক। এই ব্যবস্থা সম্পফিত 
উদ্দার মনোভাবের জন্য বিহার জগতের নিকট শ্রদ্ধা পাইত। কারণ 
পৃথিবীর সর্বত্রই বন্ত্রের দুক্তিক্ষ রহিয়াছে । জনপাধারণের মত লইয়া আমি 
বিহারে কলের কাপড় বিক্রয় বন্ধ করিয়া দিতাম। কিন্তু সৌভাগ্াক্রমেই 
হউক আর দুর্তাগ্যক্রমেই হউক, আমি তো আর বিহারের প্রধানমন্ত্রী নই। 
সে যাহাই হউক, এই উদ্দেশ্ত প্রণোদিত হইয়াই চরকা সঙ্ঘ লক্ষমীবাবু এবং 
তাহার সহকর্মীদের প্রস্তাবে রাঁজী হইয়াছে। উদ্দেশ্ত এই যে লক্ষীবাবু 
এবং তাহার সহকর্মীগণ সংঘের বাহিরে থাকার ফলে আরও ভালভাবে খার্দি 
কার চালাইতে পারিবেন এবং শেষ পর্বন্ত খাদি বন্ত্রের দাম এত সম্তা করিতে 
সক্ষম হইবেন যে, সমগ্র বিহারের অধিবানীরা আর মিলের কাপড় বাবহার 
করিবে না। আমি মনে করি যেবিহারীর] যদি আস্তরিকভাবে এই বিষয়ে 
মহযোগিতা করেন, তাহ হইলে ইহ! সম্ভব হইতে পারে। বিহারে প্রত্যেকটি 
গ্রাম তখন তাত ও চরকার মধুর গুঞজনে মুখরিত হইতে থাকিবে। ইহার 
ফলে বিহারের গ্রামগুলি প্রাণবন্ত হইয়া উঠিবে। খাদি তখন আর পণ্য দ্রব্য 
মাত্র থাকিবে না।- পাটনার মত সহরগুলিও তখন নিজ নিজ বস্ত্র উৎপাদন 
করিয়! লইবে। স্থল এবং কলেজের ছাত্রেরাও তখন সানন্দে তাহাদের সময়ের 
কিছুটা অংশ এই গঠনমূলক কার্ধের জন্ত নির্দিষ্ট করিয়া রাখিবে এবং 
ধর্মাচরণের মন লইয়া! চরক1 কাটিবে। সহরের মেয়েরাও কিছু কম করিবেন 
না। শিজ পরিশ্রমে এবং স্বেচ্ছায় তাহারা খাদি বিষয়ে স্বয়ংপূর্ণ হইবেন। 
এইরূপ অবস্থা আগিলেই জাতির অর্থনৈতিক কাঠামোয় খাদি তাহার নিজস্ব 
স্থান পাইবে। মিলের একঘেয়ে ক্লান্তিদায়ক খাটুনীর পরিবর্তে বলত বাড়ী 
এবং বিষ্ালয়গুলি কষ্টির আনন্দে মৃখর হইয়া উঠিবে। মিলগুলিকে যন্ত্রপাতি 
এমন কি স্্দক্ষ কারিগর পর্যস্ত বিদেশ হইতে আনিতে হয়। কিন্তু চরকা 
এবং তাতের বিভিন্ন অংশ এবং এ শিল্পে অভিজ্ঞ ব্যক্তি গ্রামেই পাওয়া যায়। 


১৩৪ গাক্ধী-রচনাপভার 


কাজেই আশা করি যে লোকে সাগ্রহে খাদি সম্বন্ধে এই পরীক্ষায় যোগ দিবে। 
আর এই আশাঁতেই লক্ষ্মীবাব্‌ এবং তাহার সহকর্মিগণ তাহাদের এই গ্রেমমূলক 
পরিশ্রম কৰিতে অগ্রসর হইয়াছেন। | 
হরিজনদের জন্য আইন 
পাটমী, ২৪-৪-৪৭ 
সবর্ণ হিন্দুরা একবার হরিজনদের স্পর্শ করিলেই অস্পৃশ্যতা দূরীভূত হইল 
না। ১৯৩০ সালের পর হইতে ম্পৃশ্য এবং অন্পৃষ্ঠ উভয়ের মধ্যেই অনেক 
সামাজিক প্রগতি সাধিত হইয়াছে । কিন্তু যতদিন না স্পৃশ্ট এবং অস্পৃশ্যদের 
পার্থক্য সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয় ততদিন কাজ করিয়া যাইতে হইবে। হরিজন 
বালিকাদের নিজেদের সমপর্ধায়ভুক্ত দেখিয়া মহিলারা যেন শিহরিয়া না 
উঠেন। হরিজনদের দুর্দশ! মোচন করিবার জন্য মন্ত্রীরা যেন সকল প্রকার 
ব্যবস্থা অবলঘ্বন করেন এবং সেই বিষয়ে যেন অবিলম্বে আইন প্রণয়ন 
করেন-_সমাঁজের উপর তাহাঁদের এই কর্তব্য বহিয়াছে। 


গো-বধ প্রসঙ্গ 


পাটনা, ২৫-৪-৪৪- 

প্রায় ৪* বৎসর পূর্বে দক্ষিণ আফ্রিকায় আমি “হিন্দ স্বরাজ' লিখিয়াছিলাম। 
বাল্যকাল হইতেই গকুর প্রতি আমার ভক্তি আছে। কারণ আমি বিশ্বাস 
করি যে গরুই হইতেছে এশ্বধ্ষের জননী । কিন্তু হিন্দ-স্বরাঁজে' আমি এই 
মত প্রকাশ করিয়াছি ঘে গো-রক্ষণ সমিতিগুলি গরুর ধ্বংস সাঁধনই করে। 
আজও আমি সেই মতই পোষণ করি। গরুর প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধার জন্ত মনের 
উদ্দারতা থাকা চাই এবং গো-পালন বিজ্ঞানের এবং তাহার প্রয়োগের বিশদ 
জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। ভারতে গরুকে দেবতার মত পুজা করা হয়। অথচ 
ভারতের ন্তায় কোন দেশেই গরু এবং বাছুরের প্রতি এত খারাপ ব্যবহার 
করা হয় না। কেবল মুখের কথায় এবং গো-হত্যার' ব্যাপার লইয়। 
মুসলমানদের সহিত কলহেই আমাদের গো-ভক্তি প্রকাশ পায় মুসলমানেরা 
গোমাংসের জন্ত গরু কাটে বলিয়া! যে হিন্দু তাহাদের সহিত কলহ করে, সেই 
হিন্দুই কিন্তু ইংরাজের দাসত্ব ত্বীকার করিয়া লইতে লজ্জিত নয়। অথচ 
ইংরাজেরা ষে পরিমাণ গো-মাংসভোজী, মুসলমানের! তো সেই তুজনায় কিছুই 
নয়। গরু খায় বলিয়াই তো আর ইংরাঁজের সহিত আমার কোন কলহ 


বিহার ডাইরি ১৩৫ 


নাই, এবং সেই কারণে মুসলমানদের সহিত আমার কোন বিবাদ নাই। 
হিন্দুদের ব্যবহারের অসঙ্গতিটি দেখানোই আমার উদ্দেশ্তা। টাকার লোভে 
তাহারা অনায়াসেই ইংবাঁজ প্রভুব সেবা করে, কিন্তু মুনলমীনদের বেলা 
তাহাদের সহিত বিবাদ করে। তাহা ছাঁড়া আপনার! ভুলিয়া যাইতেছেন যে, 
অনেক হিন্দুও পরিতৃপ্তির সহিত গোমাংস আহার করে। আমি এমন অনেক 
গৌড়! বৈষ্বকে জানি হাহার1 অহ্থখের সমম্ব চিকিৎসকের ব্যবস্থা-পত্ত অনুযায়ী 
গোমাংসের নির্ধাস গ্রহণ করেন। আমি আপনার্দিগকে স্মরণ করাইয়া 
দিতে চাই যে, খিলাফৎ আন্দোলনের সময় হাজার হাঁজার গরু মুনলমানদের 
হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। ম্বর্গীয় অবছুল বারি বলিতেন যে খিলাফৎ 
আন্দোলনের ব্যাপারে হিন্দুরা যদি মুসলমানদের সাহাঁধ্য করে তাহা হইলে 
মূনলমানেরাঁও হিন্দুদের খাতিরে গোবধ বন্ধ ঘাখিবে। কাজেই সব দিক 
বিচার করিয়া! আমি এই কথাই বলিব যে কেবল গোমাংস ভক্ষণ করে বলিয়া 
এবং গোবধ করে বলিয়া হিন্দুদের পক্ষে মুলমানদের প্রতি ক্রুদ্ধ হওয়া নিছক 
পাগলামী । 


আবার দিল্লী যাইতেছি 

| পাটনা, ২৮-৪-৪৭ 

ভঃখের সহিত আমি আপনাদিগকে জানাইতেছি যে ৩*শে সকালে 
আমাকে আবার দিলী যাইতে হইবে। সেখানে পণ্ডিত নেহরু আমাকে 
ডাকিয়াছেন। রাঁজপুতানা হইতে রাষ্ট্রপতি রুপালনীও এই মর্মে এক তার 
প্রেরণ করিয়াছেন যে, ১ল1 মে দিল্লীতে কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির বৈঠক 
বমিবে, কাজেই এদিন আমাকে সেখাঁনে উপস্থিত থাকিতে হইবে। কিন্তু 
এই অবস্থায় আপনাদের ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে আমি বেদনা বোধ 
করিতেছি। যতদিন না বিহারের মুমলমাঁনের1 সম্পূর্ণরূপে তাহাদের ভয় 
আগ করে এবং যতদিন না হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে এমন সম্প্রীতি আসে 
যাহাতে নিরুদ্ধেগে এবং নিশ্চিন্ত মনে আমি বিহার ত্যাগ করিতে পারি, 
ততভদন বিহার ত্যাগের কথা আমার ভাল লাগে না। যখন আমাকে 
নোয়াখালি ত্যাগ করিতে হইয়াছিল তখনও আমি এইরূপই বোধ 
করিয়াছিলাম। এই দুইটি স্থানেই আমি আমার লক্মুথে “করিব অথবা মরিব" 
এই নীতিবাক্য রাখিয়াছি। আমার অহিংস! আমাকে সংখ্যালথিষ্ঠদের সেবায় 


১৩৬ গান্ধী-রচনাসম্ভার 
আত্মনিয়োগ করিতে বলিতেছে। এই কপ স্থানের হিন্কু ও মূদলমানেরা যদি 
পারস্পরিক শান্তিতে বাগ করে এবং তাহাদের অন্তরের বিদ্বেষভাব যদি 
মছিয়া ফেলে, তাহা হইলে তাহা তো নব জন্মের মত হইবে এবং আমাকেও 
তাহা অধিকতর শক্তি দিবে। এই বেদনাদায়ক অবস্থার ফলাফল কি হইবে 
তাহা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। মাহষ তো মাত্র চেই্া করিতে এবং সেই 
চেষ্টায় আন্মেত্পর্ণ করিতে পারে। একমাত্র ঈশ্বরই সর্বষয় ও সর্বশক্তিমান | 
আমরা কিছুই নই। যেকাজে আমি লিপ্ত আছি সেই কাজের জন্যই আমাকে 
দিজী যাইতে হইতেছে। আশা করি শীন্রই ফিরিয়া আসিব এবং আবার 
আমার কাজ আরম্ভ করিব। 
শত্রুর প্রতি বন্ধু-মনোভাবই ধর্ম 
আপনারা হয়ত শুনিয়! বিস্মিত হইবেন যে এখনও আমি এই মর্মে চিঠি 
পাইতেছি যে মৃপলমানদের বন্ধু হিনাবে কাজ করিয়। আমি নাকি হিন্দু স্বার্থকে 
বিড়দ্িত করিতেছি । আমার বিগত ৬* বৎসরের জনসেবার দ্বারা আমি 
একথা বুঝাইতে পারি নাই যে মূদলমানদের সহিত বন্ধুত্ব করিযা! আমি নিজেকে 
প্রক্কত হিন্দু বলিয়াই প্রমাণিত করিয়াছি এবং হিন্দু সমাজের ও হিন্দু ধর্মের 
প্রকৃত সেবা করিয়াছি; কাঙ্গেই কেবল কথা দ্বারা লোককে এই সত্য বুঝাইব 
কিরূপে? মকল ধর্মের প্রকৃত শিক্ষাই এই যেমানষ লোকের সেবা করুক 
এবং সকগের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করুক। মাতৃমস্ক হইতেই আমি এই শিক্ষা 
পাইয়াছি। আমাকে কেহ হিন্দু বলিয়া! মনে নাও করিতে পারেন। আঙি 
আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন চেষ্টাই কৰিব না, কেবল ইকবালের বিখ্যাত গানের 
এক লাইন উদ্ধৃত করিব £ 
 *্মজহব নহী' শিখাতা আপদ বৈর বরখনা”--অর্থাৎ ধর্ম আমাদের 
পরম্পরের প্রতি বৈরভাঁব পোষণ করিবার শিক্ষা! দেয় না। বন্ধুর প্রতি বন্ধু 
মনোভাব থাক তো! স্বাভাবিক। কিন্তযে আপনাকে তাহার শক্র বলিয়া মনে 
করে তাহাকে বন্ধত্ব-স্থত্রে আবর্ধ করাই তো! ধর্মের সার। অন্যথায় ধর্ম তো 
কেবল পেশামাত্র। 
তোষামোদ নয়, ভদ্রতা 
লব ১৫7৫ ৪৭ 
মধ্যে আমি দিলী ও কলিকাতা গিয়াছিলাম। কলিকাতায়, যাইব ইহা! 
আমি আগে হইতে বুঝিতে পারি নাই। “করিব অথবা মরিব' এই সঙ্কর 


বিহার ভাইবি ১৩৭ 


"আমার নোয়াখালি ও বিহার সম্পর্কে গ্রহণ করা হইয়াছিল। কিন্তু কলিকাতা 
সম্পর্কে যাহ] শুনিলাম, তাহাতে মনে হইল সেখানেও আমার দ্বার। কিছু কাজ 
হইতে পারে। এবং সেখানে আমি একেবারে অরুতকাধ হই নাই একথা 
বলিতে পারি। কলিকাতাতেও আমি বিহারেরই সেবা করিয়াছি। কারণ 
উভয় স্থলেই আমার লক্ষ্য ছিল একই। ভবিষ্যতে কলিকাতা অথবা অন্য যে 
কোন স্থানে আমার যাইবার আহ্বান আসিবে, সেখানে গিয়া আমি বিহার বা 
নোয়াখালির কাজ ছাড়িৰ না। এরূপ আহ্বানের সম্ভাবনা অবশ্য খুবই দূর । 
তবু এ সকল স্বানে যাইতে হইলে আমার “করিব অথবা মরিব'-র সাধনক্ষেত্রেই 
প্রমাণিত হইবে। আমিঅন্থভব করিতেছি যে একস্থানে যদ্দি মফলতা আসে, তবে 
অন্য স্থানের কাজও তদহুসারী হইয়া সফল হইবে । ভবিষ্যৎ অবশ্য ভগবানের হাতে । 

অন্ুপস্থিতিকালে আমি বিহারে যে কাজ চলিতেছে তৎসম্বদ্ধে সমস্ত 
লংবাঁদই রাখিয়াছিলাম। আজ আমি আরও সংবাদ পাইয়াছি। বিহারে 
কাজ মন্দগতিতে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু বিহারীরা যখন উন্মন্ততার কাজে 
লিধ হইয়াছিল তখন তো তাহার! ধীরগতি ছিল না । তাই আজ প্রতিকারের 
কাজ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইবার কোন কারণ নাই। বর্ষা আদিক্ন। পড়িতেছে 
সময় প্রতিকূল হইবে। কাজ যাহাতে দক্ষতার সহিত স্থসম্পন্ন হয় তাহার, 
জন্ত মন্ত্রীনভা পুনর্বসতির সমন্ত কর্তৃত্ব আনপারী দাহেবের হাতে ন্যস্ত 
কবিয়াছেন। সেনাপতি শাহনওয়াজ অল্পকাঁলের ছুটিতে গিয়াছেন। তিনি 
শীঘ্রই আমাদের মধ্যে ফিরিয়া আলিবেন। প্রেমপূর্ণ সেবাভাব লইয়। যথেষ্ট 
সংখাক নারীকমী যদি মৃূললমান শ্রীলোকদের মধ্যে কাজ করিবার জন্য আসেন, 
তবে কাজ অগ্রসর হইয়৷ চলিবে এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। | 


আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে, বিহার যদি মুপলমানগণের মধ্যে 
বিশ্বাস সঞ্চার করিতে পারে, তবে তাহার প্রভাব সার! ভারতে অনুভূত হইবে । 
কয়েকজন হিন্দু পত্রযোগে আমাকে এই প্রশ্ন করিয়াছেন যে_আমি কি চাই 
'যে, তাহারা মুঘলমানগণকে তোয়াজ ও তোষামোদদ করুন । আমি জীবনভোর 
সতা ও অহিংসার পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছি । এরূপ কার্ধের সমর্থন আমি করিতে 
পারি না। আমি শুধু আপনাদের ক্রোধ ও বিস্বেষের হীন বৃত্তিগুলিকে সংযত 
করিতে পরামর্শ দিই। ব্যবহারে কটুতা পরিহার করিয়া পবিপূর্ণ ভত্ত্রতা 
'দেখাইলে যদি তাহা তৌবষামোদ হয়, তবে তোবামোদ কথাটি ব্যবহার করিতে 
"আমি দ্বিধা বোধ করিব না। 


বট গান্ধী-রচনাসস্ভার 
_ শৃঙ্খলার শিক্ষা থাকা চাই 


. ১৮-৪-চট৭, 

গতকল্য প্রার্থনা-সভায় অনেক লোঁক্‌ সমাগম হইয়াছিল, কিন্ত আমি 
তাহাদিগকে আমার কথা কিছুই বলিতে পারি নাই। এজন্য বেদনাবোধ 
করিয়াছি। আমার মনে হয়, ম্বেচ্ছাসেবকগণের অনবধানতা। বা কর্মে 
অপটুতার কারণে অথবা লাউড স্পীকারের শক্তি অপ্রতুল বলিয়া, আগ্রহশীল 
জনতাকে হতাশ হইয়া ফিরিয়া! যাইতে হইয়াছিল। এপ ব্যর্থতার জন্য 
আমাদের লজ্জিত হওয়া উচিত। আমরা যদি সভাস্থলে শত শত সহম্্র সহম্রও, 
একত্র সমবেত হই, তবু সভায় শৃঙ্খল! রক্ষা করিতে শেখা আমাদের কর্তব্য । 

সদাচরণের এই প্রাথমিক বিধি যদি আমরা! পালন করিতে না পারি, তাহা! 
হইলে আমার আশঙ্কা হয় যে, আমর এত কষ্টে যে স্বাধীনতা! অর্জন করিতে 
যাইতেছি তাহা রক্ষ] করিতে পারিব না। গণতন্ত্র চায়, প্রত্যেক মান্য নারী 
হউক অথবা পুরুষ, নিজের দায়িত্ব উপলব্ধি করুক। আমার মতে পঞ্চায়েত 
রাঁজ বলিতে যাহা বুঝায় ইহা তাহাই। দেহের কোন একটি অঙ্গ যদি আপন 
কর্ম ঠিকমত করিতে বিরত হয়, তাহ! হইলে সমস্ত দেহই শিথিল হইয়! 
পড়ে। সেইরূপ সমস্ত ভারতবর্ষ একটিমাত্র দেহ এবং ভারতের প্রত্যেকটি 
মানুষ তাহার অঙ্গ । একটি অঙ্গ যদি শিথিল বা অব্যবহার্ষ হইয়া পড়ে, 
তবে সমস্ত দেহ তদহুপাতে দুর্বল হইবে। সেই জন্তই জনসভায়, রেলগাড়ীতে. 
এবং রেল ষ্টেশনে যে শৃঙ্খলার অভাব দেখ! যায়, আমি তাহার কথা এত 
জোর করিয় বলিয়া থাকি। 

এই বিষয়ে আমি- এতদূর পর্যন্ত বলিতে পারি যে, সকল প্রকার জনসমাগমে 
যদি আমরা শৃঙ্খল! রক্ষা করিতে শিখিতে পারিতাম তাহা হইলে মনে হয়, 
বিহারে দাঁ্ষা হাঙ্গীম! হওয়া অসম্ভব হইত। 

আজ কোথাও একটি গোলমাল হইলে তাহাকে সাশ্প্রদীয়িক রঙে রঞ্চিত. 
কর] হয়। ফলে এই হয় থে, সাশ্প্রদায়িক দাঙ্গীর মতলব যেখানে ছিল না, 
সেখানেও উহা সাম্প্রদায়িক হুইয়1 দীড়ায়। সেই জন্য যখনই কোথাও 
কোন লোকসমাগম হয়, তখনই স্বেচ্ছাদেবকগণের উপলব্ধি করা উচিত যে" 
লোকেদের শৃঙ্খল! রক্ষা করিবার শিক্ষা দেওয়া কত গ্রয়োজন। সভা যখন; 
প্রকৃতই কোথাও হইতেছে, মাত্র তখন শৃঙ্খলা-রক্ষার শিক্ষা দিলেই এই শিক্ষা, 
সম্পূর্ণ হইবে না। আগে হইতে লোককে এই শিক্ষায় শিক্ষিত করিতে হইবে ॥ 


বিহার ভাইরি ১৩৯ 


স্বেচ্ছাসেবকগণের উচিত. লোকেদের বাড়ী বাড়ী যাওয়। এবং এই বয়ন্ব- 
শিক্ষায় তাহাদের শিক্ষিত করিয়া! তোল] । 


অহিংস] কাপুরষতা নয় 

বাঢ়, ১৪.৫.৪৭. 
কাপুরুফতার কথা বল! আমার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। দক্ষিণ আফ্রিকায় কয়েক 
হাজার লোক অতি প্রবল প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে দীড়াইয়! ছিল। 
তাহাদের চেষ্টা) বিফল হয় নাই। ' দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ফিরিয়! আসা অবধি 
আমি প্রকৃত বীরহ্হের প্রচারকেই জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়! গ্রহণ করিয়াছি, 
আর অহিংসাই হইল এই প্রকৃত বীরত্ব। আপনাদের নিজের প্রদেশে, 
চম্পারণে নীলকরদের বহুকালের অত্যাচার কি করিয়া অহিংস প্রতিরোধের 
দ্বারা একেবারে বিদূরিত হইল সে কথা তো! আপনার! ভুলিতে পারেন ন1। 
আজ যে মহা গহ্বরের মধ্যে দেশ ডুবিতেছে, তাহা হইতে উদ্ধার করিতে 

হইলে সেই বীরত্ব আপনাদ্দিগকে আরও বেশী পরিমাণে দেখাইতে হইবে। 


ংগ্রেসের কর্তব্য 

বিক্রমঃ ২১-৫-৪৭ 
হিন্দু-মুলমান সমস্যা সমাধানের জন্য আমি বিহারে আসিয়াছি, কিন্ত 
দেশের বিভিন্ন ব্যাপার সমূহ পরস্পরের সহিত একপ. যুক্ত যে, আমাকে বাধ্য 
হইয়! অন্যান্য সমস্তার কথা তুলিতে হয়। সেই কারণেই আমি কংগ্রেসের 
মধ্যে যে দুর্নীতি আমিয়। পড়িতেছে তাহার কথ। আলোচন। করিয়াছি 
সকল রকম দলীয় ষড়যন্ত্রের উধ্র্ব থাকিয়! সর্বভারতের এক্য ও সেবার প্রতীক 

হওয়া কংগ্রেসের কর্তব্য । 


'পর্দা প্রথা 

ফতেপুর, ২২-৫-৪৭. 
ভাগ্যক্রমে অধিকাংশ হিন্দু মেয়েদের মধ্যে পর্দাপ্রথা নাই। প্রকৃত পর্দা 
তো হৃদয়ের ব্যাপার । কোন ধর্মে পর্দাপ্রথার কোন সমর্থন যদি বা থাকে, 

তবু বর্তমান যুগধর্মের সহিত তাহার একেবারে সামগস্য হীন। 
সুতরাং হিন্দু মেয়ের! মুসলমান মেয়েদের সঙ্গে অবাধে মেলামেশ1! করিয়া 
তাহাদের স্থখছুঃখের ভাগী হইতে পারেন--এইরূপ করাই তাহাদের উচিত। 
আমি শুনিয়াছি মাঁসাউরী গ্রামের ছুগ্ধ বিতরণ কেন্দ্রে হিন্দু ছেলের! যে পাত্রে 


১৪5 গান্ধী-রচনাসভার 


ছু্ধ পান করিয়াছে, মুসলমান ছেলের! সেই পাত্রে ছুপ্ধ পান করিতে আপত্তি 
করিতেছে। ইহাতে হিন্দুদের রাগ করা উচিত নয়। ইহা তো হিন্দুদের 
অস্পৃত্যতা প্রথা । মুমলমান এবং অন্ঠান্য সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে এই প্রথা চলিয়া 
আসিতেছে। আজ সেই প্রথা মুসলমানদের মধ্যে সংক্রামিত হুইয়াছে। 
নহিলে অন্পৃশ্ততা তো৷ ইসলামের মূল ভাবের বিরোধী । এই নৃতন বেদনাকর 
ব্যাপারের জন্ত যে সব হিন্দু মেয়েদের মন বিরূপ হয় নাই এবং ধাহার! গ্রীতি 
ও সেবার ভাবে পুর্ণ, তাহারা মুললমান মেয়েদের মধ্যে সন্ভাব স্থত্রি করিবার 
কাজ করিতে পারেন। এই কর্তব্য উদার ও কল্যাণময় | 


ংগ্রেসীদের কর্তব্য 

আমার নাতনী এইমাত্র হাসপাতাল হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে । সে 
আমাকে এই ঘটনার কথা বলিল। এই ঘটন! হইতে একটি দুখের কথা 
বোঝা যায়। ক্ষমতা হাতে পাইবার সঙ্গে সঙ্ষে কংগ্রেসীরা ভাবিতে নুকু 
করিয়াছেন যে, দেশের যাহা কিছু কাজ সবই তাহাঁদের। এক হিসাবে এ 
কথা সতা। কিন্তুইহার অর্থ এই নয় যে, কংগ্রেলীদের সর্বপ্রকার শৃঙ্খলা- 
বোধ দূরে পরিহার করিতে হইবে। শৃঙ্খল! ও প্রকৃত বিনয় কংগ্রেসভক্তের 
গৌরবের বস্ত হওয়া উচিত। 


ভিক্ষুকের স্তরে যেন না নামি 


লোকে যদি এরূপ সংকল্প লইতে পারে যে উপবাদ করিবে তথাপি 
“চোরাবাজার হইতে ক্রয় করিবে না, তাহা হইলে এই পাপ এখনই শেষ 
হইয়া যায়। বণিক সম্প্রদায়কে আমি সততা! পালন করিতে পরামর্শ 'দ্ই। 
দেশে অন্ন ও বন্ধের নিদারুণ অভাব চলিতেছে । মাত্রাজে ডাক্তার রাজেন্দ্র 
প্রসার্দ বলিতেছিলেন, বাহির হইতে আহাধ ভ্রব্য না আপিলে উপবাস বদ্ধ 
করিবার পথ পাওয়া যাইবে না। এই অবস্থায় চোরাঁবাজারী কারবার ঘোর 
অপরাধ । তবে হতাশার এই রবকে আমি সমর্থন করি. না। সকলে যদি 
আমার পরামর্শ গ্রহণ করে, তাহা হইলে এই দেশে কাহাকেও উপবাঁলী থাকিতে 
সয় না। দেশে যাহা কিছু খাগ্যশশ্তের প্রয়োজন সকলই তো! উৎপাদন 
করা যায়। ভিক্ষুকের স্তরে' নামিয়া না যাইয়] আমাদের সেই কাজই কর! 
সউচিত। ভারতবর্ষ যদ্দি তাহার তিপি অস্ট্রেলিয়াকে বিক্রয় করে, তবে অস্্রেলিয় 


বিহার ডাইরি 28 ১৪১ 


ভারতকে তাহার খাগ্যশশ্য বিক্রয় করিবে, প্রস্তাব করিয়াছে । একটি দেশ যখন 
নিদারুণ অভাবে পড়িয়াছে, তখন আর একটি দেশের পক্ষে তাহার সহিত 
এইরূপ দোৌকানদারী করা একান্ত অশোভন । তবে পৃথিবীর গতিই এই। 

, | মানের গ্রাম, ২৩-৫-৪৭ 

শ্বেতকায় নীলকরগণের শতাব্দীব্যাপী রাজত্বের কথা আপনারা শুনিয়াছেন। 
জনগণ এবং তাহাদের নেতৃগণের দৃঢ় সঙ্কল্প ও সম্মিলিত চেষ্টা বারা এ রাজত্বের 
অবসান ঘটিয়াছে। নেতৃগণের মধ্যে পরলৌকগত ব্রক্গকিশোর বাবু এবং 
রাজেন্দ্রবাবুই প্রধান। কিন্তু আমি শুনিতেছি যে শ্বেত নীলকরগণের সেই 
অত্যাচার আজ ভারতীয় জমিদারগণের দ্বারা অন্ঠিত হইতেছে-_জমিদারগণ 
প্রজাগণের অর্থশোষণ করিতেছেন, আমলাদিগের হ্বারা তাহাদের ভন 
দ্বেখাইতেছেন, এবং কর্তৃপক্ষের সহিত চাতৃরীর যোগ রাখিয়া নিজেদের প্রাপ্য 
শাস্তি এড়াইতেছেন। এই লব কথা যদি সত্য হয়, তবে তাহার! নিজেদের 
সর্বনাশ ডাকিয়া আনিতেছেন। প্রজাগণের সম্পত্তির ন্তাসরক্ষক যদি তাহার! 
হইতে পারেন, তবেই ভবিষ্যতে তাহার! বাঁচিবেন। 


ধ্বংসাত্মক কাজে নিজেদেরই ক্ষতি হয় 


আমি সত্য ও ন্যায়ের অনুরণকারী সেইজন্ত আমি এই ব্যাপারের আর 
একটি দিকেরও উল্লেখ ও আলোচনা করিতেছি। জমিদারের আমাকে 
জনগণের সহিত একাত্ম বলিয়া জানেন, তথাপি আমার মৈত্রী সর্বক্নগত 
বুঝিয়া, তাহারা আমাকে বন্ধু বলিয়। ক্বীকার করেন। তাহারা বলেন, 
কংগ্রেসবাজ আসিবার সঙ্গে সঙ্গে প্রজাগণ মনে করিলেন যে, তীহারা সকল 
রকম অন্তায় করিতে পারেন এবং অন্তান্ত হিংশ্র কর্মের দ্বারা তাহাদের 
ত্রাস উৎপাদন করিতে পারেন। সেই মত মিথ্যা! প্রচারের প্রভাবে কলের 
মজুরগণ মনে করিলেন যে কলের সম্পত্তি গ্রভৃতি নষ্ট করিয়া দিয়া তাহারা 
কলের মালিক হইয়া উঠিতে পারেন। 

জনগণের একজন হিসাবে আমি কৃষক ও শ্রমিকগবকে এইমাত্র বলিতে 
পারি যে, এইরূপ নির্বোধ নীতি অনুপরণ করিয়া তাহার] নিজেদেরই ক্ষতি 
সাধন করিতেছেন। প্রকৃত মালিক তো! তীহারাই, কিন্তু নিজেদের শক্তি 
কোথায় তাহা তাহাদিগকে উপলব্ধি করিতে হইবে এবং এ শক্তির ব্যবহার 
শিখিতে হইবে। ক্ষেপিয়! উঠিয়া লক্ষ লক্ষ লোকে মুষ্টিমেয় জমিদীরগণকে 


১৪২ .. গান্ধী-রচনাসস্তার 

ংস করিতে পারেন, কিন্ত এই ক্ষ্যাপামি অবশেষে তাহাদেরই দগুশ্বরূপ 
'হুইয়া উঠিবে। 

আমি লোকের মুখে গভ 'মেন্টের ধ্বংসাত্মক সমালোচনার কথাও শুনিয়াছি। 
'জাতির হাতে যে ক্ষমতা আপিয়াছে, এই লৌকের]। নিজের! সেই ক্ষমতা পরিচালন 
করিতে পারিবে ন1 এবং যাহার। পারিবে তাহাদের পরিচালন করিতে দিবে 
ন1। অন্য দিকে আবার মন্ত্রীগণকে জনসাধারণের গুকৃত সেবক হইতে হইবে, 
কারণ জনগণ হইতেই তাহার! শক্তি পাইয়াছেন। মন্ত্রীগণ রাঁজকার্ষে 
শ্বজনপ্রীতি ও দুর্নাতি হইতে মুক্ত থাকিবেন এবং সকলের প্রতি স্ায়বিচাঁর 
করিবেন। বিহারে যদি জমিদার, প্রজা ও গভর্ণমেণ্ট--এই তিনে মিলিয়! 
আপন কর্তব্য করেন, তবে সমস্ত ভারতের সম্মুখে বিহার একটি সমুন্নত আদর্শ 
স্থাপন করিবেন । 


সৃযুক্তির আশ্রয় নিন 


২৯-৫-৪৭ 
আপনারা যে আদর্শ সংযম এবং মনোযোগ: দেখাইয়াছেন তাহাতে আমি 
'আপনাদের প্রতি আকষ্ট হইয়াছি এবং আমি আপনাদের নিকট আমার হৃদয়ের 
কথা খুলিয়া বলিব। যাহারা নিজেদের এই দেশেরই সন্তান বলিয়। মনে করে 
তাহারা যদি বিষয়টি ভাল করিয়া চিন্তা করিয়া দেখিত এবং সাহসের সহিত 
কাঁজ করিত তাহা হইলে আমার আনন্দের অবধি থাঁকিত না। বর্তমানে 
অবশ্ত এরূপ কাঁজ করা কষ্টসাধ্য। সংবাদপত্রে তে] কাগজ্ঞানহীন অগ্নিকাণ্ড 
ও হৃদয়বিদারক সংবাদ প্রকাশিত হইতেছে । আমি নিজে কিন্তু ২রা জুনের 
চিন্তায় মোটেই বিচলিত নই। দক্ষিণ আফ্রিকায় আমার প্রথম জীবনের 
কুড়ি বৎসর কাটাইয়া! ১৯১৫ সালে আমি ভারতবর্ষে আপিয়াছিলাম। অর্থ 
উপার্জনের জন্ত আমি সেখানে থাকিতে পারিতাম-কিস্ত আমি তাহ করি 
নাই। প্রথম জীবনেই আমি বুঝিতে পারিয়াঁছিলাম যে, মান্ষের সেবা 
করিবার জন্তই ঈশ্বর আমাকে স্থপ্টি করিয়াছেন। আর মানুষের সেবার ঘারাই 
ঈশ্বরের সেবা করা হয়। ইহাই ঈশোপনিষদের প্রথম প্লোকটির অর্থ-_তুমি 
যাহা নিজের বলিয়া মনে কর তাহা! তোমার নহে_ তাহা ঈশ্বরের । আর 
যাহা অপরের তাহা তো অবশ্থই তোমার নয়। অতএব কি জন্য ভুমি সংগ্রাম 
করিতেছ? 


বিহার ভাইরি ১৪৩ 


আমি যদি হিন্দুদের তরবারির পরিবর্তে তরবারিব দ্বারা এবং গৃহদাহের 
প্রতুত্তরে গৃছদাহ করিতে না! বলি তাহা হইলে আমার নাঁকি বাণপ্রস্থ অবলম্বন 
করাই সঙ্গত-_-কাণুজ্ঞানহীন পজ্জলেখকর ইহাই চান। আমার সারা জীবনের 
শিক্ষাকে অস্বীকার করিয়া এবং মানবিক নীতির পরিবর্তে পশুস্থলভ নীতি 
"অবলম্বন করিয়া আমি এ সকল পত্রলেখককে বাধিত করিতে পারি না। 
পক্ষান্তরে সকল দণ বা পার্টির নেতাদের আমি এই কথা বুঝাইৰ যে, অস্তত 
পশুশক্তির নিকট নতি হ্বীকার করিতে অস্বীকার করিবার মত সাহম যেন 
তাহারা দেখান । 

প্রেমের শ্বাশ্বত নীতিতে গভীর আস্থা থাক! সত্বেও আমি এখানে সে কথা 
'বলিতেছি না। যদি সারা ভারতবর্ষ সেই নীতি গ্রহণ করিত তাহা হইলে 
ভারতবর্ষ তো সমগ্র বিশ্বের অবিসংবাদী নেতৃত্ব গ্রহণ করিত। এখানে আমি 
এইটুকুই বলতেছি ষে আপনারা এক স্থযুক্তি ভিন্ন অন্য কিছুর নিকটে নাত 
'্বীকার করিবেন না। 

স্বাধীনতা আসন্ন প্রায় 

স্বাধীনত। লাভের জন্য আপনার! কঠোর পরিশ্রম করিয়াছেন। আপনারা 
মাহসের সহিত বুটিশ বন্দুকের সম্মুখীন হুইয়াছেন। আজ তবে আপনাদের 
সাহসের অভাব ঘটিতেছে কেন? একথা সত্য যে, আপনাদের পশুশক্তিব 
সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। কিন্তু তথাপি এই কষ্টার্জিত ম্বাধীনত।] লাভ করিবার 
ঠিক পূর্ব মুহূর্তে আপনাঁর1 যেন এই ভুল ন1 করেন যে, এ পশুশক্তির নিকট নতি 
স্বীকার না করিলে আপনারা শ্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হইবেন। কারণ এই 
পথ তো সর্বনাশের পথ । 

লগুন হইতে যে দকল তার আঁমিতেছে আমি তাহার কোন মূল্য দিই 
নাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, ভারতবর্ষের দুইটি দল যদি নিজেরাই 
স্বেচ্ছায় কোনরূপ পরিবর্তন না চায় তাহা! হইলে গত বৎসর ১৬ই জুন মন্ত্রীমিশন 
'ঘে বিকৃতি দিয়াছেন বৃটেন তাহার ভাষায় অথবা তাহার ব্যাখ্যায় এতটুকু 
পরিবর্তন করিবে না। আর সেজন্য তাহাদের উচিত একক্র বসিয়া উভয় 
দ্বলের গ্রহণোপযোগী একটি সমাধানে উপস্থিত হওয়া। মন্ত্রী মিশনের 
বিবৃতিটি কংগ্রেস এবং বুটিশ গভর্ণমেন্ট কর্তৃক গ্রাহ হইয়াছে। ইহাদের 
মধ্যে কেহ যদি এখন উহ অস্বীকার করেন তবে তাহা বিশ্বাসভঙ্গের 
কাজ হইবে। 


১৪৪ গান্ধী-রচনাপস্ভার 


দেশের কল্যাণকে বড় করিয়া আপনার! যর্দি বাস্তব অবস্থার সম্মুখীন 
হইতে রাজী থাকেন তাহা হইলে সর্বাগ্রে আপনাদের দেশে শাস্তি স্থাপনের 
কাঙ্ছে অগ্রপর হইতে হইবে এবং যাহার] দাক্গাকারী তাহাদের দৃঢ়ভাবে 
সাহসের সহিত বলিতে হইবে যে, যতদিন না তাহারা এই রক্তপাত ও 
হানাহানি শেষ করিতেছে ততদ্দিন ১৬ই মের দলিলের কোনব্ূপ পরি বর্তন 
হইতে পারে না। | 
১৬ই মের দলিলের ভিত্বিতে গণপরিষদের অধিবেশন বপিতেছে। বুটিশ এখন 
ক্ষমতার হস্তান্তর করিয়া! চলিয়া যাইবে । গণপরিষদের রচিত গঠনতন্ত্র মনু যায়ী 
যে স্বাধীন ভারত গভর্ণমেন্ট গঠিত হইবে তাহা পরে ইচ্ছামত ভারতবর্ষকে এক 
বাথিবেন অথব। ছুই ৰা ততোধিক ভাগে ভাগ কারবেন। 
জন্সাধারণ এখন নিজেদের মধ্যে কি আলোচনা করে বুটিশ রাজকর্মচারীদের 
তাহা জানা উচিত। তাহাদের মধ্যে অনেকেই বিশ্বাস করে যে, এই দাক্ষার 
পশ্চাতে বৃটিশ কর্তৃপক্ষের হাত আছে। অবশ্য যতদিন না সন্দেহাতীত ভাৰে 
উহা প্রমাণিত হয় ততদ্দিন আমি এ গুরুতর অভিযোগে বিশ্ব করিব না। 
বড়ঙগাটের কাজ তো সহজ নয়। ভারতবর্ষের সমস্যা তো আর নৌ-বাহিনী 
সংক্রান্ত চমকগ্রন্দ সামরিক চাল নয়। এখানে অকপট এবং নির্ভীক রাজনৈতিক 
অভিজ্ঞতা প্রয়োজন । ঈশ্বর যেন তাহাকে সেই সাহপ এবং জ্ঞান দান কখেন। 


কাহারও প্রতিনিধি নই 

৩৩৫৪৭ 

আমি এতদিন ধরিয়া আপনাদের এই কথাই বলিয়া আসিয়াছি যে, লগুনের 
দ্বিকে না চাহিয়া অথবা বড়লাটের উপর নির্ভর না করিয়া আপনারা নিজেদের 
উপর শির্ভর করুন। তাই বণিয়া আমি একথা বলিতেছি না যে, লগুনের 
ইংরেজনা অথবা বড়লাট বাহাছুর মন্দ লোক। আমিবিশ্বাদ করি যেতওঁ-হার। 
সৎ ব্যক্তি। কিন্তু নিজ গৃহস্বালীর ব্যাপারে ভাল লোকও যদ্দি হস্তক্ষেপ 
করিতে চাহেন তাহা হইলেও আমরা কেহ তাহা চাহি না। বুটিশ তো 
চলিয়া! যাইতে রাজী হইয়াছে এবং ঝুঁটিশের স্বার্থ সংরক্ষিত করিবার জন্ত 
কোনরূপ রক্ষাকবচের উল্লেখ ও দলিলটিতে নাই । আর ভারতীয় সরকার যদি 
তাহাদের বহাল রাখিতে ইচ্ছ! করেন কেবল সেই ক্ষেত্রেই বর্তমানে সাভল 
লাভিসে নিযুক্ত বৃটিশের! এখানে থাকিবেন। বুটিশ ব্যবনারীদের পক্ষেও এই 


বিহার ভাইৰি ১৪৫ 


কথা প্রযোজ্য । ভারত ত্যাগ করার ইহাই অর্থ। ১৯৪৮ সালের জুন মাসে 
তাহাদের ভারতবর্ষ ত্যাগ করার শেষ তারিখ । বুটিশ তাহার কাজ করুক 
এবং আন্ুন আমরাও আমাদের কাজ করি। কিন্তু ভারতীয়দের কর্তব্য কি? 

নিজেকে ছাঁড়া আমি অপর কাহারও প্রতিনিধিত্ব করি কিনা সে সম্বন্ধে 
আমি অনেক ভাবিয়াছি। আমি নিশ্চয়ই কংগ্রেসের প্রতিনিধি হইতে পারি 
না, কারণ আমি কংগ্রেসের চারি আন] পয়সারও সভ্য নই। অবশ্ত আমি 
অনেক সময় কংগ্রেসের হইয়া কথা বলিয়া! থাকি। কিন্তু সেই আধকার 
আমি আমার সেবার ছারা অর্জন করিয়াছি। অনুরূপভাবে আমি দেশীয় 
নৃপতি এবং এমন কি মুসলিম লীগের হইয়াও কথা বলিতে পারি। কিছুদিন 
পূর্বে জিন্না সাহেব এবং আমার স্বাক্ষরিত যে শাস্তি আবেদন প্রচারিত হইয়াছিল 
তাহার জন্য জিন্ন! সাহেব আমার স্বাক্ষর চাহিয়াছিলেন। 


শান্তির আগে পাকিস্তান নয় 


কায়েদ-এ আজমের ম্বাক্ষবিত বিবৃতির যুগ্ম রচফ্দিতা হিদাবে আমি শাস্তি 
স্থাপনের স্তায় একটি অত্যন্ত গুরতপূর্ণ বিষয়ে অন্ততঃ নিজের প্রতিনিধি তো 
বটে। আমি কি জিনা সাহেবের প্রতিনিধিত্ব করিতেছি? তাহা যদি 
কব্িতাম তাহা হইলে আমর উভয়ে এক কর্মন্ষেত্রে কর্ম করিতাম এবং যতদিন 
না আমাদের মাতৃভূমিতে শান্তি স্থাপিত হয় ততাদন আমাদের বিশ্রামের 
অবকাশ থাকিত না এবং শেষ পর্যস্ত এই কাজে প্রাণ দ্বিতাম। আমি জানি 
যে, যাহারা গুকুর্গায়ের নিকটবর্তী গ্রাম পুড়াইয়াছে এবং হত্যাকাণ্ড করিয়াছে 
আমি তাহাদের প্রতিনিধি নই । আপনার! সকলে ভারত মাতার সম্তান। ইহা 
ধুবই দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, অন্তর্বর্তী সরকার একটি মন্দ এঁতিহের উত্তরাধিকারী 
লাভ করিয়াছে; সেইজন্য বলা হয় ইহা সম্প্রদায় বিশেষের লৌকের কাজ। 
খোলাখুলিভাবে কপাইয়ের নাম উচ্চারণ করিবার সাহস আপনাদের থাকা 
উচিত। গতকল্য আমি তো একথা *ষ্ট করিয়! জানাইস়। দিয়াছি যে, শাস্তি 
স্থাপিত হুইবার পূর্বে পাকিস্তান গ্রতিষ্ঠা অসম্ভব এবং বৃটিশের হস্ুক্ষেপের সবার! 
তাহা তো হুইতেই পাঁরে না। পূর্বোক্ত যুক্ত বিবৃতি গ্রকাশিত হইবার 
পর একমাত্র স্থির যুক্তির দ্বার! পাকিস্তান অর্জন বিষয়ে লোকের মনে দৃঢ় 
বিশ্বাস উৎপাদন করা ব্যতীত জিন্না সাহেবের পক্ষে অন্ত কোন পথ খোলা 
নাই আমার সহযোগিতা! লইয়াই হউক অথবা না! লইয়া হউক, আগে তিনি 


১০৬৮ 
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শাস্তি প্রতিষ্ঠা করুন। তাহার পর তিনি ত্বাহার বাড়ীতে অথবা! অন্য ষে 
কোন স্থানে ভারতের সকল শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের নেতাদের এক সভা আহ্বান 
করন। সেই সভায় তিনি পাকিস্তানের দাবী লইয়া ওকাঁলতি করুন এবং 
যে পর্যস্ত না তাহাদের মনে তিনি পাকিস্তানের যৌক্তিকতা! সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস 
উৎপাদন করিতে পারিবেন ততদিন অপেক্ষা করুন। ব্রণ হিন্দুদের কথা তিনি 
ভুলিয়া যান। আমি জিন্ন! মাহেবকে একথা বলিতে পাঁরি যে, যদি শূত্রদের 
বাদ দেওয়া হয় তাহা! হইলে ভারতীয় জনতা, এমন কি হিন্দু লোকসংখ্যার 
বিশাল সমূত্ধে বর্ণ হিন্দুরা তো মুষ্টিমেয়। বর্ণ হিন্দু বলিতে সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ, 
ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদ্বেরই বুঝায়। অনুন্নত সম্প্রদায়কে তো জিনা সাহেব নিজেই 
বর্ণ হিন্দু শ্রেণী হইতে বাদ দিয়াছেন; শৃদ্রদেরও তেমনি তিনি এ শ্রেণী হইতে 
বাদ দিন। জাঁতিভেদ প্রথ! তো৷ চিরকাল শূদ্রদের লাঞ্ছিত করিয়াছে। আর 
ভারতের লোকসংখ্যা তো! শূত্র ও অতিশৃত্রদ্বের লইয়াই। 
জিন্া সাহেবের পরিকল্পিত পাকিস্তান যদি সত্যই একটি স্বযুক্তিপূর্ণ 
পরিকল্পন! হয় তাহা হইলে ভারতবাসীকে তাহা বুঝানো কষ্টকর নয়। তিনি 
যেন সেঞ্গন্য বৃটিশ গভর্ণমেন্ট অথবা তাহার প্রতিনিধি লর্ড মাউন্টব্যাটেনের কাছে 
আবেদন না জানান। লর্ড মাউ্টব্যাটেনের কাজ হুইল বড়জোর আগামী 
বৎসর জুন মালের মধ্যে ভারত ত্যাগ করিয়া যাওয়া এবং সম্ভব হইলে 
ভারতবর্ষকে শাস্তিপূর্ণ অবস্থায় রাঁখিয়। যাওয়া । কিন্তু শান্তিতেই হউক অথবা 
অশাস্তিতেই হউক, ভারত ত্যাগ তাহাকে করিতেই হইবে। শাস্তি তো আর 
জোর করিয়া চাঁপাইয়া দেওয়া যায় না। কারণ তাহা তো শ্মশানের শাস্তি 
ভারতবর্ষ এবং বৃটিশ উভয়ের পক্ষেই তাহা লজ্জাজনক । একথা যেন বলা না 
হয় ষে, আমি অনেক বিলম্বে আসিয়া! উপস্থিত হইয়াছি। আদলে আমি বিলম্ব 
করি নাই। যতই বিলঘ্ে হউক, ভ্রম সংশোধন যে কোন সময়েই করা চলে। 
তরবাবির শক্তিকে তাই এখনও স্থুযুক্তির ছারা! জয় কর! উচিত। বুটিশ কি 
উন্মত্ত ভারতের উপর জোর করিয়া পাকিস্তান চাপাইয়] দিতে পারে? 


মন্দ বর্জন করুন 


জিন্না সাহেবের পরিকল্পিত পাকিস্তান কি এমন এক রাষ্ট হইবে যেখানে 
প্রত্যেক শিশুর সম্পূর্ণ সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাঁকিবে, যেখানে কোন জাতিতেদ 
থাকিবে না। যেখানে উচ্চ নীচের মধ্যে পার্থক্য খাক্ষিবে না এবং যেখানে 
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সকলে ন্যায় বিচার পাইবে? এক্সপ পাঁকিস্তানের বিকদ্ধে কাহারও কিছু 
বলিবার নাই। এরূপ হইলে তো আমি নিঞ্জে কায়েদ-এ আজমের সহিত 
দেশের অর্বন্র পরিভ্রমণ করিব এবং জনসাধারণকে এই কথা৷ বুঝাইৰ যে, 
পাকিস্তানে তাহার! লকলেই স্থখে বাম কৰিবে। কিন্তু সীমাস্ত প্রদেশ; 
পাঞ্ধাৰ এবং বাংলদেশে যাহা ঘটিয়াছে তাহা তো! পাকিস্তান সম্বদ্ধে পূর্বোক্ত 
ধারণা পৌষণ করার অন্থকূলে নয়। | 

কোরাণ কাফের বা অবিশ্বাসীর্দের হত্যা করিবার কথা বলিয়াছে--এই 
ধারণ প্রমাণ করিবার জন্ত জনৈক বন্ধু আমাকে কিছু কাগজ পত্র 
পাঠাইয়াছেন। আমি আজীবন মুসলমানদের মধ্যে বাস করিয়াছি। কেহ 
তো আমাকে একথা বলে নাই যে, আমি কাফের বলিয়া আমাকে বধ 
করা হইবে। নোয়াখালিতে আমি মৌলভীদের মধ্যে বাস করিয়ছ। 
মূসলমান পণ্ডিতের আমাঁকে বলিয়াছেন যে, কোরাণের এ বিশেষ গ্লোকটির 
অর্থ এই যে, ঈশ্বর তথাকথিত অবিশ্বাসীদের বিচার কৰিবেন। কিন্তু এই 
বিচারে মুসলমানরাঁও বাদ পড়িবে না। মাহুষ যাহা বলে তাহা দেখিয়া 
ঈশ্বর বিচার করেন না, মানুষ যেরূপ কাজ করে তাহা দেখিয়াই তিনি বিচার 
করেন। ভাগবধ্, মন্ছু স্বতি প্রভৃতিতে সাংঘাতিক রকমের শান্তির কথা 
আছে। কিন্ত তথাপি হিন্দু ধর্ষের মূল বক্তব্য এই যে, দয়! বা করুণাই সকল 
ধর্মের সাঁর। তুলমীদাস যাহা বলিয়াছেন আমি আপনাদিগকে তাহা স্মরণ 
রাখিতে বলিব £ 

সৎ অথবা অসৎ সকল মানুষই ঈশ্বরের হ্ৃষ্টি। প্রবাদে কবিত হাঁস যেমন 
জল ও দুধের সংমিশ্রণ হইতে জল বাদ দিয়! কেবল ছুধটি গ্রহণ করিতে পারে, 
ঈশ্বরাস্থরাগী ব্যক্তিও তেমনি সকল কিছু মন্দ বর্জন করিয়া যাহা ভাল তাহাই 
গ্রহণ করেন। ৃ ৃ 


পাকিস্তান রোধ করিতে হইবে 
৩১-৪-৪৭ 
সুদীর্ঘ ৪৫ বৎসব পূর্বে সুদূর দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকা কালে আমি অহিংসার 
আলোক দেখিতে পাই। তাহার পর হইতে কি করিয়া জনসাধারণকে এই 
অভিনব অগ্ের সৌন্দর্য, সত্যতা এবং শক্তি ল্বদ্ষে পচেতন কর! যায় সেই 
বিষয়েই আমি চেষ্টা করিয়। আসিতেছি। কিন্ধ তাহা লত্বেও আজও এমন: 
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নির্বোধ বাধাদানকারী রহিয়াছেন ঘিনি আপনাদের জিল্না সাহেবকে বন্দী 
করিবার জন্য বলিয়াছেন। আমি তো বলি যে, জিন্না সাহেবকে আপনারা 
বন্দী করিতে পারিবেন না এবং যদিও তিনি বন্দী হন তাহাতে তাহার ক্ষমতা 
আরও বাড়িয়। যাইবে । আমার মত এই যে, জিন্না সাহেবের সহিত বন্ধু 
মনোভাব পোঁধণ করা এবং বলপূর্বক পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বিকদ্ধে দৃঢ়ভাবে 
দাড়ানোই একমাত্র পন্থা । আমার সহিত কাহারও শত্রুতা নাই। কাজেই 
আমি জিন্না সাহেবের, এমন কি ইংরেজদের প্রতিনিধিত্ব দাবী করিতে পারি। 
তীহারা অবশ্ত আগার এই দ্বাবী অন্বীকার করেন। 


মন্ত্রীদের কাজ স্থগম করুন 

১-৬-৪৭ 
আজ আপনাদিগকে এই কথাই আমি বুঝাইতে চাই যে, আপনারা এখন 
স্বাধীনতার ছারপ্রাস্তে আগিয়। উপস্থিত হইয়াছেন। পণ্ডিত নেহরু 
আপনাদেরই মুকুটহীন বাঁজা। কিন্ত তিনি রাজার ন্যায় আচরণ করেন 
না। আপনাদের প্রথম এবং প্রধান সেবক হিনাবে তিনি কঠোর পরিশ্রম 
করিতেছেন। ভারতবর্ষকে সেবা করার মধ্য দিয়! সার1 বিশ্বের সেবা করাই 
তাহার বাসন।। জওহরলাল একজন আসন্তর্জাতিক ব্যক্তি। যে সকল 
বৈদেশিক প্রতিনিধি এখানে বর্তমানে বহিয়াছেন তাহাদের সকলের সহিতই 
তাহার বন্ধুত্ব আছে। কিন্ত আপনাদের নিয়মান্ুবতিতার অভাবে যদি কাজ পণ্ড 
হয় তাহা! হইলে এক জওহরলালের ছারা ভারতবর্ষের বিশাল জনসাধারণের 
শাসনকার্ধ চালান সম্ভব হুইবে না। পূর্বের স্বেচ্ছাচারী শাসন কর্তাদের 
স্তায় তাহাকে তো আর বলপ্রয়োগ করিতে হুইবে না। কারণ তাহাতে 
পঞ্চায়েত রাঁজ বা জওহর রাজ কোনটিই সম্ভব হইবে না। সকলের কর্তব্য 
হইবে. এখন মন্ত্রীদের কাজ স্থগম করিয়া দেওয়া-_-তাহাদের যেন কোন বিষয়ে 

বাধ্য হইয়া জোর জবরদস্তি করিতে ন] হয়। 


দেশীয় নৃপতি ও ব্যবসায়ী 


গতকাল যাহ! বনিয়াছি, আজও তাহারই পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিব যে, 
দেশীয় রাজ্য সমূহের নৃপতিগণ অন্য সকলের ন্যায় ব্যক্তিগত মাহুষমাত্র-_-তাহার 
বেশ কিছু নয়। জনসাধারণের সেবক হিদাবেই তাহারা নিজেদের অস্তিত্ব 


বিহার ডাইরি ১৪৯ 


লমর্থন করিতে পারেন | ভারতের সমস্ত অঞ্চল হইতেই বৃটিশ শক্তি অপসারিত 
হইতেছে । কাজেই গণতান্ত্রিক ভারতে কোথাও গণতত্রবিরোধী শাসন 
বজায় থাকা অসভব। 

দেশীয় রাঁজন্যবর্গ সম্বন্ধে যাহা! বলিয়াছি, ভারতের ধনী ব্যবসায়ী সম্প্রদায় 
সন্বন্ধেও সেই কথাই প্রযোজ্য। ব্যবসায়ের লেনদেনে আমি তীহার্দের সং 
এবং শুদ্ধ হইতে বলিব । মনে রাখিতে হইবে জনসাধারণের স্বার্থের জন্তাই 
তাহারা ব্যবসা করিতেছেন। এঁ সকল ব্যবসাদারই চোরাবাজার হয 
করিয়াছেন, তাহারাই জিনিষের দাম বাড়াইয়াছেন (উদাহরণন্বরূপ লবণের 
ব্যাপারে এরূপ ঘটিয়াছে )। তাহারা সকলে যদি আমার ন্যায় আবাল্য 
একজন সাধু বেনিয়া হইতেন তাহা হইলে খাদ্য সংকট ঘটিত না এবং 
বাঁজেনবাবুর কাঁজ অনেক পরিমাণে কমিয়া যাইত। 

পপ্ডিতজীর মুখে শুনিলাম যে, ইংলগ্ডের লোকেরা কম খাবার খাইয়। দিন 
যাপন করিতেছে। ইহাতে আমি ব্যধিত। সকলেই যদি এই কাজে 
সাহায্য করে এবং সকলেই যদি সৎ হয় এবং সেই সঙ্গে বৃষ্টির দেবতা যদি 
দয়াপরবশ হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষ নিজের খাবারের প্রয়োজন মিটাইয় 
ইংলগ্ডের অনশনক্লি্ই লোকেদের জন্যও কিছু বীচাইতে পাঁরিবে। কিন্তু দুঃখের 
বিষয় এই যে, দেশ আজ লোভ, অসাধুতা এবং কাগুজ্ঞানহীন ভ্রাতৃকলহে 
নিমগ্র। এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ যে, ভারতবর্ষ আঘর্শ দেশে পরিণত হইতে 
পারে। সকল দেশের দৃষ্টি 'তখন ভারতের দিকে আকৃষ্ট হইবে, ভারতের 
সকল অধিবাসী যদি আত্মসংযম অভ্যাস করে এবং নিয়মাহুবর্তী সেবকের ন্যায় 
দেশের সেবা! করে তাহ হইলে ভারতবর্ষ বিশ্বশান্তি গ্রতিষ্ঠার কাজে নেতৃত্বের 
স্থান অধিকার কৰিবে। ্‌ 





টিনলী ভ্ডানুল্ত্তি 


মোহনদাস করমাদ গান্ধী 


শীরতরমাণি চট্টোপাথযায় 
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শশ্মানপুরী 


নয়। দিল্লী, ১০-৯-৪৭ 
শাহ্দ্রা স্টেশনে, পৌছিয়া দেখিলাম আমার অভ্যর্থনার জন্য সর্দার প্যাটেল, 
রাজকুমারী ও আরও অনেকে আপিয়াছেন। কিন্তু সর্দারের মুখে সে হাসি নাই, 
মে চটুল পরিহাসও নাই । গাড়ী হইতে নামিয় পুলিস ও লোকজন যাহাদের 
সহিত দেখ! হইল, চারিদিকের বিষাদ তাহাদের মুখেও প্রতিফলিত দেখিলাম । 
রঙ্গময়ী দিল্লীনগরী কি সহস! শ্বশানপুরীতে পরিণত হইল? আশ্চর্য হইবার 
ব্যাপার আরও একটা ছিল-_যে বস্তিতে থাকিতে আমি আনন্দ পাই, 
তথায় না লইয়া গিয়া আমাকে আনা হুইল প্রাাদদৌপম বিরল! ভবনে । 
ইহার কারণ বুঝিয়া আমার ছুঃখ হইল। তবু আগে যেখানে প্রীয়ই 
থাকিয়াছি সেই বাড়িতে আসিয়া পড়ায় আমি খুশি হইলাম | “বান্মীকি'* 
ভাইদের মধ্যেই থাকি অথবা বিরল! ভবনে, আমি বিরলাদেরই অতিথি । 
ভাঙ্গি বস্তিতে তাহাদের লোকেরাই একনিষ্ঠ অনুরাগে আমার সেবা-যত 
করিয়! থাকে । আবাদ-পরিবর্তন সর্দারের কারণে ঘটে নাই। সর্দার 
ছুর্বলচেতা নহেন। সে অপরাঁধ তাহার কখন হয় না। বাল্সীকি বস্তিতে 
আমার বিপদ্দ ঘটিতে পারে এরূপ ভয় তিনি করেন না। ভাঙ্গিদের মাঝে 
থাকায় আমার আনন্দ, কিন্তু নয়] দিল্লী কমিটির দৌষ ও অবহেলায় তাহারা 
যে সৰ বাড়িতে মাছের ঝাঁকের মত ঠাসাঠাসি করিয়। আছে, প্রকৃতপক্ষে 
সেখানে বাদ করিতে আমি পারি না। 


শরণার্থী-সমস্যা 


 আবাস-পরিবর্তনের কারণ এই যে, আমি যেখানে থাঁকিতাম সেখানে 
শরণার্থীদের রাখা হইয়াছে। তাহাদের প্রয়োজন আমার চেয়ে অনন্ত গুণ বেশি। 
শরণার্থী-সমস্তা যে আদ দেখা দিল জাঁতিহিসাবে ইহা! কি আমাদের কলঙ্ক নয়? 
কায়েদে আজম জিন্না, লিয়াকৎ লাহেব ও পাকিস্তানের অন্য নেতারা এবং 
পণ্ডিত নেহরু ও সর্দার প্যাটেল একই ভাবে ঘোষণা করিয়াছেন যে, তাহাদের 
নিজ নিজ রাষ্ট্রে সখ্যালঘুগণ সংখ্যাগুরুদের মত সহদয় ব্যবহার পাইবে। 
তাহাদের প্রতোকেই যে এই কথা বলিলেন, তাহা কি পৃথিবীর লোককে মিষ্ট 
ক এই অঞে তাঙ্গিদের অপর নাম বাঁলীকি 





১৫৪ গান্ধী-রচনাসম্ভার 


কথায় খুশী করিবার জন্ত, অথবা ছুনিয়াকে ইহাই দেখাইবা লন্ত যে, আমরা 
যে-কথা বলিয়াছি কাজে তাহা করিতে চাই এবং তাহারই চেষ্টায় আমরা প্রাণ 
ছিব। তাই যদি হয়, তবে জিজ্ঞানা করি হিন্দু ও শিখগণ, বলদৃৎ্ধ আমিল ও 
অন্তান্ত ভাইয়ের]! কেন পাকিস্তান হইতে বিতাড়িত হইল--পাকিস্তানই তো! 
তাহাদের বালভূমি? কোয়েটা, নবাবশাহ ও করাচিতে কি ব্যাপার ঘটিয়াছে? 
পশ্চিম পাকিস্তানের যে সকল ঘটনার কথা শোন! বা পড়া যাইতেছে, তাহা . 
হৃদয়বিদারক। অসহায়তার অজুহাত দেওয়া অথবা এ সকলই গুগাঁধের কাজ 
এরূপ কথা বল! উভয় বাষ্ট্রের কাহারও সাজে না। প্রত্যেক ডমিনিয়নই নিজ 
অধিবাসীদের কার্ষের পূর্ণ দায়িত্ব লইতে বাধ্য । আজ তাহাদের তর্ক করিলে 
চলিবে না, আপন কর্তব্য করিতে হইবে এবং তাহার জন্ত মরিতে হইবে। 
সাম্রাজ্যবাদের গুরুভারে পিষ্ট হইয়া ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় তে! আর এখন তাহাদের 
কাজ করিতে হয় না। কিন্তু বিশ্বের দরবারে যদ্দি তাহাদের মুখ তুলিয়া 
দাড়াইতে হয়, তবে এ গুরুভার অপসারণের এই অর্থ কখনই হয় 
না যে, অতঃপর তাহারা আর আইনের শাসন মানিয়া চলিবে না। 
দিলীর অধিবাসীরা এবং আশ্রয়প্রীর্থরা স্বেচ্ছায় খুশী মনে আইনের শাসন 
মানিবে না, এই কথা নির্শজ্জভাবে জগতের কাছে হ্বীকার করিয়া ভারত 
যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রিগণকে কি নিজেদের দেউলিয়া ঘোষণা করিতে হইবে? আমি 
চাই, মাথ! নত করার চেয়ে মন্ত্রিগণ বরং জনসাধারণকে উন্মত্ততার হাত হইতে 
রক্ষা করিবার চেষ্টায় চর্ণ হইয়া যান। এমন কি যে-গৃহে আমি আছি 
সেখানেও ফল বা শাকসজী কিছুই আসে নাই। সজীমণ্ডিতে কয়েকজন 
মুলমান কামান বা! অপর কিছু হইতে গুলি চালাইয়াছে বলিয়া শাঁকসজী 
পাওয়া যাইতেছে না, ইহা কি লজ্জার কথা নয়? সহরে ঘুরিয়া বেড়াইবার 
সময় অভিযোগ শুনিলাম যে, আশ্রয়প্রার্থরা আহার্য দ্রব্য পায় নাই। আর 
তাহার্দিগকে যাহা দেওয়া হইয়াছে তাহাও অখাগ্য। ইহার জন্য সরকার 
যদি দোষী হয়, তবে আশ্রয়প্রার্থরাও সমান দোষী, কারণ তাহার1তো৷ সরকারী 
কাজকর্মও অচল করিয়া দিয়াছে। এইবূপে যে তাহার] নিজেদেরই ক্ষতি 
করিতেছে, একথা বোঝে না কেন? গভর্ণমেণ্ট তাহাদের ন্যায্য অভাব- 
অভিযোগের প্রতীকার করিবে এই বিশ্বাম যদি থাকে, আর তাহারা যি 
আইন মানিয়! চলে, তৰে তাহাদের অধিকাংশ অস্থবিধার অবসান হইবে-_ 
একথা আমি জানি এবং তাহাদ্বেরও জানা উচিত । 


দিল্লী ডাইরি ১৫৫ 


আষি হুমীযুন কবরের নিকট মেও শরণার্থীদের শিবির দেখিতে গিয়াছিলাম ॥ 
তাহারা বলে, আলওয়ার ও ভরতপুর রাজা হইতে তাহাদের বিতাড়িত 
কর! হুইয়াছে। তাহারা আরও বলে, মুদলমান বন্ধুরা তাহাদের যে খাবার, 
পাঠাইয়াছেন তাহা ছাড়া আর খাবার তাহারা পায় না । আমি জানি মেওরা 
সহজে উত্তেজিত হয় এবং গোলযোগ ঘটাইতে পারে । কিন্তু ইচ্ছার বিরুদ্ধে 
জোর করিয়া তাহাদের পাকিস্তানে পাঠাইয়্া দিলে নিশ্চয়ই ইহার প্রতীকার 
হইবে না। ভাবিতে হইবে, তাহার! আমাদেরই মত মানুষ, অন্ত যে কোন 
রোগের স্ায় তাহাদের এই মানসিক ছুর্বলতার চিকিৎসা চাই। 

তারপর আমি জামিয়া-মিলিয়ায় যাই। এই প্রতিষ্ঠানটির গঠনে আমার 
বিশেষ হাত ছিল। ডক্টর জাকির হোসেন আমার গ্রিক বন্ধু। তিনি আমার 
কাছে তাহার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন- সেই বর্ণন। ছুংখময় নিশ্চই, কিন্তু তাহাতে 
তিক্ততা ছিল না। অল্প কয়দিন আগে তাহাকে জলম্বর যাইতে হইয়াছিল ।, 
একজন শিখ সেনানায়ক এবং একজন হিন্দু রেল কর্মচারী ঠিক সময়ে তাহাকে 
সাহায্য না করিলে, শুধু মুসলমান এই অপরাধেই জ্রুদ্ধ শিখদের হাতে তাহার 
প্রাণনাশ হইত-_সরৃতজ্ঞ স্তরে তিনি আমাকে এই কথাটি বলিলেন । জামিয়া 
মিলিয়া তো জাতীয় প্রতিষ্ঠান_-অনেক হিন্দু এখানে শিক্ষালাত করিয়াছে। 
ভাবিয়া দেখুন, এখানেও ক্রুদ্ধ শরণার্থাগণ ও তাহাদের দুষ্কৃতির সহচরের] আঘাত 
করিতে উদ্যত হইয়াছিল। জামিয়া! শিক্ষায়তনে একশতের অধিক শরণার্থী 
কোন প্রকারে রহিয়াছে দেখিলাম। আশ্য়প্রার্থীগণের নান অন্ুবিধার 
ছুখময় কাহিনী শুনিতে শুনিতে লজ্জায় আমার মাথা হেট হইল । আমি তারপর 
দিওয়ান হল শরণার্থী শিবির, ওয়েভেল ক্যানটিন শিবির এবং কিংসওয়ে আশ্রয়- 
কেন্দ্রে যাইলাম। সেখানে হিন্দু ও শিখ শরণার্থীদের সঙ্গে আমার দেখা হইল। 
পাঞ্জাবের সেবা! আমি যেটুকু করিয়াছি তাহ! তাহার! একেবারে ভুলিতে পারে 
নাই। কিন্তু সব শিবিরেই কিছু কিছু লোকের মূখে চোখে ক্রোধ দেখিলাম 
এ ক্রোধ মার্জনীয়। তাহার! আমার এই দোষ দেয় যে, আমি হিন্দুদের 
প্রতি কঠোর--আমি তাহাদের মত ছুঃখ পাই নাই, তাহাদের মত প্রিয়জন 
হারাই নাই, আর তাহাদের মত গৃহহীন ও সম্বলহীন হই নাই। ভারতের 
রাজধানীকে ম্বাভাবিক অবস্থায় ফিরাইবার জন্য আমার যাহা সাধ্য তাহা! 
করিব, দিল্লীতে আমি সেই উদ্দেশ্্েই রহিয়াছি__এই কথা বলিয়া আমি কি 
প্রকারে তাহাদের লাত্বনা দিতে পারি? যাহার! মরিয়াছে তাহাদের তো৷ আমি 
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ফিরাইয়া আনিতে পারি না। মৃত্যু তো মাহুষ এবং মানুষেতর সর্বজীবের উপর 
সথষ্টিকর্তার আশীর্বাদ । পার্থক্য কেবল কখন এবং কি প্রকারে মৃত্যু হয় তাহা 
লইয়া । জীবনে সত্য আচরণই হইল একমাত্র সত্য মার্গ__ইছা! জীবনকে স্থসহ, 
'এমন কি হ্থন্দর করিয়া! তোলে । 


প্রকৃত শিখ 


দিনের বেলা! এক শিখ বন্ধু আসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, শিখ হইয়া 
জন্মগ্রহণ করিলেও গ্রন্থসাহেবে শিখের যে বর্ণনা আছে তরদন্যাঁয়ী নিজেকে শিখ 
বলিয়া তিনি দাবি করিতে পারেন না। আমি তাহাকে বলিলাম, প্রকৃত 
শিখ নামের অধিকারী কাহাকেও তিনি জানেনকি না। তিনি তো! সেরূপ 
কাহারও কথ] মনে করিতে পারিলেন না। তখন আমি বিনীতভাবে আমার 
ফাবির কথা বলিলাম-গ্রন্থসাহেবের নির্দেশমত আমি প্রকৃত শিখের 
আচরণ করিতে সচেষ্ট । একদিন ছিল যখন নাঁনকাঁনা সাহেবে আমি শিখদের 
প্রকৃত বন্ধু বলিয়। শ্বীকৃত হুইয়াছিলাম। গুরু নানক মুসলিম ও হিন্দুর মধ্যে 
কোন প্রভেদ করিতেন না। তাহার কাছে সমগ্র মানবজাতি এক ছিল। 
আমার সনাতন হিন্দু ধর্মও সেইরূপ । তাই আমি নিজেকে মুসলমান বলিয়াও 
মনে করি। ভগবান্‌ এক, তাহার শক্তি দিনরাত সর্বভাবে আমাদের রক্ষা করে, 
মুনলিমের এই মহান্‌ প্রার্থন! আমি আবৃত্তি করিয়া থাকি । 

আপনারা সৎ এবং নির্ভীক জীবন যাপন করুন, কাহারও প্রতি ঈর্ষা বা 
ঘবণা পৌষণ করিবেন না। ক্রোধের বশে হঠকারিতা বা অবিবেচনার কাঁজ 
করিয়। আয়াদলব্ধ স্বাধীনতা আপনার] যেন নষ্ট করিয়! না বসেন। 


সীমান্ত প্রদেশের সংবাদ 


, নয়! দিল্লীঃ ১২-৯-৪৭ 

এ প্রদেশকে আমি তো ভাল করিয়াই জানি। সপ্তাহের পর সপ্তাহ আমি 
'তথায় পরিভ্রমণ করিয়াছি এবং খান্‌ ভ্রাতৃছয়ের গৃহে একাস্ত নিরাপদে অবস্থান 
করিয়াছি। আছ আমাকে একখানা তার দেখান হইয়াছে। তাহাতে 
পূর্বতন মন্ত্রী শ্রীগির্ধারীলাল পুরী বলিতেছেন যে, তাহার স্ত্রী ও তীহাকে যেন 
এখনই উদ্ধার করা হয়। ইহারা উভয়েই ভাল কর্মী। আমি এই লংবাদে 
£নিরতিশয় দুঃখিত হুইয়াছি। এপ সংবাদে লজ্জায় আমার মাথা হেট হইয়া 


দিম্বী ডাইৰি ১৫৭ 


যায়। যে গভর্ণমেণ্টের হাতে আজ ক্ষমতা, তাহাদের এবং কায়েদে আজম 
জিন্নার কর্তব্য হইল সমস্ত হিন্দু ও শিখ যাহাতে মুসলমানদের মত স্থানে 
নিরাপদে থাকে তাহার ব্যবস্থা কর]। 
ক্রোধ তে। বাতুলতা 

ক্রোধ হইতে প্রতিহিংসার উৎপত্তি হয়। এই প্রতিহিংসার কারণেই তথায় 
এবং অন্ত সর্বত্র বীভৎস ব্যাপার সকল ঘটিতেছে। দিল্লীতে যাহা ঘটিয়াছে 
তাহার প্রতিশোধ লইলে মুসলমানদের কি লাভ হইবে? আর সীমাস্ত ও পশ্চিম 
পাঁঞ্াবে দ্বধ্মীদ্বের উপর যে নৃশংসতা আচরিত হইয়াছে তাহার প্রতিশোধ 
লইলে শিখ ও হিন্দুর্দিগেরই বা কি লাভ হইবে? কোন একজন বা একদল 
লোক উন্মাদ হইয়াছে বলিয়। কি সকলকেই উন্মাদ হইতে হইবে? হিন্দু ও 
শিখগণকে আমি সাবধান করিয়। দিতেছি । নরহত্যা, লুণ্ঠন ও গৃহদাহ করিয়া 
তাহারা নিজেদের ধর্মকেই বিনষ্ট করিতেছেন । আমি নিজেকে ধর্ম-শিক্ষার্থ 
বলিয়া মনে করি। আমি জানি কোন ধর্মই উন্মত্ততা শেখায় না। ইসলাম 
ইহার ব্যতিক্রম নয়। আমি আপনাদের এখনই এই উন্মত্ততা হইতে বিরত 
হইতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি। ভবিষ্যৎ বংশীয়দের যেন এই কথ। না 
বলিতে হয় যে, পরিপাক করিতে পারেন নাই বলিয়৷ স্বাধীনতার উপাদেয় 
ভোজ্য আপনারা খোয়াইয়া বসিয়াছেন। মনে রাঁথিবেন, এই ক্ষ্যাপামী বন্ধ 
করিতে না পারিলে জগতের চক্ষে ভারতবর্ষ ঘ্বণিত হইঘ। উঠিবে। 


অতীত ভুলিয়া যাও 

আমি জুম্মা মজিদ দেখিতে গিয়াছিলাম-_এই মদ্জিদ পৃথিবীর অন্য 
কোনও মসজিদ অপেক্ষা কম নয়। সেখানে মুঘলমান স্ত্রী ও পুরুষদের অতীব 
ুর্দশাগ্রস্ত দেখিয়া আমি ব্যথিত হইয়াছি। মৃত্যু সকলেরই নিয়তি, এই 
কথ৷ বলিয়া আমি তাহাদের সাত্বনা দিবার চেষ্টা করিয়াছি । ম্বৃতের জন্য 
শোক করিয়া কোন লাভ নাই। কীদিয়া তো৷ তাহাদের ফিরাইয়া আন! 
যাইবে না। আমাদের প্রত্যেককেই এই মহান্‌ দেশের ভবিষ্যৎ রক্ষা করিতে 
হইবে। প্রতির্দিন বহু মুসলমান বন্ধু আমার সহিত দেখা করিতে আসেন । 
তাহাদের অবস্থা খোলাখুলি ও পুরাপুরি জানাইতে আমি পরামর্শ দিই। 
দিল্লীতে অথবা ভারতের অন্য কোথাও মুদলমানদের জীবন বিপন্ন হয় ইহাতে 
আমি ছুঃখিত। ব্যাপারটি অতিশয় ছুঃখবহ। বহু অভিজ্ঞতার মধ্য দিয় 
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আমার দীর্ঘ জীবন অতিক্রান্ত হইয়াছে। আপনাঁদিগকে এই বৃদ্ধের কথায় 
কান দিবার জন্য আমি সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি। পাপের বদলে পাপ 
করিলে তাহার শেষ নাই--এই কথা আমি একেবারে নিশ্চন্প বুঝিয়াছি। 
উপকারের বিনিময়ে উপকার করিলেও এমন কিছু পুণ্য নাই। অন্যায়ের 
পরিবর্তে স্তায় আচরণই হইল সত্য পথ। অনেক মুসলমান বন্ধু সাহায্য করিতে 
চান। কিন্তু দিলীর এখন যে অবস্থা তাহাতে তাহাদের কোন কাজে 
আহ্বান কর] অসম্ভব। | 

আপনারা অতীত ভুলিয়া যান, ছুঃখবেদনার কথা আলোচনা না করিয়! 
পরম্পরের প্রতি সহানুভূতির হস্ত প্রসারিত করুন এবং কলে একত্র শান্তিতে 
বাস করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করুন। মুঘলমানগণ নিজেদের ভারতের অধিবাসী 
বলিয়া গর্ব অনুভব ককুন, ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকাকে অভিবাদন করুন। তাহারা 
যদি নিজধর্মে অন্ুরক্ত থাকেন, তবে কোন হিন্ুই তাহাদের শত্র হইতে পারে 
না। তেমনই হিন্দু ও শিখগণ নিজেদের মাঝে শাস্তিপ্রিয় মুসলমানদের সাদরে 
গ্রহণ করুন| শুনিয়াছি এখানকার মুসলমানদের হাতে অস্ত্রশন্্ আছে । এই সব 
অস্ত্র তাহার] যেন অবিলঘ্ধে সরকারকে দিয়! দেন, আর দরকার এক্ষেত্রে যেন 
তাহাদের বিরুদ্ধে মামলা না করে। হিন্দু ও শিখগণও যেন অন্রূপ কাজ 
করেন। আমাকে একথাও বল! হইয়াছে যে, পশ্চিম পাঞ্জাব লরকার 
মুদলমানদের অস্তরসন্ত্ে সুসজ্জিত করিতেছে । ইহা যদি সত্য হয় তবে ব্যাপারট। 
সম্পূর্ণ অন্যায়। ইহার জন্য শেষ পর্ধস্ত নিজেরাই ধ্বংস হইবে। অবিলম্বে এই 
কাজ বদ্ধ হওয়! উচিত। কাহারও কোথাও বে-আইনী অস্ত্র রাখ! উচিত নয়। 

আপনাদের সকলকে অনুনয় করিয়া বলিতেছি, আপনার৷ সত্ব দিল্লীতে 
শান্তি স্থাপিত করুন। তাহা হইলে আমি পূর্ব ও পশ্চিম উভয় পাঞ্জাব 
প্রদ্দেশেই যাইতে পারিব। আমার জীবনত্রত একটিমাত্র এবং আমার বাণী 
লকলের কাছে একই। লোকে যেন দিল্লীবাসীদের স্থ্বন্ধে এই কথাই বলে যে, 
: তাহার সাময়িকভাবে উন্মত্ত হইয়াছিল, এখন তাহাদের সদ্বুদ্ধি ফিিয়াছে। 
আপনাদের প্রধান মন্ত্রী এবং সহকারী প্রধান মন্ত্রীকে আবার আপনারা মাথা 
তুলিতে দ্িন--কাঁরণ দুঃখ ও লজ্জার ভারে তাহারা আঙ্গ অবনত হইয়া 
আছেন। আপনাদের উত্তরাধিকার তো অমূল্য । এই উত্তরাধিকার যৌথভাবে 
হিন্দুমুসলমান সকলের-_-এই কথা যেন আপনাদের ম্মরণ থাকে । সতর্ক থাকিয়। 
ইহাকে রক্ষা করা ও অকলঙ্ক রাখা আপনাদের কর্তব্য। 


দিল্লী ডাইনি ১৫৯ 


রাষ্্রীয় সেবা-সংঘ 


আমি শুনিয়াছি- এই প্রতিষ্ঠানের হাতও রক্তরপ্িত। কিন্ধ গুরুজী 
আমাকে নিশ্চয় করিয়া বলিয়াছেন যে, একথা ঠিক নয়। তীহাঁদের সংস্থা 
কাহারও শক্র নয়। মুসলমান-হত্যা ইহার উদ্দেস্ট নয়। ইহার একমাত্র 
কাম্য য্থাশক্তি হিন্দুধর্মকে রক্ষা করা । এই সজ্ঘ শান্তি চায় একথা তিনি 
আমাকে প্রচার করিয়! দিতে অনুরোধ করিয়াছেন। 


গভর্ণমেন্টে বিশ্বাস রাখ 


ময় দিল্লী, ১৩-৯-৪৭ 


খৃষ্টান হিসাবে যেমন, ভারতের সন্তান হিসাবেও তেমনই তিনি খাঁটি মানুষ 
ছিলেন। তিনিই আমাকে হাকিম সাহেব ও ডাক্তার আন্সারীর সংস্পর্শে 
আনেন। ইহারা উভয়েই হিন্দু, মুপলমান ও অন্ঠান্ত ভারতীয়কে তুল্য গ্রীতি ও 
শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। আমি জানি, হাকিম সাহেবের নিকট হাজার হাজার 
হিন্দু বিনা পয়ঘায় চিকিৎসা! পাইয়াছেন। হাকিম সাহেব নিঃসন্দেহে সারা 
দিল্লীর সর্বপ্রিয় সর্দার ছিলেন। এমন মাহ্ষদেরও কি আজ অযোগ্য বলিয়া 
গণ্য করিতে হইবে ? ডাক্তার আনসারীর কন্যা জোহরা এবং তাহার স্বামী 
ডাক্তার সৌকতউল্লা খানকে হিন্দু ও শিখগণের ভয়ে নিজেদের ঘর ছাড়িয়া 
হোটেলে গিয়া বাস করিতে হইয়াছে। “ইহা বড় লজ্জার কথা। মুসলমানদের 
মধ্যে বহু শ্রেষ্ঠ মানুষ জন্ষিয়াছেন। সেই মুসলমানেরা যদি ভারত যুক্তরাষ্ট্রে 
সম্পূর্ণ নিরাপদ হুইয়া থাকিতে না পারে, তবে বলিতে হয় জীবনে আমার 
আর স্পৃহ! থাকিবে না। আমাকে একথ। বল! হইয়াছে যে, ভারত ইউনিয়নের 
মুদলমানেরা সকলেই পঞ্চমবাহিনীভুক্ত অর্থাৎ দেশত্রোহী । এইকপে নিবিচারে 
সকলকে দোষী করিলে আমি তাহা মানিতে পারি না। তারত ইউনিয়নে 
লাড়ে চার কোট মুসলমান আছে। তাহারা মকলেই যদি এপ মন্দ হয়, 
তবে তাহাদের হাতে ইসলাম ধ্বংস হইবে । ভারত ইউনিয়নের মুসলমানদের 
কায়েদে আজম ইউনিয়নের আনুগত্য শ্বীকার করিতে বলিয়াছেন। গভর্ণমেপ্ট 
'বিশ্বাসঘাতকের দ্ববিধান করিবে লোকে এই বিশ্বাস রাখুক । তাহারা 
নিজেরাই যেন দগ্ডমুণ্ডের কর্তা হইয়া না বসে। 


১৬৩ গান্ধী-রচনাঁসম্ভার 


ভগবান সবাশ্রয় 


আমি একটিমাত্র শরণার্থ শিবির দেখিতে যাইতে পারিয়াছি-_-এ শিবির 
পুরান! কেল্পলায়। সেখানে অনেক মুসলমান শরণার্থী রহিয়াছে । গাড়ী 
যখন ভিড়ের মধ্য দিয়া গেল, তখন মনে হইল আরও আশ্রয়প্রার্থা আসিতেছে । 
ঘদ্দিও জনতা বৃহৎ ছিল আর কেল্লার অধ্যক্ষ তখন উপস্থিত ছিলেন না, তথাপি 
আমি শরণার্থাগণকে উৎসাহস্থচক কয়টা! কথা বলিতে চাহিলাম ; মুসলমান 
কর্মীগণ জনতাকে বসিয়া! পড়িতে এবং স্থিরভাবে আমার কথা শুনিতে বলিল। 
তাহারা বসিয়া! পড়িল-_কেবল প্রাস্তদেশে যাহারা ছিল তাহার! দীড়াইয়া? 
রহিল। তাহাদের মৃুখচোঁখে ক্রোধের চিহব। যাহারা গোলমাল করিতেছি ল 
মুসলমান স্বেচ্ছাদেবকরা৷ তাহাদের বুঝাইয়! শান্ত করিল। আমার বেশি কিছু 
বলিবার ছিল ন1। দেওয়ান চমনলালের কাধে ভর দিয়া ক্ষীণকণে আমি ফে 
কয়টি কথ! বলিলাম, চমনলালকে উচ্চ কণ্ঠে তাহার পুনরাবৃত্তি করিতে অনুরোধ 
করিলাম। তিনি সেইমত বলিলেন-__- আপনারা স্থির থাকুন এবং ক্রোধ 
পরিহার করুন। যত বড়ই হউক না কেন, মানুষ 'কাহারও আশ্রয় নহে, 
ভগবানই সকলের আশ্রয় । মানুষ যাহা নষ্ট করিয়াছে ভগবান্‌ তাহা ঠিক 
করিয়া লইবেন। আমার দিক হইতে আমি এই প্রতিশ্রুতি দিতেছি যে, 
উভত্র সম্প্রদায়ের বহু লোক এইবূপে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিবার পূর্বে দিল্লীতে ফে 
শাস্তি ছিল সেই শীস্তি না ফিরিলে আমি নিরস্ত হইব না। 


উভয় ডমিনিয়নের কর্তব্য 


দিনের বেলা বহু মুসলমান ও হিন্দু বন্ধুর সহিত আমার দ্বেখা হইয়াছে । 
সকলের মূখে ছুঃখের দেই একই করুণ কাহিনী-_সে দুঃখী হিন্দু হউক বা 
মুসলমান হউক । উভয়ের পক্ষেই সে কাহিনী লঙ্জার। আমি তে হিন্দুমুসলমীন- 
সকলেরই সমান সেবক। আঁপনারা৷ সকলে মিলিয়া! ঠিক করিয়া! বুঝুন যে, 
লৌক-বিনিময় একট! মারাত্মক ফাঁদ। ইহাতে দুর্দশা! বাঁড়িবে বই তনয়। 
উভয়েই আপনাপন আদি বাদস্থানে শাস্তি ও সত্ভীবে থাকিলে সমস্তার সমাধান 
হুইৰে। বর্তমান অগ্রীতির ভাঁবকে চির শক্রতায় পরিণত করা উন্মাদের কাণ্ড 
হইবে । সংখ্যালঘুগণকে' পুর্ণ নিরাপতার নিশ্চয়তা হওয়া উভয় ভমিনিয়নের 


দিল্লী ডাইরি ১৬১ 


অবস্ত কর্তব্য। উভয়েই ভাবিয়া বুঝিয়! নিজেদের মধ্যে প্রশ্নটির মীমাংসা 
করিয়া লউক। অথবা যুদ্ধ করিয়া টা শেষ করুক, আর তাহা দেখিষা 
পৃথিবীর লোক হাস্থক। 

ভারতীয় ইউনিয়ন ছাড়িয়া যে সকল রা চলিয়া যাইতেছে কার়েছে 
আজম তাহাদের জন্য অর্থসংগ্রহের যে আবেগপুর্ণ আবেদন বাহির করিয়াছেন 
তাহাতে পাকিস্তানের মুসলমানদের দুষ্র্মের কোন উল্লেখ নাই। আমি 
চাই উভয় বাষ্ুই নিজ নিজ সংখ্যাগাঁবষ্ঠগণের দুক্কৃতি খোলাখুলি এবং স্পষ্টভাবে 
ীকার ককন। 


আসফ আলি সাহেব 


পরিশেষে আমি আমাদের আমেরিকাস্থ বাষ্টুদূত আসফ আলি সাহেৰ 
সম্বন্ধে যে অস্পষ্ট ইঙ্জিত করা হইয়াছে তাহার উল্লেখ করিতে চাই । আমি 
তাহাকে যত দিন জানি তিনি তত দ্দিন কংগ্রেমের লোক । তিনি স্বর্গত 
হাকিম সাহেব ও ডাক্তার আনসারীর বন্ধু ছিলেন--আর মৌলানা সাহেবেরও 
তিনি বন্ধু। মৌলানা সাহেব তো! বহু বৎসর কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন, আর 
তিনি বরাবর একজন খাঁটি শ্বাদে'শক বলিয়াও বিদ্িত। আমি জানি, আসফ 
সাহেবকে আমেবিক] হইতে ফিরাইয়া আনা হয় নাই। তিনি কতকগুলি 
গুরু ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিতে আমিয়াছিলেন। লজ্জার 
কথা এই যে, এমন মুসলমানগণেরও সকল হিন্দু ও শিখের সহিত সহজ সম্পর্ক 
থাকিতেছে না। নিজ রাজধানী দিল্লীতে একজন মুসলমান নাগরিকও যদি 
নিরাপত্তার অভাব অঙ্গভব করে, তবে ব্যাপারট] অন্তায় হয়। 


আমাদের অধঃপতন 
্‌ নয়া দিলী ১৪-৯-৪৭ 
আমি দুইটি মুপলিম শরণার্থী শিবিরে গিয়াছিলাম, একটি ইদগায় এবং 
অপরটি তাঁহার স্থমুখে। সেখীনে কোন মুমলমীনের মুখে ক্রোধের ভাব 
ছিল না। তাহাদের গরীব বলিয়া বৌধ হইল। একটি খুব বুদ্ধ লৌক 
দেখিলীম--একেবারে অস্থিচর্সার, প্রত্যেক পীজরটি দেখা যায়। তাহার 
দেহের নানা স্থানে ছুরিকাঘাত হুইয়াছে। তাহার পার্থে একজন ঘ্রীলোক, 


সেও তুল্যরূপে আহত। অত বৃদ্ধ না হইলেও তাহারও ভগ্নদ্শা। তাহাদের 
১১--৬ 
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যখন দেখিলাম, তখন লঞ্জায় আমার মাথ। হেট হইয়া! গেল। আমার কাছে 
সকল নরনারীই সমান, ধর্ম তাহাদের যাহাই হউক। 


শরণার্থা শিবিরে স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা 


শিবিরগুলির ভিতরের ব্যবস্থা অস্বাস্থাকর__দেখানকার অপরিচ্ছন্নতা 
বর্ণনার অতীত । ইদ্‌গার পুকুরটি শুকনো! । শরণার্ধারা কোথা হইতে জল 
আনে তাহা জিজ্ঞাসা করি নাই। তাহারা যত্রতত্র মলমৃত্র ত্যাগ করে--কোন 
ব্যবস্থা নাই। আমি যদ্দি এ শিবিরের অধাক্ষ হইতাম, এবং মিলিটারী ও পুলিশ 
যর্দি আমার অধীন হইত, তাহা হইলে নিঞ্জের হাতে খস্তা-কোঁদাল লইতাম, 
আর পুপিশ ও মিলিটারীকে খন্তা-কোদাল লইয়া! আমাকে সাহাধ্য করিতে 
বল্তাম। তারপর শরণার্থীদেরও এরূপে আমাদের সাফাই কার্ষে যোগ দিতে 
বলিতাম। এইরূপে শিবিরগুলি পরিষর-পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যরক্ষার যোগ্য হইয়! 
উঠিত। উপস্থিত যে-অবস্থা তাহাতে সেখানকার জমিটাই তো! আবর্জনাত্ুপ-_- 
তাহাকে একদম সাফ করিয়া ন1! ফেলিলে কোন মানহধকেই পেখানে থাকিতে 
ব্ল। উচিত হয় না। এই কাজে পর়স! খরচের প্রয়োজন নাই, প্রয়োজন একটু 
চিন্তার আর পরিচ্ছন্নতাবোঁধের-__যাহ।তে কিছুতেই অস্বাস্থ্যকর অবন্থ! সহা 
কর। চলিবে না। এই বিষয়ে হিন্দু শিবিরগুলপির অবস্থাও কিছু ভাল নয়। 
নোংরা থাকাট। আমাদের জাতিগত দোষ, অথবা বল! যায় জাতিগত পাপ। 
স্বাধীন জাতি হিসাবে যত শীঘ্র ইহা পরিহার করা যায় ততই মঙ্গল। 


গভর্ণমেন্ট ও লোকের কর্তব্য 


পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলি হইতে এত হিন্দু ও শিখ চঙ্গিয়া আসিতেছে 
কেন? হিন্দু অথবা শিখ হওয়া] কি অপরাধ? অথবা তাহারা শুধু মূঢ জিদের 
বশেই চলিয়া আগ্লিতেছে? কিন্বা তাহাদের ন্বধ্মীরা পূর্ব পাঞ্জাবে যাহা! 
করিয়াছে ইহা! তাহারই শান্তি? তারপর ভারত ইউনিয়নের কথ! । দিল্লীর 
মুসলিমগণ ভয়ে ঘর ছাড়িয়া! চলিয়া যাইতেছে কেন? উতয় গর্ণভমেন্টই 
কি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে? লোকে নিজের গভর্ণমেণ্টকে অস্বীকার করিতেছে 
কেন? মুসলমানদের কাছে বে-আইনী অন্ত্রআছে। মে সকল অস্ত্র যাহাতে 
উদ্ধার হয় তাহার জন্য তো গভর্ণমেণ্ট রহিয়াছে। গভর্ণমেন্ট যদি অক্ষম হয় তবে 
যোগ্যতর লোককে তাহাদের স্থান ছাড়িয়া দিতে হইবে । লোকে যেমন 
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গভর্ণমেপ্ট তৈয়ারি করিয়াছে গভর্পমেন্ট তো! তেমনি হইয়াছে। অতএব 
যে-কোন লোকে যদি আইন নিজ হাতে লয়, তবে কাজট। পুরাপুরি অন্যায় ও 
গণতন্ত্রবিরোধী হয়। পাকিস্তানে অথবা ভারত ইউনিয়নে__-যেখানেই এরূপ 
অরাজকতা প্রবল হউক, ভারতের পক্ষে ইহা শুভ লক্ষণ নহে। “করেঙ্গে হয়! 
মরঙ্গে'--এই জন্যই আমি দ্িজীতে আছি। এই উন্মত্ত ভ্রাতৃহত্যা, সমগ্র 
জাতির এই আত্মহত্যা, নিজেদের গভর্ণমেন্ট প্রতি এই বিশ্বাসঘাঁতকতা- এই 
সকল দেখিবার প্রবৃত্তি আমার নাই। ভগবান করুন, সকলে যেন তাহাদের 
নই সদ্বুদ্ধি ফিরিয়া গায়। 


অন্তরে অনুসন্ধান 

| নয়। দিল্লী, ১৫-৯-৪৭ 

গত রাত্রে বৃষ্টি হইয়াছে । সঞ্জীবনী সেই বুষ্টিধারার সিঞ্ধ শব্দে কান 
জুড়াইত, কিন্তু আমার মন চলিয়। গেল সেই সহম্্র সহন্ত্র শরণার্থীদের দিকে 
যাহার! দিলীর নানাস্থানে অনাবৃত শিবিরে পড়িয়া আছে। আমি তো ঘেরা 
বারান্দায় আরামে ঘুমাইতেছিলাম-_ আমার গায়ে বৃষ্টি লাগে নাই। মান্য 
যদ্দি তাহার ভাইকে নিষ্ুর হাতে আঘাত না করিত, তবে এই সব হাজার 
হাঁজার নরনারী ও শিশু আজ আশ্রয্হীন এবং অনেকস্থলে অন্নহীন হইত না। 
কোন কোন শিবিরে হাটুজলে থাঁকা ছাড়া তাহাদের আর উপায় ছিল না । 
এ সকলই কি অনিবার্ধ হইয়াছিল? অন্তর হইতে জবাব আসে--কিছুতেই নয় । 
আমাদের ম্বাধীনতা তো একমাসের শিশু-_শ্বাধীনতার এই কি প্রথম ফল? 
বিগত ২* ঘণ্টা ধরিয়া এই চিস্তাগুলি একটানা আমার মাথায় ঘুরিতেছে। 
মৌন আমার আশীর্বাদ শ্বরূপ হইয়াছে। ফলে আমি অস্তরে অনুসন্ধান করিতে 
পারিয়াছি। দিল্লীর নাগব্রিকগণ কি পাগল হইয়া গিয়াছে? তাহাদের ভিতর 
মানবতার অবশেষ কি আর কিছুনাই? দেশগ্রীতি ও স্বাধীনতা-প্রীতি কি 
তাহাদের অন্তরে সাড়া জাগায় না? আপনারা আমাকে ক্ষমা করিবেন-- 
প্রথম দোষ আমি হিন্দু ও শিখদের উপর দিতেছি । এই বিদ্বেষ ও ম্বণার 
ম্োতকে রোঁধ করিবার সাহুস কি তাহাদের ছিল না? দিল্লীর মুসলমানগপণকে 
আমি সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি--আপনার! ভয় পরিহার করুন, ভগবানের 
উপর নির্ভর করুন। হিন্দু ও শিখগণ আপনাদের কাছে যে সকল অস্ত্র আছে 
রলিয়। ভয় করে সেই সব অস্ বাছির করিয়া দিন। হিন্দু ও শিখগণের নিকটও 
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যে এরপ অদ্বার্দি নাই তাহা নয়। তবে কাহারও কাছে কম এবং কাহারও 
কাছে বেশি, এই মাত্র। সংখালঘুগণ হয় ভগবানের উপর নির্ভর করে ও. 
ভগবানের জীব হিসাবে মানুষ গ্তায় আচরণ করিবে এই বিশ্বাম রাখে অথবা 
বিশ্বাস যাহাঁদের করিতে পারে না, তাহাদের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার 
জন আগ্নেয়ান্বের উপর নির্ভর করে । 


নিজের গভর্ণমেণ্টে বিশ্বাস রাখুন 


আমার পরামর্শ স্পষ্ট ও দুঢ। ইহার যৌক্তিকতা ও বিশুদ্ধতা তো পরিফার। 
দুদ্ধৃতকারীর হাতে যতই অস্ত্র থাকুক না কেন, আপনারা এই বিশ্বাস রাখুন 
যে, গভর্ণমেণ্ট প্রতোক নাগরিককে তাহাদের হাত হইতে রক্ষা! করিবে । আর 
এই বিশ্বাসও আপনারা রাখুন যে, সংখালঘু সম্প্রদায়ের যে সকল লোকের 
সম্পত্তি অন্যায়রূপে কাঁড়িয়া লওযা হইয়াছে, ভাহাঁদের প্রতোকের জন্য গভর্ণমেণ্ট 
ক্ষতিপূরণ দাবি করিবে ও আদাদ্র করিবে । কেবল জীবন যাহাণদের গিয়াছে 
কোন গভর্ণমেন্টই তাহাদের আর ফিরাইয়া আনিতে পারিবে না। দিল্লীর 
লোকের অন্তায়েব জন্য পাকিস্তান গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে কোন স্থবিধার 
দাবী করা কঠিন হইবে। স্ববিচার যাহারা চায় স্থবিচার তাহাদের করিতে হয়__ 
তাহাদের আচরণ নির্দোষ হওয়া চাই। হিন্দু ও শিখগণ ম্যায় পথ ধরুন 
এবং ষে সকল মুসলমান তাহাদের গৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়াছেন 
তাহাদের শ্বগৃহে ফিরিয়া আসিতে বলুন। সকল দিক হইতে ইহাই 
শ্রেষ্ঠ পথ। সাহস করিয়া তাহারা যদ্দি এই পথ অবলম্বন করিতে পাবেন, 
তবে শরণার্থা-সমস্তা অবিলম্বে সরল হইয়া উঠিবে। পাকিস্তান, এমন 
কি পৃথিবীর লোকে তখন আপনাদের এই ব্যবহারের প্রকৃত মূল্য বুঝিবে। 
আপনারা এইরূপে দিল্লী ও ভাঁরতবর্ষকে কলঙ্ক, অপমান ও ধ্বংস হইতে রক্ষা 
করিতে পারিবেন। লক্ষ লক্ষ হিন্দু ও শিখ এবং লক্ষ লক্ষ মুঘলমান নিজ নিজ 
গৃহ ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে, আমার কাছে ইহা! অভাবনীয়। ইহ! অগ্যায়। 

লোক-বিনিময় হইবে না দৃঢভাবে এই ন্যায়পথ ধরিয়! থাকিলে পাকিস্তানের 
অন্যায় শান্ত হইবে। এই মত যদ্দি আমার একারও হয়, তবুও আশা করি, 
স্ভাবে উহা ধরিয়। থাকিবার সাহম আমার হইবে। 
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জোর করিয়া নহে 
' স্বাণেশ লাইন, দিল্লী ১৭-৯-৪৭ 
গত সন্ধ্যায় যে-অভিজ্ঞতা হইক্াছে, তাহার পর আমি স্থির করিয়াছি, কেহ 
বাদ না গিয়া শ্রোতাদের সকলেই প্রার্থনা না চাহিলে জনগণের মধ্যে আমি 
প্রার্থনা করিব না । আমি কখনও কাহারও উপর জোর করিয়া কিছু চাপাই 
নাই- প্রার্থনার মত উচ্চাঙ্গের আধাত্মিক বাঁপার চাঁপাইবার তো কথাই 
উঠে না। প্রার্থনার জন্য মানুষের অন্তর হইতে সাড়া আসা চাই । আমাকে 
খুশী করিবার প্রশ্ন ইহাতে নাই। আমার প্রর্থনানভ নিশ্চয়ই জনপ্রিয় হইয়াছে 
এবং মনে হয় লক্ষ লক্ষ লোক প্রীর্থনানভায় যোগ দিয়া লাভবান হুইয়াছে। 
ছুঃখ বাহার পাইয়াছেন, এই মন-কষাকবির সময় তাহাদের মনের আক্রোশের 
কারণ আমি বুঝিতে পারি। কেবল প্রার্থনার কোন অংশ কাহারও কাছে. 
আপত্তিকর মনে হইলে, আমি তাহা বাদ দিয়া দ্রিব এপ আশা করা কাহারও 
উচিত হইবে না। হয় প্রার্থনাটি যেমন আছে অন্তরের সহিত গ্রহণ করিতে 
হইবে, না হয় বাঁদ দ্দিতে হইবে। কোরাণ হইতে আবৃত্তি আমার প্রার্থনার 
অবিচ্ছে্য অঙ্গ । 
লোকের ক্রোধ এবং তজ্জনিত অধৈর্যের কথা বুঝিতে আমি প্রস্তত। কিন্ত 
ত্বাধীনতার যোগ্য হইতে হইলে আপনাদের ক্রোধ মংবরণ করিতে শিখিতে 
হইবে, আব বিশ্বাস রাখিতে হইবে ঘে, গভর্ণমেপ্ট যথাসাধ্য করিবেন। অহিংসাঁর 
পথ আমি যেরূপে অনুপরণ করি, খুব ইচ্ছা থাকিলেও আমি আপনাদের কাছে 
তাহা ধরিতেছি না। আমি জানি, আমার সেই কথা আজ কেহ শুনিবে 
ন1া। গণতান্ত্রিক জাতিগুলি যে পথ ধরিয়াছে, আমি আপনাদিগকে সেই পথ 
অবলম্বন করিতে বলিতেছি। গণতন্ত্রে ব্যক্তির ইচ্ছা সমহির অর্থাৎ সমাজের 
ইচ্ছ! দ্বারা শাসিত হয়_-আর এই সমন্টির ইচ্ছাই হইল .রাষ্ট্র। এই রাষ্ 
গণতন্ত্রের ছারা তাহারই কল্যাণের জন্য ব্যবস্থিত হয়। প্রত্যেকেই যদি নিজ 
হাতে আইন লয়, তবে রাষ্ট্র আর থাকে না। অরাজকতা উপস্থিত হয়। 
অরাজকতা অর্থে সমাজবিধি অর্থাৎ রাষ্ট্রের অভাব। এ পথে স্বাধীনতা 
ধ্বংসপ্রাধ হম্ম। অতএব আপনারা ক্রোধ সংবরণ করুন, আর সুবিচার 
পাইবার ভার সরকারের উপর দ্িন। আমার মতে আপনারা যদি ব্রাষট্রকে 
আপন কর্তব্য করিতে দেন, তবে নিঃসন্দেহে প্রত্যেক হিন্দু ও প্রত্যেক শিখ 
শরণ।থা দপন্মানে ও সমর্ধাদার় আপন ঘরে ফিরিতে পারিবে । আমি সহজেই 
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দ্বীকার করিতেছি যে, পাকিস্তানে তাহারা অনেক ছুঃখভোগ করিয়াছে, 
অনেক গৃহস্থালী ভাঙ্গিয়াছে, বু জীবননাশ হইয়াছে, বু বালিক। অপহতা 
হইয়াছে এবং মাহুষকে জবরদস্তি ধর্মান্তরিত করা হইয়াছে । এখন আপনাদের 
যদি আত্মসংযম থাকে, ক্রোধ যদ্দি আপনাদের বিচারবুদ্ধিকে পরাভূত না করে, 
তবে বালিকার আবার ফিরিবে, ধর্মাস্তর সব নাকচ হইবে এবং যে যাহার 
সম্পত্তি ফিরিয়া পাইবে। কিস্ত গভর্ণমেন্টের ন্যায় ও শাস্তি রক্ষার কাজে 
হস্তক্ষেপ করিয়া আপনারা যদি নিজেরাই কাজ পণ্ড করিয়া বসেন, তবে উহা 
সম্ভব হইকেনা। আপনীরা যদি ভাবেন যে, মুসলিম ভাইবোনদের ভারতবর্ষ 
হইতে তাড়াইয়1! দেওয়া! চাই, তবে এ সব হৃফলের আশা আপনার। আর 
করিতে পারেন না । এরূপ কোন প্রস্তাবকে আমি ভয়াবহ বলিয়া মনে করি। 
আপনার নিজে অন্তায় করিবেন আর অন্তের নিকট ন্যায় বিচারের আশা 
করিবেন এরূপ হইতে পারে না। 

তাহা ছাড়া, একথা সত্য যে, পাকিস্তানের সংখ্যালঘুগণ অর্থাৎ হিন্দু ও 
, শিখগণের উপর খারাপ ব্যবহার করা হইয়াছে । কিন্তু তাহার সহিত একথাও 
সমভাবে সত্য যে, পূর্ব পাঞ্জাবে সংখ্যালঘু মুদলিমগণও অনুরূপ ব্যবহার 
পাইয়াছে। সোনার সুস্ম ওজনে অপরাধের পরিমাপ হয় না। উভয়পক্ষে 
দোষ কি পরিমাণ তাঁহা নিরূপণ করিবার মত তথ্য আমার নাই। তৰে 
এইটুকু জানা নিশ্চয়ই যথেষ্ট যে, উভয় পক্ষই অপরাধী । উভয় রাই যদি 
আপন আপন দোষ খোলাখুলি ও পুরাপুরি শ্বীকাঁর করিয়া মিটমাঁট করিয়া 
লয়, আর তাহ না পারিলে যদ্দি উভয়ে মীমাংদার ভার যথাবিধি সাঁলিসীর 
উপর দেয়, তবে উভয়ের সম্পর্কের সামগ্ুস্ স্থাপিত হইতে পারে-_ ইহাই হইল 
সর্বজনগ্রাহ্‌ পস্থা। অন্য এবং উগ্র পন্থা হইলযুদ্ধের। এই চিস্তা আমাকে 
প্রতিহত করে। কিন্ত মিটমাট ব! সালিপী-_এই ছুই-এর কোনটিই যদি না! 
হয়, তবে যুদ্ধের হাত হইতে, নিস্তার নাই। আশা করি, ইতিমধ্যে স্বুদধির 
উদয় হইবে এবং যে সকল মুসলিম শ্ষেচ্ছায় পাঁকিস্ত/নে যাইতে চায় না, 
প্রতিবেশিগণ তাহাদের নিরাপদে নিশ্চিস্তমনে নিজ নিজ ঘরে ফিরিয়া! আসিতে 
অনুরোধ করিবে । মিলিটারীর সাহায্যে ইহা হইতে পারে না। যাহারা 
বিবাদ করিয়াছে তাহাদের মধ্যে সদ্বুদ্ধির উদয় হইলেই ইহা হইতে পারে। 
আমার পথ তো আমি একেবারে স্থির করিয়া লইয়াছি। ভ্রাতৃবিরোধে ভারতবর্ষ 
ধ্বংস হইবে ইহা! দেখিবার জন্ত আমি বীচিতে চাই না। ভগবানের কাছে 
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আমার অবিরত প্রার্থনা যে, আমাদের সুন্দর দেশে এই মহা সর্বনাশ আলিয়া 
পড়িবার পূর্বে তিনি ঘেন অ'মাকে পৃথিবী হইতে সরাইয়! লন। আপনারা 
সকলে আমার এই প্রার্থনায় যোগ দিন। 


শ্রমিকের স্থান 

এমন যদ্দি হয় যে, শ্রমিকগণ পূর্ণ এক্যে কাজ করিতেছেন, তবে বলিব 
তাহারা উচ্চ দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন। শ্রযিকগণের মধো কোন প্রকার 
সাম্প্রদায়িক মনোভাব থাকা উচিত নয়। আমি কি একথা বলি নাই যে, 
নিজের শক্তি কতটা শ্রমিকগণ যদি তাহা! জাঁনিত এবং বিবেচনাপূর্বক গঠনমূলক 
পথে এ শক্তির ব্যবহার করিত, তবে আসল কর্তা তাহারাই হইত, আর 
মনিবরা তাহাদের কাঁজেকর্মে ও প্রয়োজনে বন্ধু এবং অছি হইয়া থাঁকিত। 
এই সখের অবস্থার উদ্ভব তখন হুইবে, যখন শ্রমিকগণ বুঝিতে পারিবে যে, 
শ্রমই হইল আসল মূলধন__এই মূলধন শ্রমিকেরা ভূগর্ভ হইতে যে সোনারপা 
বাহির করে তাহা অপেক্ষা খ।টি। 


প্রার্থনা অবিভাজ্য 

বিরল! ভবন, নয় দিল্লী, ১৮-৯-৪৭ 
কোবাণের স্তোত্র আবৃত্তিতে যদি একজনও আপত্তি করে, তবে প্রকাস্তে 
আমি প্রার্থনা করিব না। প্রার্থনী তো কাহারও মনে আঘাত দেওয়ার জন্য 
নয়। আবার একথাও আপনাদের মনে রাখিতে হইবে যে, বুঝিয়া 
স্থৃঝিয়া ভাবিয়া! চিস্তিয়া যে সব স্তোত্র প্রার্থনায় যুক্ত করা হইয়াছে, তাহার 
কেন অংশ আমি বাদ দিতে পারি না। এখন আমি প্রার্থনা করিব কিনা 

আপনারা হাত তুলিয়া জানান। 


দিল্লীর পরে পাঞ্জাব 
দরিয়াগঞ্জে মূনলমানদের সহিত আমার কথাবার্তা হইয়াছে । ভারত ও 
পাকিস্তানের প্রত্যেক বিতাঁড়িত মুসলমান এবং হিন্দু ও শিখ যতদিন না স্ব-্ব 
বাসস্থানে পুনঃপ্রতিষ্িত হইতেছে ততদিন আমার সোয়াস্তি নাই। দিল্লী অথবা 
ভারতে যদি কোন মুসলমান, আর পাকিস্তানে যদি কোন শিখ বাস করিতে 
না পায়, তাহা হইলে ভারতবর্ষে সর্ব বৃহৎ জুম্মা মস্জিদের, অথব] নানকানা 
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সাহেব ও পাঞ। নাহেবের কি দশা হইবে? এই সব ধর্মস্থানগুলিকে কি অন্ত 
কাজে লাগান হইবে? তাহা কখনই হইতে পারে না। 

মুনলমানগণ পাঞ্জাবে যে অগ্ায় করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ, তাহার প্রতিকার 
যাহাতে তাহার! করেন সেইজন্য আমি পাঞ্জাবে যাইতেছি। কিন্তু দিল্লীর 
মুনলযানদের প্রতি আমি যদ্দিন্যায় বিচার করাইতে না পারি, তবে পাঞ্জাবে 
যাইয়া আমি স্বফলের আশা করিতে পারি না। তাহার] (মুদলমানের] ) 
বংশান্ক্রমে দিল্লীতে বসবাস করিতেছে। দিল্লীর হিন্দুমূদলমানর1 যদি পূর্বের 
মত পুনরায় ভ্রাতৃভাবে থাকিতে আরম্ভ করে, তবেই আমি পাঞ্জাবে যাইৰ 
এবং পাকিস্তানে “করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে”_-সাধনায় প্রবৃত্ত হইব । সেই সাধনায় 
সিদ্ধির সর্ত এই যে, ভারত যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীরা অন্তায় কিছু করিবে 
না। হিন্দুধর্ম মহাসাগর সদৃশ । মহাঁদাগরৰ কখনও অপবিত্র হয় না। 
ভারত-যুক্তবাষ্ট্র সম্বন্ধেও এই কথা সত্য হওয়া চাই। হিন্দু ও শিখরা অশেষ 
কষ্টভোগ করিয়াছে । অতএব তাহাদের পক্ষে ক্রুদ্ধ হওয়া স্বাভাবিক। 
কিন্ত অন্থায়ের প্রতিকারের ভার তাহাদের গভর্ণমেণ্টের উপরই দিতে হইবে। 


মিলিটারী ও পুলিশের কর্তব্য 


সৈনিক ও পুলিমের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ হইয়াছে। 
অভিযোগ সভ্য হইলে দুঃখের কথা । আইন ও শৃঙ্খল। রক্ষার ভার যাহাদেশব 
উপর, তাহারাই যদি পক্ষপাতিত্ব করে ও অন্তাস্ব কর্ষে যোগ দেয়, তাহা হইলে 
আইন শৃঙ্খল! কি করিয়া রক্ষা! হইতে পাবে? ঠদনিক ও পুলিনগণ পক্ষপাত- 
শূন্য ও উংকোচ গ্রহণে বিমুখ হউন। আপনাদের জাতিধর্মনিবিশেষে জনগণের 
বিশ্বস্ত সেবক হইতে হইবে। 


ভগবান ভয়হারী 
বিরল! ভবন, সয়] দিল্লী ২*-৯-৪৭ 
প্রার্থনায় যে গানটি হইল তাহাতে রচগ়িতা বলিতেছেন, ভগবানে থাহারা 
বিশ্বাস করে তিনি তাহাদের অস্তর হইতে সর্ব ভয় দূর করিয়া! দেন। 
আজ দিল্লীর হিন্দু ও শিখগণ মুনলমানদের ভয় দেখাইতেছে। যাহা 
নিজে ভয় হইতে মুক্ত হইতে চায়, তাহাদের অপরের হৃদয়ে ভদ্ব সঞ্চার কর! 
উচিত নয়৷ | 
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বান, সীমান্ত প্রদ্দেশের একটি সহর। সেখানে এক মুসলমান-বদ্ধুর গৃহে 
আমি বাস করিয়াছিলাম। বান্ন, হইতে 'কয়েকজন আপিয়াছেন। তাহারা 
অভিযোগ করিয়াছেন যে, শ্রীন্রই তাহাদের সেখান হইতে চলিয়া আসিবার 
ব্যবস্থা কফিতে ন1 পাব্ধিলে তাহার হয়ত নিহত হইবেন এবং তাহাদদের সধনাশ 
হুইবে। সেখানকার সেই মুসলমান বন্ধুটি এখনও আগের মতই ঠিক আছেন, 
'কিস্তু এক] তিনি যত চেষ্টাই করুন, বিপন্নদের রক্ষা করিতে পারিবেন না। এ 
প্রদেশের বাহির অঞ্চল হইতেও মুসলমানগণ আসিতেছে, আর তাহারা ভয়ঙ্কর 
ভীত হইয়া! পড়িতেছেন। সময় থাকিতে তীহাদদের উদ্ধার কর হউক এই 
কাহণদের অন্থরোধ। আমি বলিলাম আমার সে শক্তি নাই। তাহাদের কাহিনী 
আমি পণ্ডিতজী ও সর্দারকে জানাইয়। দ্িব। তাহার] চান তাহাদের নিজেদের 
মিলিটারী আসিয়া সাহায্য ককুক। আমি কিন্তু পূর্বে যে কথা বার বার 
বলিয়াছি সেই কথাই তাহাদের বলিলাম-__“ভগবান ছাড়া আর কেহ 
আপনাদের রক্ষা! করিতে পারে না। মানুষকে রক্ষা কর মানুষের সাধ্য নহে।” 
আগামী কাল, এমন কি এক দণ্ড পরেও জীবন থাকিবে কি না আমাদের 
কেহই মে কথা বলিতে পারে না। একমান্ত্র ভগবানই অতীতে ছিলেন, 
বর্তমানে আছেন এবং চিরকণল থাকিবেন। অতএব ভগবানকে ডাকা এবং 
তাহারই উপর নির্ভর কর! তাহাদের কর্তব্য। কোন অবস্থাতেই তাহারা যেন 
অন্যায়ের পরিবর্তে অন্তায় না করেন । | 


সংখ্যালঘুদের রক্ষা 


পাকিস্তানে হিন্দু ও শিখগণ ভয়ার্ত হইয়া আছে, ইহ পাকিস্তান সরকারের 
পক্ষে নিন্দার কথা । স্বয়ং .কায়েদে আজম সংখ্যালঘুগণকে রক্ষা করিবার 
'যে আশ্বাস দিয়াছিলেন ইহা! তাহার বিপরীত। পাকিস্তানের তথা ভারত 
ইউনিয়নের সংখ্যাগুকগণের অবশ্ট কর্তব্য, হইল নিজ নিজ রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু- 
গণকে রক্ষা করা- তাহাদের ধন মান সম্পত্তি তো তাহাদেরই হাতে। 


ভাই ভাই-এর শক্র হইতেছে 


ভাই-এর মত যাহার! বাঁস করিয়াছে, জালিয়ানওয়াল! বাগ হত্যাকাণ্ডে 
যাহাদের রক্ত একজ্র মিশিয়াছে, তাহারা আজ কি করিয়া পরম্পরের শক্রু হয় 
"তাহ! আমি ভাবিয়া পাই না। যতক্ষণ আমার এই দেহে নিঃশ্বাস বহিৰে, 
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ততক্ষণ আমি বলিব ইহা! উচিত নয়। নিদারুণ অন্তর্দাহে আমি প্রতিদিন 
অন্ুক্ষণ ভগবানের নিকট কাদিয়া. বলিতেছি--শাস্তি দাও ভগবান। আর 
শাস্তি যদি না আসে, তবে এই প্রার্থনা করি আমাকে ডাকিয়া লও | 


শরণাথিগণ 

আজ যখন বৃষ্টি হইতেছিল, তখন আঁমি দিলীর এবং পূর্ব ও পশ্চিম 
পাঞ্জাবের শরণার্থাদের কথা ভাবিতেছিলাম। তাহারা গৃহহীন, আশ্রয়হীন 
হুইয়াছে। কাহার পাপে তাহাদের এই দশা হইল? শুনিয়াছি সারিবদ্ধ 
হিন্দু ও শিখ আশ্রয়প্রার্ারা! সৈনিক-রক্ষিত হইয়া দলে দলে পশ্চিম পাঞ্জাৰ 
হইতে পূর্ব পাঞ্ডাবে আসিয়া পড়িতেছে। তাহার! ৫৭ মাইল দীর্ঘ পথ জুড়ি 
চলিতেছে । পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ "ঘটনা কখনও ঘটে নাই। ইহাতে 
লজ্জায় আমার মাথ। হেট হইয়াছে, আর আপনাদের সকলের মাথ! হেট 
হইবার কথা। অন্যায় কে বেশি আর কে কম করিয়াছে, তাহা জিজ্ঞাসা 
করিবার সময় এখন নয়। এই উন্মত্ততা যাহাতে শান্ত হয় এখন তাহাই করিতে 


হইবে। 


মুমলমানের পক্ষে আনুগত্য চাই-ই 
. কেহ কেহ বলেন, ভারত যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যেক মুসলমানের আহ্গত্য 
পাকিস্তানের প্রতি, ভারতের প্রতি নহে । আমি এই অভিযোগ অস্বীকার 
করি। মুসলমানগণ একের পর এক আসিয়া আমাকে ইহার উল্টা কথাই 
বলিয়াছেন । যাহাই ঘটুক, সংখ্যাধিকগণকে এখানে সংখ্যালঘুদের ভয় করিতে 
হইবে না। সাঁড়ে চার .কোটি মুসলমান তো সার! ভারতের দিকে দিকে 
ছড়াইয়া আছে। গ্রামের মুমলমানর1 নিরীহ এবং গরীব-যেমন সেবাগ্রামে। 
পাকিস্তানের ব্যাপারে তাহাদের কোন সম্পর্ক নাই। তাহাদের তাড়ান হইবে 
কেন? আর বিশ্বাঘাতকদের কথা বলিতে 'হইলে, বিশ্বাঘাতক যদি কেহ 
থাকে, তবে আইন অনুযায়ী তাহার শান্তি হইবে। বিশ্বাসঘাতককে তো গুলি 
করিয়া মার] হয়, মিষ্টার আমেরির ছেলেকে যেমন করা হইয়াছিল । তবে 
গুলি করা আমার নীতি নয় একথা স্বীকার্ধ। অন্য অনেকে বলেন যে, এখানে 
কিছুসংখ্যক মুসলমান উচ্চ রাজকর্মচারী রাখা হইতেছে । উদ্দেসশ্ত এই ষে, 
তাহারা ভারতের সকল মুসলমানকে পাকিস্তানের প্রতি অন্থুরক্ত করিয়ঃ 
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রাখিবে। কেই বলেন, মৃসলমাঁনরা সকল হিম্মুকেই কাফের মনে করে। বিছবান্‌ 
মুমলমানগণ আমাকে বলিয়াছেন, একথা সর্বেব ভুল। মুসলমান, খৃষ্টান ও 
ইয়ুদীদের মত হিন্দুরাও তো আগ্ত বাক্যে বিশ্বাস করে। সে যাহাই হউক, হিন্দু 
ও শিখগণকে আবেদন করিয়া আমি বলিতেছি, আপনারা অন্তর হইতে, 
মুনলিম-তীতি দূর করিয়া দিন, তাহাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করুন, তাহাদের 
নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া আমিতে আহ্বান করুন এবং কোন ভয় নাই এই 
নিশ্চয়তা তাহাদের দিন। আমি নিশ্চয় বলিতেছি--এই উপায়েই আপনারা। 
পাকিস্তানের মুসলমানগণের, এমন কি সীমান্ত প্রদেশের বাহিরের উপজাতিদের ও 
নিকট হইতে ঠিক সাঁড়াটি পাইবেন। এই পথেই ভারত শাস্তি পাইবে ও 
বাচিবে। ভারত হুইতে প্রত্যেক মৃসলমানকে এবং পাকিস্তান হইতে প্রত্যেক 
হিন্দু ও শিখকে বিতাড়িত করিতে গেলে যুদ্ধ বাঁধিবে এবং ভারত চিবতরে 
ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে । উভয় রাষ্টরেই যদি এইরূপ আত্মঘাতী নীতি অন্ুস্থত হয়, 
তবে পাকিস্তানে ইসলাম এবং ভারত যুক্তরাষ্ট্রে হিন্দুধর্ম বিনষ্ট হইবে। মঙ্গল 
হইতেই মঙ্গলের উৎপত্তি হয়, ও প্রেম হইতে প্রেমের । আর প্রতিহিংসার 
কথা বলিতে হইলে, মাহুষের উচিত দোঁধীর বিচারের ভার ভগবানের হাতে 
ছাড়িয়া দেওয়!। আমি অন্য পথ জানি না। . 


আপত্তিকারীর মান 


বিরল! ভবন, নয়] দিল্লী ২১-৯-৪৭' 


(বিরলা ভবন-প্রাঙ্গণে প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হইল না, কারণ শ্রোতৃবর্গের একজন 
আল ফাতেহা আবৃত্তিতে আপত্তি করিল। কিন্ত গান্ধীজী ভাষণ দিলেন । ) 

আপত্তিকারীর সহিত আঁমি তর্ক করিব না। লোকের মন আজ কোধে 
উন্মত্ত, তাহা আমি বুঝিতে পাঁরিতেছি। মানসিক পরিবেশ অতিরিক্ত উত্তেজনায় 
এত অস্থির হইয়াছে .যে, আপত্তিকারী একজন হইলেও তাহার কথার মূল্য 
দেওয়া উচিত মনে করি। কিন্তু আমার কথার অর্থ এই নয় যে, আপন অন্তরে 
আমি ভগবানের আশ্রয় ও তাহার উপাঁসন! ত্যাগ করিয়াঁছি। প্রার্থনার জন্য 
চাই বিশুদ্ধ মানসিক পরিবেশ । এই প্রকার আপত্তি হইতে সকলেরই একমাত্র 
এই শিক্ষা গ্রহণ কর] উচিত যে, সেবায় যাহাদের আগ্রহ তাহাদের অসীম ধের্ষ 
ও উদারতা থাকা চাই কেহ যেন অপরের উপর নিজের মত চাঁপাইবার, 
চেষ্টা কখন না করে। | 


১৭২ গান্ধী-রচনা সম্ভার 
ফল না ধরিলে গাছ শুকাইয়া যায় 


ইন্দিরা গান্ধীর সহিত আমি এক জায়গায় গিয়াছিলাম। সেখানে অনেক 
“হিন্দু ও মুপলমান পাশাপাশি বাস করিতেছে । হিন্দুরা আমাকে 'মহাত্মা 
গাদ্ধীকী জর” বলিয়া অভিবাদন করিল। কিন্তু একথ তাহার] তে। জানে না 
'যে, আজ আমার জয় হইতে পারে না। তাহারা একথাও জানে না যে, হিন্দু, 
মুূদলমান ও শিখগণ সকলে যদ্দি একক্রে স্বচ্ছন্দ শান্তিতে বাঁ করিতে না পারে 
'তবে আমার আর বাচিবার ইচ্ছ! থাকিবে না। একেই আমাদের শক্তি আর 
অনৈকোযে দুর্বলতা, এই সত্যটি সকলের অন্তরে প্রবেশ করাইবার প্রাণপণ চেষ্টা 
'আমি করিতেছি। যে গাছে ফল ধরে না তাহা যেমন শুকাইয়া যায়, তেমনি 
আমার জনসেবার প্রত্যাশিত ফল যর্দি না ফলে, তবে আর আমার দেহধারণের 
প্রয়োজন থাকিবে না। একথা যেমন একদিকে সত্য, তেমনি অপরদিকে 
' ইহাও তুল্যরূপে সত্য যে, মানুষকে ফলাঁসক্তি ত্যাগ করিয়া কাজ করিতেই 
হুইবে। আসক্তি অপেক্ষা! অনাসক্তির উপযোগিতা অধিক । ঘটনাবলি যে-নিয়মের 
আশ্রয়ে ঘটে আমি শুধু তাহারই ব্যাখ্যা করিতেছি। যে দেহের প্রয়োজন 
ফুরাইয়াছে তাহার অবসান ঘটিবে_-আবার নৃতন দেহ আদিবে। আত্মা 
অবিনশ্বর _পেবাকর্মের ভিতর দিয়া মুক্তিলাভ করিবার জন্য মানবাস্মা নব নব 
দেহ পরিগ্রহ করিয়! থাকে । 


নিজ গৃহেই থাকিয়া যাও 


এ অঞ্চলের মুসলমাঁনগণের সহিত আমার দেখা হইয়াছিল। আমি 
তাহাদিগকে বলিয়াছি- হিন্দু প্রতিবেশীর] যদি আপনাদের কষ্ট দিয়া মারিয়াও 
ফেলে তথাপি আপনার! নিজ নিজ ঘরে থাকিয়া যান। আর সে জ্ঞান ও 
ও স্থবিবেচনা যদি আপনাদের না জাগে তো মরণ এড়াইবার জন্য আপনারা 
বচ্ছন্দে চলিয়া যাইতে পারেন। তবে আমার পরামর্শ অনুযায়ী চিল 
আপনারা ইসলাম ও ভারত উভয়েরই কল্যাণ সাধন করিবেন। হিন্দু ও 
শিখদের মধ্যে যাহারা আপনাদের অকারণ কষ্ট দিবে তাহার] নিজ নিজ ধর্মে 
কলঙ্ক লেপন ও ভারতবর্ষের অপূরণীয় ক্ষতিসাধন করিবে । সাড়ে চার কোটি 
আুপলমানকে নিশ্চিহ্ন অথবা! পাকিস্তানে নির্বামিত কর] যায় এইরূপ ভাবা নিছক 
পাগলামি । কেহ কেহ ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, আমি তাহাই চাই। পুলিশ ও 


দিন্তী ডাইরী ১৭৩, 


মিলিটারীর সাহাযো মুসলমান শরণার্থীদের নিজের ঘরে পুনরায় বসাইতে আসি 
কখন চাই না। আমি যাহা মনে করি তাহা হইল এই যে, হিন্বু ও শিখদের 
ক্রোধ যখন শাস্ত হইয়া যাইবে, তখন তাহার! নিজেরাই মুসলমান শরণার্থীদের 
সম্মানে ঘরে ফিরাইয়] আনিবে । আর গভর্ণমেণ্ট মুসলমানদের খালি বাড়িগুলি 
যথাযথভাবে এবং সন্ত সম্পত্তি হিসাবে রক্ষা করিবে এই আশা আমি করিব। 


মন্ত্রীঘভা কখন পদত্যাগ করিবে 


গভর্ণমেণ্টের যদি ঠিক কাজ কবিবার ক্ষমত। না থাকে অর্থাৎ লোকে যদ্দি 
গভর্ণমেণ্টকে ঠিক কাজ করিতে ন] দেয়, তবে আমি মন্ত্রীদের পদতাগ করিতে 
পরামর্শ দিব, আর ধাহারা সমস্ত মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন বা. ন্বামিত করিবার 
উন্নন্ত পরিকল্পনা কাধে পরিণত করিতে চান, তীহার] সেই স্বলে মন্ত্রী হইয়। 
বাঁপবেন । কোন সংবাদপত্রে আবার গম্ভীরভাবে এই প্রস্তাব করা হইয়াছে 
আ'ম দেখিয়াছি । ইহ] তো জাতির আত্মহত্যা এবং হিন্দু ধর্মের মূলোচ্ছেদের 
মন্ত্রণী। আশ্চর্য হইয়া ভাবি, শ্বাধীন ভারতবর্ষে এমন সংবাদপত্র থাকা 
চলে কি। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কি লোকের মনকে বিষাক্ত করিয়া তুলিবার 
শ্বৈরাঁচারে দাঁড়াইবে? ধাহার। চান গভর্ণমেন্ট এ মতলব লইয়া! কাজ করুক, 
তাহারা মন্ত্রীদেএ পদতাগ করিতে বলুন। পৃথিবী অগ্যাবধি ভারতবর্ষের মুখ 
চাহিয়া আছে - তখন আর নিশ্চয়ই চাহিবে না। যাহাই ঘটুক, আমার দেহে 
যতক্ষণ প্রাণ থাকিবে, ততক্ষণ 'আমি দেশকে এই নিছক পাগলামির পথে, 
যাইতে বারণ করিতে থাকিব। 


আপত্তিকারীদের কর্তব্য 

বিরল! ভবন, নয়া, দিলী, ২২-৯-৪৭, 

মাত্র একজন' আঁপত্তিকারীর কথাতেই প্রীর্ঘনা বন্ধ করিয়া দিয়া, আমি 
বিবেচনার কাজ করিয়াছি বালয়া মনে করি। তবু ব্যাপারটি আরও একটু, 
ভাল করিয়া বৃঝিয়! দেখা অন্যায় হইবে ন|। প্রার্থনায় যোগ দিতে এক 
জনেরও বাধা নাই, মা এই অর্থেই আমার প্রার্থনা লর্বঙনের । আর" সে 
প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয় কোন লোকের বাড়ীর সীমানার মধ্যে। ভব্যতার রীতি 
এই যে, যাহার কোরান আবুন্তি সহ সমগ্র প্রার্থনায় সর্বান্তঃ করণে বিশ্বাদ করে 
শুধু তাহারাই প্রার্থনা-স্থলে উপস্থিত হইবে। প্রার্থন। প্রকাশ্ত্ে হইলেও এ 


১৭৪ গান্ধী-বচনাসভার 


রীতি খাটিবে। প্রার্থনা-দতা তো তর্কপতা নহে। একই জমির উপর বহু 
ধর্মসম্প্রদায়ের প্রার্থনামভ বসিবে একথা ভাবা তো নম্ভব নয়। যাহারা কোন 
বিশেষ প্রার্থনার বিরোধী হইবে, তাহার! সেই প্রার্থনা-সভায় উপস্থিত থাকিবে 
না-ইহাই ভদ্রক্ীতি। ইহার বিপরীত আচরণ করিলে বিনা গোলমালে 
কোন সভার অনুষ্ঠান হওয়া অসম্ভব হছইবে। এইবপ বাধা দেওয়াই ঘদ্দি রীতি 
হইয়া উঠে, তবে অবাধ পূজা-প্রার্থনীর, এমন কি প্রকাশ্তে বন্কৃতা করিবার 
স্বাধীনতাঁও প্রহসনে পরিণত হইৰে। সত্য সমাঁজে ইহা হইল ব্যজি-্বাধীনতার 
প্রাথমিক অধিকার । এই অধিকার অনুযায়ী কাজ করিতে পারিবার জন্য 
বন্ুকের পাহারার প্রয়োজন যেন না! হয়। সর্জনের এই অধিকার ম্বীকার 
করা উচিত। 


বলিষ্ঠ উদারতা 


কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন যখন হইত তখন প্রদর্শনীর মাঠে একটি 
ব্যাপার আমি খুব আনন্দের সহিত লক্ষ্য করিয়াছি। বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদীয় বা 
রাজনৈতিক দল মেখানে আপন আপন সভা করিয়াছে-এঁ সকল সভায় নানা 
মত এবং অনেক ময় সম্পূর্ণ বিপরীত মত প্রকাশ কর! হইয়াছে। কিন্তু সেজন্য 
কাহাকেও পীড়ন সহিতে হয় নাই, আর পুলিশের সাহায্যেরও প্রয়োজন হয় 
'নাই। এই মূল বিধি যখন লঙ্ঘিত হইয়াছে তখনই জনগণ তাহার নিন্দা 
করিয়াছে । সেই বলিষ্ঠ উদার ভাব আজ কোথায় গেল? বাজনৈতিক 
স্বাধীনতা লাভ করিয়! অপব্যবহারের দ্বারা আমর! কি এঁ স্বাধীনতার যাচাই 
করিতেছি? তাই কি এপ হইল? জাতীয় জীবনে এই অবস্থা যেন অচিরে 
কাটিয়া যায়। আমাকে প্রায়ই বল! হইয়াছে যে, এই সকলই মুসলিম লীগের 
অপকর্মের ফল! একথা পুনরায় যেন আমাকে বলা না হয়। আর এ কথা 
সত্য বলিয়া! ধরিলেও বলিতে হয়, আমাদের উদারতা কি এমনই ক্ষণতন্গুর 
যে একটু অতিরিক্ত চাপে তাহা ভাঙ্গিয়া পড়িবে? অতি ভীবণ চাপেও 
যদি ভব্যতা ও উদারতা অঙ্ুী থাকে তবেই তো তাহার দাম। অন্যথায় 
ভারতবর্ষের অকল্যাণ। সমালোচক আমাদের অনেক আছে। আমর! 
ম্বাধীনতার যোগ্য নই এই কথা বলিবার স্থযোগ তাহারা পায় এমন আচরণ 
যেন আমরা না করি। এই সকল সমালোচকের কথার জবাবে অনেক 
ব্ুক্তিই আমার মনে আষে। কিন্ত তাহাতে আমি স্বস্তি পাই না। অগণিত 
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জনগণের এই ভারতবর্ষকে আমি ভালবাদি। আমাদের স্বজনের এই 
উদার সশ্মিলিত সংস্কৃতি যদি লোকচক্ষে আপনি ফুটিয়। না উঠে, তবে আমার 
গর্বে আঘাত লাগে। 


ভারত যদি ব্যর্থ হয় 


ভারত ঘদ্দি ব্যর্থকাম হয় তবে এশিয়া মরিয়া যাইবে। ভারতবর্ষ বনু 
সভ্যতা ও সংস্কৃতির মিলনভূমি_-ভারতকে এই আখ্যা দেওয়া যথার্থ হইয়াছে। 
ভারতবর্ষ এশিয়া, আফ্রিকা অথবা পৃথিবীর অন্ত যেকোনো প্রান্তের শোধিত 
জাতিসমূহের আশাস্থল হইয়া থাকুক । 


বেআইনী অন্ত্ 


এই প্রসঙ্গে বেআইনী গুপ্ত অস্ত্রের ত্রাসের কথ]! আসিয়া! পড়িতেছে। 
এরূপ: অস্ত্র কিছু ধর] পড়িয়াছে সন্দেহ নাই। লোকে আমার কাছেও স্বেচ্ছায় 
ছুই একটা করিয়া! দিতেছে । সর্বপ্রকারে এ সব অস্ত্র খুঁজিয়া বাহির করা 
হউক। আমি যতটা জানি, আজ পর্বস্ত যেপরিমাণ অস্ত্র ধরা পড়িয়'ছে 
দিলীর পক্ষে তাহা বেশী কিছু নয়। ইংরেজের আমলেও লৌকের কাছে গুপ্ত 
অন্তর থাকিত। তাহাতে তো কাহারও অস্বকন্তিবোধ হইত না। নিঃসন্দেহে 
'ঘখন বুঝিবেন যে, কোন বিশেষ স্থানে গুধ্ অস্ত্রসকল রহিয়াছে, তখন সর্বপ্রকার 
চেষ্টায় সেই অস্বাগার বাহির করিয়া দিবেন। এই ব্যাপার লইয়৷ বার বার 
যেন ব্হ্বারস্তে লঘুক্রিয়া না হয়। এখন আমরা স্বাধীন বলিয়া পরিচয় দিতেছি । 
ইংরেজের বেলায় আমর! যে বিধি প্রয়োগ করিতে চাহিয়াছি, এখন নিজেদের 
“বেলায় তাহা হইতে ভিন্ন বিধি চালাইব, এমন যেন না হয়। জব করিবার 
মতলবে আমর! যেন কাহারও বদনাম ন। দিই। আমরা যাহাই বলি আর 
'যাহাই করি, যাট বৎসরের চেষ্টায় যে-ম্বাধীনতা আমরা অর্জন করিয়াছি 
তাহার যোগ্য হইতে হইলে, বাধাবিপত্তি যত কঠিনই হউক না৷ কেন, সাহম 
করিয়া আমাদের সেই সকলের সম্মুখীন হইতে হইবে। সেই কাজ নির্ভয়ে 
করিতে পারিলে আমাদের যোগ্যতা ও উৎকর্ষ ত৷ বৃদ্ধি পাইবে। | 
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খ্যাগুরদের কর্তব্য 
সংখ্যালঘুর! বিশ্বাসঘাতকতা করিবে এই ভয়ে যদি সংখ্যাগুরুরা তাহাদের 
মারিয়া ফেলে বা তাড়াইয়া দেয়, তবে তাহা ত নিশ্চয়ই কাপুরুষের কাজ 
হইবে। সংখ্যালঘুগণের অধিকার নিখুঁতভাবে রক্ষা করাই নংখাগ্তরুদের ঠি ক 
যোগা কাঁজ। অন্যথায় তাহারা উপহাশ্যাম্পদ হইবেন। বলি আত্মবিশ্বা 
এবং প্ররূত বা তথাকখিত শত্রর প্রতি বীরোচিত বিশ্বান_ ইহাই হইল রক্ষার 
সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা। অতএব দিলীর হিন্দু, শিখ ও মুদলমানগণ, আপনাদের নিকট 
আমার পনির্বন্ধ অন্থবোধ, আপনারা মকলে বন্ধুত্বের আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইয়া 
একত্র হউন এবং সমস্ত ভার*্বর্ষ তথা পথিবীর কাছে মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন 
ককুন। ভারতের অন্থন্র লোকে কি করিতেছে বা করিয়াছে, দিল্লীর লোক 
তাহ] ভুলিয়৷ যাঁন। তাহা হইলেই আপনার! বাক্তিগত হিংসা-প্রতিহিংসা 
পপচক্ক ভেদ করিতে পারিবেন, পে গৌরবের অধঞ্চার তখন আপনাদের 
হইবে। প্রতিশোধ লইবার অধিকার যদি একাগ্চই কাহারও থকে তবেনে 
বাষ্ট্রেরর-শ্বতন্ত্রভাবে নাগরিকগণের কখনও নয় । 
প্রকাশ্টে দোষ স্বীকার 
| বিরল! ভবন, নয়! দিল্লী, ২৩-৯-৪৭ 
মনু গান্ধী ও আভা] গান্ধী তে! কাল লিখিতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছে । 
রবিবার অপরাহ্ছে প্রার্থনাকালে ভজন গাহিবার সময় তাহাদের গল বেস্থর! 
হুইয়] যায়। ফলে তাহার হাঁসি চাপিতে পারে নাই। এজন্ত আমি অতিশয়, 
ব্যথিত হইয়াছিলায়। বাঁপিকারা যে প্রার্থনার গুরুত্ব উপলব্ধি করে নাই 
ইহাতেই তাহা বোঝা যাঁয়। পরে তাহার] আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে । ক্ষমা, 
চাহিবার প্রয়োজন অবশ্ট ছিল না কারণ আমি তো উহান্দর উপর রাগকবি 
নাই। রাগ করিয়াছিলাম নিজেরই উপর । কারণ আমার কাছে থাকিয়া 
মান্ধুষ হইলেও আমি উহাদের এই শিক্ষা! দিতে পারি নাই যে. প্রার্থনাকাগে 
তদগত হইয়া নিজেদের তগবানে সমর্পণ করিধা দিতে হয়। মেয়ে ছুটি: 
অন্গতাপ প্রকাশ করায় আমি কতকটা স্বস্তি বোধ করিলাম। বলিলাম, 
সকলের সামনে তোমরা দোষ স্বীকার কর। তাহারা সানন্দে আমার কথা! 
ম'নিয়া লইল। আমি বিশ্বাস করি যে, কেহ যদি সকঙর সন্মুথে অকপটে 
আত্মদোষ স্বীকার করে, তবে তাহার মন প্লানিমুক্ত হয় এবং ভবিষ্যতে সেইরূপ 
অন্যান আচরণ হইতে সে রক্ষা পায়। 
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তানের মণিযুক্ত। 


পাকিস্তানে হিন্দু ও শিখগণের উপর যে অন্যায়. করা হইতেছে, তাহার 
জন্য আপনার রুষ্ট হইতে পারেন, কিন্তু তই বলিয়! কোরাণ হইতে আবুত্তিতে 
রাঁগ করা আপনাদের চলে নাঁ। গীতা, কোরাণ, বাইবেল, গ্রস্থসাহেব, জেন্দ, 
'আবেন্তা-এ সকল তো জ্ঞানের মণি-মঞ্জুষা_-তবে অন্গামিগণ হয়ত জীবনে 
সে সব শিক্ষা ব্যর্থ করিতে পারে। 


নির্ভয়ে মৃত্যুবরণের কৌশল 
রাওয়ালপিণ্ডি হইতে হিন্দু ও শিখের প্রতিনিধিদল আজ আমার সহিত 
সাক্ষাৎ করেন। ডের] গাঁজি খান হইতে আগত প্রতিনিধিদলও আসেন। 
বাঁওয়ালপিগ্ডতির যে শ্রীসমদ্ধি সে তো হিন্দু ও শিখদের সঙ । তাহাদের সকলের 
অবস্থা সেখানে বেশ ভাল ছিল। আজ তাহারা আশ্রয়হীন' ছুংথীর দল । 
ইহাতে আমি অত্যস্ত ব্যথিত হইয়াছি। আঁজিকার .লাহছের নগবী হিন্দু ও 
শিখ ছাড়া আর কাহার হাতে গড়িয়া উঠিয়াছে ?-*আজ তাহার! নিজ বাঁসভূমি 
হইতে নির্বাসিত। সেইরূপ দিল্লী লহর গঠনে মুসলমান তো বড় কম করে 
নাই । সুতরাং গত ১«ই আগষ্ট তারিখে যে ভারতকে আমর! পাইয়াছি তাহা 
সকল সম্প্রদায়ের একযোগে তৈয়ারী। পাকিস্তানে নানা জায়গায় এখনও যে 
সকল হিন্দু ও শিখ আছে, পাকিস্তানের শাসনকর্তা সবন্র তাহাদের পুর্ণ 
নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দ্িবেন-- ইহাতে আমার কোন সন্দেহ নাই। সংখ্যা- 
লঘুগণের রক্ষণের দাবি করা সমভাবে উভয় গভর্ণমেন্টেরই কর্তব্য । আমাকে 
বলা হইয়াছে যে, বাঁওয়ালপিগ্ডিতে এখনও ১৮,০*০ এবং ওয়াহ, আশ্রয়কেন্দে 
৩১০০০ হিন্দু ও শিখ আছে। আমি পুনরায় বলিতেছি, ঘরবাড়ি ছাঁড়িয়! 
আসা অপেক্ষা নিজের ঘরে থাকিয়া! শেষ মানুষটি পর্যস্ত মরিতে গ্রস্তত হওয়। 
ভাল। সসম্মানে নিরভীকভাৰে মরিবাঁর কৌশল আয়ত্ত করিবার জন্য কোন 
'বিশেষ দক্ষতা শিক্ষার প্রয়োজন নাই--গ্রয়োজন কেবল ভগবানে জ্বলস্ত 
“শ্বাসের । মরণকে এইরূপে বরণ করিতে পারিলে নারীহরণ এবং জবরদন্তি 
ধর্মীস্তর আর ঘটিবে না। আমি জানি, আপনাদের একান্ত ইচ্ছা,আঁমি যতশীভ্্র 
, সম্ভব পাঁজীব যাই । আমারও সেই ইচ্ছা! । কিন্তু দি্লীতে আমি যদি অকৃতকার্য 
হই, তবে পাকিস্তানে কৃতকার্য হওয়া অসভ্ভব। কারণ আমি তো বিন 
পাহারায় একমাজ ভগবানে ভরসা রাখির1 পাকিস্তানের সকল প্রদেশে ও সকল 
১২--৬স্ 


১৭৮ গান্ধী-রচনাসভার 


অংশে যাইতে চাই। যেমন অন্য সকলের তেমনি মুপলমানদের বন্ধু হিসাবেই 
আমি তথায় যাইব। আমার জীবন তাহারদেরই হাতে থাকিবে। যে আমান্ন 
জীবন লইতে চাহিবে তাহার হাতে সানন্দে মরিতে পারিব এই আশা 
আমি বাঁখি। তাহা হইলেই অপরকে যাহা করিতে বলি, আমারও তাহ! 
কর। হইবে। 
শরণার্থাদের জন্য গৃহ 

শরণার্থগণ আমাকে ঘরের জন্যও বলিয়াছেন। আমি তো নীচে ভূমি 
এবং মাথার উপর আকাশের ঠাদোয়! দেখাইয়! দিয়াছি। মুমলমানেরা যে-সব 
ঘর জবরদস্তিতে ছাড়িয়া! যাইতে বাধ্য হইয়াছে, সেখানে থাকার চেয়ে এব্প 
স্থানে থাকাই ভাল। সকলে মিলিয়া কাজ করিলে একদিনেই তাহার! 
প্রয়েজনমত আশ্রয় তৈয়ারী করিয়া লইতে পারেন। তাহারও অধিক, 
তীহারা এ উপায়ে শরণাধিদের ক্রোধ শাস্ত করিয়া আমার পাঞ্জাব যাইবার মত 
আবহাওয়! স্থষ্টরি করিতে পারেন । রর 


গভর্ণমেণ্টকে স্থুযোগ দাও 
বিরল| ভবন, প়। দিজ্পী, ২৪-৯-৪৭ 


আজ দেশের হাওয়া প্রতিশোধ ও প্রতিহিংসার ভাবে পৃর্ণ। দিল্লীর 
হিন্দু ও শিখগণ চাঁন না যে, মুসলমানেরা এখানে থাকেন। তীহারা বলেন 
পাকিস্তান হইতে যখন তাহারা বিতাড়িত হইয়াছেন, তখন ভারত যুক্তরাষ্ট্র 
অস্ততঃ দিল্লীতেই বা মুসলমানদের স্থান হইবে কেন? মুনলিম লীগই তো ছন্দে 
আহ্বান করিয়াছে। “লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান” ধ্বনি তুলিয়া মুনলিম লীগ 
অন্তায় করিয়াছে একথা আমি স্বীকার করি। এরূপ ঘটন! ঘটিতে পাবে 
আমি কখনও বিশ্বাদ করি নাই। প্রকৃতপক্ষে বলগ্রয়োগের দ্বার! তাহারা! 
দেশ বিভাগ করিয়া লইতে পারিত না। কংগ্রেস ও বুটিশরা1 সম্মত না হইলে 
আজ পাকিস্তান হইত না। দেশবিভাগে সম্মতি দিয়! এখন আর তাহ! কেহ. 
অস্বীকার করিতে পারিবে না। পাকিস্তানের মুনলিমদের উহা এখন প্রাপ্য । 
তীহার! কি করিয়া স্বাধীনতা পাইলেন একবার তাহ] লক্ষ্য করুন। ম্বাধীনতা 
সংগ্রামে কংগ্রেসই ছিল প্রধান যৌদ্ধা। অন্ত ছিল অহিংস প্রতিরোধ । বৃটিশের 
ভারতের এই অস্ত্রের কাছে নত হইয়া সরিয়া গিয়াছে । জোর করিয়া 
পাকিস্তান নাকচ করিলে হ্বরাজও নাকচ কর! হুইবে। ভারতে ছুইচি 


দিল্লী ডাইরি ১৭৯ 


গভর্ণমেন্ট বহিয়াছে। নাগরিকগণের উচিত হন্বকলহের ব্যাপার এই দুই 
গভরর্মেন্টের উপর ছাড়িয়া দেওয়া। তাহার] লড়িয়! বুঝিয়৷ ইহার মীমাংসা 
করুক। কারণ প্রতিদিনের জীবনহাঁনি ত্বারা যে সাংঘাতিক সাঁমাঁজিক 
অপচয় হইতেছে, তাহাতে কাহারও কোন কল্যাণ নাই, সকলেরই অশেষ 
অকল্যাণ । * 

লোকে যদি আইন না মানে আর নিজেদের মধ্যে লড়াই করে, তবে 
তাহার! ইহাই প্রমাণ করিবে যে, ম্বাধীনতা সহ করিবার শক্তি তাহাদের 
নাই। একটি ডমিনিয়ন যদ্দি এক্ষেত্রে সর্বত্র নির্দোষ আচরণ করে, তবে 
অপরকে অনুরূপ আচরণ করিতে সে বাধ্য করিবে। তখন সে সমস্ত পৃথিবীর 
সমর্থন লাভ করিবে । ভারত ইউনিয়ন হিন্দু রাষ্ট্র অতএব এখানে অন্ত 
ধর্মীবলম্বীদের স্থান নাই-কংগ্রেসের ইতিহাসকে মুছিয়! ফেলিয়া এইরূপে 
নৃতন করিয়া! ইতিহা লিখিতে ভারতীয়ের] নিশ্চয়ই চাহিবে না। আমি 
আশা করি, তাহারা নিজেদের কৃর্মপ্রচেষ্টাকে এইভাবে নির্ুদ্ধিতার পথে 
অর্থহীন করিয়] দিবে না। 


জুনাগড় 


জুনাগড়ে কি ঘটিতেছে আপনার ভাঁবিয়৷ দেখুন। একদিকে জুনাগড় 
আর অন্য দিকে কাথিয়াওয়াড়ের প্রায় অপর সব দেশীয় রাজ্য-_-এই উভয় পক্ষ 
যুদ্ধে নামিবে না কি? অপর সকল রাজার! এবং প্রজাবুন্দ যদি দৃঢ়ভাঁবে 
সঙ্ঘবন্ধ হন, তবে কাথিয়াঁওয়াড়ের দেশীয় রাজ্যসমূহ হইতে জুনাগড় একা 
তন্ত্র হইয়া থাকিবে না_ইহাতে সন্দেহ নাই। এই উদ্দেশ্ত সাধন করিতে 
হইলে আইন ও শাস্তি-শৃঙ্খল! বজায় থাক] একান্ত প্রয়োজন । 


ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্টের কর্তব্য 


বিরল! ভবন, নয়] দিল্লী, ২৫-৯-৪৭ 


প্রার্থনা আরস্তের পূর্যে কেহ আমাকে এক টুকরা কাগজে লিখিয়া 
'জানাইয়াছেন ষে, পাকিস্তান গভর্ণমেণ্ট তো হিন্দু ও শিখদের তাড়াইয়৷ দিতেছে। 
আর আমি ভারত যুক্তরাষ্ট্রকে পরামর্শ দিতেছি, মুসলমানদের অন্য সকল 
প্রজার তুল্য অধিকার দিয়া ভারত ইউনিয়নে থাকিতে দেওয়া হউক। 
ইউনিয়ন গভর্ণমেপ্ট উভয় দিকের এই দ্বিগুণ বোঝা কিরূপে বহন করিবে? 


১৮৪ গান্বী-রচনাসভার 


এই প্রশ্নের উত্তরে আমি বলি--পাকিস্তানে হিন্দু ও শিখগণের উপর 
যে অন্যায় আচরণ কর! হইয়াছে, ইউনিয়ন গভর্ণমেন্ট তাহ] উপেক্ষা করুন 
একথা আমি বলি নাই। তাহাদের রক্ষা করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা! 
গভর্ণমেন্টের একান্ত কর্তব্য । কিন্ত প্রশ্নটির জবাব নি£সন্দেহেই ইহা] নয় যে, 
মুসলমানগণকে বিতাড়িত করিয়া পাকিস্তানের কুখ্যাত নীতির অনুরপ করিতে 
হইবে। যাহারা ম্বেচ্ছায় পাকিস্তানে যাইতে চায় তাহাদের নিরাপদে সীমান্ত 
পর্স্ত পৌছাইয়া দেওয়া উচিত। পাকিস্তানের হিন্দু ও শিখগণ যাহাতে নিরাপদ 
হইতে পারে তাহা দেখা ইউনিয়ন গভর্ণমেন্টের কর্তব্য । কিন্তু তাহা করিতে 
হইলে গভর্ণমেপ্টকে নিজ ইচ্ছামত কাজ করিতে দিতে হইবে এবং প্রত্যেক 
তারতবাসীকে গভর্ণমেন্টের সহিত পূর্ণ আন্তরিক সহযোগিতা! করিতে হইবে । 
নাগরিক যর্দি নিজ হাতেই আইন লন্ম তবে গভর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতা 
করা হয় না। আমাদের স্বাধীনতা তো! এক মাঁস দশ দিনের শিশু । গ্রতি- 
হিংসার উন্মত্ততা যদ্দি চলিতে থাকে, তবে শৈশবেই এই শিশ্ত বিনষ্ট হইবে। 


ধর্মের জয় 


রামায়ণে দেখি পরাক্রাস্ত বাবণ এবং নির্বাপিত বাঁমের মধ্যে যে অসম 
যুদ্ধ ঘটে, .একান্ত নিষ্ঠীভরে ধর্মের শাসন মানিয়া শ্রীরামচন্দ্র সেই যুদ্ধে জমী 
হন। উভয় পক্ষই যদি আইনবিগর্হিত কাজ করে তাহা হইলে কে আর 
কাহার দোষ দিতে পারে? অন্যায় কে বেশী করিয়াছে অথবা কে প্রথম আরম্ভ 
করিয়াছে তাহার বিচার করিয়। এই সব আচরণ সমর্থন করা যাইতে প্রারে না। 


বিশ্বাসঘাতকের দণ্ড 


আপনারা সাহসী । শক্তিশালী বৃটিশ সাআাজ্যের বিরুদ্ধে আপনার] নিয়ে 
লড়াই করিয়াছেন। আজ তবে আপনার দুর্বল হইলেন কিরূপে? যাহারা 
বীর তাহারা তো ভগবান্‌ ছাড়া আর কাহাকেও ভয় করে না। 
মুললমানেরা যদি বিশ্বাসঘাতক হয়, তবে সেই বিশ্বাদঘাতকতার ফলে তাহার! 
মরিবে। রাষ্ট্রব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতাই নব চেয়ে বড় অপরাধ । কোন 
রাষ্টই বিশ্বাঘাতককে স্থান দিতে পারে না। কিন্তু সন্দেহবশে কাহাকেও, 
তাড়াইয়। দেওয়া মানুষের লাঁজে না। 


দিল্লী ডাইরি ১৮১ 
পুলিশ ও মিলিটারীর কর্তব্য 


শ্বনিতেছি পুলিশ ও মিলিটারী ভারত যুক্তরাষ্ট্রে হিন্দুর পক্ষ এবং পাকিস্তানে 
মুসলমানের পক্ষ লইতেছে। একথা শুনিতে হইল বলিয়া আমি বড় ব্যথিত 
হইয়াছি। বিদেশী প্রভুদের অধীনে তাহারা কতদূর কি করিতে পারিত 
আজ তাহা ভাবিয়া কোন লাভ নাই। আজ তাহারা এবং ইংরেজ অফিসারগণ 
সকলেই তো জাতির ভৃত্য অতএৰ আজ তাহাদের দুর্নীতি ও পক্ষপাতিত্বের 
উবে অবস্থান করিতে হইবে। 

আর লোকসাধারণের প্রতি আমার এই আবেদন যে, আপনারা পুলিশ ও 
মিলিটারীকে ভয় করিবেন না। যেমনই হউক, এই বিশাল দেশের লক্ষ লক্ষ 
অধিবাসীর তুলনায় তাহার! কয় জনই বা। লক্ষ লক্ষ লোকের আচরণ যদি 
সঙ্গত হয়, তবে পুলিশ ও মিলিটারীর আচরণও সঙ্গত না হইয়া পারে ন|। 


অগ্নিনির্বাপনের উপায় 


দিনের বেলা আমার গভর্ণর জেনারেলের সহিত সাক্ষাৎ হয়। পরে দিলীর 
বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান কর্মী ও নাঁগরিকগণ আমার সহিত দেখা 
করেন। তারপর আমি ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে যাই। সর্বত্র সেই 
একই সমস্যার আলোচনা ঃ কি করিয়া এই ঘ্বণা, বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসার 
আগুন নিতান যায়। এই কাজে শ্রেষ্ঠ প্রয়াস প্রয়োগ করা আজ মানুষের 
হাতে--তারপর সে নিশ্চিন্ত মনে ভগবানের হাতে ফলাফল ছাড়িয়া দিতে 
পাঙিবে। ভগবান তো উদ্যোগীর সহায়। 


গ্রচ্ছ সাহেব 

বিরল! ভবন, নয়া দিল্লী, ২৬-৯-৪৭ 

আজ আমার কাছে কয়েকজন শিখ বন্ধু আপিয়াছিলেন। তাহারা বাব! 
খড্গা সিংএর অন্গগামী। তাহারা বলেন, বর্তমানে যে হত্যাকাণ্ড চলিতেছে 
তাহা শিখধর্ম বিরুদ্ধ। প্ররুত পক্ষে কোন ধর্জবিধানে উহার সমর্থন নাই। 
তাহাদের একজন গ্রন্থ লাহেব হইতে একটি খুব চমৎকার কোক বলিলেন। 
তাহাতে গুরু নানক বলিতেছেন £ ভগবানকে তো আল্লা, রহিম এবং আরও 
কত নামেই ডাক] যায়। কিন্তু হৃদয়ে তিনি অধিষ্ঠিত থাকিলে, নামে কি 
আসিয়া যায়। কবীরের মত গুরু নানকেরও চেষ্টা বিভিন্ন ধর্মের সমস্বয় 


১৮২ গাক্ধী-রচনাসভাঁর 


সাধনে নিয়োজিত হইয়াছিল। আমি একটি শ্লোক লিখাইয়া লইয়াছি। 
আপনাদের তাহা। শ্তনাইতীম। কিন্ত আমি তাহা আনিতে ভুলিয়' দিদি! 
কাল লইয়া আসিব। 
আমার আকাঙ্খা 

লাহোরের পণ্ডিত ঠাকুর দত্ত আসিয়াছেন। আমার কাছে তিনি তাহার 
দুঃখের কাহিনী বলিয়াছেন। ছুঃখের কথা বলিতে বলিতে তিনি কীঁদিতে 
থাকেন। লাহোর ত্যাগে তিনি বাধ্য হইয়াছেন। তিনি বলেন, পাকিস্তানে 
নিজের ঘরে পড়িয়া থাকিয়া বরং মরিব, তবু ভয়ে ঘর ছাড়িয়া যাইব না, আমার 
এই কথায় তিনি বিশ্বাসবান। এখন তিনি পাকিস্তানে ফিরিয়া গিক্স মৃত্যু 
বরণ করিতে প্রপ্তত। আমি কিন্ত তাহা চাই না। আমি চাই, তিনি এবং 
অপর সকল হিন্দু ও শিখ বন্ধুরা দিলীতে প্রকৃত শান্তি ফিরাইয়া আনিবার 
কাজে আমাকে সাহায্য করুন। দিজীতে শাস্তি ফিরিলে আমি নূতন শক্তি - 
লইয়া পশ্চিম পাকিস্তানে যাইব | আমি পশ্চিম পাঞ্জাবের লাহোর, রাওয়ালপিপ্ডি 
শেখপুর1 ও অন্যান্য স্থানে যাইব, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও সিন্ধুতে যাইব। 
আমি সকলেরই সেবক এবং শুভার্থ। আমি যেখানেই যাই, নিশ্চয় জানি 
কেহ আমাকে কোন বাধা দিবে না। আর মিলিটারী পাহারা সঙ্গে লইয়া 
আমি যাইব না। আমার জীবন আমি জনগণের হাতে ছাড়িয়া দিব। 
পাকিস্তান হইতে যে সকল হিন্দু ও শিখ বিতাড়িত হইয়াছে তাহার] যতক্ষণ 
না সসম্মানে ও মযাদায় আপন ঘরে ফিরিয়া আসে ততক্ষণ আমার 
বিশ্রাম নাই। 

লজ্জার কথা 

পণ্ডিত ঠাকুর দত্ত একজন প্রসিদ্ধ বৈছ্য। তীহার অনেক মুসলমান বন্ধু 
ছিল, অনেক মুমলমান রোগী ছিল। তিনি তাহাদিগকে বিনা পয়সায় চিকিৎসা 
করিতেন। তাহাকে লাহোর ছাড়িতে হইল ইহা লজ্জার কথা। সেইবূপ 
দিল্লীতে হাকিম আজমল খী সমভাবে হিন্দু ও মুসলমানের সেবা করিয়া 
গিয়াছেন। আমি যে টিব্বিয়া কলেজের উদ্বোধন করিয়াছিলাম হাকিম 
সাহেবই তাহার প্রতিষ্ঠাতা । হাকিম সাহেবের বংশধরদের যদি দিল্পী এবং 
টিব্বিয়া! কলেজ ছাড়িয়। চলিয়া যাইতে হয় তবে তাহা লজ্জার বিষয় হইবে। 
দকল মুমলমানই তো! আর দেশঞ্রোহী হইতে পারে না। যাহার! বিশ্বাসঘাতক 
বলিয়া প্রমাণিত হুইবে, গভর্ণমেণ্ট তাহাদের কঠোর শান্তি দিবেন । 


দিল্লী ডাইরি ১৮৩ 
অবিচার সহা করিতে নাই 


আমি বরাবর যুদ্ধের বিরোধী । কিন্তু পাকিস্তান হইতে স্থবিচার পাইবার 
অন্য কোন উপায় যদি না থাকে, পাকিস্তান যদি তৎ্কৃত স্পষ্ট অন্যায়কে কিছু 
নয় বলিয়! ক্রমাগত অন্বীকার করে, তবে ভারত ইউনিয়নকে অগত্যা তাহার 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইবে। যুদ্ধ তে] তামাঁসা নয়। যুদ্ধ কেহই চায় না। যুদ্ধ 
সর্বনীশের পথ। কিন্তু অবিচার সহা করিতে আমি কাহাঁকেও বলি না। 
হ্যায় রক্ষা! করিবার জন্য সমস্ত হিন্দু যদি ধ্বংস হইয়া যায় তবে আমি দুঃখ 
করিব না। যুদ্ধ যদি বাধে, তবে পাকিস্তানের হিন্দুরা পঞ্চমবাহিনী অর্থাৎ 
দেশদ্রোহী হইবে নী-_-কেহুই তাদের বরদাস্ত করিবে না। পাকিস্তানের প্রতি 
যদ্দি তাহাদের আনুগত্য না থাকে, তবে তাহাদের পাকিস্তান ত্যাগ করা! 
উচিত। সেইরূপ, যে সকল মুসলমান পাকিস্তানের পক্ষপাতী তাহাদের ভারত 
ইউনিয়নে থাক উচিত নয়। হিন্দু ও শিখদের প্রতি যাহাতে ন্যায় বিচাঁয় হয় 
তাহার ব্যবস্থা করা গভর্ণমে্টের কাজ । লোকে যাহা চায় গভর্ণমেণ্টকে তাহা 
করিতে বাধ্য করিতে পারে । আমার কথা বলিতে হইলে, আমার পথ ম্বতন্তর। 
আমি ভগবানের উপামক--সত্য ও অহিংসাই সেই ভগবান । 


হিন্দুই হিন্দুধর্ম ধ্বংস করিতে পারে 

এক সময় ছিল যখন ভারতবর্ষ আমার কথা শুনিত। কিন্ত আজ তো 
আমি সেকেলে । লোকে বলে এই নৃতন যুগে আমি অচল। তাহার! চায় 
কলকজা, শৌবহর, বিমানবাহিনী আরও কত কি। আমি তাহা কখনও সমর্থন 
করিতে পারি না। যে উপায়ে স্বাধীনতা অজিত হইয়াছে সেই উপায়েই তাহারা 
উহা রক্ষা করিতে চায়__সাহস করিয়া এই কথা বলিতে পারিলে আমি 
তাহাদের সঙ্ষে আছি। আমার শারীরিক অসামর্থা ও অবসাদ তখন মুহুর্তেই দূর 
হইয়! যাইবে। শুনা যাক্স, মুসলমানের] বলিতেছেন 'হপকে লিয়! পাকিস্তান, 
ল্ভকে লেঙ্গে হিন্দুস্থান।” আমার কথামত যদি কাজ হয়, তবে অন্থবলে 
মুসলমানদের কখনই উহা করিতে দিব না। কেহ কেহ সমস্ত ভারতবর্ষকে 
মুসলমান করিয়া লইবার হ্ষপ্ন দেখিতেছেন। যুদ্ধের দ্বারা তাহা কখন হইতে 
পারে না। পাকিস্তান কখন হিন্দুধর্মকে ধ্বংস করিতে পারিবে না। হিন্দুরাই 
হিন্দুকে ও হিন্দধর্মকে ধ্বংদ করিতে পারে । সেইরূপে ইসলাম যদি ধ্বংস হয় তবে 
পাকিস্তানের মুসলমানের হাতেই তাহা হইবে, হিন্দুস্থানের হিন্দুগণের দ্বার! নয়। 


১৮৪ গাঙ্ধী-রচনাসম্ভার 


শত্যমেব জয়তে 


বন্ধুটি বণিয়াছেন, আমি যদি প্ররুত মহাত্ম। হই, তবে অলৌকিক ঘটন! 
ঘটাইয়া আমি যেন ভারতবর্ষ এবং হিন্দু ও শিখগণকে রক্ষ। করি। কিন্তু 
আমি তে! কখন নিজেকে মহাত্মা বলিয়া দাবি করি নাই। আমি আপনাদের 
যে কাহারও মত একজন মাধারণ লোৌক--তফাৎ এই যে ন্বামি আরও বেশি 
দুর্বল। পার্থকা হিনাবে আমার দিকে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, আমার 
ভগবানে বিশ্বান আপনাদের অপেক্ষা অধিকতর দৃট। সমস্ত ভারতীয়গণ-_ 
হিন্দু, শিখ, পাধি, মুদলিম ও খ্ীষ্টান--নকলেই যদি ভারতবর্ষের জন্ত প্রাণ দিতে 
প্রত্তত থাকে, তবে ভারতের কখনও বিপদ ঘটিবে না। আমি আপনাদের 
খধিবাক্য শ্মরণে রাখিতে বলি-_সত্যমেব জয়তে, নানৃতম্‌। সত্যেরই জয় 
হয়, মিথ্যার কখনও নয় । | 


রাম বৈদ্রাজ 


বিরল] ভৰন, নয়] দিলী, ২৭-৯-৪৭ 


আমার অন্বস্থতার খবর সংবাদপত্রে বাহির হইয়াছে। আমাকে না 
জানাইয়া এরূপ করা হইয়াছে। ইহাতে আমি দুঃখিত হইয়াছি। আমার 
অহ্স্থতা এরূপ নহে যে কাজ বন্ধ করিতে হইয়াছে । আর আমি তো ইতিমধ্যেই 
ভাল বোধ করিতেছি । সৃতরাং আমার অন্ুস্থতা লইয়া এতটা করা উচিত 
হয় নাই। সংবাদপত্রে ডাক্তার দিনশা মেহতাঁকে আমার ব্ক্তিগত চিকিৎমক 
বলা হইয়াছে । কিন্তু তাহা ভুল। তিনি আমাকে বলিয়াছেন যে, এ কথা 
তিনি বলেন নাই । আমার আহ্বানেই তিনি আদিয়াছেন, কিন্ত চিকিৎসকরূপে 
তিনি আমাকে দেখিতে আসেন নাই। তিনি আপিয়াছেন আধ্যাত্মিক প্রশ্নের 
তাড়নায়। ভাক্তার মেহতা ম্বতাব-ঠকিৎসক। তিনি আমার বন্ধু। অনেক 
সময় আমি তীহার সাহাধ্য পাইয়াছি। কিন্তু সে হিনাবেও তাহার সহায়তার 
প্রয়োজন এখন আমার ঘটে নাই। 

ডাক্তার স্বশীলা নয়ার, ডাক্তার জীবরাঙ্গ মেহতা, ডাক্তার বিধানচন্ত্র রায়, 
ডাক্তার গিলভার আমার চিকিৎস। করেন। স্বর্গগত ডাক্তার আননারিও 
আমার চিকিৎসক ছিলেন। কিন্তু তাহার! কেহই আমার কোন খবর আমাকে 
আগে না দেখ।ইয়। কখনও সংবাদপত্রে দেন নাই। আজ তো রামই আমার 
একমাত্র চিকিৎমক-_যেমন যে-ভজন গানটি কর] হইয়াছে তাহাতে আছে 


দিলী ডাইরি ১৮৫ 


তিনিই আমাদের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাধির একমাত্র 
'আরোগ্যদ্দাতা । ডাক্তার মেহৃতার সহিত ব্বভাব-চিকিত্পার ব্যাপার অন্থধাবন 
করিবার সময় এই উপলব্ধি রূপ গ্রহণ করিয়া আমার কাছে স্থম্পষ্ট হইয়া! উঠে। 
'আমার মতে স্বভাব-চিকিৎসায় রামনামের স্থান সবার আগে। রামকে ঘিনি 
হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিয়াছেন তাহার আর অন্য কোন সহায়ে কাজ নাই। 
রাম যাহার প্রভু তাহার আর মৃত্তিকা-বা জল-চিকিৎসারও দরকার হয় না। 
যাহারা পরামর্শ চায় আমি তাহাদের এই পরামর্শ ই দিয়া থাকি-__স্তরাং অন্ত 
পথ লওয়! আমার সাঁজে না । 

বড় বড় হাকিম, বৈগ্ভ ও ভাক্তারেরা শুধু সেবার আনন্দেই মানবসেবা 
করিয়! গিয়াছেন। দিলীর খুব বড় ডাক্তার যোশী হিন্দুমুললমান, ধনীদরিদ্র 
নিবিশেষে সকলের সেবা করিয়া গিয়াছেন। গরীবদের তিনি বিনা পয়সায় 
দেখিতেন--এমন কি তাহাদের পথ্য ও ঘরে ফিরিবার ভাড়া দিয় দিতেন। 
কিন্ত অত জ্ঞান অর্জন করিবার পরও তিনি ভগবানের উপরই নির্তর করিতে 
চাহিতেন- অপর কোথাও.নয় 


গ্রন্থ সাহেবের গুনরুল্লেখ 

শ্লোকটি গুরু অর্জুনের রচনা । সাধুসম্তগণের শিল্তের] নিজে শ্লোক রচন! 
করিয়া প্রায়ই গুরুর নামে দিতেন। হিন্দু ধর্মশান্ত্রের অনেক ভজনই এইবূপ। 
শ্লোকটিতে দৃঢ়কণ্ঠে বল! হইয়াছে__মাহ্ৃষ ভগবানকে বাম, খোদ! ইত্যাদি নানা 
নামে ডাকে ; কেহ তীর্থে যায়, পবিত্র নদীজলে আসান করে, কেহ বা মক্কায় 
যায়। কেহ মন্দিরে তাহার পূজা করে, কেহ বা মলজিদে। আবার কেহ বা 
ভক্তিভরে শুধু মাথা নত করে। কেহ বেদ পাঠ করে, কেহ বা কোরাণ। 
কেহ নীল বস্ত্র পরিধান করে, কেহ বা সাদা। কেহ বলে আমি হিন্দু, কেহ 
বলে আমি মুনলমান। নানক বলেন, ভগবানের বিধান যিনি মানেন তিনিই 
তাঁর রহস্য উপলব্ধি করেন। হিন্দু ধর্মের ইহাই সার্বজনীন শিক্ষা । স্থতরাং 
যে উন্মত্ততা সাড়ে চার কোঁটি মুমলমানকে ভারতবর্ষ হইতে তাড়াইয়া দিতে চায় 


তাহাকে বুঝিয়! উঠা দায়। 
ভুল হইয়াছে কি ? 
এক আর্য সমাজী বন্ধু একখানি চিঠি দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, 
কংগ্রেম ইতিমধ্যে তো! তিনটি বড় বিষম ভুল করিয়াছে। এক্ষণে চতুর্থ ভুলটি 


১৮৬ গান্ধী-বুচনসন্তার 


করিতে চলিয়াছে-_তাহা হইবে সব চেয়ে সাংঘাতিক | ভুলটি এই যে, তাহারা 
হিন্দস্থানে হিন্দু ও শিখদের পাশাপাশি মুসলমানদের পুনরায় বাইয়া দিতে 
চাহিতেছে। আমি অবশ্য কংগ্রেসের হইয়া কথ! বলিতেছি না। কিন্তু একথা! 
জোর করিয়াই বণিয়া দিতেছি যে, যাহাকে চরম ভুল বলিয়া পত্রলেখক উল্লেখ 
করিয়াছেন সেই ভুল করিবার জন্য আমি পুৰাপুরি প্রস্তুত আছি। ধরুন 
পাকিস্তানের যদি মাথা খারাপ হইয়া গিয়া থাকে, তবে আমাদেরও কি মাথা 
খারাপ হইতে হইবে? তাহা যদি হয়, তবে সত্যিই বিষম ভুল করা হইবে। 
তাহা প্রথম শ্রেণীর অপরাঁধ বলিয়া! গণ্য হইন্ব। আমি নিশ্চয় জানি, এই 
ক্ষ্যাপামি যখন শান্ত হইয়া] যাইবে, তখন আপনার বুঝিতে পারিবেন, আমার 
কথাই ঠিক এবং আপনাদের কথা ভুল। 


ভয়ঙ্কর অসহিষ্ণুতা ও বিদ্স্ষ্ি 


রাজকুমারী অমৃত কাউবের নিকটে যাহা শুনিয়াছি, দুঃখের সহিত, 
এখন সেই কথা বলিতেছি। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের স্বাস্থ্য-বিভাগের ভার এখন 
তাহার উপর | তিনি খৃষ্টান, সেই কারণে তিনি দাবী করেন যে, তিনি হিন্দু 
এবং শিখ উভ্য়ই। মুসলিম অথবা হিন্দু সকল আশ্রয্রকেন্দ্রেরই স্বিধার ব্যবস্থা 
করিবার চেষ্টা তিনি করেন। কতকগুলি খৃষ্টান মেয়ে ও পুরুষকে তিনি 


মুসলিম আশ্রয়কেন্ত্রের সেবায় নিযুক্ত করিয়াছেন। এখন কতকগুলি কষ্ট 
আহাম্মক লৌক এই খুষ্ান লেবকদের ভয় দেখাইতেছে। ফলে তাহাদের 
অনেকে নিজের ঘরবাড়ি ছাড়িয়া চলিয় গিয়াছে। ব্যাপারটি বড় ভীষণ। তবে 
রাজকুমারীর কাছে এই কথা শুনিয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি যে, এক 
অঞ্চলের হিন্দুরা এ নিরীহ খৃষ্টানদের রক্ষা করিবে বলিয়া সংকল্পবদ্ধ হইয়াছে। 
আশা করি, এইবার খুষ্টানের! সকলেই শীস্তিতে নিজ নিজ ঘরে ফিরিতে পারিবে» 
আর নিহিদ্ধে আর্ত ও পীড়িত মানবের সেবা করিবে-কেহ কোন বাধা 
বা উদ্বেগ ব্যষ্টি করিবে না। 


আমার বিশ্বান কি শিথিল হইয়াছে ? 


যুদ্ধ সম্বন্ধে আমার মন্তব্যগুলি সংবাদপত্রে এমন করিয়া! সাজাইয়া প্রকাশ 
কর। হইয়াছে যে, কলিকাতা হইতে কেহ কেহ জানিতে চাহিয়াছেন আমি 
কি প্রকৃতই যুদ্ধের সমর্থন করিতে আবম্ত করিয়াছি । আমি চিরকালই অহিংসাক 


দিল্লী ডাইরি ১৮৭. 


সাধক-_যুদ্ধের' সমর্থন আমি কখনও করিতে পাবি না। আমি যদি কোন 
রাষ্ট্র পরিচালনা করি তবে সেখানে পুলিশ থাকিবে না, মিলিটারীও থাকিবে 
না। কিন্তু ভারত যুক্তরাষ্ট্রের গভর্ণমেণ্ট তো! আমি চালাই ন1। কথা প্রসঙ্গে 
ভারত ইউনিয়ন ও পাকিস্তানের ব্যাপারে কত রকমের সম্ভাবনা আছে আমি 
কেবল তাহাই দেখাইয়। দিয়াছি। পরস্পর আলোচনা ছারা ভারত ও 
পাকিস্তান নিজেদের বিরোধ মিটাইয়া লউক, আর তাহ] না পারিলে মীমাংসার 
ভার সাঁলিসীর উপর দিক। কিন্তু এক পক্ষ যদি অন্যায় কৰিতেই থাকে 
এবং মীমাংসার জন্য উল্লিখিত পন্থা দুইটির কোনটিই গ্রহণ না করে, তাহা 
হইলে তো বাঁকি থাকে একমাত্র যুদ্ধের পথ। যে অবস্থার ফলে আমাকে 
এরূপ মন্তব্য করিতে হইয়াছে তাহা! লোকের জানা উচিত। দিল্লীতে প্রীর্থনা- 
সভার প্রায় সকল ভাবণগুলিতেই আমি লোককে বলিয়াছি যে, তাহারা যেন 
নিজ হাতে আইন ন1 লয়, আর তাহাদের প্রতি স্থবিচার যাহাতে হয় সে ভার 
যেন গতর্ণষেশ্টের উপর দেঁয়। যুক্তি ও বিচারসম্মত যে উপায়গুলি পর পর 
অবলম্বন কর] যাইতে পাঁরে, আমি তো! তাহা সকলের কাছে বলিয়াছি--তাহার 
ভিতর আইন না মানিয়া নিজ হাতে দও দিবার বর্বর প্রথার কথ] নাই । 
দণ্ড দিবার ভার নিজ হাতে লইলে সুষ্ঠ গ্রণালীতে রাঁজ্যশাপন করা অসম্ভব 
হইবে। অহিংসাঁয় বিশ্বাম আমার এতটুকুও শিথিল হইয়াছে, এমন কোনও 
কিছু আমার এই সব কথায় বোঝায় না। 


চাচিল সাহেবের অবিবেচন৷ 


' বিরল ভবন, নয়। দিলী, ২৮-৯-৪৭ 


শ্রোতৃগণের অবশিষ্ট সকলের খুব আশাঁভঙ্গ হইবে জানিকাও আঁমি এ দুই 
জনের আপত্তি গ্রাহা করিতেছি। তবে আপত্তিকারীদদের আমি এই কথা 
বলিতেছি ঘে, অহিংনায় দৃঢ় বিশ্বানী বলিয়া আপনাদের আপত্তি গ্রাহ কর! 
ছাড়া যদিও আঁমার অন্য উপায় নাই, তথাপি একথাও আমি না বলিয়। পারি না 
যে, এত অধিক সংখ্যক লোকের মতের বিকুদ্ধতা কর! আপনাদের পক্ষে অত্যন্ত 
অনঙ্গত হইয়াছে। আমার পরবর্তী মন্তব্য হইতে আপনারা বুঝিবেন যে, 
আপত্তিকারীরা যে অসহিষুততার পরিচয় দিয়াছেন তাহা একটি মানসিক 
ব্যাধিরই লক্ষণ। এই ব্যাধি দেশে দেখা দিয়াছে এবং ইহারই কারণে চাটিল 
সাহেব অত্যস্ত কটু মন্তব্য করিতে পারিয়াছেন। 


১৮৮ গান্ধী-রচনাস্ভার 


[ চার্চিল সাহেবের মন্তব্যের সারাংশ রয়টার কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছে এবং 
সকাল বেলার খবরের কাগজে প্রকাশিত হইয়্াছে। গাদ্ধীজী এক্ষণে তাহা 
হিন্দুস্থানী করিয়। শুনাইয়1 দিলেন £] 


রয়টার প্রেরিত চাচিলের মন্তব্য 


আজ রাতে এক বক্তৃতায় মিষ্টার চাচিল খোবণ! করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে যে ভয়ঙ্কর 
হত্যাকাণ্ড চলিতেছে তাহাতে তিনি বিস্মিত হন নাই। 

তিনি বলিয়'ছেন 'জামর| যাহ। দেখিতেছি তাহা তো বিভীধিকা ও হত্যাকাণ্ডের 
হুত্্পাত মাত্র। যে সকল জাতি শ্রেষ্ট সংস্কৃতির বিকাশে সক্ষম এবং বহু পুরুষ ধরিয়া 
যাহ।র| ইংরেজ রাজ ও বৃটিশ পার্লামেন্টের উদার, সহিষুঃ ও পক্ষপাতশুন্য শাসনের আশ্রয়ে 
পাশাপাশি বাস করিয়া! আসিরাছে তাহারাই নরখাদকের হিংঅতায় মত্ত হইয়া গরম্পরের 
উপর এই তয়ানক হুত্যাকাও চালাইতেছে। 

“গত ৬* বা ৭* বৎসর ধরিয়া! পৃথিবীর ষে অংশ সব চেয়ে শাস্তিপূর্ণ ছিল, ভবি্যতে 
তথায় সংত্র বহু লোকক্ষয় হইবে এবং সেই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে সভ্যতা! পিছাইয়! যাইবে । উহ্থা 
চিরকালের জন্ত এশিয়া মহাদেশের ইতিহাসে সর্বনাশের এক অতি বেদনাময় কাহিনী হইয়া 
থাকিবে।' 


আপনার! সকলেই জানেন চাল সাহেব একজন উচ্চ মর্ষাদাসম্পন্ন ব্যক্তি। 
'ইংলগ্ডের আভজাত বংশে তাহার জন্ম। মারল্বোরো৷ পরিবার ইংলগ্ডের 
ইতিহাসে গ্রসিদ্ধ। ছিতীয় মহাযুদ্ধের প্রীরস্ভে ইংলগ্ড খন সংকটে পড়িয়াছিল 
তখন শ্রিষ্টার চাচিল দেশের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করেন। আর বুটিশ সাম্রাজ্য 
বলিতে তখন যাহ বুঝাইত, সংকট হইতে তিনি তাহা রক্ষা করেন ইহাতে 
সন্দেহ নাই। আমেরিকা ও অন্ত মিত্রশক্তির সহায়তা না পাইলে ইংলগ্ড 
যুদ্ধজয় করিতে পাঁরিত না, একথা বল! ভুল। তাহার সুযোগ্য রাজনৈতিক 
কর্মদক্ষতা ছাড়া অন্থ আর কি কৌশলে বিভিন্ন মিত্রশক্তিসমূহ এক সঙ্গে 
মিলিতে পারিত? যে শক্তিমান জাতির এরূপ সমুজ্জল প্রতিনিধিরূপে তিনি 
ঈ্াড়াইক্াছিলেন, তাহার] তাহার দেশসেবার যোগ্য সম্মান দিল, কিন্তু ধনে 
গ্রীণে বিষম ক্ষতিগ্রস্ত বুটিশ ছ্বীপপুঞ্জের পুনর্গঠনের জন্য তাহারা তাহাকে বাদ 
দিয়া! পুরা শ্রমিক গভর্ণমেন্ট গঠন করিয়! লইতে ছ্িধা করিল না। বৃটিশ জাতি 
নূতন পরিবেশ বুঝিয়। প্রত্তত হইল এবং শ্থেচ্ছায় সাআাজ্য ভাঙ্গিয়৷ দিয়া 
তাহার স্থলে মানুষের শুভবুদ্ধি বার! রচিত এবং পূর্বের চেয়ে গৌরবময় অনৃশ্ঠ 
“অপর এক সাত্রাঙ্গ্য স্থাপনের সিদ্ধান্ত করিল। ছুই ভাগে বিভক্ত হইয়। 


দিল্লী ডাইরি ১৮৯, 


গেলেও ভারতবর্ষ এই পথে স্বেচ্ছায় বৃটিশ কমনওয়েলথের অন্তভুক্ত হইল। 
বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সহ সমগ্র বুটিশ জাতি এই উদার পথ লইল। 

এই কার্ধে মিষ্টার চাচিল ও তাহার দলও অংশীদার হইয়াছেন । 
এই পথ অবলম্বনের ফলে ভবিষ্তে ভাল হইবে কি না, বর্তমান প্রসঙ্গে 
মে কথা অবান্তর । আমার উপস্থিত বক্তব্য এই যে, বৃটিশ সাম্রাজোর এই 
রূপান্তর ঘটাইবার কার্ধে খিষ্টার চার্চিল যুক্ত ছিলেন। সুতরাং ইহার শুভ 
সভাবল। ব্যাহত হইতে পানে এমন কিছু বল] বা করা তাহার উচিত নয়। 
সতাই বৃটিশ জাতির ভারত-ত্যাগের তুল্য ঘটন। বর্তমান কালের ইতিহাসে আর 
ঘটে নাই। এই স্তত্রে ধর্মাশোকের ত্যাগের কথা আমার মনে পড়িতেছে-: 
তাহার দর্শন লাভ করাই ছিল লোকের মহাভাগ্য। অশোক ছিলেন 
অতুলনীয়-_কিন্ধ তিনি একালের নন। তাই রয়টার প্রেরিত মিষ্টার চাচিলের 
বক্তৃতার সারাংশ পাঠ করিয়া আমি ছুঃখিত হইয়াছি--অবশ্ব আমি ধরিয়া 
লইয়াছি যে, এ প্রপিদ্ধ সংবাদদাতারা মিষ্টার চ।টিলের বক্তৃতার ভুল অর্থ করেন 
নাই। মিষ্টার চার্চিল এই বক্তৃতা দ্বার] বৃটিশ জাতির অনিষ্ট সাধন করিয়াছেন। 
এই জাতিরই তিনি বড় মেবক। বুটিশের অধীনতা হইতে মুক্ত হইবার পর 
ভারতবর্ষের এই দুর্দশা! হইবে ইহা! যদ্দি তাহার জানাই ছিল, তবে এই কথা 
একবার তিনি ভাবিয়া দেখিলেন ন! কেন যে, ভারতের এই দুর্দশার জন্য দায়ী 
তাহারাই ধাহাঁরা এখানে সাম্রাজ্য ফাদিয়াছিলেন--আর “যে সকল জাতি” 
তাহার মতে “শ্রেষ্ঠ স-স্কৃতির বিকীশে সক্ষম” ইহাতে তাহাদের দোষ ততটা নয় । 

আমি বলি, নিরিচারে ভার্তীয় সকল জাতির এইরূপ নিন্দাবাদ প্রচার 
করিয়া! মিষ্টার চািল অত্যন্ত হঠকারিতার পরিচয় দিয়াছেন, ভারতে কোটি 
কোটি লোকের বাঁস__তার মধ্যে কয়েক লক্ষ মাত্র বর্ববতাঁর পরিচয় দিয়াছে_- 
সমগ্রের বিচারে তাহারা ধর্তব্য নহে। আমি মিষ্টার চাচিলকে আহ্বাণ 
করিতেছি-_তিনি ভারতবর্ষে আপিয়া স্বয়ং সকল ব্যাপার বুঝিয়া দেখুন | 
দলীয় লোঁক যেমন না দেখিয়াই 'আগে হইতে দিদ্ধান্ত করিয়া লইয়া আসে 
সেপ নয়, পরস্ত যে ইংরেজ দলের ন্বার্থের চেয়ে ম্যায়ের মধাদা বড় বলিয়া 
বিবেচনা করে এবং বুটিশ কমনওয়েলথের রাজনৈতিক "কারবরকে সফলতার 
গৌরবে মণ্ডিত করিতে যে উদ্যোগী, সেই অপক্ষপাঁত সৎ ইংরেজের দৃষ্টি দিয় 
তিনি দ্েখুন। ফলাফল দ্েেখিয্নাই গ্রেট বুটেনের এই অনন্যসাধারণ কাজের; 
বিচার হইবে। 


"১৯০ গাঙ্ধী-য়চনাসভার 


তাঁরতবর্কে যখন ভাঁগ করা হইল তখনই ঢুইটি ভাগ পরম্পরের সহিত যুদ্ধ 
করিবে এন্ধপ একট] ব্যবস্থা! অজ্জাতে করিয়া দেওয়া হইল। ছুইটি খণ্ডই বুটিশের 
স্বতন্ত্র মিনিয়ন হিসাঁৰে গণ্য হইয়া শ্বাধীনত পাওয়ায়, ইংবেজের এই হ্ষেচ্ছাঁদত্ত 
দান দোফদুষ্ট হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ইচ্ছা করিলেই ইহাদের যে কোনটি 
বৃটিশ কমনওয়েলথ হইতে বাহির হইয়া আসিতে পারে একথা বল! নিরর্থক । 
কারণ ইহা! বলা সহজ, করা সহজ নয়। তবে একথা আর বেশি করিয়! 
বল! ঠিক হইবে না । যাহা বলিয়াছি তাহাই যথেষ্ট__ইহাতেই বোঝ! যাইবে 
মিষ্টার চাঁটিলের আরও বেশি লাব্ধান হইয়া কথ বলা উচিত। অবস্থা 
নিজে না দেখিয়া না বুঝিয়া, তাহার অংশীদারদের তিনি নিন্দিত করিয়াছেন। 
আমার শ্রোতৃমণ্ডলীকে আমি বলিব যে, আপনারা অনেকে নিজ কর্মদোষে 
মিষ্টার চাঁচিলকে এরূপ করিবার সুযোগ দিয়াছেন। এখনও সময় আছে--- 
আপনার! এখনও আপনাদের ক্রটি সংশোধন করিতে পারেন এবং মিষ্টার 
চাঁচিলের অমঙ্গল আশঙ্কাকে অমূলক বলিয়। প্রমাণ করিতে পারেন। আমি 
জানি এ আমার অরণ্যে রোদন। তাহা যদি না হইত, শ্বাধীনতার বিষয়ে 
আলোচন! স্থরু হইবার আগে আমার কথার যে শক্তি ও প্রভাব ছিল তাহা 
যদি থাকিত, তাহা হইলে যে-বর্বরতার কথা মিষ্টার চার্চিল অত রস 
দিয়! অতিরঞ্রিত করিয়া বলিয়াছেন তাহার কিছুই ঘটিত না! এবং আজ 
আমর! আমাদের অর্থনৈতিক এবং আভ্যন্তরীণ অন্যান্য অস্থবিধার নিরাকরণের 
ব্যবস্থা করিতে কতকটা অগ্রলর হইতে পারিতাম । 
ভ্রাতৃহত্যার ফল 
বিরল ভৰন, নয়! দিলী, ২৯-৯-৪৭ 
শুনিতেছি, ভারত ইউনিয়ন ও পাকিস্তান-_এই ছুইটি প্রতিবেশী 
ডমিনিয়নের মধ্যে যুদ্ধের সম্ভাবনার যে কথা আমি বলিয়াছি তাহাতে যেন 
পাশ্চাত্যে একটা ত্রাসের সঞ্চার হইয়াছে । আমি জানি না, সাংবাদিকেবা 
আমার কথার কিরূপ বিবরণ বিদেশে পাঠাইয়াছেন। বক্তার বক্তব্য যথাযথ 
প্রতিবিদ্বিত না করিতে পারিলে সার-সংক্ষেপে নিয়তই অনর্থ ঘটিয়া থাকে । 
১৮৯৬ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা সম্বন্ধে আমি একখানি পুস্তিকা প্রকাশ 
করিয়াছিলাম। উহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী বিকত আকারে প্রকাশ 
হওয়ার ফলে আমার প্রাণ সংশয় হুইয়াছিল। উহা এমনই বিকৃত করা 
“হইয়াছিল যে, আমাকে মারধর করিবার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই দক্ষিণ আফ্রিকার 


দিল্লী ভাইৰি ১৯১ 


নইউরোপীয়ানেরা৷ বুঝিতে পান্সিল, বিনা অপরাধে একজন নির্দোষ লোকের উপর 
'্ত্যাচার কর] হইয়াছে । তাহাদের ক্রোধ তখন অন্ুতাপে পরিণত হইল। 
যে ব্যাপারটির কথা বলিলাম তাহা হইতে এই শিক্ষা পাওয়া যায় যে, কোন 
মান্য যে-কথ! বলে নাই অথবা যে-কাঁজ করে নাই, তাহার জন্য তাহাকে দায়ী 
করা উচিত নয়। যুদ্ধ কথাটির উল্লেখ মাত্রই যদ্দি নিষিদ্ধ না হয়, তবে 
ভাবণগুলিতে আমি যেখানে যুদ্ধের উল্লেখ করিয়াছি তাহার কোনখানেই 
পাকিস্তান ও ভারতীয় ইউনিয়নের মধ্যে যুদ্ধের প্ররোচনা বা সমর্থন আছে এন্ধপ 
অর্থকরা যাইতে পারে না, ইহাই আমার ধাঁরণাঁ। আমাদের একটা কুসংস্কার 
আছে। আমর! মনে করি, কোন বাড়িতে কেহ, এমন কি ছোট ছেলেও যদি 
সাপের কথা উল্লেখ করে, তবে সেখানে নিশ্চয়ই সাঁপ বাহির হইবে । আশা 
করি যুদ্ধ সন্বন্ধে ভারতবর্ষে কাহারও এরূপ কুসংস্কার নাই। 

আমি মনে করি, বর্তমান পরিস্থিতির বিচার করিয়া এবং কি অবস্থায় 
যুদ্ধ বাধিতে পারে তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া আমি উভয় রাষ্ট্রের উপকার 
করিয়াছি। যুদ্ধ বাঁধাইবার জন্য নয়, পরস্ত যথাসম্ভব যুদ্ধকে রোধ করিবার 
জন্যই আমি এরূপ করিয়াছি। আমি ইহাও বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে, 
এই সবমূঢ় নরহত্যা, লুণ্ঠন ও গৃহদাহ যদি চলিতে থাকে, তবে তাহা রাষ্ট্রকে 
যুদ্ধের পথে ঠেলিয়া দিবে। অনিবার্ধরূপে পর পর কি করিতে হইতে পারে 
তত্প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা কি অন্যায়? 

ভারতবর্ষ জানে, আর পৃথিবীর লৌকেরও জান! উচিত যে, শেষ পরিণতি 
যাহার যুদ্ধবিগ্রহে মেই ভ্রাতৃহত্য! দৃঢ়ভাবে রোধ করিবার জন্তই আমার শক্তির 
প্রত্যেকটি কণ! আমি প্রয়োগ করিয়াছি ও করিতেছি । অহিংস! মানব- 
ধর্ম__সেই অহিংসাকে যে-ব্যক্তি জীবনব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে তাহাকে 
যখন যুদ্ধের কথা তুলিতে হয় তখন সর্বপ্রকার যুদ্ধ রোধ করিবার জন্তই সে 
সেই কথা বলে। আমার জীবনের আদি স্থিতি এইখানে--আঁশা করি, 
জীবনের শেষ দিন পর্যস্ত আমি কখনও ইহা হইতে বিচ্যুত হইব না । 


গভর্ণমেণ্টের কর্তব্য 
বিরল] তৰন, নয় দিল্লী, ৩*-৯-৪৭ 
মিয়ানওয়ালীর কয়েকজন বন্ধু আদিয়া আজ আমার সঙ্গে দেখা করেন। 
পঠাহাদের যে নকল বন্ধু দেখানে পড়িয়া আছে তাহাদের জন্ত তাহারা উদ্ধিগ্ন। 


১৯২ গাক্ধী-রচনাসম্ভার 


পাকিস্তানের নানা জায়গায়, হাজারের পর হাজার লোক এখনও এ অবস্থায় 
রহিয়াছে । মিয়ানওয়ালীব্ বন্ধুরা আমাকে বলিলেন যে, তাহাদের ভয় হয়, 
এঁ সব বন্ধুদের জবরদৃন্তি ধর্মীস্তর করা, হত্যা করা অথবা! অনাহারে মারা 
হইবে এবং তাহাদের মেয়েরা অপহৃতা হইবে। উহাদের রক্ষা করা ইউনিয়ন 
গভর্ণমেণ্টের কর্তব্য কিনা, তাহারা জিজ্ঞাসা করিলেন। পাকিস্তানের অন্যান্ত 
অংশ হইতেও অনুরূপ সংবাদ আমিতেছে এবং অন্রূপ প্রশ্ন করা হইতেছে। 
আমি স্বীকার করি, যাহার গভর্ণমেণ্টের মুখ চাহিয়া আছে তাহাদের রক্ষা 
করা গভর্ণমেণ্টের কর্তব্য, নতুবা! পদত্যাগ করা উচিত। আর লোকেরও 
কর্তব্য গভর্ণমেপ্টকে শক্তিশালী করিয়া তোল] । 

পাকিস্তানে সংখ্যালঘুগণকে রক্ষা করার দুইটি উপায় আছে। সর্বোত্তম 
উপাঁয় হইল__কায়েদে আজম জিন্না এবং তাহার মন্ত্রীর্গ সংখ্যালঘুদের মনে 
এই বিশ্বাসের সঞ্চার করুন যে পাকিস্তানে তাহার] নিরাপদ । তাহা হইলে 
তাহাদের আর প্রতিবেশী ভমিনিয়নের মুখ চাহিতে হইবে না। গৃহত্যাগীদের 
পরিত্যক্ত গৃহাদি ন্তস্ত সম্পত্তি হিসাবে রক্ষা কর! পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের অবস্ঠ 
কর্তব্য। আর জবরদস্তি ধর্মাস্তর ও নারীহরণ হওয়াই তো উচিত নয়। এমন 
কি একটি ছোট বালিকাও--সে মুপলিমই হউক আর হিন্দুই হউক, যেন 
ভারত ইউনিয়নে অথব! পাকিস্তানে সম্পূর্ণ নিরাপদ বোধ করে। এবং কাহারও. 
ধর্মে যেন কেহ আঘাত না করে । গণতান্ত্রিক দেশে জনসাধারণই গভর্ণমেণ্টকে 
গঠন করে অথবা নষ্ট করে__তাহারাই গভর্ণমেন্টকে শক্তিশালী বা শক্তিহীন 
করিতে পারে । কিন্তু নিয়ম ও শৃঙ্খল] না মানিলে তাহারা! কিছুই সফল 
করিতে পারিবে না। 


ব্যক্তির সামর্থ্য 


আপনার] বিত্ুক্ত হইতে পারেন, কিন্ত আমার কথা বলিতে হইলে, আমি 
সেই কথাই পুনরায় বলিব যে, নিজের ধর্ম রক্ষা কর] মানুষের নিজের হাতে । 
গ্রত্যেক ছোট ছেলে ও মেয়েকে এই শিক্ষা দেওয়া উচিত যে, প্রয়োঙ্গন হইলে 
নিজের জীবন দিয়াও নিজের ধর্ম রক্ষা করিতে হইবে । আপনারা সকলেই 
প্রহলাদের উপাখ্যান জানেন। রার ব্সরের বালক প্রহনাদ নিজের পিতার 
বিরুদ্ধেই ঈীড়াইয়াছিল। সকল ধর্মই এরূপ বীরত্বের কাহিনীতে পূর্ণ । আমার 
ছেলেদেরআমি এ শিক্ষাই দিয়াছি। তাহাদের ধর্ম রক্ষার ভার আমার হাতে, 


দিল্লী ডাইরি ১৯৩ 


নয়। মেয়েদের অবল! বলা অন্ায়। যে স্ত্রীলোক নিজ ধর্মে অটল, তাহার 
সতীত্ব বা ধর্মনাশের ভয় নাই। গতর্ণমেন্টের উচিত তাহাদের রক্ষা করা। 


কিন্ধ গভর্ণমেণ্ট যদি তাহা না পারে, তবে তাহার যেমন কাপড় বদলায় 
তেমনি কি ধর্ম বদল করিবে ? 


ভারতীয় মুলমানগণ 


মুসলমানদের উপর নিষ্টব আক্রমণ চলিতেছে। কিন্ত এই ভারতীয় 
মূনলমানগণ কাঁহারা ? তাহাদের বহুল অংশ তো আর আরব দেশ হইতে আসে 
নাই। বাহির হইতে তাহাদের খুব অল্পই আসিয়াছে। কিন্ত তাহাদের কোটি 
কোটি তে হিন্দু হইতে মুসলমান হইয়াছে । কেহ যদি বুঝিয়া বিচার করিয়া 
ধর্মীস্তর গ্রহণ করে, তবে আমার কিছু বলিবার নাই। কিন্তু তথাকথিত অস্পৃশ্য 
বা শৃদ্রগণকে যুক্তি দিয়! বৃঝাইয়া তো ধর্মীস্তরিত কর] হয় নাই। তাহাদের 
এই ভিন্ন ধর্ম গ্রহণের জগ্থ আমরাই দায়ী । হিন্দু ধর্মে অস্পৃশ্যতার স্থান দিয়া 
এবং তথাকথিত অস্পৃশ্ঠগণের উপর অত্যাচার করিয়া! আমরাই তাহাদের 
ইসলামের ক্রোড়ে ঠেলিয়] দিয়াছি। আজ সেই সব ভাইবোনদের হত্য। করা 
বা তাহাদের উপর অত্যাচার কর] আমাদের সাজে না। 


সেবা-ক্ষেত্র অসীম 

বিরল] ভৰন, নয়] দিলী। ১-১০-৪৭ 

গতকল্য সন্ধ্যায় এক ভগ্রী আমার হাতে এক চিঠি দ্িয়াছেন। চিঠিতে 
তিনি জানাইয়াছেন যে, তীহারা হ্বামী-স্্রী উভয়েই সেবা-কার্ধ করিতে উৎস্থক 
কিন্ত কি করিতে হুইবে তাহাদের কেহ কিছু বলিতেছেন না। এইরূপ 
অভিযোগ আরও কয়েকটি আমার' কাছে আসিয়াছে। সকল অভিযোগেরই, 
উত্তর আমার একই । সেবার ক্ষেত্র অসীম, কর্তৃত্বের ক্ষেত্র সেরূপ নয়। 
সেবার ক্ষেত্র তো! সারা পৃথিবী ব্যাপিয়া। সেবাক্ষেত্রে অদংখ্য কর্মীর 
স্থান আছে। দিল্লী নগরী কোন দিনই পরিচ্ছন্তরতায় নিখুত ছিল না। 
শরণার্থীরা আসিয়া পড়ায় ' নগরের স্থাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা আরও খারাপ হইয় 
গিয়াছে । বিভিন্ন শরণার্ধী-শিবিরে স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা একেবারে সন্তোষজনক 
নয়। ম্বাস্থ্যবিধানের এই কাজ তো যে কেহ করিতে পারে। শরণার্থ-শিবিরেও 
যদি তাহার! যাইতে না পারে তে। নিজেদের চারি পার্থের স্থান তে! পরিষ্কার 


১৩-৬ষ্ঠ 


১৯৪ গান্ধী-রচনা সম্ভার 


রাখিতে পারে। তাহার ফলও সমস্ত নগরীর উপর নিশ্চই ভাল হইবে। এই 
কার্ষে কেহই অন্ত কাহারও নির্দেশের অপেক্ষার থাকিবে না। আর বাহ 
পরিচ্ছন্নতার সহিত আমি মনের ও হৃদয়ের শ্ুচিতার কথাও বলিতেছি। এই 
কাজ বৃহৎ এবং মহান সম্ভাবনায় পূর্ণ । 


শান্তির সর্ত 


বাবা বিচিত্র 'পিং দিলীর প্রধান অধিবাপীদের এক সভা আহ্বান করিয়া- 
ছিলেন। সেই সভায় আমি গিয়াছিলাম,-_পপ্ডিত নেহকুর এঁ সভায় বক্তৃতা 
কনিবার কথ। ছিল। কিন্তু লিয়াকত আলি সাহেব তাহার সহিত আলোচন। 
করিতে আসিয়াছেন-_-আঁর তীহাকে কমিটির অধিবেশনে ও €টার সময় 
মন্ত্রীসভার অধিবেশনে যাইতে হইয়াছিল, সেইজন্য তিনি আসিতে অক্ষম 
হওয়ায় ক্ষম। প্রার্থনা করিয়াছেন। স্বতরাঁং বাবা বিচিত্র পিং আমাকে 
আমস্ধিত ব্যক্তিদের কিছু বলিতে বলেন। আমি তাহার কথায় সম্মত হই। 
তারপর আমি শ্রোতৃগণকে ছোট ছোট প্রশ্ন করিতে বলি। তখন এক বন্ধু 
উঠিয়। দীড়ান এবং একটি বক্তৃতাই দিয়া দেন। তাহার কথার মর্ম এই যে, 
দিল্লীর নাগরিকগণ মুসলমানদের সহিত শান্তিতে থাকিতে প্রস্বত, কিন্তু 
মুসলমানদের ভারতীয় ইউনিয়নের প্রতি আম্থগত্য রাখিতে হইবে এবং 
তাঁহাদের কাঁছে যে সব বে-আইনী অন্ত্রাদি আছে তাহা সমস্তই দিয়া দিতে 
হইবে। ইউনিয়নে যাহার থাকিতে চাঁয় তাহারা যে ধর্মাবলম্বীই হউক না কেন 
ইউনিয়নের প্রত্থিই তাহাদের আনুগত্য বাখিতে হইবে এবং তাহার্দের হাতে 
যে সকল বে-আইনী অন্ত্রাদি আছে, না চাহিলেও তাহ গভর্ণমেণ্টের হাতে দিয়া 
দিতে হুইবে-এই বিষয়ে দ্বিমত থাঁকিতে পারে না। আমি কিন্তু এ বন্ধুকে 
তাহার এ ছুইটির উপর তৃতীয় একটি অর্ত জুড়িয়া দিতে বলি। তৃতীয় সর্তটি 
এই যে, তাহার গুথম ছুইটি লর্ত অহযায়ী কাজ বুঝিয়া লইবার ভার 
গভর্ণমেণ্টের উপর দিতে হইবে। 


, ব্যক্তিগত প্রতিশোধ প্রতিকার নয় 


পুরানো! কেললায় প্রায় ৫*১০০* এবং হুমায়ুন্কবর স্থানে তাহারও কিছু 
অধিক মুসলমান শরণার্থী রহিয়াছে । তাহার! যে অবস্থায় দিনযাপন করিতেছে 
তাহা আদে৷ সম্তোষজনক নয়। হিন্দু ও শিখ শরণার্থাগণ পাকিস্তানে, এমন 
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কি ভারত ইউনিয়নেও ছুঃখভোগ করিতেছে, অতএব মুসলমান শরণীর্থীরা৷ তো 
ছুঃখভোগ করিবেই একথা বলা ভুল। হিন্দু ও শিখর! নিঃদনদেহে ছুঃখ ভোগ 
করিয়াছে--গুরু ছুঃখভোগই তাহারা করিয়াছে । তাহাদের প্রতি যাহাতে 
সুবিচার হয় সে চেষ্টা তো ভারত যুক্তরাষ্ট্রেরেই করা উচিত। লাহোর নানাবিধ 
শিক্ষায়তনের জন্য প্রপিক্ধ। এ সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বে-সরকারী লোকের 
চেষ্টায় স্থাপিত হইয়াছে পাঁপাবীর পরিশ্রমী । তাহার! অর্থ উপার্জন করিতে 
জানে। আবার কল্যাণ-কর্মে মেই অর্থের সদ্যয় করিতেও জানে। লাহোরে 
হিন্দু ও শিখগণ প্রথম শ্রেণীর আরোগ্যশাল! নির্মাণ করিয়াছেন। এ সকল 
প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিগত সকল সম্পত্তি আসল মালিকদের ফিরাইয়া দিতে 
হুইবে। কিন্তু ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিতে গেলে উহা সম্ভব 
হইবে না। 

পাকিস্তান গভর্ণমেণ্ট যাহাতে নিজের কর্তব্য করেন ভারত গভর্ণমেণ্ট 
তাহার ব্যবস্থা করিবেন, আর ভারত গভর্ণমেণ্ট যাহাতে ন্তাঁয় বিচার করেন 
পাকিস্তান গভর্ণমেণ্টকেও তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে । একে যদি অন্তের 
পাঁপাচরণ অঙ্থকরণ করেন, তবে তাহাদের কেহ কাহারও নিকট হুইতে সুবিচার 
পাইবেন না। ভ্রমণ কালে ছুই ঘোড়-সওয়ারের একজন যদ্দি পড়িয়া যায় তবে 
অপরকেও কি তাহার দেখাদেখি ভূমিসাঁৎ হইতে হইবে? তাহাতে তো 
উভয়েরই অস্থিপঞ্জর চূর্ণ হইবে মাত্র। ধরুন, মুলমাঁনের1 যদি ইউনিয়নের 
প্রতি আনুগত্য না রাখে এবং তাহার্দের গুপ্ত অগ্রাি বাহির করিয়া ন। দেয়, 
তবে তাহার জবাবে আপনারা কি নিরীহ পুরুষ, নারী ও শিশুদের 'হত্যা 
করিতে থাকিবেন? বিশ্বাধাতকের নমুচিত শাস্তি দেওয়া তো! গভর্ণমেণ্টের 
কাজ। ভারতবর্ষ জগতে স্থুনাম অর্জন করিয়াছিল। কিন্তু বর্বরতার আশ্রয় 
লইয়া! উভয় বাষ্ট্রের জনগণ সে স্থনামে কলঙ্ক দিয়াছে । এইরূপ অন্যায় করিয়া 
আপনারা দাসত্বের পথে যাইতেছেন এবং নিজেদের মহান ধর্মের বিনাশসাধন 
করিতেছেন। আপনারা খুশিমত ইহা করিতে পারেন। কিন্তু ভারতের 
স্বাধীনতা অর্জন করিবার জন্য আমি তো! আমার জীবন পণ করিয়াছিলাম। 
স্থতরাং, সেই স্বাধীনতা ধ্বংস-প্রার্ হইবে আর আমি বাচিয়া খাকিয়। তাহা 
দেখিব-_ আমি তাহ পারিব না। প্রতি শ্বাসপ্রশ্বামে আমি ভগবানের নিকট 
এই প্রার্থনা! করিতেছি যে, হয় এই অগ্নি নির্বাপন করিবার শক্তি আমাকে দিন, 
না হয় এই পৃথিবী হইতে আমাকে সরাইক়া লউন | 


১৪৬ গান্ধী-রচনাসভার 


বিদেশের মুসলিম বন্ধুগণের তার 
আম্মন ও মধ্য প্রাচ্যের অন্ান্ত স্থান হইতে মৃদ্বলমান বন্ধুরা আমাকে তার 
করিয়াছেন। তাহারা আশা করেন, ভারতে এই ভ্রাতৃযুদ্ধ অচিরে কাটিয়া 
গিয়া ভারতবর্ষ শীত্রই আবার পূর্ব গৌরব ফিরিয়া! পাইবে এবং হিন্দু ও 
মুসলমানগণ আবার ভাই-এর মত একত্র বসবাস করিবে ।, 


অত্যন্ত অমানুষিক ও কাপুরুযোচিত 


একটি দুঃখজনক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে । নিকটবর্তাঁ এক গ্রাম হইতে 
একটা জনতা! আপিয়। দিলীর কোন হাসপাতাল আক্রমণ করিয়াছে । ফলে 
চারটি রোগীর মৃত্যু হইয়াছে এবং আরও কয়েকজন আহত হইয়াছে। 
কাজট। অত্যন্ত কাপুকুষোচিত ও অমানুষিক হইয়াছে_-এরূপ কাজের কোন 
কৈফিয়তই চলে না 

আর একটি সংবাদ আসিয়াছে যে, নৈনি হইতে এলাহাবাদের পথে চলস্ত 
রেলগাড়ী হইতে কয়েকজন মুসলমান যাত্রীকে বাহিরে ফেলিয়া দেওয়া 
হইয়াছে। এই সকল অপকর্ষের পশ্চাতে কি যুক্তি থাকিতে পারে তাহা 
বুঝিতে আমি তো! হার মাঁনিয়] গিয়াছি। ইহাতে প্রত্যেক ভারতীয়েরই 
লজ্জায় মাথা হেট হইয়া যাওয়া উচিত। 


শিখ গুরুদের বাণী 

বিরল! ভবন, নয়! দিল্লী, ২-১*-৪৭ 

বাব! সর্দার খড়গ সিংএর সেক্রেটারি সর্দার সন্তোষ দিংএর সহিত আজ 
দিনের বেলায় আমার কথাবার্তা হয়। এই বন্ধুটি বলেন, সেদিন গুরু অর্জুন 
দেবের যে ভজনের উল্লেখ আমি করিয়াছি, গুরু গোবিন্দ সিংও ঠিক সেই 
ভজনের মত -কথাই বলিয়াছেন। অনেকে 'মনে করেন-_আর এরূপ মনে 
করা! সর্বৈৰ ভুল-_যে গুরু গোবিন্দ সিং তাহার অন্ভরদের মুমলমান-হত্যাক 
শিক্ষা দিয়! গিয়াছেন। বহু শিখেরও এই বিষয়ে সম্পূর্ণ ভুল ধারণা আছে। 
দশম গুরুর ভঙ্নটি আমি পড়িয়া শুনাইতেছি। তিনি বলিতেছেন, মাস্ক 
ভগবানকে কোথায় কি নামে কি করিয়! পূজা করে তাহা বড় কথ! নহে, 
কারণ তিনি তে! সকলের কাছেই লমান। আর মানুষ মন্বদ্ধে বড় কথা এই ষে, 


দি্পী ডাইরি ১৯৭ 


দব মানুষই সমান, বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সকল মানুষই আদিতে এক। গুরু 
গোবিন্দ দিং বলিয়াছেন,.মানবজাতিকে হ্বতন্ত্রভাবে ভাগ কর] যায় না । আরুতি 
ব৷ প্রকৃতিতে মানুষে মানুষে তফাৎ আছে, কিন্ত মূলে সকলেই এক ছাচে ঢাল]। 
সকলেরই অনুভূতি একই রকমের, সকলেরই মৃত্যু হয়, সকলেই ধুলিতে মিশায়। 
বায়ু ও হুর্ধ সব মানুষের পক্ষেই সমান, স্থখদা গঙ্গা মুসলমানকে তার 
বারিদানে বঞ্চিত করেন না1। মেঘ নিবিশেষে সকলের উপরই বাঁরিবর্ষণ 
করে। কেবল অজ্ঞান লৌকেই নিজের ও অপরের মধ্যে তফাৎ করিয়া থাকে । 
অতএব, মহান শিখ গুরুগণের এবং অন্য ধর্মোপদেষ্টাদের বাণী যদি আমরা 
সত্য বলিয়া মানি, তবে ভারত যুক্তরাষ্ট্র খাটি হিন্দুরাষ্ট্র হইবে এবং তথায় হিন্দু 
ছাড়া আর কেহ থাকিবে না, একথা বলা যে সর্বেব অন্ায়, আমাদের তাহা 
উপলব্ধি করিতে হুইবে। 


কপাণের 'যথার্থ ব্যবহার 


তবে আমার এই কথায় আপনার! যেন মনে করিবেন না যে, শিখেরা 
অহিংসাব্রতী। অহিংস! তাহাদের ব্রত নহে। কিন্তু সর্দার আমাকে বলিয়াছেন 
যে, গুকগোবিন্দের সময় মুদলমাঁনের! নিজ ধর্মপথ ভুলিয়। বিপথে গিয়াঁছিল, তাই 
তিনি তাহার শিশ্তগণকে মুনলমানদের সহিত যুদ্ধ করিতে আদেশ দেন। 
শিখেরা ঘে কপাপ ধারণ করেন তাহা নিরপরাধ লোকদের বক্ষার জন্য | 
অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়িবার জন্যই কপাণ। নিবীহ ম্ত্রীলোক, শিশু, বৃদ্ধ বা 
অসমর্থের হতা'র জন্য কদাপি'নহে। এমন কি মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হইলেও 
উভয় পক্ষেরই আহতদের শুশ্রষা কর] ছিল বিধি। কিন্তু আজ সম্পূর্ণ অসৎ 
উদ্দেশ্রেই প্রায় কপ]ণের ব্যবহার চলিতেছে । অপব্যবহার যাহারা করিতেছে 
তাহার] কপাণ ধারণের যোগ্য নয়। 


জন্মদিনে অভিনন্দন 


আজ সারাদিন ধরিয়া ব্থলোক আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়া- 
ছিলেন। তাহাদের মধ্যে বৈদেশিক রাষ্্র-প্রতিণিধিরা ও লেডী মাউণ্টব্যাটেন 
ধছিলেন। তাহার সকলেই আমাকে অভিনন্দন জানাইতে আসিফ্লাছিলেন। 
দেশ বিদেশ হইতে অনেকগুলি তারও আমি পাইয়াছি। সেই সকলের 
প্রত্যেকটির ন্বতন্ব উত্তর দেওয়! অসম্ভব । আমি কিন্ত নিজেকে প্রশ্ন করিয়াছি 
--এই সকল অভিনন্দনের লক্ষ্য কি? এইগ্ুলিকে অভিনন্দন অপেক্ষা আমার 


১৯৮ গান্ধী-রচনাসম্ভার 


দুঃখে সমবেদনা বলাই কি ঠিক নয়? শরণার্থিগণ ফুলও পাঠাইয়াছেন। 
অনেকে অর্থ উপহার দিয়াছেন, অনেকে সদিচ্ছা । কিন্তু আমার অন্তরে শুধু 
ছুঃখের জাল1--তাহা ছাঁড়া আর কিছু নাই। একদিন ছিল যখন আঙ্ি যাহা 
বলিতাম, লোকে তাহা মানিত। কিন্ত আজ আমি একা-_আমার কথ! কেহ 
স্তনে না। আর আমি তাহাদের কথা যাহা শুনি তাহা এই যে, ভারত 
যুক্তরাষ্ট্রে তাহারা মুদলমানদের থাঁকিতে দিবে না। আজ যদ্দি মুদলমানদের 
বেলায় এই রব উঠিয়া থাকে, কাল তবে পারি, খুষ্টান ও ইউরোপীয়ানদের 
দশা কি হইবে? আমার বন্ধুদের অনেকে আশ! করেন যে, আমি ১২৫ বদর 
বয়স পর্যন্ত বাচিব। কিন্তু ১২৫ বৎসর তো দুরের কথা, আর বেশী দিন 
বীণিয়া . থাকিতেই আমার সাধ নাই। আমার উপর যে সব অভিনন্দন 
বর্ষণ করা হইয়াছে তাহার একটিও আমি গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। 
নরহত্যা ও বিছেষে দেশের হাঁওয়া বিষাক্ত হইতে থাকিলে আমি বীচিব 
না। আপনাদের একাস্ত অনুনয়ে বলিতেছি, এই উন্মত্বতা আপনারা 
পরিহার করুন। পাকিস্তানে মুসলমানদের প্রতি কি করা হইতেছে তাহ 
ভাবিয়া লাভ নাই। এক পক্ষ যদি অন্তায়ের পথে নীচে নামিয় থাকে তো সেই 
কারণে অপরপক্ষেরও সেরূপ হীন আচরণ করা চলিতে পারে না। এই সকল 
অপকর্মের পরিণাম কি তাহা! আপনারা একবার স্থির হইয়া বিবেচনা করিয়! 
দেখুন। আপনার। আপন আপন হৃদয় হইতে বিদ্বেষ বিষ দূর করিয়া দিন। 
গভর্ণমেপ্টের কাছে আপনাদের অভিযোগগুলি জানাইয়! তাহার প্রতিকার 
চাহিবার অধিকার তো! আপনাদের আছে, আর তাহা আপনাদের কর্তব্যও, 
বটে। কিন্তু গভর্ণমেণ্টকে না মানিয়া, আইন ও ব্যবস্থা নিজ হাতে গ্রহণ করা 


আপনাদের পক্ষে ঘোর অন্যায় হইবে। এঁ পথে সকলেরই সর্বনাশ হইবে। 
বিব্লল! ভবন, নয়। দিলী,৩-১*-৪৭ 


সকলেই তুল্যরূপে দোষী 


তাঁর যোগে ক্রমাগত অভিনন্দন আসিতেছে । এ সকলের উত্তর দেওয়া 
তো৷ আমার পক্ষে অসম্ভব | বন্ধুরা বলিতেছেন ইহার কয়েকটি প্রকাশ করিলে 
ভাল হয়। মৃসলমান-বন্ধুরাও অনেকগুলি সুন্দর অভিনন্দন পাঠাইয়াছেন। 
কিন্তু এগুলি প্রকাশ করিবার সময় এখন নয়--উহাতে সাধারণের কোঁন লাভ, 
হইবে বলিয়৷ মনে হয় না। কারণ লোকে আজকাল অহিংসা ও সত্যে বিশ্বা্ 
করে না। অন্তায় যাহার! করে তাহার! যে-ই হউক সকলেই সমান দোষী । 


দ্বিক্ী ডাইরি ১৯৯ 
সত্যাগ্রহ ও ছুরা গ্রহ 


আজ নানাস্থানে সত্যাগ্রহ আরম্ভ হইবার সংবাদ পাইতেছি। আমি 
প্রায়ই অবাক হইয়া! ভাবি, এই সব তথাকথিত সত্যাগ্রহ আসলে ছুরাগ্রহ নয় 
তো! এই যে সব কল-কারখানায় বা রেলে অথবা ভাকঘরে ধর্মঘট কিন্ব! 
কোন কোন দেশীয় রাজ্যে আন্দোলন চলিতেছে-_মনে হয় এ সকলই যেন 
ক্ষমত] হস্তগত করিবার ব্যাপার। একটা উৎ্কট বিষ আজ সমাজে সঞ্চারিত 
হইয়া পড়িতেছে। সাধ্য ও সাধন, উদ্দেশ্য ও উপায় যে অভিন্ন এই কথ 
যাহারা একবারও ভাবিয়া দেখিবে না, তাহারা আজ নিজেদের মতলব হাপিল 
করিবার জন্য যে কোন সুযোগ দুষ্ট আগ্রহে গ্রহণ করিতেছে । 


কল্যাণ-কর্মেই ত আশীর্বাদ রহিয়াছে 


আমি চিঠিপত্রও পাইতেছি-লো!ক তাদের কাজ সম্পর্কে অথবা আন্দোলন 
আরস্ত করিবার জন্ত আমার আশীর্বাদ চাহিতেছে। আমি বলি,'আশীর্বাদ তো! 
কল্যাণ-কর্মের ভিতরেই রহিয়াছে- উহা! আমার বা অপর কাহারও সমর্থনের 
অপেক্ষা রাখে না । ভাল লোক, যিনি ভাগ কাজ করিতেছেন, আমার কাছে 
আমিলে তিনি আমার এই কথা তখনই বুঝিতে পারেন। সত্য তো! সর্বদাই 
ত্বপ্রকাশ--সর্বন্ব পণ করিয়! এই সত্য পালন করা মানুষ মান্রেরই কর্তব্য। 
কিন্তু সত্যাগ্রহ যাহার] অবলম্বন করে, নিজেদের অন্তর পরীক্ষা করিয়া 
তাহাদের বুঝিক়্! দেখা উচিত, তাহারা প্ররুতই সত্যের সন্ধান করিতেছে তো! 
তাহা যদি না হয় তবে সত্যাগ্রহ ব্যঙ্গে পরিণত হয়। আমি দৃঢ়ভাবেই 
বলিতেছি যে, যে-বস্তে প্রকৃত অধিকার নাই তাহা পাইবার চেষ্টা যাহার! 
করে, অহিংস। পালন করা তাহাদের পক্ষে জস্তব হয় না, আর অ'হংস] ব্যতীত 
সত্য লাভ করা যায় না। 


শরণার্থী-শিবিরে স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা 


এখাঁনে অনেকগুলি আশ্রয়কেন্ত্র' আছে--সে সকল স্তানের অবস্থা অস্বাস্থ্য- 
কর। সহবের ভিতরের অবস্থাও তাই। সকলেই চায় অপরে তাহাদের 
আবর্জনা সাফ করিয়া দ্িক। আশ্রয়-শিবিরে ধাহার1 থাকেন না, গাহাদেরও 
উচিত নিজ নিজ গৃহের আশপাশ যাহাতে পরিষফার থাকে নিজেরাই তাহার 


২৪৯ গান্ধী-রচনাসমভার 


ব্যবস্থা করা । অশ্পৃশ্তারপ.কলস্ক হিন্দু ধর্মের স্থনাম মলিন করিতেছে । এই 
কলঙ্ক দূর করিবার একটা উপায় হইল প্রত্যেকেরই তাক্ষি হওয়া । ঝাড়ুদারের 
কাজ তো নোংরা কাজ নয়। পরিচ্ছন্নতা-সাধন এই কাজের দ্বারাই সম্ভব হয়। 
দিজ্ীর অধিবাসীরা নিজে যি সহরের স্বাস্থ্যবিধানের দ্রিকে মনোযোগী হয়, 
তবে তাহারা যে শুধু দিল্লীকেই সুন্দর করিয়! তুলিবে তাহা! নয়, তাহাদের 
এই দৃষ্টান্তের স্থফল অনেক দুর পর্যস্ত যাইবে । শিবিরগুলির তত্বাবধানের 
ভার যদি আমার উপর থাকিত, তাহ! হইলে আশ্রক্রগ্রার্থীদের আপন হাতে 
সকল কাজ করিয়! লইতে আমি প্রবত্তিত করিতাম। কাঁজ না করিয়া বসিয়। 
খাইলে অথবা জুয়া বা তাস খেলায় সময় কাটাইলে মানুষের অধঃপতন হয়। 
স্তাকাটা, তাতবোনা, দরজীর কাজ, ছুতারের কাজ, কৃষিকাজ বা হাতে র 
অন্তান্ত কাজ রহিয়াছে--আপন রুচি অনুযায়ী ইহার যে কোনটি খুসি 'হইয়] 
গ্রহণ করা উচিত। আমি হ্থনিশ্চয়ে বপিতেছি যে, অপরের সেবার উপর নির্ভর 
না! করিয়া তাহাদের নিজেদের পায়ে দীড়াইতে শেখা উচিত। কাজে ডূবিয়া 
গেলে তাহারা নিশ্চয়ই নিজেদের ছুঃখ অনেকট। ভুলিতে পাঁরিবে। কত ছুঃখ 
তাহাদের সা করিতে হইয়াছে আমি তাহা জানি। আর এই গুরুছুংখ 
যাহার] দিয়াছে তাহাদের অপরাধ না ধরিবার মত কথা আমি একবারও 
বলিতেছি না। কিন্তু বার বার দৃঢ়ভাবে এই কথ! আমি বলিব যে, মন্দের 
ভাল করাই হইল ঠিক পথ। 


ফরাসী বন্ধুর পরামর্শ 


এক সহদয় ফরাসী বন্ধু আনন্দ জ্ঞাপন করিয়া আমাকে বুঝাইতে চাহিয়াছেন 
যে, আরদ্ধ কার্য শেষ করিবার জন আমি যেন ১২৫ বৎসর বাচিবার ইচ্ছা 
রাখি। বন্ধুটি বলিতেছেন, আমি তো বহু কর্ম সম্পন্ন করিয়া তৃলিয়াছি। যাহা 
কিছু ঘটে শেষ পর্যন্ত ভগবানই যখন তাহা ঘটান, তখন তিনিই অমঙ্গল 
হইতে মঙ্গল আনয়ন করিবেন। আমি যেন দুঃখিত বা অবসন্ন না হই। কিন্তু 
বন্ধুর সহৃদয় কথা শুনিয়া আমি আত্মপ্রতারণ করিতে পারি না। মনে মনে 
বুঝিতেছি যে, অতীতে আমি যর্দি কিছু করিয়্াও থাকি তো আজ আমাকে 
তাহা ভুলিতে হইবে । অতীত গৌরব লইয়া কেহ বাচিতে পারে না । যদি 
বুঝি লোৌকসেবা! করিতে পারিব তবেই আমার বাচিতে ইচ্ছা হইবে। অথাৎ 
লোককে তাহ! হইলে নিজের ভুল বুঝিয়া লইয়া! আমার কথা শুনিতে হইবে। 


দিল্লী ডাইরি ২০১ 


আমি ত ভগবানের হাতে মন্্স্ব্ূপ। ভগবান যদি আমার কাছ হইতে আরও 
কাজ লইতে চান, তবে তিনি তাহা করাইয়া লইবেন | কিন্তু ইহা আমি 
নিশ্চয় বুঝিতেছি যে, আজ আমার কথার আর মূল্য নাই। লোৌকসেবা যদি 
করিতে না পারি, তবে ভগবান আমাকে টানিয়! লউন-_তাহাই আমার সব 
চাইতে ভাল হইবে। ্‌ 


বিরল! ভবন, নয়] দিল্গী ৪-১০-৪৭ 
কন্ধলের জন্য আবেদন 


ডাক্তার সুশীল! নাঁয়ার বর্তমানে হিন্দু মুসলমান নিবিশেষে আশ্রয় প্রার্থীদের 
চিকিৎসায় নিযুক্ত আছেন। পুরানে৷ কেল্লার মুলমান শরণার্থীদের চিকিৎসা- 
কার্ষে তিনি প্রতিদিন চার ঘণ্টা সময় দ্িতেছেন। আগের দিন তিনি রেড 
ক্রুশ কমীর্দের সহিত কুকক্ষেত্র ক্যাম্প পরিদর্শন. করেন। তাহার সঙ্গে 
“রেড ক্রশ'-এর মাতৃ ও শিশু-মঙ্গল বিভাগের পরিচালক ডাক্তার পণ্ডিত এবং 
“ফ্রেস্‌ সারভিস্‌ ইউনিট*-এর হোরেস আলেকজাগ্ডার ও রিচার্ড সাইমণ্ডও 
ছিলেন। কুরুক্ষেত্র শিবিরে হিন্দু ও শিখ আশ্য়প্রার্থ আছে। তাহাদের 
সংখ্যা অন্ততঃ ২৫০০, দিন দিন সংখ্যা বাড়িতেছে। আশ্রয়প্রার্থীদের বাসের 
জন্য তাবু খাটান হইয়াছে কিন্ত সকলকে আশ্রয় দিবার মত স্থান তাহাতে 
নাই । খাগ্ যাহা দেওয়া, হইয়াছে তাহাতে অনাহারে মৃত্যু হইতে তাহার! 
রক্ষা পাইতে পারে, কিন্তু খাদ্য পূর্ণাঙ্গ না হওয়ায় পুষ্টির অভাবে তাহ'দের রোগ 
প্রতিরোধ করিবার শক্তি হ্রাস পাইয়াছে। আমি বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, 
হিন্দু মুসলমানের একপক্ষও যদি মাথ! ঠাণ্ডা রাখিতে পারিত তবে মানুষের 
এই দুঃখ বহু পরিমীণে কম হইত। প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধের স্পৃহা একটা 
পাপচক্র স্থষ্টি করিয়া ক্রমশঃ অধিকসংখাক লোকের ছুঃখদুর্শশার কারণ 
হইয়াছে । হিন্দু ও মুদলমান আজ যেন নিষ্ঠুরতার প্রতিযোগিতা চালাইতেছে। 
এমন কি নারী, শিশু ও বুদ্ধদেরও রেহাই দেওয়] হইতেছে না। ভারতবর্ষের 
স্বাধীনতার জন্ত আমি কঠোর পরিশ্রম করিয়াছি এবং ভগবানের কাছে 
এই প্রার্থনা করিয়াছি যে, তিনি যেন আমাকে ১২৫ বৎসর বাঁচাইয়া রাখেন, 
তাহ1 হইলে আমি ভারতবর্ষে রামরাজোর অর্থাৎ হ্ব্গরাঁজ্যের প্রতিষ্ঠা দেখিয়! 
যাইতে পারিব। কিন্তু এন্প কোনও সম্ভাবনা তে আজ আমি দেখিতে 


২৯২ গান্ধী-রচনাসভ্ভার 


পাইতেছি না। জনসাধারণ আইন নিজের হাতে লইয়াছে। নিরুপায় 
সাক্ষীসম্বরূপ হইয়া কি আমাকে এই ছুঃখ দেখিতে হইবে? প্রার্থনা করি, ভগবান, 
যেন আমাকে শক্কিদান করেন, আমার সেই শক্তির প্রভাবে যেন জনগণ' 
তাহাদের ভ্রম দেখিতে ও তাহা সংশোধন করিয়া লইতে পারে। আর তাহা 
যদি না হয় তবে ভগবান যেন আমাকে সরাইয়া লন। এক সময় ছিল যখন 
আমার প্রতি প্রীতির বশে জনসাধারণ বিন! দ্বিধায় আমাকে অন্ছসরণ করিত। 
হয়ত তাহাদের সেই ভালবানা! একেবারে লোপ পায় নাই, কিন্ত মনে হয়, 
তাহাদের মন বুদ্ধি আমার কথায় আর তেমন সাড়া দিতেছে না। তবেকি 
যতদিন গোঁলাম ছিল, ততদিন আমাকে তাহাদের প্রয়োজন ছিল, স্বাধীন 
ভারতে এখন আর সে প্রয়োজন নাই? ম্বাধীনতার অর্থ কি সভ্যতা ও. 
মীনবতাকে বিসর্জন দেওয়া? এতকাল ধরিয়া উচ্চকঠে ঘষে বাণী আমি 
শ্রনাইয়াছি সেই ব।ণী ব্যতীত দিবার মত অন্য কিছু আমার নাই। 

সাজ সন্ধ্যায় আমি দিল্লী ও পাঞ্জাবের আসন্ন তীব্র শীতের কথা আপনাদের 
মনে করিতে বলিতেছি। ধাহাদের দান করিবার সামর্থ্য আছে, তাহার! 
সকলেই কম্প ও লেপর্দিন। মোটা সৃতি চাদদরও দেওয়া যাইতে পারে। 
যর্ধি ধোলাই বা সেলাই করিবার দরকার থাকে, তবে পাঠাইবার পূর্বেই তাহা 
করিয়া দেওয়া উচিত। হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই এই মানব-পেবা-কার্ষে 
যোগ দেওয়া উচিত। আমার একাস্ত ইচ্ছা, দ্রীতারা যেন কোন বিশেষ' 
সম্প্রদায়ের জন্য তাহার দান নির্ধারণ করিয়! না দেন। তীহার এই বিশ্বাস 
রাখুন যে, যোগ্য পান্রেই উহা! বণ্টন করা হইবে । আমি আশা করি আগামী 
কল্য হইতেই ভারে ভারে দানের ভ্রব্য আসিতে আরভ্ত করিবে। গৃহহীন 
লক্ষ লক্ষ লোককে কম্বল দান কর] গভর্ণমেণ্টের পক্ষে সম্ভব নয়। দুর্দশা গ্রস্ত 
ভাইবোনদের রক্ষা করিবার জন্য আঞ্জ ভারতবর্ষের কোটি কোটি লোককে 
অগ্রসর হইয়া আসিতে হইবে। 


বিরল ভবন, নয়! দিলী। ৫”১* ৪৭ 
আমার অন্ুস্থতা 


বড় দুংখের কথা যে, সংবাদপত্রে আবার আমার পীড়ার সংবাদ প্রকাশ 
কর! হইয়াছে । কে এই সংবাদ ছড়াইয়়াছেন তাহা আমি জানি না। তবে 
একথা সত্য যে, আমার কাসির সঙ্গে অল্প একটু জরের ভাব আঁছে। কিন্তু, 


দি্গী ডাইবি ৩৩, 


এই খবর প্রকাশের ছারা আমার নিজের বা অন্য কাহারও কোন উপকার হয় 
না। ইহাতে অনর্থক অনেকের মনে উদ্বেগ স্ষ্টি করা হয়। সেইজন্য বন্ধুবর্গকে 
অহুরোধ করিতেছি, তাহারা যেন আমার অন্গস্থতার সংবাদ আর প্রচার 
না করেন। 


কন্ধল 


আগের দিন কম্বলের জন্য যে আবেদন জানাইয়াছিলাম তাহাতে দুইজন 
বন্ধু ইখান। উতরুষ্ট কম্বল পাঠাইয়াছেন এবং অপর একজন আরও দশখান! 
পাঠাইয়াছেন। দ্বাতাগণ নিশ্চয় জানিবেন ষে, যোগ্য লোৌকদেরই এইগুলি 
দান করা হইবে। 


অস্ত যুক্তি 

একখানি টেলিগ্রাম পাইয়াছি। ভাহার্তে বল! হইয়াছে ঘে, হিন্দু ও 
শিখগণ যদি প্রতিশোধ গ্রহণ না করিত তবে হয়ত আমি আজ পর্ধস্ত জীবিত 
থাকিতে পারিতাম না। এই ইঙ্গিত অতিশয় অসঙ্গত। যেমন সকলের 
জীবন, তেমনই আমার জীবনও ভগবানের হাতে। তাহার ইচ্ছা ব্যতীত কেহ 
সে জীবন শেষ করিতে পারিবে না। আমার বা অন্ত কাহারও জীবন রক্ষা 
করা তো মানুষের কাজ নয়। টেলিগ্রামে আরও বল! হইয়াছে যে, শতকরা 
৯৮ জন মুসলমান বিশ্বাসঘাতক--এক দিন বিশ্বাসঘাতকতা৷ করিয়া তাহারা 
ভারতকে পাকিস্তানের হাতে তুলিয়া! দিবে। আমি একথা বিশ্বাস করি না। 
গ্রামের মুবলমাঁন জনসাধারণ বিশ্বাসঘাতক হইতে পারে না। ধরুন, যদি তাহারা 
সত্যই বিশ্বাসঘাতক হয় তবে তাহার! ইসলাম ধর্মেরই সর্ধনীশ করিবে। আর 
এই অভিযোগ যদি প্রমাণিত হয়, তবে গভর্ণমেণ্টই তাহার বাবস্থা করিবেন । 
আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, হিন্দু-মুললমান যদ্দি একে অপরের শত্রু হইয়া চলে 
তবে যুদ্ধ অবশ্বস্তাবী এবং তাহাতে উভয় বাষ্্রই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে । যে ধর্মেরই 
হউক নাকেন এবং যেখানেই থাকুক ন| কেন, নিরাপত্তার জন্ত যদি কেহ 
গভর্ণমেণ্টের উপর নির্ভর করে, তবে গভর্ণমেন্টের উচিত তাহার রক্ষার ব্যবস্থা 
করা। তবে শেষ পর্স্ত নিজের ধর্মরক্ষার জন্য সকলকে নিজের উপরই 
নির্ভর করিতে হইবে। 


২*৪ গান্ধী-রচনাসম্ভার 


আবার মিষ্টার চাচিল 


মিষ্টার চার্চিল তাহার দ্বিতীয় বক্তৃতায় শ্রমিক গতর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে এই 
বলিয়। অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন যে, তাহার] ভারতবর্ষের সর্বনাশ সাধন 
করিয়াছে । মিঃ চার্চিল বলিয়াছেন, শ্রমিক গভর্ণমেন্ট সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া দিয়াছে 
এবং ভারতবর্ষের জনসাধারণকে ছুঃখকষ্টের মধ্যে ফেলিয়াছে। তাহার 
আরও আশঙ্ক! এই যে, ব্রদ্ষদেশের অনৃষ্টেও এইরূপ দুর্দশা আছে। তাহার 
এইবূপ চিন্তা কি তাহার অন্থরূপ ইচ্ছা হইতে জন্মলাভ করিয়াছে? মিঃ চাচিল 
একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। আমার ছুঃখ এই, মিঃ চাচিল পুনরায় এবপ কথ! 
উচ্চারণ করিয়াছেন। তিনি দলকে জাতির উপরে স্বান দিয়াছেন। সাত 
লক্ষ গ্রাম লইয়! ভারতবর্ষ । এই নাত লক্ষ গ্রামই তো উন্মাদ হইয়া পড়ে নাই। 
আর তাহাই যদি হইয়া! থাকে, ভবে সেই যুক্তি দেখাইয়া কি ভারতবর্ধকে 
আবার দ্বাসত্বের মধ্যে টানিয়! আনা উচিত হইবে? যাহার] ভাল, ম্বাধীনতার 
অধিকার কি কেবলমাত্র তাহাদের জন্য? ইংবেজই আমা'দর শিখাইয়াছে যে, 
শাস্তবিশিষ্ট থাকিয়া! পরাধীনতা৷ বহন কর! অপেক্ষা মাতলামি করিয়া স্বাধীনতার 
সায় ঘাড়ে কর! যে-কোন সময়েই ভাল । আবাদের যথার্থ ই শেখান হইয়াছে 
যে, ত্বায়ত্বশীঘনের ভিতর কুশীসন করিবার অধিকারও আছে, পরন্ত যে-স্থশাসন 
ত্বায়ত্বশাসনের পরিপন্থী, তাহা কদাপি কাম্য নছে। 

সমাজতম্ত্রের নামে মিঃ চাচ্িল আতঙ্কগ্রস্ত হইয়1 পড়েন। শ্রমিক গভর্ণমেণ্ট 
সমাজতান্ত্রিক না হইয়া পারে না। সমাজতন্ত্র এক মহান মতবাদ, ইহার 
নিন্দা করা চলে না_বুদ্ধিসহকারে ইহাকে কাজে লাগান ধরকার। সমাজ- 
তন্ত্রবাদীদের মধ্যে মন্দ লোৌক থাকিতে পারে, কিন্তু সমাজতন্ত্র মন্দ নয়। 
ইংলগ্ডে শ্রমিক দলের জয়ে সমাজতক্ত্রেরই জয় হইয়াছে । অনেককাল হইতেই 
আমি এই ধারণা পোষণ করিয়া আমিতেছি যে, শ্রমিক আপন মর্যা্দ। বুঝিতে 
পারিলেই অন্য সকল দলকে হীনপ্রভ করিয়! দ্রবে। সকল দলের সম্মতি 
লইয়াই লেবার পার্টি ভারতবর্ধ হইতে বৃটিশ শাসন সরাইয়া লইয়াছে। এই 
মহৎ কাজের জন্য ঝগড়া কর! মিঃ চা্টিলের শোভ1 পায় না। যদি ধরিয়া 
লওয়া যায়, আগামী নিরাচনে মিষ্টার চাচিল বিজয়ী হইবেন, তাহা হইলেও 
এই কল্পনা যেন তিনি না করেন যে, এই মহৎ কার্ধের অবসান ঘটাইয়া পুনরায় 
তিনি ভারতবর্কে দানত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য করিবেন। তাহাকে বু 
ছুর্লজ্ঘয বাধার সম্মুখীন হইতে হইবে। মি: চাচিল কখনও কি ভাবিয়! 


দি্ী ডাইরি ২০৫ 


দেখিয়াছেন, ত্রদ্মদেশ অধিকার করার কাজটি কিরূপ লজ্জাজনক হইয়াছিল? 
তাহার কি মনে পড়ে না, কি উপায়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা হরণ করা 
হইয়াছি্ী? সেই কলহ্বময় অধ্যায় আমি আর খুলি ধরিতে চাই না। সে 
সম্বন্ধে যত কম কথা বলা হয় ততই তাল। আমার এই সব কথায় শ্রোতাগণ 
যেন আমল কথাট] ভুলিয়া না যান যে, তাহাদের আচরণ যদি মানুষের মত না 
হইয়া পশুর মত থাকিয়! যায়, তবে বহু কষ্টে অপ্রিত আমাদের এই স্বাধীনতা 
জগতের প্রধান প্রধান শক্তির হাতে খোয়া যাইতে পারে। এরূপ বেদনাময় 
ঘটন! যদ্দি ঘটে, তবে আমি তাহার দর্শক হইয়া ৰাচিয়া থাকিতে চাই না। 
ভারতবর্ধকে এক] রক্ষা করা কি আমার কাজ? আমি চাই শ্রোতাগণ এমন 
কাজ করুন যাহাতে মিষ্টার চাচিলের ভবিত্যৎ আশঙ্কা! মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়। 


বিরল ভবন, নষ। দিল্লী। ৬-১৯-৪৭ 
খাছ্াসমস্থা 


থাগ্য বিষয়ে সব রকম তথ্য ধাহাদের জানার কথা তাহারা সকলে এই 
গুরুতর খাছ্াস্কটে পরামর্শ দিবার জন্য ভাঃ রাজেন্ প্রনাদদের আহ্বানে সমবেত 
হইয়াছেন। গুকৃতর ব্যাপারে ভুলচুক হইলে লক্ষ লক্ষ লোকের অকারণে 
অনশনে গ্রাণাস্ত হইতে পারে। প্রাকৃতিক কারণে কিংবা মানুষের অব্যবস্থায় 
দুত্তিক্ষ হইয়া, লক্ষ লক্ষ না ছউক, হাজার হাণ্জার লোক অনশনে প্রাণত্যাগ 
করিয়াছে, ভারতবর্ধে এবপ দৃষ্টান্ত বিরল নয়। আমি মনে করি, যে-কোন 
সুশৃঙ্খল পমাঁজে জলাভাব এবং শন্তাভাবের যথার্থ গ্রতিকার হইতে পারে এক্প 
ব্যবস্থা সর্বদাই থাকা দরকার। সুশৃঙ্খল সমাজবাবস্থা কিরূপ এবং কিরূপে সেই 
সমাজ এই সব ব্যাপারের সমাধান করিতে পারে তাহা বর্ণনা! করিবার সময় 
এখন নয়। উপাস্বত আমাদের ভাবনার কথা এই যে, মোটামুটি সফলতার 
আশ] করিয়া আমর] বর্তমান খাদ্যসমন্যার সমাধান করিতে পারি কি-না। 


স্বাবলম্বন 


আমার মনে হয়, আমরা ইহা করিতে পারি। হ্হার প্রথম পাঠ 
হিসাবে আমাদের স্বাবলগ্বন ও আত্মনির্ভরতা শিখিতে হইবে । বিদেশের 
উপর নির্ভর্তা। সর্বনীশকর, তাহার পারণাম নিংস্বত1। এই শিক্ষা হইবামাত্র 


২০৬ গান্ধী-রচনাসস্তার 


তাহা হইতে আমরা মুক্ত হইতে পারিব। অহঙ্কারের বশে একথা বলিতেছি 
না, ইহাই বস্ততই সত্য। খাগ্যত্রব্যের জন্ বাহিবের মুখাপেক্ষী থাকার মত 
.ছোঁট দেশ তো আমাদের নয়। আমাদের এ আধা-মহাদেশ-_ প্রায় ৪* কোটি : 
লোকের এই জাতি। এদেশে বড় বড় নদী, বহুবিধ কৃষিক্ষেত, অফুরস্ত গোধন। 
এদেশের গরু যে আমাদের প্রয়োজনের চেয়ে অনেক কম দুধ দেয় সে তো 
'জম্পর্ণ আমাদেরই দৌষ। যেকোন লময়ে আমাদের প্রয়োজন মত পর্ধা্ড ছুধ 
দিবার শক্তি ইহার্দের আছে। গত কয়েক শতাবী ধরিয়া যদি আমাদের 
দেশকে অবহেলা কর] না হইত ) তাহা হইলে এদেশে আজ যে শুধু পর্যাপ্ত 
পরিমাণ থাছ্য্্ব্য উৎপন্ন হইত তাহা নহে, গত যুদ্ধের ফলে ছূর্ভাগাক্রমে 
পৃথিবীর সর্বত্র খাগ্যাভাৰ ঘটায়, আমাদের দেশ অপর সকল দেশে একাস্ত 
গ্রয়োজনীয় খাচ্চপ্রব্যাদি যোগাইবার কাঁজও করিতে পারিত। অক্নাভাবের 
আক্রমণ হইতে ভার তবর্ধ বাদ পড়ে নাই। ছুঃখকষ্ট বাড়িতেছে, কমিবার লক্ষণ 
দেখা যাইতেছে না। অন্ত কোন দেশ যদি ব্বচ্ছন্দে আমাদের কিছু দিতে চায় 
তবে অরুতজ্ঞচিত্তে তাহা প্রত্যাখ্যান করিতে আমি বলি না। আমিযাহা 
বলিতে চাই তাহা এই যে, যাক্র। করিতে আমর] নিশ্চয়ই যাইব না1। ভিক্ষায় 
মান্য হীন হয়। ইহার উপর আবার দেশের ভিতর একস্কান হইতে অপর 
স্থানে শস্ত ও অন্তান্ খাচ্ছাব্রব্য দ্রুত প্রেরণের অন্থবিধা আছে। তাহার উপরও 
আবরার এই সকল থাগ্শস্ত যথাস্থানে পৌছিবার কালে অথাগ্যে পরিণত 
হইয়। উঠিবার সম্ভাবন! হ্দুর নয়। মাহ্ষ লইয়া! আমাদের কারবার, সেকথা 
আমাদের ভুলিলে চলিবে না। পৃথিবীর কুত্বাপি মানবগ্রক্কৃতি নম্পূর্ণ ক্রটিহীন 
নয় এমন কি তাহার কাছাকাছিও নয়। 


বৈদেশিক সাহায্যের অর্থ 


এই বার বিদ্বেশ হইতে আমর! কত সাহাষ্য পাইতে পারি তাহার বিচার 
করা যাক্‌। শুনিয়াছি, এরূপ সাহাধ্য আমাদের বর্তমান প্রয়োজনের শতকরা 
তিন ভাগের অধিক হইবে না। এই সংবাদ দি ঠিক হয়--আমি কয়েক জন 
বিশেষজ্ঞের নিকৃট যাচাই করিয়াছি, তাহাদের বিচারে ইহা! ঠিক বলিয়াই 
ধার্ধ হইয়াছে--তবে বাহিরের উপর নির্ভরতার কথা নিশ্চয়ই আর টিকে না। 
বিদেশের উপর সামান্ত মাত্রও নির্ভর করিলে, স্বদেশে প্রত্যেক অঙ্গুলি পরিমিত 
চাষের জমিতে পণ্যশ্ত উৎপাদনের পরিবর্তে দৈনন্দিন ব্যবহারের খান্শস্ত 


দিল্লী ডাইনি গণ 
উৎপাদনের যে বিপুল সম্ভাবনা আছে সে কথা মনে রাখিয়া আমরা! আর 
জর্বপ্রযত্বে কাজ করিব না। যে সকল পতিত জমি এখনই চাষ কর চলে সে 
সকল উদ্ধার করিতেই হুইবে। 


কেন্দ্রীকরণ অথব! বিকেন্দ্রীকরণ ? 


খাস্চন্রব্যের কেন্দ্রীকরণ মারাত্মক ব্যাপার বলিয়াই আমার আশঙ্কা হয়। 
খাগক্রব্য দেশের সর্বশ্র ছড়াইয়া থাকিলে চোরাকারবার সহজেই ধাক্কা খায়, 
আর খান্চার্দি এক স্থান হইতে অন্ত স্থানে লইয়া যাইতে হয় না বলিয়া সময় 
এবং অর্থও বাঁঢে। তাহা ছাড়! ভারতে চাল ডাল প্রভৃতি খাছাশশ্য গ্রামের 
লোকে উৎপন্ন করে, তাই ইছুর প্রভৃতির হাত হইতে উহা! রক্ষা! করিবার উপায় 
'তাহারাই জানে। খথাগ্শশ্য নাঁনাস্থানে চালান হইতে থাঁকিলে ইছুরে খাইয়! 
ফেলিবার সন্ভাবন! হয়। এই প্রকারে দেশে বন্ধ কোটি টাকা নষ্ট হয় এবং 
যেশশ্তের প্রতিটি কণার আজ আমাদের এত প্রয়োজন, তাহার বহু টন 
পরিমাণ হইতে দেশ বঞ্চিত হয়। যেখানেই উৎপাদন সম্ভব সেইখানেই 
শস্যোৎপাদনের প্রয়োজন-- প্রত্যেক ভারতবাসী যদি এই কথাটি উপলব্ধি 
করে, তবে দেশে যে খাগ্যাভাব আছে খুব সম্ভব আমরা সে কথা ভুলিব। 
আরও ফসল ফলাঁও_-এই ব্যাপারটির আলোচনায় মন খুব আকুষ্ট হয় ও 
ডুবিয়া যায়। আমি তাহার বিশদ আলোচনা তো মোটেই করি নাই-_কিন্ত 
যেটুকু করিয়াছি, মনে হয়, এ বিষয়ে আগ্রহ জাগাইবার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। 
উহাতেই বিবেচক লোকেরা কি করিয়া! প্রত্যেক মানুষ এই সাধু কার্ষে সহায় 
হইতে পারে সেই চিস্তা করিবেন । 


ঘাটতি মিটাইবার উপায় 


বাহির হইতে আমরা শতকর] যে তিন ভাগ খাগ্যশস্ত পাইতে পারি তাহা 
না লইয়া, কি করিয়া চালাইতে পারা যায় এইবার সেই কথা বলিতেছি। 
হিন্দুর প্রতি পক্ষে একাদশীর দিন পূর্ণ বা অর্ধ উপবাস করে। মুসলিম 
এবং অন্যান্ত সকলের পক্ষেও এরূপ উপবাস নিষিদ্ধ নয়, বিশেষতঃ যখন তাহা 
লক্ষ লক্ষ অরলহীনের মুখ চাহিয়া কর! হয়। এই আংশিক ত্যাগ-শ্বীকারে 
কত সৌন্দর্য যদি তাহা সমস্ত জাঁতি উপলব্ধি করিতে পারে, তাহা হইলে 
“ম্েচ্ছায় বিদেশের এঁ সাহাধ্য ছাড়ি! দিয়া দেশের সেই অভাবটুকু অনায়াসেই 
পূরণ করিয্লা লইতে পারে। 


২০৮ গান্ধী-্রচনাসভার 


আমার নিজের ধারণা এই যে, খাগ্যনিয়ন্ত্রণের কোন প্রয়োজন যদি থাকে 
তবে সে খুবই সীমাবদ্ধ। চাষীর যদি নিজের ভাবে কাজ করিতে পায় তবে 
উৎপন্ন শস্থ তাহার। বাজারে আনিবে, আর প্রত্যেকেই তখন উত্তম খাস্াশন্ 
পাইবে-_-আজকাল তো তাহা বাজারে সহজে পাওয়া যায় না। 


প্রেসিডেণ্ট টম্যানের পরামর্শ 


প্রেসিডেণ্ট টুম্যান আমেরিকানদের যে পরামর্শ দিয়াছেন তাহার প্রতি 
সকলের দূ আকর্ষণ করিয়া খাগ্ঠসস্কটের এই দ্রুত ও সংক্ষি আঙোচন। শেষ 
করিব। ট্‌ ম্যান বলিয়াছেন, নিজের] কম রুটি খাইয়া নিরন্ন ইউরোপকে দিবার 
জন্য আমেবিকাঁনদের খাগ্শস্য বীচান উচিত। তিনি আরও বলিয়াছেন এই 
ত্যাগ হ্বীকারে আমেরিকানদের শ্বাস্থাহানি হইবে না। এই মানবহিতৈষণার 
জন্য গ্রেনিডেন্ট টুম্যানকে অভিনন্দন জানাইতেছি। এই হিতৈষণার পিছনে 
আমেরিকানদের জন্য আর্ধিক স্থবিধা কারয়। লইবার একট হীন অভিসন্ধি 
আছে এইরূপ অন্মান আমি সমর্থন করি ন1। কাজ দেখিয়াই মাহষের 
বিচার করিতে হয়, তাহার মতলব অনুমান করিয়া নয়। মানুষের মনের কথা 
একমাত্র ভগবানই জানেন। আমেরিক। যদি ক্ষুধার্ত ইউরোপের জন্য এই 
ত্যাগ শ্বীকার করে, তবে আমর! কি নিজেদের জন্ত ততটুকু ত্যাগ-স্বীকার 
করিতে পারিব না? বহু লোককে যদি অনশনে প্রাণত্যাগ করিতেই হয়, তবে 
সেই বিপর্দেও অস্তত এইটুকু স্থনাম যেন আমাদের বজায় থাকে যে ম্বাবল ্বনের 
পথে আমর। যথাসাধ্য চেষ্ট1! করিয়াছি। ইহাই জাতিকে মহিমান্বিত করে। 

আশ] করা যাক, ভাঃ ব্রাজেন্দ্র গ্রপাদ যে কমিটিকে ডাকিয়াছেন তাহার! 
দেশের খাগ্সস্কটের একট! কাঁজ চলার মত সমাধান ন1 করিয়া সতা শেফ 
করিবেন না। 


বিরল! ভবন, নয়। দিল্লী, ৭-১ *-৪৭ 
আরও কম্বলের জন্য আবেদন 


কাল সন্ধ্যার পর হইতে আমি আরও কয়েকখানি কম্বল পাইয়াছি। 
ধীহার। কম্বল দিয়াছেন তীহাদের ধন্তবাদ জানাইতেছি। তবে এ কথাও 
আমি বালিতে বাধ্য হইতেছি যে, এই হারে সাহাষ্য আপিলে লক্ষ লক্ষ গৃহহারা 


দিলী ভাইরি ২৬৯) 


আশ্রয়প্রার্থীকে কম্বল দেওয়া যাইবে না। সংগ্রহের ব্যবস্থা আপনাদের এরূপ 
হওয়া উচিত' যাহাতে অল্প সময়ে বহুসংখ্যক কম্বলের যোগাড় হয়। ঠিকমত 
বণ্টনের জন্য তাহার! কম্বলগুলি আমার নিকট পাঠাইতে পারেন অথবা 
নিজেদের পছন্দমত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের হাতে দিতে পারেন। 


কংগ্রেসের আদর্শ মানিয়া চল 

( দেরাঁদুনে বা উহার কাছাকাছি যে খ্যাতনামা মুসলমান নিহত হইয়াছেন 
তাঁহার জন্য দুঃখপ্রকাশ করিয়] গান্ধীজি বলিলেন । ) 

তাহার একমাত্র অপরাধ এই যে, তিনি মুসলমান । লক্ষ লক্ষ মুসলমান 
ভারতীয় ইউনিয়নে বসবাস করে। তাহাদের কি আমি ভারত ত্যাগ করিতে 
বলিব? কোথায় তাহারা যাইবে? রেলগাড়ীতেও তাহার নিরাপদ নয়। 
ইহা সত্য ঘে, হিন্দুরাঁও পাকিস্তানে অন্রূপ দুর্ভোগ ভূগিতেছে। পাণ্টা 
অন্তায় পূর্বকৃত অন্যায়কে শৌধন করে না, তাহাতে অগ্ঠায়ই আর একটা হয়। 
ভারতীয় ইউনিয়নের মুসলমানদের উপর প্রতিশোধ লইয়া পাকিস্তানের হিন্দু 
ও শিখদের সাহায্য কর! যাইবে না । আমি অন্থরোধ করি, আপনারা নিজেদের 
ধর্মের উপদ্দেশ ও কংগ্রেসের আদর্শ মানিয়া চলুন। গত ষাট বৎসরে কংগ্রেস 
দেশের স্বার্থের হানি হয় এমন কিছু করিয়াছে কি? কংগ্রেসের উপর আপনাদের 
আস্থা যদি চলিয়। গিয়। থাকে, তবে আপনার ইচ্ছা করিলে কংগ্রেপী মন্ত্রীদের 
বরখাস্ত করিতে পারেন ও তাহাদের জায়গায় অন্ত লেককে বসাইতে পারেন। 
কেবল আপনার নিজেদের হাতে দণ্ুদানের ভার লইতে পারেন না। পরে 
অনুতাপ করিতে হইবে এমনভাবে যেন আপনারা কাজ না করেন। 


রামরাজ্যের রহস্য 


আপনার! গভর্ণষেণ্টের প্রতি বিশ্বাস ও আহ্গত্য রাখুন এবং হয় মন্ত্রীদের 
শক্তি বাড়ান, নয়ত তাঁহাদের বরখান্ত করুন। বরখান্ত করিবার অধিকার 
আপনাদের আছে। জওহরলালজী খাটি জওহর ( হীরক ), হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠা 
করা কখনও তাহার কাম্য হইতে পারে না। সর্দারের তাহা" হইতে পারে 
না। তিনি তে। তীহার অনেক মুসলমান বন্ধুর হইয়! লড়িয়াছেন। আমি 
নিজেকে সনাতনী হিম্ু বলি, কিন্ত দক্ষিণ আফ্রিকার ইমাম সাহেব আমার 


সঙ্গে ভারতে আসেন এবং সবরঙতী আশ্রমেই তিনি দেহত্যাগ করেন, এই কথা 
১৪-__-৬ষ্ঠ 


২১৩ গান্ধী-রচনাসভার 


মনে করিয়া আমি গৌরব অস্থতব করি। তাহার কন্তা ও জামাতা এখনও 
সবরমতীতে আছেন। সর্দার কিংবা! আমি কি তীহাদের পরিত্যাগ কবিৰ? 
আমার হিন্দুধর্ম আমাকে সকল ধর্মে শ্রদ্ধা করিতে শিখাইয়াছে। রামরাজ্যের 
রহস্য সেইখানে । জওহরলাল, সর্দার ও উহাদের মতাবলম্বী লোকদের প্রতি 
আপনার! যদি শ্রদ্ধা হারাইয়া থাকেন তবে তাহাদের বদল করিয়া, যে-দলের 
প্রতি আপনাদের আস্থা আছে তাহাদের উপর কাজের ভার দিন। কিন্তু 
আপনারা এ আশা করিতে পারেন না এবং আশা করা উচিতও নয় যে, 
জওহরলাল ও সর্দার প্রভৃতি বিবেকবিরুদ্ধ কাজ করিবেন এবং এই কথা মানিয়া 
লইবেন যে, ভারত কেবল হিন্দুদেরই দেশ। আমাদের ধ্বংস এ পথে । 


টাকা নয়, কম্বল 
বিরল! ভবন, নয় দিলী, ৮ ১* ৪৭ 
আঁরও কিছু কম্বল পাওয়া গিয়াছে । জনৈক বন্ধু বৈকালে আপিয়াছিলেন। 
তিন কম্ধল অথবা টাক দ্বিতে চাহিলেন। আমি তাহাকে ক্ধল দিতে 
বপিয়াছি। প্রার্থনা সভায় আপিবার সময় আর একজন কম্বল ক্রয়ের জন্য পাঁচ 
শত টাকা দ্িএছেন। আমি তাহা পইয়াছি। কিন্তু আমিটাকাব্ চেয়ে 
ক্ণই বোশ চা, 


বারের অহিংস 


দেবদুন হইতে একজন শুদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করিতে মাসিয়াছিলেন। 
রেলের যে কামগায় তিনি ছিলেন তাহাতে হিন্দু ও শিখ যাজীরা ছিল। নূতন 
এক আখগম্থককে দোখমা তাহাদের সন্দেহ হয়। প্রশ্ন করিলে সে বলে, সে 
চাঁমার। কিন্তু লে!কটির হাতে উীন্কর দাগ ।ছল। তাহাঁতে বোঝা যায় সে 
মুশলগান। ভাহাই যথেষ্ট। পৌঁকটিকে ছোরা মারিয়া! যমুনায় ফেলিয়া 
দেওয়] হয়। এই দৃশ্ত অগা হওয়ায় ভদ্রলোকটি দৃষ্টি ফিরাইয়া নেন! প্রাণ 
দিয়াও মুমলমান ভাইটিকে বীচাইবার চেষ্টা করেন নাই বলিয়া আমি তাহার 
নিন্দা করি। চে? করিলে খুব সম্ভব মুমলমানটির প্রাণরক্ষা হইত, যদ্দিও 
হয় তো ভদ্রলোকটির প্রাণ যাইত। তাহা হইলে বীরের অহিংস! দেখান 
হইত। এমনও হইতে পারিত যে, তাহার সাহস অপর যাত্রীদের মনে সাহস 
আনিয়া দিত এবং তাহারাও সেই কাজে- বাধা দ্বিত। ভন্ত্রলোৌকটি 


দ্বিজী ডাইরি ২১১ 


্বীকার করিলেন যে, এরূপ কথা তার মনে আসে নাই, যর্দিও আসা 
উচিত ছিল। 

সকল যাত্রীরই এ অন্যায় কাঁজে সায় ছিল এ কথা মানিতে আমার ইচ্ছা 
হয় না। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও আমি এ এক পরামর্শ ই দিতাম। দেশবামী 
রিটিশ গভর্ণমেপ্টের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন চাঁলাইয়াছিল তাহা বীরের অহিংসাকে 
অবলম্বন করিয়া হয় নাই, একথা আমি বুঝিয়াছি। তাহার ফল দেশবাণী ও 
আমি ভুগিতেছি। যাঁদ পারি তবে জীবনের বাকি দিনগুলিতে আমি 
দেশবাসীকে বীরের অহিংসাই শিখাইবাঁর চেষ্টা করিব। তাহাই আমার 
প্রধান কাজ হইবে। ইহ] কঠিন কাজ। আমি স্বীকার করি, পাকিস্তানে 
যাহা ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে তাহা খারাপ, কিন্তু ভারতীয় ইউনিয়নে যাহা 
ঘটিতেছে তাহাঁও কম খার]প নয়। কে আগে আর্ত করিয়াছে বা কে বেশি 
অন্যায় করিয়াছে তাহার সঞ্ধান করিয়া লাভ নাই। যদি উভয় সম্প্রদায় 
এখন বন্ধৃভাবে বাস করিতে চায় তবে অতীতের কথা ভুলিতে হইবে । কথায় 
বা কাঁজে প্রতিশোধ লওয়া বন্ধ করিলে কালকার শক্রও আজ বন্ধু হইয়। 
উঠিতে পারে। 


, সংবাদপত্রের কর্তব্য 


খবরের কাগজের প্রভাব খুব বেশি। কাগজে মিথ্যা খবর কিংবা 
সাধারণের পক্ষে উত্তেজনামূলক হইতে পারে এমন খবর যাহাতে বাহির করা 
নাহয় সেদিকে নজর রাখা সম্পাদকের কর্তব্য । একখানি কাগজে খবর 
ছাপা হয় যে, রেওয়াঁঁরতে মেওর! হিন্দুদের আক্রমণ করে। এই সংবাদ 
আমাকে বিচলিত করে। কিন্ত পর দিন আমি কাগজে পড়িয়া খুশি হই যে, 

খবরটি মিথ্যা । এরূপ অনেক ঘটনার মধ্যে একটি মাত্র আমি উল্লেখ করিলাম। 

কি খবর দেওয়! হইল এবং কেমন করিয়া তাহ! সাজান হইল, সম্পারক ও 
তাহার সহকারীদের সে বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হওয়। উচিত। হ্বাধীন অবস্থায় 

গভর্ণমেণ্টের পক্ষে সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ করা কাঁধত অসম্ভব। খবরের কাগজের 

উপর কড়া নজর রাখা ও সেগুলিকে ঠিক পথে সংযত বাখা জনপাধারণেরই 

কর্তব্য । যে কাগজ উত্তেজক বা অঙ্লীল খবর দেয় তাহাকে উসাহ দিতে 

অস্বীকার করা শিক্ষিত জনসাধারণের কর্তব্য । 


২১২ গান্ধী-রচনাসম্ভার 
সেনাবাহিনী ও পুলিশের কর্তব্য 


খবরের কাগজ যেমন রাষ্ট্রের একটা শক্তি, সেনাবাহিনী এবং পুলিশও 
তাই। ইহার] কোন পক্ষ লইতে পারে না। সম্প্রদায় হিসাবে পুলিশ ও 
সেনাবাহিনী ভাগ হইয়াছে, ইহা! দুঃখের বিষয়। কিস্তু তাহাদের মনে যদি 
সাম্প্রদায়িকতা ঢুকিয়া থাকে তবে তাহা সাংঘাতিক হইবে। ভারতীয় 
ইউনিয়নের সেনাবাহিনী ও পুলিশ প্রাণ দিয়াও সংখ্যালঘুদের রক্ষা করিতে 
বাধ্য। এক মুহূর্তের জন্তও এই প্রাথমিক কর্তব্য তাহার] অবহেলা করিতে 
পারে না। পাকিস্তানের সেনাবাহিনী ও পুলিশ সন্বদ্ধে আমি অনুরূপ কথাই 
বলিব। তাহারাও সেখানকার সংখ্যালঘুদের রক্ষা করিতে বাঁধা । তাহার! 
আমার কথা শ্বন্ুক বা না শুক, ভারতীয় ইউনিয়নের সেনাবাহিনী ও 
পুলিশকে যদ্দি আমি ঠিক কাজ করাইতে পারি, তবেই আমার বিশ্বাস, 
পাকিস্তানকেও সেই মত্ত কাজ করিতে হইবে। 

ভারত বিন] রক্তপাতে স্বাধীনতা অঞ্জন চার সমগ্র পৃথিবী 
বিশ্মিত হইয়াছে । এখন সঙ্গত আচরণের দ্বারা! আমাদিগকে সেই স্বাধীনতার 
যোগ্য হইতে হইবে । তা! ছাড়া স্বাধীন দেশে সেনাবাহিনী ও পুলিশ হইবে 
সমস্ত রকম অন্যায় প্রভাবের অতীত। প্রতোক নাগরিক যদি তাহার বাষ্থীয় - 
কর্তব্য পালন না করে তবে স্বাধীন গভর্ণমেণ্ট চলিতে পারে না। আমি 
এখানে আপনাদের অহিংস! গ্রহণ করিতে বলিতেছি না। অহিংসার কথা 
রাখিয়৷ দিয়! আমি আপনাদের যথাযথ কর্তব্য পালন করিতে বলিতেছি মান্র। 
আপনাদিগকে সতর্ক করিয়া দিতেছি__এধিকে যদি আপনারা মন ন। দেন 
তবে পরে আপনার্দের অনুতাপ করিতে হইবে । 


শীঘ্ব কন্ঘল দান করুন 
বিরল ভবন, নয় দিলী, ৯-১*-৪৭ 
আজ আমি কম পক্ষে ৩ খান! কম্বল পাইয়াছি। অক্টোবরের মাঝামাঝি 
হইতেই দিল্লীতে বেশ শীত পড়ে, সুতরাং ধাহার। দান করিবেন তাহাদের 
নিকট আমার আবেদন, তীহার] যেন শীত্র দান করেন। ঠিক লময়ে দান ন! 
করিলে দানের মাহাত্ম্য কমিয়। যায়। 


দিল্লী ভাইরি ২১৩ 


শুধু স্থিরভাবে শুনিলেই চলিবে ন! 


বাহার! ধৈর্ধের সহিত আমার কথা শোনেন তাহাদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। 
কিন্তু ইহাই ষথেই নয়। আমার কথা যদি শুনিবার মত মনে করবেন তৰে 
তদনুযায়ী কাজ করাও কর্তব্য । 


পাকিস্তানের সংখালঘু সম্প্রদায় 


পাকিস্তানের হিন্দু ও শিখগণ অতি সম্কটময় অবস্থায় রহিয়াছেন। লোক 
অপপারণ কঠিন কাজ, পথেই অনেক লোক মারা পড়িবে । ভারত ইউনিয়নে 
চলিয়৷ আসিলেও আশ্রক্প্রার্থ শিবিরে তাহাদের অবস্থা মোটেই স্রবিধার নয়। 
কুরুক্ষেত্রে আশ্রয়শিবির রহিয়াছে । সেখানে সহশ্র সহত্র লোককে খোল৷ 
আকাশের নীচে শয়ন করিতে হয়। চিকিৎসার ব্যবস্থা যথেষ্ট নয়, পুষ্টিকর 
থাচ্যেরও অভাব । গতর্ণমেণ্টের দোষ দেওয়! নিরর্থক | জনসাধারণকে এখন 
আমি কি উপদ্দেশ দিব? আজ দিনের বেলা পশ্চিম পাকিস্তানের কয়েকজন 
বন্ধু আমার সছিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন, ত্বীহার! আমাকে তাহাদের দুঃখকষ্টের 
কথা শুনাইয়াছেন এবং পাকিস্তানে এখনও ধাহার] রহিমা! গিয়াছেন তাহাদিগকে 
'অতি সত্বর উদ্ধার করিয়া আনিবার জন্য আবেদন জানাইয়াছেন। আমি 
তো গভর্ণমেন্ট নই। এব্ূপ অস্বাভাবিক অবস্থার নাঝে কোন গভর্ণমেপ্টই 
যাহা করিতে চাহেন শত ইচ্ছা সত্বেও সাফলোর সহিত তাহা করিতে পারেন 
না। পূর্ববঙ্গ হইতে সংবাদ আপিয়াছে, সেখান হইতেও লোক পালাইতে 
আরম্ভ করিয়াছে। ইহার কারণ আমি এখনও বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। 
আমার সহকর্মীবৃন্দ_সতীশবাবু ও খাদ্দি-প্রতিষ্ঠানের অন্যান্ত লোক, 
পারেলালজী, কানু গান্ধী, আমতুস সালাম বেন এবং সরদার জীবন সিংজী 
এখনও সেখানে রহিয়াছেন। আমি নিজে নোয়াখালি পরিভ্রমণ করিয়াছি 
এবং ভয় পরিত্যাগ করিবার কথা লোকদের ভাল করিয়া বুঝাইতে চেষ্ট! 
করিয়াছি। জনসাধারণ এবং গভর্ণমেণ্ট উভয়ের কর্তব্য সন্বক্ধে আমি এখন 
ভাবিতেছি। যাহারা এক ভোমিনিয়ন হইতে অন্য ডোমিনিফনে পলাইয়া 
আদিতেছে, তাহাদের ধারণা নৃতন স্থানে অবস্থ! অনেক ভাল। তাহাদের 
এই ধারণা ভুল। পূর্ণ ইচ্ছা! ও চেষ্টা সত্বেও কর্তৃপক্ষ এতগুলি আশ্রয়গ্রার্থীর 
স্ববন্দোবস্ত করিয়া উঠিতে পারিবেন না। তাহারা তাহাদিগকে পূর্বের 


২১৪ গান্ধী-রচনাসম্ভার 


অবস্থায় রাখিতে পারিবেন না। আমি সকলকে এই মাত্র পরামর্শ দিতে পাঁরি, 
তাহারা যেখানে আছে সেইখানেই থাকুক। ভগবান ছাড়া রক্ষার জন্য যেন 
আর কাহারও উপর নির্ভর না করে। আর মরিতেই যদি হয় তবে নিজের 
ঘরে সাহসের সহিত মৃত্যুবরণ করুক । 

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তার দাবি করা অপর গভর্ণমেন্টের স্বভাবতই 
কর্তব্য। উভয় গতর্ণমেণ্টের কর্তব্য পরস্পরের সহযোগিতায় ঠিক প্রণালীতে 
কাঁজ করা। এই আকাঁজ্ফিত ব্যাপার যদি না ঘটে, তবে তাহার পরিণতি 
হইবে যুদ্ধ। আমি যুদ্ধ কখনও সমর্থন করি না, তবে একথা আমি বুঝি, 
যে-দকল গভর্ণমেণ্টের অস্ত্রশস্ ও সৈম্তবাহিনী আছে তাহারা যুদ্ধ ছাড়া 
অন্ত পথে চলিতে পারে না। আর এইভাবে চলিলে তে ধ্বংদ অনিবার্ধ! 
লোকবিনিময়ের কালে যে লোকক্ষয় হইবে তাহাতে কাহারও লাভ নাই। 
লোকবিনিময় হইতে সাহাষ্য ও পুনর্ববতির তীষণ সমস্যা দেখ! দিবে। 


,. খাছ ও বস্ত্রের ঘাটতি 


বিরল ভবন, নয়] দিলী, ১০-১*-৪ 


স্বাধীনতা-প্রাঞ্চির সঙ্কে এই সমস্তা খাদ ও বস্ত্রের ঘাটতি যেন পূর্বাপেক্ষা 
তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। আমি ইহার কারণ বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। 
ইহা৷ তো স্বাধীনতার লক্ষণ নয়। ভারতবর্ষের স্বাধীনতাব মূল্য এত অধিক, 
কারণ এই স্বাধীনতা যে-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়! লাভ করা হইয়াছে তাহা 
জগতের সর্বদেশের প্রশংসা অর্জন করিয়াছে । ভারতবাসীদের স্বাধীনতা- 
সংগ্রামে রক্তপাত হয় নাই। তাই স্বাধীনতার প্রাঞ্চিতে পূর্বাপেক্ষা অল্প 
সময়ের মধ্যে তাহাদের সমস্যার সমাধান করা উচিত । 

খাছ সম্পর্কে আমার মত এই যে, খাগ্যবরাদ্দ ও খাগ্নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা 
অস্বাভাবিক । অব্যবসায়ীর মত এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে । আমাদের দেশে 
যথেষ্ট উর্বর1 জমি আছে, জলও যথেষ্ট, আর মানুষের তো অভাব নাই । এইরূপ 
অবস্থায় খাগ্প্রব্যের অভাব হইবে কেন? লোককে আত্মনির্ভর হইতে শিক্ষা 
দিতে হইবে। একবার ঘদি তাহার! বুঝিতে পারে যে, তাহাদের নিজেদের পায়ের 
উপর দীড়াইতে হইবে, তবে সমস্ত আবহাওয়া যেন তড়িৎস্পর্শে চঞ্চল হইয়া 
উঠিবে। এ কথা সকলেই জানে যে, রোগের চেয়ে রোগের ভয়েই বেশি লোক 
'মরে। মানুষ যদি আত্মনির্ভরতার স্বাভাবিক পথ ধরিতে চায় তবে তাহার) 


দিলী ডাইরি ২১৫ 


বিপদের সকল ভয় ঝাড়িয়া ফেলুক। ইহাই আমি চাই। আমি নিশ্চয় জানি 
খাছানিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দিলে ছু্তিক্ষ হইবে না এবং লোকে অনাহারে মরিবে না। 
সেইক্ধপ ভারতবর্ষে বন্ত্রের অভাব হইবারও কোন কারণ নাই। প্রয়োজনের 
অধিক তুলা ভারতবর্ষে উৎপন্ন হয়। লোকের উচিত নিজেদের সুতা কাটিয়! 
বন্ধ বুনিয়া লওয়া। এইজন্যই আমি বন্ত্রনিয়ন্ত্রণও তুলিয়া! দিবার পক্ষপাতী । 
ইহার ফলে মৃল্য বৃদ্ধি পাইতে পারে । আমাকে বলা হইয়াছে এবং আমি একথা 
রিশ্বাসও করি যে, জনপাধারণ যদি খুব বেশি ছয় মাপ বস্ত্র ক্রয় না করে, 
তবে বস্ত্রের মূল্য ম্বভাবত পড়িয়া যাইবেই । ইতিমধ্যে বন্ত্রের যদি প্রয়োজন 
হয় তবে সকলকে আপন আপন খাদি প্রস্তত করিয়া লইতে হইবে -_-এই পরামশ 
আম দিয়াছি। অপর সকল বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া? কেবলমাত্র খাদি ব্যবহারে 
আমার যে বিশ্বাস আছে, বর্তমান প্রসঙ্গে আমি তাহার উল্লেখ করিতেছি না। 
লোকে একবার তাহাদের অন্ন ও বস্ত্র উৎপন্ন করিতে স্থুরু করিলেই তাহাদের 
দৃষ্টি তঙ্গির সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটিবে। আজ তাহারা মাত্র রাজনৈতিক স্বাধীনতা 
অঞ্জন করিয়াছে । আমার পরামর্শ অনুযায়ী চলিলে তাহারা অর্থ নৈতিক 
্বাধীনতাও অর্জন করিবে এবং তাঁহার মর্ম সকল গ্রামবাসীই বুঝিতে পারিবে। 
তখন আর নিজেদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটির অবসর থাকিবে না, ইচ্ছাও 
থাকিবে না। মগ্যপান, জুয়াখেলা প্রভৃতি অন্যান্য পাপও তখন দুর হইবে। 
ভার তবর্ষের জনসাধারণ তখন সর্ব রকমে লাভবান হইবে। ভগবানও তাহাদের 
সহায় হইবেন, কারণ যাহার নিজে চেষ্টা করে, ভগবান তাহাদের সহায় হন। 


 হুরিজনদের জন্য পরিচয়-চিহ্ন 

বিশ্লল! তবন, নয়] দিল্লী, ১১-১*-৪৭ 

গতকপ্য এক বিবৃতিতে আমি দেখিয়াছি যে, মণ্ডল সাছেব এবং পাকিস্তানের 
আরও কয়েকজন সাম্য সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, পাকিস্তানের হরিজনদের এরূপ 
চিহ্ন ধারণ করিতে হইবে যাহাতে তাহাদের অস্পৃশ্য বলিয়া বুঝিতে পার! 
যায়। এ পরিচয়-চিহ্ছে চাদ ও তারকা অঙ্কিত রাখিতে হইবে। ইহার অর্থ 
এই যে, ইহাতে অন্য হিন্দু হইতে হরিজনদের পৃথক করা যাইবে। আমি মনে 
করি, ইহার ফলে যে সকল হরিজন পাকিস্তানে বান করিতেছে তাহাদের শেষ 
পরস্ত ই্লাম ধর্ম গ্রহণ করিতে হইবে। আত্তরিক বিশ্বাস ও আধ্যাত্মিক প্রেরণার 
বশে ধর্মাস্তর গ্রহণ করিলে তাহার বিরুদ্ধে আমার কিছু বলিবার নাই । আমি 


২১৬ গান্ধী-রচনাসভার 


স্বেচ্ছায় হরিজন হইয়াছি, হরিজনদের মন আমি বুঝি। আজকাল এমন 
একজনও হরিজন নাই যে স্বেচ্ছায় ধর্মতাঁগ করিবে । ইস্লাম সম্বন্ধে তাহারা 
কিজানে? আবার তাহারা কেন যে হিন্দু, তাহাও বোঝে না। অন্তধর্মাবলম্থী 
সকল লোকের সন্বদ্ধে এই কথাই খাটে। তাহারা কোনও এক বিশেষ 
ধর্মসক্জ্রদায়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়াই তাহার] সেই ধর্মাবলম্বী । তাহার যদি 
ধর্মপরিবর্তন করে তবে তাহা ভয়ে বা লোভে পড়িয়। | বর্তমান অবস্থায় স্বেচ্ছায় 
ধর্মপরিবর্তনও বৈধ বলিয্ন! বিবেচিত হওয়া! উচিত নয় | জীবনের চেয়ে ধর্ম প্রিয় 
হুওয়! চাই। যিনি বু হিন্দুশান্্র অধ্যয়ন করিয়াছেন কিন্তু বিপদকালে যাহার 
ধর্মবিশ্বাস কোন কাজেই আসে না, তীহার চেয়ে যাহারা এই সত্য পালন করে 
তাহার] অনেক ভাল হিন্দু। 


দক্ষিণ-আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ 


দৃক্ষিণ-আক্রিকা-প্রবাণী হিন্দু মুনলমান উভয়েই আগামীকাল পুনরায় 
সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাদিগকে আমি এই 
পরামর্শ দিতে চাই যে, তাহার যেন ভারত ও পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রের নিকট 
সাহাযা প্রার্থনা করেন। আর উভদ় বাষ্রেরও কর্তব্য দক্ষিণ-আফ্রিক1-নিবাসী 
ভারতীয়দের সকল প্রকার সাহাযা ও উৎসাহ প্রদীন করা । উদ্দেশ্য ম্তায়সঙ্গত 
এবং উপায় যেন সম্পূর্ণ অহিংস হয়। ইহারই উপর সত্যাগ্রছের সাফল্য নির্ভর 
করে। দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয্নগণ যদি এই রীতি অন্থদরণ করিয়! চলেন 
তবে তাহাদের সাফলা্া স্থনিশ্চিত। 


আশ্রয়প্রার্থীদের প্রতি একটি কথা 


বিরল! ভবন, নয়! দিলী, ১২-১০-৪৭ 
আজ আমি আরও কম্বল পাইয়াছি এবং বালাপোষের প্রতিশ্রুতি পাইয়াছি। 
কয়েকটি কাপড়ের কলও আশ্রয় প্রার্থাদের জগ্ত বালাপোষ প্রস্তত করিতেছে। 
বালাপোষ কম্বলের মত নয়, ইহা! শিশিরে ভিলিয়া উঠে তবে একট! সহজ 
“উপায় আছে --রাত্রে পুরানো খবরের কাগজ দিয়া ঢাকিয়] লইলে কাজ চলে। 
বালাপোষের স্থবিধ! এই থে, ইহার সেলাই খোল! যায়, কাপড় ধোওয়। যায় 
এবং হাত দিয় ধুনিয়! তুল পুনরায় ভরা যায়। 
ঘাহার। ভগবানের আশীর্বাদ প্রার্থনা! করে তাহারা ছুর্ভাগ্যকেও কল্যাণকর 


দিল্লী ডাইরি ২১৭ 


করিয়া তুলিতে পারে। আশ্রয়প্রার্থাদের মধ্য এমন অনেকে আছে যাহাদের 
মন ছুঃখকষ্টে তিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ক্রোধ করিয়া! কিছু লাভ নাই। 
ইছার] অবস্থাপন্ন লোক ছিল, কিন্তু সর্বন্ঘ হারাইয়াছে। যতদিন ইহারা আপন 
গৃহে সম্মান ও মর্যাদার সহিত ফিরিয়া যাইতে না পারে এবং নিরাপত্তার 
নিশ্চয়ত1 না পায়, ততদ্দিন আশ্রয়-শিবিরে যতটুকু যাহা! ভালভাবে হওয়। সম্ভব 
তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। পূর্ব বাসস্থানে ফিরিয়া! যাইবার যে কথা হইয়াছে 
তাহাতে বিলদ্ঘ হইবে। এই সময় তাহারা কি করিবে? আমি শুনিয়াছি, 
পাকিস্তান হইতে যাহারা চলিয়া আসিয়াছে তাহাদের শতকব] পচাত্তর জন 
বাবসায়ী। ইহারা সকলেই ভারত ইউনিয়নে ব্যবসায় স্থুক করিবার আশ! 
করিতে পারে না। তাহা হইলে ভারত ইউনিয়নের সমগ্র অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে 
বিপর্যয় দেখা দিবে। তাহার্দের নিজ হাতে কাজ করিতে শিথিতে হইবে । 
যাহার কোন পেশা আছে--যেমন ভাক্তার, ধাত্্রী প্রভৃতি, তাহাদের কাজ 
জোগাড় করিয়া দিতে বেগ পাইতে হইবে না। যাহার] মনে করে, পাকিস্তান 
হইতে বিতাড়িত হইয়াছে, তাহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, তাহার! কেবল 
পাঞ্জাব শীমাস্ত প্রদেশ অথব! সিন্ধুর অধিবাসী নয়, তাহারা সমগ্র ভারতবর্ষের 
অধিবাসী । শ্তধু তাহার] যেখানেই যাইবে, চিনি যেমন জলের সঙ্গে মিশিয়া 
যায়, মেইভাবে সেখানকার অধিবাসীদের সহিত তাহাদের মিশিয়া যাইতে 
হইবে। তাহাদের পরিশ্রমী হইতে হইবে এবং ব্যবহারে সততার পরিচয় 
দিতে হইবে । তাহাদের বুঝিতে হইবে যে, তাহাদের জন্ম ভারতের সেব! 
করিবার জন্ত, গৌরব বৃদ্ধি করিবার জন্ত, ভারতকে হীন করিবার জন্য 
নয়। জুয়াখেলা, মদ্যপান বা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ করিয়া সময় নষ্ট 
করিতে অস্বীকার কর] চাই। মানুষের ভুল হওয়া স্বাভাবিক, কিন্ত ভুল 
হইতে শিক্ষালাভ করিবার এবং আবার ভুল না করিবার ক্ষমতাও তাহার 
আছে। আশ্রয়্প্রার্থীরা য্দি আমার কথা শুনিয়! চলে, তবে যেখানেই তাহারা 
যাইবে, সেখানকার সম্পদ বলিয়। গণ্য হইবে এবং প্রত্যেক প্রদেশের লোকই 
তাহাদিগকে সাদরে অভ্যর্থন! করিবে। 


আশ্রয় প্রার্থীদের প্রতি 


বিরল! ভবন, নয়! দিল্লী, ১৩-১*-৪৭ 
গতকল্য আমিআশ্রয়প্রাতর্দের শিবির সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য করিয়াছিলাম 


২১৮ গান্ধী-রচনাসন্তার 


ইংরেজীতে আমার কথার যে সংক্ষিপ্ত মর্ম প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে 
সেইগু'ল বাদ পড়িয়াছে। আজ সন্ধ্যায় আমি সেই কথাই বলিতে চাই, 
কারণ আমি ইহার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করি। যদ্দিও আমাদের 
দেশে ধর্মোৎসব ও অন্যান্য উপলক্ষে মেলা বনিয়া থাকে এবং আমাদের কংগ্রেস 
ও কনফারেন্সের অধিবেশন হয়, তবু শিবির-জীবন বলিতে ঠিক যাহা বুঝায় 
আমরা সকলে তাহাতে অভ্যন্ত নহি! আমি বহু কংগ্রেস কন্ফারেন্সে গিয়াছি' 
ও অন্যান্য ক্যাম্পে বাঁস করিয়াছি। ১৯১৫ সালে আমি হরিছ্াঁর কুস্তমেলায় 
গিয়াছি এবং দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে প্রত্যাগত আমার সহকর্মীদের সহিত 
'সারভেণ্টস্‌ অব. ইণ্ডিয়া ক্যাম্পে সেবাকার্য করিবার সুযোগ পাইয়াছি। 
ব্যক্তিগতভাবে আমরা খুবই সহৃদয় বাবহার পাইয়াছি--ইহ! ছাড়া আমার 
অন্য কিছু বলিবার নাই। কিন্তু আমি লক্ষ্য করিয়াছি আমাদের দেশের 
লোক ক্যাম্পে যে-ভাবে বাঁস করে তাহ। মোটেই সন্তোষজনক নয়। সমষ্টির 
ত্বাশ্থযরক্ষা। সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণা নাই। ফলে ভয়ঙ্কর অস্বাস্থ্যকর 
অবস্থার হ্ঙ্টি হয়। নোংরা-আবর্জনা] জমে আর তাহার সঙ্গে সংক্রামক 
রোগবিস্তারের ছারা বিপদের সম্ভাবনা থাকে। আমাদের মলমৃত্র ত্যাগের 
ব্যবস্থা এত খারাপ যে বর্ণনা করা যায় না। ইহার কোন ব্যবস্থাই নাই 
বপিলেই বোধ হয় ঠিক বর্ণনা হয়। লোকে মনে করে, এ কাজ তাহারা! 
যেখানে খুশি করিতে পারে, এমন কি পবিত্র নদীর তীরও বাদ যায় না যেখানে 
লোকজন অনবরত যাতায়াত করিয় থাকে । প্রতিবেশীর স্বাস্থ্যসম্বন্ধে 
কিছুমাত্র চিন্তা না! করিয়া যেখানে সেখানে থুথু ফেলা গ্রীয় যেন একট! 
অধিকার হুইয়! দাড়াইয়াছে। আমাদের রান্নাবান্নার ব্যবস্থাও ইহা] অপেক্ষা 
ভাল কিছু নয়। মাছি সব্ত্র হ্বাগত সাথীর মত ঘুরিতেছে। আমরা ভুলিয়! 
যাই ষে, মাছিগুলো হয়ত একটু আগে নোংরা কিছুর উপর বনিয়াছিল, তাই 
হয়ত সংক্রামক ব্যাধি বহন করিয়া আনিয়াছে। বাসস্থানের ব্যবস্থা কোন 
পরিকল্পনা মত করা হয় না। আমি অতিরঞ্জিত করিয়া কিছু বলিতেছি না। 
একথাও আমি বলিতে ছাড়িব না যে, এই সকল ক্যাম্পে লোকের বক্বকা নিন 
আওয়াজ সকল্কে সহা করিতে হয়। 

শৃঙ্খলা, পরিকল্পন] ও নির্দোষ শ্বাস্থ্যব্যবস্থা দেখিতে হইলে নামরিক কাম্পে 
যাইতে হয়। মিলিটারীর প্রয়োজনীয়তা আমি কখনও স্বীকার করি নাই। 
কিন্ত তাহাতে একথা বুঝায় না যে, সৈম্তবিভাগের নিকট হইতে ভাল কিছু 
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হইতে পারে না । নিয়মাঙবত্তিতায়, সমষ্টিজীবন-যাত্রায়, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায়, 
সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় কার্ষ-সম্পাদনের সময়ান্গগত ব্যবস্থায় সৈন্ববিভাগ হইতে 
মূল্যবান শিক্ষালাভ কর! যায়। এই দকল ক্যাম্পে মোটেই গোলমাল নাই। 
সৈন্যশিবির অল্প কয়েক ঘন্টার মধ্যে কান্ছিসে নির্মিত একটি নগরী বিশেষ। 
আমাদের শরণার্থী শিবিরগুলি এই আদর্শমুখী হয় ইহা আমি চাই। আবার 
বৃষ্টি হউক না হউক ইহাতে কোনও অস্থৃবিধা ভোগ করিতে হয় না। 

আশ্রয়প্রার্থীরা যদি নির্মাণের সকল কাজ নিজেরা করে তবে এইরূপ 
ক্যান্ষিসের নগরীর খরচ অতি অল্পই হয়। আশরয়প্রার্থীরা নিজেরাই ঝাড় 
দিবে, বাস্তা তৈয়ারি করিবে, নর্দমা খুঁড়িবে, রাধুনী এবং ধোপার কাজ 
করিবে- কোন কাজই তাহাদের পক্ষে অপমানের নয়। ক্যাম্পের সকল 
কাজেই লমান মর্ধাদা। সযত্ব ও অভিজ্ঞ তত্বাবধানের দ্বারা সমাঁজ-জীবনে 
বাঞ্চনীয় বিপ্লব আনা সম্ভব। সেরূপ হইলে তো উপস্থিত শাঁপে বর হইয়া 
উঠিবে। কোন আশ্রয়প্রার্থীই তখন কোথাও বোঝা বলিয়া বিবেচিত হইবে 
না। সে তখন মাত্র নিজের কথা কখনও ভাবিবে না, তাহার "মত ভুক্তভোগী 
সকলের কথাই ভাবিবে এবং তাহাদ্বের সকলে ঘে-জিনিস পাইবে না সেই 
জিনিস সে নিজের জন্য কামনা করিবে না। শুধু বসিয়া বসিয়। চিন্তা করিলে 
ইহা হইবে না, পরিচালক ও পরিদর্শকের অধীনে তৎপর কার্ধদ্বারাই 
ইহা সম্ভব। 

কম্বল ও বালাপোষ আরও আদিতেছে। আমি আশ করি শীদ্রই একথা 
বলিতে পারা যাইবে ঘে আসন্ন শীত হইতে রক্ষার জন্য এই সকল দ্রব্যের 
অভাব হুইবে না। 


ও রর 
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আমার কাছে আজ আরও কম্বল আসিয়া পৌছিয়াছে। আর্ধসমাজ 
বালিক] বিস্কালয়ের দুইজন শিক্ষয়িত্রী ও কতিপয় ছাত্রী আমাকে কিছু অর্থ ও 
কম্বল দিয়াছেন। খাগ্নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আমি বলিয়াছিলাম যে, প্রতি পনর 
দিনে যদি একদ্দিন উপবাস কর! যায় তৰে বিদেশ হইতে খাগ্যশন্ত আমদানি ন 
হইলেও খাছের অভাব হইবে না। ইহা শুনিয়া এ শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রীগণ 
প্রত্যেক বৃহস্পতিবার উপবাধ করিবেন স্থির করিয়াছেন। আমি দ্বান পাইয়া! 


২২৯ ৃ 'গান্ধী-রচনাসন্ভার 
যত ন] খুশি হইয়াছি, ইহাতে তাহা অপেক্ষা অধিক খুশি হইয়াছি। তাহারা 
আরও স্থির করিয়াছেন, তাহাদের বাগানে যতটা সম্ভব খাছ্যশস্য উৎপন্ন 


করিবেন। যদ্দি সকলে এই দৃষ্টান্ত অন্থদরণ করে তবে অল্প সময়ের মধ্যেই 
খাস্সমন্যা দূর হইতে পারে। 


শিখ বন্ধুদের সহিত আলোচনা 


আজ দিনের বেলা বহু শিখ বন্ধু আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। 
'তাহার! ছুই দলে আসেন, তাহাদের সহিত অনেকক্ষণ কথাবার্তা হয়। 
কথাবার্তার মর্ম এই যে, নিজেদের মধ্যে নংগ্রাম করিয্বা! তাহারা! কোন চরম 
মীমাংলায় পৌছিতে পারিবেন না। যাহা কিছু করা সম্ভব তাহা উভয় 
গভর্ণমেপ্টের মারফৎ করিতে হইবে । 


গ্ভর্ণমেণ্টকে ভুর্বল করিও ন! 

গভর্ণমেন্ট কিছু লোককে গ্রেপ্ধার করিয়াছে । এই গ্রেগ্ধারের বিরুদ্ধে 
একটা আন্দোলন হইতেছে । গভর্ণমেণ্টের এপ গ্রেপ্তার করিবার অধিকার 
আছে। আমাদের গভর্ণমেণ্ট জানিয়া! শুনিয্া নির্দোষ ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার 
করিতে পারে না। মানুষের পক্ষে ভুল করা সম্ভব, হয়ত এই ভুলের জন্য কিছু 
নির্দোষ ব্যক্তিকে ছুঃখভোগ করিতে হুইতেছে। ভুল যদি হইয়া থাকে, 
গভর্ণমেন্ট নিজেই সেই ভুল সংশোধন করিবে । গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জনসাধারণ 
সেই ভুলের প্রতি শুধু গভর্ণমেণ্টের মনোধোগ আকর্ষণ করিতে থাকিবে। 
তাহারা যদি ইচ্ছা করে, গভর্ণমেপ্টকে পাশন্টাইতে পারে। কিন্তু গভর্ণমেণ্টের 
বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইয়া তাহাদের কাজে অন্তরায় স্টি করা উচিত নয়। 
আমাদের গভর্ণমেণ্ট বিদেশী নয়। বিদেশী গভর্ণমেণ্টের নির্ভর শক্তিশালী 
নৌ-বাহিনী ও সৈন্ভবাহিনীর উপর, আমাদের গভর্ণমেণ্টের শক্তির আধার 
জনসাধারণ । 

নিজের দোষ দেখ 

প্রকৃত শাস্তি.কি ভাবে প্রতিষিত হইতে পারে ? দিল্রীতে শাস্তি ফিরিয়! 

আসিয়াছে মনে করিয়! অনেকে খুশি হইতে পারেন। কিন্তু আমি এই 


ন্তোষের ভাগ লইতে পারি না। হিন্দু ও মুসলমান পরস্পর পর হইয়। 
পড়িয়াছে। পূর্বেও তাহারা নিজেদের মধ্যে মারিমারি করিত কিন্ত তাহা 
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ছু'চার দিনের জন্ত। তার পরে সকলে তাহ] ভুলিয়া যাইত। কিন্তু আজ 
তাহার] এরূপ বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়াছে যে, পরম্পরূকে যেন চিরশক্র বলিয়। 
ভাবিতেছে। এইরূপ মনোভাবকে আমি দুবলতা মনে করি। ইহ] ঝাড়িয়া 
ফেলিতে হইবে। তবেই তাহার] শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হইতে পারিবে 
সম্মথে ছুইটি পথ আছে। .তাহারা একটি শ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তি হইতে পারে। 
কিংবা আমার পন্থা গ্রহণ করিয়া! শ্রেষ্ঠ অহিং ও অপরাজেয় শক্তিতে 
পরিণত হইতে পারে। উভয় ক্ষেত্রেই, সর্বপ্রথমে সকল ভয় বিসর্জন দিতে 
হইবে। 

পরস্পরের নিকটে আসিবার একমাত্র পন্থ! হইল অপর পক্ষের দোষ ভুলিয়! 
গিয়া! আপন পক্ষের দোষ বড় করিয়া দেখা । আমি মুসলমানদের যেমন, 
হিন্দু ও শিখদেরও তেমনি খুব জোরের মহিতই একথা বলিতে চাই। অকপটে 
অপরাধ স্বীকার করিলে কাঁলকার শক্রও আজ মিত্র হুইয়া উঠিতে পারে। 
প্রাতহিংসা-নীতি বন্ধুত্ব-গ্বাপনে কার্যকর হয় না। সকলে যদ্দি অন্তরের মহিত 
আমার কথা মানিয়া কাজ করে, তবে আমি দিল্লী ছাড়িয়া! পাকিস্তানে গিয়া 
আমার ব্রতের অন্নুলরণ করিতে পারি। 


উৎকৃষ্ট কাজের সংবাদ সংগ্রহ কর 

বিরল! ভবন, লয় দিল্লী, ১৫-১*-৪৭ 

আমি আরও কম্বল এবং কম্বল ক্রয় করিবার জন্য আরও টাক] পাইয়াছি। 
এক ভগিশী ছুই হাজার টাকার একটি চেক্‌ দিয়াছেন। দুইজন মুসলমান বন্ধু 
কথ্ণ পাঠাইয়াছেন এবং আরও কম্বল খরিদ করিবার জন্য টাক! পাঠাইয়াছেন। 
আমি তীহাদদিগকে অনুরোধ করি যে, তীহার যেন কম্বল রাঁখিয়! দেন এবং 
নিজেরাই ভাহা। বিতরণ করেন। কিন্তু বন্ধু দুইটির একান্ত ইচ্ছা, আমি নিজেই 
হন্দুও শিখ আশরয়প্রাথীদের মধ্যে ইহা! বণ্টন করি। তাহারা বলেন, এক 
সময় তাহারা আমার দোষ ধরিতেন, কিগ্ত এখন তাহাদের বিশ্বাস হইয়াছে যে, 
আমি সকলের মিত্র, কাহারও শত্র নই। নর্বত্র এই পারম্পারক অবিশ্বান ও 
ও বিছ্বেষের হাওয়ার মধো এরূপ কাজ লক্ষ্য করিবার মত। ইংরেজীতে “বুক 
অব গোন্ডেন ভিডস্‌* নামে একখানি পুস্তক আছে। আমার্দেরও এক্ধপ কিছু 
বই থাকা আবশ্তক। জ্বপরের ভাল কাজে মন্দ অভিসদ্ধি আরোপ করা ঠিক 
নয়। এই দুই মুসলমান বন্ধু নিজেদের নামও আমাকে জানিতে দেন নাই। 


২২২ গান্ধী-রচনাসভার 


বলা হয় যে, গ্রত্যেক মুনলমীন প্রত্যেক শিখকে এবং প্রত্যেক শিখ সেইরূপ 
প্রত্যেক মুসলমানকে শক্র বলিয়া মনে করে। একথাও ঠিক যে, বহু মুলমান 
বৃদ্ধি হারাইয়াছেন, তেমনি বহু হিন্দুশিখও হারাইয়াছে। কিন্ত কতক লোকের 
দৌষে--তাহাদের সংখা! যতই হউক না কেন, সকলকে নিন্দা কর! একেবারে 
অন্যায়। বহু হিন্দু ও শিখ বলিয়াছে যে মুলমান বন্ধুদের সহায়তায় তাহাদের 
জীবন রক্ষ। পাইয়াছে। ঠিক এরূপ কথা বন্থ মুদলমানও দ্বীকার করিয়াছে। 
এই প্রকার সতগ্রৃতির হিন্দু শিখ ও মুলগমান প্রত্যেক প্রদেশেই আছে। 
আমার একাস্ত ইচ্ছা যে, সংবাদপত্র সমূহ এই প্রকার সংবাদ প্রকাশ করেন, 
আর যে সব কুকার্ধ মাহুষের প্রতিশোধ ও প্রতিছিংসার বৃত্তি উত্তেজিত করিয়া 
তোলে, তাহার উল্লেখ না! করেন । অবশ্ত উত্তম ও উদ্দীর কার্ধকেও অতিরপ্রিত 
করা চলিবে না। 


হিন্দী ন। হিন্দুস্তানী ? 


আমি সংবাদপত্রের এক স্থাণে দেখিয়াছি যে, এখন হইতে যুক্ত প্রদেশের 
সরকারী ক।জকমে দেবনাগরী অক্ষরে হিন্দী ভাষা চপিবে। ইহাতে আমি 
দুঃখিত হইয।ছি। ভাবত ইউনিয়নে যত মুললমান আছে তাহার প্রায় 
এক-চতুর্থাংশ যুক্ত প্রদেশে বাদ কবে। স্যর তেজবাহাদুর সপ্রু প্রমুখ অনেক 
হিন্দু আছেন__ইহারা উর্ঘ ভাষায় স্থপত্তিত। ইহাদেরও কি উর্ঘু লিপি 
ভুলিয়া যাইতে হহবে ? উভয় অক্ষই বজায় বাঁখিযা ঘকল সত্রকারী কাজকর্মে 
উহ! হ্বীকাঁর করিলে ঠিক কাজ করা হহবে। ফলে শোকে উভয অক্ষর শিক্ষা 
করিতে বাধ্য হইবে। 

এইবপে ভাষা তখন নিজের পথ নিজেই করিয়া লইবে এবং হিন্দুস্তানী 
সমগ্র প্রদেশের ভাষা হইয়] উঠিবে। আর দুই প্রকার অক্ষরের জ্ঞান বিফল 
হইবে না। ইহাতে জনসাধারণ উন্নত হইবে এবং তাহাদের ভাষাও সমৃদ্ধ 
হইবে। এই ব্যবস্থার প্রবর্তনে তুচ্ছ আপত্তি তোল উচিত হইবে না। 

আপনার] মুদলমানদ্দিগকে তুল্য নাগরিকরূপে গণ্য করিবেন । লমব্যবহার 
করিতে হইলে উরু অক্ষরকেও সন্মান দিতে হইবে। মুখে বলা হইবে যে, 
আপনারা মুসলমানদের চলিয়া যাইতে বলেন না অথচ এমন রাষ্ট্র গঠন করিবেন 
যেখানে তাহাদের মর্যাদার সহিত জীবনযাপন অসভভব-_ইহা ঠিক নহে। 
সমব্যবহীর ঠিকতাবে পাঁওয়া সত্বেও যদি মুসলমানগণ পাকিস্তানে চলিয়] যাইতে 


দিজী ডাইরি ২২৩ 


চায়, ভবে সে তাহারা বুঝিবে। কিন্কু আপনাদের ব্াযবহাঁবে এমন কিছু থাকা 
উচিত নয় যাহাতে তাহা] ভয় পাইয়া পলাইয়া যাইতে পারে । আপনাদের 
বাবহার যথাযথ হওয়া! উচিত। তবেই আপনারা! ভারতবর্ষের মঙ্গল ও হিন্দুধর্ম 
বক্ষা করিতে পারিবেন । মুসলমানদের হতা। করিয়া! বা তাহাদের তীড়াইফ৷ 
দিয়া কিম্বা কোনও দিক দিয়া তাহাদিগকে দাবাইয়া রাখিয়া ইহা করা 
চলে না পাকিস্তানে যাহাই ঘটুক না কেন, আপনাদের ব্যবহার ঠিক ঠিক 
হওয়া চাই। 


মহীশূরের দৃষ্টান্ত 

বিরল ভবন, নয়া, দিললী ১৬-১০-৪৭ 
মহীশৃর তারতীয় ইউনিয়নে যোগ দিয়াছে । সেখানকার লোকে কিছুদিন 
ধরিয়! দায়িত্বশীল গভর্ণমেপ্টের জন্য আন্দোলন চাঁলাইতেছিল। সম্প্রতি তাহার 
পুনরায় সত্যাগ্রহ সক করে। তাহারা আমীকে তারে জানায় যে, তাহারা 
সত্যাগ্রহের নিয়ম ঠিক ঠিক পালন করিয়া চলিবে, আমি যেন সে জন্য বিন্দুমাত্র 
উদ্দিন নাহই। মহীশুরের প্রধান মন্ত্রী স্তর রামন্বামী মুদালিয়র অনেক দেশ 
ঘুখিয্াছেন। তিনি স্টেট-কংগ্রেসের সঙ্গে সম্মানজনক একটা র্ফা করিয়াছেন। 
এই সন্তোষজনক মীমাংসায় উপনীত হওয়ার জন্য আমি মহারাজা, দেওয়ান ও 
স্টেট-কংগ্রেনকে অভিননন জানাইতেছি । অন্য সকল দেশীয় রাজ্যকে আঁমি 
মহ্ীশূরের দৃষ্টান্ত অন্থুপরণ করিতে বলি। দেশীর ধাঁজ্যের রাজারা যেন 
ইংলগ্ডের বাজার মত নিয়মতান্ত্রিক হন। তাহা হইলে বাজা এবং প্রজা 

উভয়েই সুথী ও সন্তুষ্ট হইবে। ূ 


ভদ্র আচরণ 


আমি লোকের বাঁড়ির আঙ্গিনায় প্রার্থনা-সত্তা করিতেছি। বিড়লা- 
ভাইয়েরা ভন্রতা করির! তাহাদের এখানে আমাদের আঁিতে দিক্লাছেন। এই 
সৌজন্যের মর্ধাদা আপনাদের দেওয়! উচিত। আঁমি শুনিয়া দুঃখিত হইলাম 
চয, কোন কোন আগন্তক বাগানের ক্ষতি করিয়াছে এবং মাণির অনুমতি না 
লইয়া গাছ হইতে ফল পাড়িয়াছে। অনুমতি না] লইয়া একটি পাতা ছেঁড়া 
উচিত নয়। আপনার! অনেক ছুঃখকষ্ট পাইয়াছেন। তাই ৰলিয়া! ভত্র 
'মাচরণের পাধারণ বিধি আপনাদের ভুলিয়া যাওয়া উচিত নয় 


২২৪ গান্ধী-বচনাসমার 


 ব্রাজকর্মচারীগণের নিকট কি চাই 

আমার কাছে অভিযোগ আসিয়াছে যে, অপামব্রিক রাজকর্মচারী, পুলিশ ও, 
সেনাবাহিনী যে-প্রশংসা পাইবার যোগ্য নয়, আমি তাহাদের সেই প্রণংসা 
করিয়াছি । কিন্তু আমি তাহা করি নাই। জাতির এই সেবকর্দের নিকট 
আমি কি প্রত্যাশা! করি, মান্র তাহাই বলিষাছিলীম। তাহার অর্থ এই নয় 
যে, আমার প্রত্যাশ! মত কাজ হুইয়াছে। অপামরিক কর্মচারিগণ, পুলিশ ও 
সেনাবাহিনী, আর যেসকল ইংরেজ উহার মধ্যে আছে তাহাবরাও, এখন 
ভারতীয় জনগণের সেবক হিসাবেই আছে। যে যুগে বিদেশী শাসকের পয়না 
খাইয়। তাহার! মনিবগিরি করিত সে যুগ অতীত হুইয়াছে। এখন তাহাদের 
পঞ্চায়েত-রাজের অন্থগত তৃত্য হইতে হইবে। মন্বীদের হুকুম মত এখন 
তাহাদের চলিতে হইবে । তাহাদের এখন পক্ষপাতিত্ব এবং প্রনোভনের উধ্বে 
থাকিতে হইবে । অপরু পক্ষে, আশা করা যায়, জনপাধারণও সরকারের 
সহিত পূর্ণ সহযোগ্নিতা করিবে । রাঁজকর্মচারীরা যদি কর্তব্য পালন না 
করে, তবে তাহার] বিশ্বাধভঙ্গের দে।ষে দোষী হইবে এবং তাহার প্রতিকারের 
জন্য যথোচিত উপায় অবলম্বন কবিতে হইবে। অনাধু কর্মচারীদের বিরুদ্ধে 
অভিযোগ ও আন্দোলন করিবার সম্পূর্ণ অধিকার দ্বেশবাপীর আছে। 


পুর্বপাকিস্তানের সংখ্যাল্পগণ 


এ বিষয়ে আমি অনেকবার থাহা বলিয়াছি তাহাই আবার বলিতে 
পারি। সাহমী নরনারীর পক্ষে বাড়িঘর ছাড়িয়া চলিয়া ফাইতে বাধ্য হওয়া 
অপমানের বিষয়। এই অপম্মান বা আত্মমপমান শ্বীকার করা অপেক্ষা 
সেখানে থাকিয়া! মৃত্যুবরণ করাও ভাল। ঈশ্বর ছাড়। তাহাদের আর কাহাকেও 
ভয়'কর৷ উচিত নয়। নিজ ধর্ম, নিজ সন্মান ও নিজ নাগরিক অধিকার 
জীবন দ্রিপ্নাও তাহাদের রক্ষা করা উচিত। সে সাহস যদি তাহাদের ন৷ 
থাকে, অবশ্ত তবে তাহাদের চলিয়া যাওয়! অনেক ভাল। যদি পূর্ব বাঙলা 
হইতে চলিয়া আসাই ঠিক হয় তবে ডাক্তার, উকিল, ব্যবসায়ী প্রতৃতি উচ্চ 
শ্রেণীর হিন্দুদের, দেখা! উচিত ঘেন গরিব হরিজনেরা ও অন্যান্ত সকলে আগে 
আসিতে পারে। উচ্চ শ্রেণীরা আগে গ্বানত্যাগ করিবেন না-_ত্বাহানা চলিয়া 
আসিবেন সকলের শেষে । আমি তো! একই সময়ে সকল জায়গায় হাজির 
থাকিতে পারি না। তবে আমার কথা কলের কাছে পৌছাইয়! দিতে পারি । 


'দিজী ডাইরি ২২৫ 


ধর্ম ও সম্মান রক্ষাকল্পে ভাঃ আম্বেদকর যাহাতে হরিজনদের জীবন পর্যস্ত 
বিসর্জন দিতে বলেন, সেই মর্মে তাহাকে অন্থরোধ করিবার জন্ত আমাকে বলা 
হুইয়াছে। এই সভার মারফতে আমি সানন্দে সেই অনুরোধ জানাইতেছি। 

বন্ধগণ আমাকে আরও অস্করৌধ করিয়াছেন, আমি যেন স্ববাবর্দি 
লাহেবকে বাঙলায় গিয়! খাজা সাহেবের কঠিন কাজে সাহায্য করিতে বলি। 
হ্বরাবর্দি সাহেব এখন দিল্লীতে নাই। ফিরিয়া তিনি নিঃসন্দেহ বাডলাগ্প 
যাইবেন পূর্ব বাঙলায় মুসলমান নেতার্দের এরূপ অবস্থা স্থগ্টরি করিতে হইবে 
যাহাতে সংখ্যা্ঘু সম্প্রদায়ের মনে ভরসা আপদিতে পারে । সকলের মঙ্গলের 
জন্যই শাস্তি প্রতিষ্ঠার কাজ কর! দরকার । পাকিস্তান যদি কেবল মুসলমানদের 
রাষ্ট্র হয় এবং ভারতীয় ইউনিয়ন কেবল হিন্দু ও শিখদের রাষ্ট্র হয়, আর 
কোনখানেই যদি সংখ্যালঘুদের কোন অধিকার না থাকে, তবে তাহা উভয় 
বাষ্ট্রেংই ধ্বংস ডাকিয়। আনিবে। আমি আশা করি এবং প্রার্থনা করি যে, 
ভগবান উভয় পক্মকেই এই বিপদ উত্তীর্ণ হইবার মত স্ববুদ্ধি দিবেন। 


বিরল ভবন, নয়া, দিল্পী ১৭-১*-৪৭ 


শ্রেষ্ঠ উষধ 


সন্ধ্যার সময় খোলা জায়গায় আমার কাঁদি বাড়ে। সেই জন্ত বেতারে 
আমার কথার সঙ্গে কাপিও দেশময় ছড়াইয়। পড়িয়াছে। গত চার দিন হইতে 
কাসি মোটের উপর একটু কম হইয়াছে । মনে হয় শীম্ই উহা! একেবারে 
সাবিয়া যাইবে । ডাক্তারি চিকিৎসা করিতে আমি রাজি হই নাই। সেই 
জন্য কাদসি এত দিন ধৰি! লাগিয়া আছে। গোড়াতেই ডাঃ সুশীগা নায়ার 
বলিয়াছিলেন যে পেনিসিলিন লইলে তিন দিনে আমি সারিয়! উঠিব, নহিলে 
আঙ্কাকে তিন সপ্তাহ ভুগিতে হুইবে।- পেনিসিলিনের উপকারিতার আমি 
সন্দেহ করি নাই। কিন্ত রামনামকে আমি নর্বরোগহর বলিয়া মনে করি। 
হ্তরাং সকল ওষধের উপরে ইহার স্থান। আমার চার দিকে যে আগ্তন 
খিরিক্লাছে তাহার মাঝে ঈশ্বরে জলস্ত বিশ্বাসের প্রয়োজন আরও বেশি হইয়া 
পড়িয়াছে। ঈশ্বরই কেবল মানুষকে এই আগুন নিভাইবার শক্তি নিতে 
পারেন। তিনি যদি আমার নিকট হইতে কাজ লইতে চান তৰে আমাকে 
বাচাইয়া রাখিবেন, নতুবা! আমাকে টানিয়া লইবেন । 


১৫-_৬ 


২২৬ গান্ধী-রচনাসভার 


আপনার! এইমাত্র সেই ভজনটি শুনিলেন, কবি যাহাতে সকলকে রামনাম 
ধরিয়া থাকিতে বলিয়াছেন। রামই মানুষের একমাত্র আশ্রয়। সেই জন্য 
বর্তমান লঙ্কটে আমি নিজেকে একান্তভাবে ভগবানের কাছে ছাড়িয়া দিতে চাই 
এবং শারীরিক অন্ুস্থতাঁর জন্ ডাক্তারি সাহায্য লইতে চাই না। 


নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দাও 


ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রমাদ যে কমিটি নিযুক্ত করিয়াছিলেন তাহার কাজ শেষ 
হুইয়াছে। কেবল খাগ্ঠবিষয়ে বিবেচনা করা তাহার কাঁজ ছিল। কিন্তু 
কিছুদিন আগে, আমি বলিয়াছিলাম যে কালবিলম্ব না করিয়! খাদ্য ও বস্ত্র 
নিয়ন্ত্রণ তৃলিয়! দেওয়। উচিত। যুদ্ধ তো শেষ হইয়াছে, কিন্ত জিনিষপত্রের দাম 
এখনও চড়িয়। যাইতেছে । দেশে অন্নও আছে, বস্ত্র আছে। কিন্তু লৌকে 
তাহা পায় না। ইহ। দুঃখের বিষয় । গভর্ণমেন্ট জনগণকে যেন বিহ্ুকে করিয়। 
খাওয়াইয্বা দিতে চেষ্টা করিতেছে। তাহার পরিবর্তে লোকজনকে 
আত্মনির্ভরশীল হইতে দেওয়া উচিত। অলামরিক কর্মচারীরা অফিসে বসিয়া 
কাজ করিতে অভ্যন্ত। ফাইল লইয়া কেতাদুরম্ত কাজ করাই ছিল তাহাদের 
কারবার। চাষীদের সংস্পর্শে তাহার! কোন দিনই আসে নাই। চাষীদের 
তাহার জানে না। জনগণের মধ্যে আজ যে পরিবর্তন আসিয়াছে তাহ 
যেন এ কর্মচারীরা নম্রচিত্তে মানিয়! লয়। জনগণের কর্মপ্রচেষ্টাকে নিয়ন্ত্রণের 
ফাসে নষ্ট করা উচিত নয়। জনগণকে আত্মনির্ভরশীল হইতে দিতে হইবে। 
গণতান্ত্রিকতার ফলে জনগণ যেন অসহায় হুইয়| না উঠে। সর্বনাশের আশঙ্কাই 
যদি সত্য হইয়া উঠে এবং নিয়ন্ত্রণ রদ করিলে অবস্থা যর্দি আরও খারাপই হয়, 
তবে নিয়ন্ত্রণ আবার চালু করিতে তো কোন বাধা হইবে না। আমাৰ 
ব্যক্তিগত মত এই যে, নিয়ন্ত্রণ উঠিয়া গেলে অবস্থা অনেক সহজ হইয়া! আসিবে। 
লোকে তখন নিজেরাই এই সকল সমস্তা-সমাধানে সচেষ্ট হইবে এবং নিজেদের 
মধ্যে ঝগড়া করিবার সময় পাইবে লা। 

দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যা গ্রহ 

দক্ষিণ আফ্রিকার অত্যাগ্রহ সম্বন্ধে আমি যে মন্তব্য কৰিয়াছিলাম তাহার 
জন্য ধন্তবাদ জানাইয়া আমার কণছে টেলিগ্রাম আসিয়াছে । আমি যাহা লত্য 
বপিয়। বিশ্বীদ করি ভাহাই কেবল বলিম্বাছিলীম। সত্যাগ্রহে পরাদয় নাই, 
পিছন ফিরিবার কোন কথা নাই। ৬পত্ডিত রামভুজ দত্ত চৌধুরীর কবিতার 


দিজ্ী ভাইবি ২২৭ 


একটি চরণ মনে পড়িতেছে--“বরং মরিব তবু আমরা হাঁর মানিব না'। কৰি 
পাঁঞজাবে সামরিক শাসনের আমলে এ কবিতাটি লিখিয়াছিলেন। তখন লোকের 
উপর অশ্রতপূর্ব অপমান ও অত্যাচার করা হইয়াছিল। কৰিতাটি কিন্ত সকল 
সময়ের জন্যই সত্য । একটি মাত্র সর্ত এই ঘে সত্যাগ্রহীদের সাধ্য যাহা, তাহা 
সত্য এবং ্যায়াহুগত হওয়া দরকার । ভারতের গৌরব ও মর্ধাদ! রক্ষা করিবার 
'জন্য মুষ্টিমেয় সত্যাগ্রহীও যথেষ্ট । 
আমি যেন অর্থের জন্ত আব্দেন কৰি একথাও তাহারা আমাকে বলিয়াছেন। 
দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় সমাজ গরীব নয়। তবে সেখানকার শাস্ত গ্রতিরোধ- 
কারীদের অভ্ডাবের কথা বুঝি। ভারতে এখন আধিক সঙ্কট চলিতেছে । 
ভ্ৰাতৃঘন্দ এবং ব্যাপক লোকাপসরণের ফলে কোটি কোটি টাক! রাজদ্বের' হানি 
হইয়াছে । এইরূপ অবস্থায় শান্ত প্রতিরোধকারীদের অর্থ সাহায্য দিবার জন্ত 
ভারতীয়দের অনুরোধ করিতে আমি দ্বিধা বৌধ করিতেছি। কিস্তূকেহ যদি 
আর্থিক সাহায্য করিতে প্রস্তত থাকে তবে আমি খুশী হইব। বহুসংখ্যক 
তারতীয় পূর্ব আফ্রিকা, মরিসাস ও সমূদ্রপারের অন্যান্ত জায়গায় বদবাস 
করে। তাহাদের বেশির ভাগ লৌকেরই অবস্থা ভাল। হিন্দু-মুসলমান 
“বিভেদ তাহাদের মধ্যে নাই। তাহারা সকলে ভারতীয়। .কাজেই যে 
ভাইয়েরা দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের সম্মানরক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতেছে 
তাহার! তাহাদের লাহাষ্য করিবে ইহাই আমি আশা করি। সত্যাগ্রহীরা 
বিলাদ-ভোগ চায় না! জীবনযাক্রায় যাহা! নিতান্ত প্রয়োজন তাহার জন্যই 
তাহারা অর্থ চায়। তাহাদের যথোচিত সাহাযা কর! সমুদ্রপারের প্রবাসী 
ভারতীয়দের কর্তব্য । 
বিরল ভবন, নয় দিল্লী, ১৮-১*-৪৭ 
কম্বল কুরুক্ষেত্রে পাঠান হইল 
আমি খুশী হইয়া! জানাইতেছি যে আরও কম্বল এবং টাক] পাওয়া গিয়াছে। 
এই হারে কম্বল পাওয়া গেলে কোন আশ্রয়প্রার্থীকেই কম্বল দিবার অস্থবিধা 
হইবে না। জানিনা খুশী হইলাম যে, সর্দার প্যাটেলও কম্বল ও টাকার জন্ত 
আবেদন জানাইক্মাছেন। ভাজার হুশীলা নায়ার আশ্রয়প্রার্থীদেন্র স্থখস্বিধা'র 
জন্য কাজ করিতেছেন। তিনি আজ সকালে আশ্রক় প্রার্থীদের জন্ অনেক 
কল ও কাপড়:চোপড় লইস্া শ্রীমতী মাথাই, শ্রীমতী আর শরণ, এবং 
শ্রীমতী কৃষ্ণাবাঈয়ের সঙ্গে কুক্ক্ষেত্র যাত্র! করিয়াছেন। 


২২৮ গান্ধী-রচনাসম্ভার 


রাষ্ট্রভাষা 


হিন্দৃস্তানীকে রা্রভাষারপে গ্রহণ কর! আমার মত । এই সম্পর্কে আঙি 
অনেক চিঠি পাইতেছি। ভারতীয়দের আত্তঃগ্রার্দিশিক ভাষা হিসাবে 
হিন্দস্তানীই যে সর্বোৎকষ্ট সে.বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই। ফাঁপাবহুল 
উর্ঘ এবং সংস্কতবহুল হিন্দীর কোনটাই সাধারণ লোকে সহজে বুঝিতে পারে 
ন1। ব্রিটিশ রাজত্বের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে বাঁজভাষা হিসাবে বা আদান- 
প্রদানের সাধারণ ভাষা হিসাবে ইংরেজীর আর স্থান নাই। এত দিন অন্যায় 
করিয়া ইংরেজী ভাষা এ স্থান দখল করিয়া ছিল। ইংরেজী ভাষা নিজের ক্ষেত্রে 
থাকিলে আমি ইহাকে শ্রদ্ধা করি। কিন্ত ইহা কখনই ভারতবর্ষের বাষ্ট্রভাবা' 
হইতে পারে না। এক জন বিশিষ্ট বন্ধু জানাইয়াছেন, ইংরেজী ভাষা তো শীদ্রই 
তাহার অনধিকার-দখলের স্থান হইতে সরিয়া যাইবে। কিন্তু আমি ফে। 
বারংবার এ বিষষের উপর জোর দিতেছি তাহার ফলে লোকের ইংরেজী 
ভাষার উপর বিরাগ হয় তো৷ শেষ পর্যস্ত এ ভাষাভাষী জাতির অর্থাৎ ইংরেজের 
উপর গিয়া বর্তাইবে। বন্ধু জানেন, এব্ূপ কোন হুর্ঘটন! যদি ঘটে তবে 
আমি এতই বেদনাবোধ করিব যে, সেই অপ্রত্যাশিত দুঃখে হয় তে। পাগল 
হুইয়। যাইব। এই লাবধানবাণী ঠিক লময় মতই আসিয়াছে। শ্রোতারা 
সকলেই জানেন যে, কর্ম ও কর্মীর মধ্যে আমি সর্বদাই তফাৎ করিরা থাকি । 
কাজটা ঘ্বণ্য হইতে পারে কিন্ধ যে কাজ করে সেদ্বণ্য নয়। আমাকে স্মরণ 
করাইয়। দেওয়। হইয়াছে যে, আমি তো। জানি লোকে আমার এই কর্তা ও 
কর্মের মধ্যে পার্থক্য কদাচিৎ মনে করিয়া! রাখে । লোকে সাধারণত কর্ম ও 
কর্তাকে এক করিয়। দেখে এবং নিন্দার বেলায় কাউকেই বাদ দেয় না। বন্ধুটি 
আমাকে আরও সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যে, আাংলো-ইপ্ডিয়ান, গোয়ার 
অধিবাসী ও অন্যান্য যে সকল লোকের মাতৃভাষা! ইংরেজী তাহাদের নম্বত্ধে আমি 
যেন বিবেচনা করি । হিন্দী ব! হিন্দুস্তানী যাহাই শেষ পর্যস্ত আত্তঃগ্রান্দেশিক 
ভাষা বলিয়া গৃহীত হউক না কেন, তাহা না জানার কারণে এ সকল লোক 
কি হঠাৎ চাকরী হইতে বরখাত্ক হইবে? বন্ধুটি জানেন, আমি 'কখনও এরূপ 
ধারণা পোষণ করি না। বন্ধুটির আশঙ্কার সঙ্গত কারণ আছে। তবুও আমি 
মনে কবি, একটা! নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে, উহারা সকলেই কাঁজ-চাঁলান হিন্দস্তানী 
শিখিয়! লইতে পারিবে। কিন্তু সংখ্যাক্সরা, সংখ্যায় তাহার! যতই কম হউক 


দিল্লী ডাইরি ২২৯. 


'না কেন, যেন উৎপীড়ন বোধ না করে। এই সকল প্রশ্নের সমাধান খুব ধীরে 
খ্বীরে ও বিশেষ বিবেচনার সঙ্গে করা! দরকার । 

& আগ্রহশীল বন্ধু আমাকে একথাও জানাইয়াছেন যে আমীর ছুই লিপির 
গ্রতি জিদের জন্য ছুই লিপিই শেষে পরিত্যক্ত হইবে এবং রোমান লিপির পথ 
প্রশস্ত হইবে । রোমান লিপির প্রতি বন্ধুটির পক্ষপাঁত আছে। আমার তাহা 
নাই। এ আশঙ্কাও আমি করি না ঘে, দুইটি লিপিকে হটাইয়া রোমান লিপি 
কখনও চালু হইবে । এই প্রশ্ন লইয়া! আমি তর্ক করিতে চাই না। এই সম্পর্কে 
আমি শুধু ইহাই বলিতে চাই যে, আপনাদের দেশপ্রেম 'যর্দি দুইটি লিপি 
শিখিতেই পিছাইয়া যাঁয় তবে তাহার দাম কি? দেশকে ভালবাসিলে ছুইটি 
লিপি শেখা তো আপনাদের আনন্দের বিষয় হওয়া উচিত। উদাহরণস্বরূপ 
বলি, সেখ আঁবছুল্লা সাহেব আজ বৈকালে আমাকে জানাইয়াঁছেন যে, কাশ্ীর 
জেলখানায় সহজেই তিনি উর্দু ও নাঁগরী লিপি শিখিয়া লইয়াছেন। সেখ 
সাহেব যাহা পাঁরিয়াছেন অন্যান্ত জাতীয়তাবাদীরা তাহা নিশ্চয় সহজেই 
পারিবেন। 

বিরল! ভবন, নর দিল্লী, ১৯-১০-৪৭ 


ইহ1 কি স্বরাজ ? 


“ভজনাবলী'র প্রায় সকল ভজনের এক একটা ইতিহাস আছে। আশ্রমবাসী 
পত্ডিত থারে সঙ্গীতজ্ঞ ও ভক্ত ছিলেন। তিনি ভজনগুলি সংগ্রহ করেন। 
কাকালাহেৰ তাহাকে সাহায্য করেন। আজিকাঁর এই বিশেষ তজনটি 
সবরমতি আশ্রমের ম্যানেজার ”মগনলাল গান্ধী প্রায়ই গাঁন করিতেন। তিনি 
দক্ষিণ আফ্রিকায় আমার সঙ্গে ছিলেন এবং জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ 
করিয়াছিলেন । তাহার গলার শ্বর ভাল ছিল, শরীরও শক্ত ছিল। ভারতে 
ফিরিবার পর তাহার সে শরীর খারাপ হইয়া যায়। তীহার ঘাঁড়ে যে কাজের 
বোবা! চাপিয়াছিল একজনের পক্ষে তাহা খুবই ভারি। সংগঠন ও হ্বরাজের 
ৰাণী লক্ষ লক্ষ লোকের কাছে বহিয়া লইঙ়্া যাওয়া সোজ| কাজ নয়। মগনলাল 
প্রায়ই এই তজনটি মর্মম্পর্শা আকুলতার সহিত গান করিতেন। ঈশ্বরকে 
মুখোমুখি দেখিতে না পাওয়ার যে বেদনা, কবি ভজনটিতে তাহাই প্রকাশ 
করিয়াছেন। প্রত্তীক্ষার রান্রিটিকে কবির এক যুগ বলিম্বা মনে হইতেছে । 
অগনলালের ঈশ্বর ছিলেন তীছার ধ্যানের শ্বরাজ অর্থাৎ ভগবানের রাজা- 


২৩, গান্ধী-রচনাসভার 


প্রতিষ্ঠা । মগনলালের ধ্যানের স্বরাজ এখনও বনু"দূুরে। কেবলমাত্র সংগঠনের ' 
দ্বারাই তাহার পত্তন হইতে পাঁরে। দেশের লৌকের কাছে"তখন সংগঠনের ফে 
কার্যক্রম স্থাপন করা হইয়াছিল, তাহা যদি তাহারা পালন করিত তবে আজ যে 
সকল দৃশ্য দেখিতেছি তাহা আর দেখিতে হইত না। বলা হয়, গত ১৫ই 
আগষ্ শ্বরাজের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। আমি কিন্ত ইহাকে শ্বরাজ বলিতে পারি 
না। ম্বরাঁজ হইলে. ভাই ভাইয়ের গল! কাটিতে পারিত না। ত্বাধীন ভারত 
সকলের সঙ্গে বন্ধুভাবে থাকিতে আগ্রহাদ্বিত। স্বাধীন ভারত চাহিয়াছে 
ছুনিয়ায় তাহার কেহ শক্র থাঁকিবে না । কিন্তু হায়। আজ তাহার সন্তানেরা, 
একদিকে হিন্দু শিখ আর অন্যদ্দিকে মুসলমান, পরুষ্পর পরস্পরের রক্তপানের 
জন্য লালায়িত হইয়াছে । 

আমি যে আজ এই সকল কথা বলিতেছি তাহার কারণ আপনাদের আজ 
আমি বুঝাইয়৷ দিতে চাই যে, ধ্যানের স্বরাজকে পাইতে হইলে মগনলাল 
গান্ধীর মত হ্বরাজের জন্ত সর্বদা আপনার্দের উন্মুখ হইয়া থাকিতে হুইবে। 
ভগবান অব্রপ, কিন্তু মীঙ্ষ তাহাকে নান! রূপে কল্পন1 করিয়াছে । রামরাজ্যের 
রূপে ঈশ্বরকে দেখিতে হইলে প্রথম প্রয়োজন নিজের অন্তরে দৃষ্টিপাত করা। 
নিজের দোঁষকে হাজার গুণ বড় করিয়া দেখিতে হইবে, প্রতিবেশীর দোষের 
দিকে চাহিবে না। সত্যকার উন্নতির ইহাই একমাত্র পথ। আজ আমাদের 
পতন হুইয়াছে। হিন্দু ও শিখকে মুসণম্ান শক্র মনে করিতেছে, মুসলমানকে ও 
হিন্দু ও শিখ'শক্র বলিয়া ভাঁবিতেছে। পরম্পরের ধর্মের প্রতি তাহাদের 
কাহারও শ্রদ্ধা নাই । মন্দির ধ্বংস করিয়! মসজিদে পরিণত করা হইতেছে, 
আবার মসজিদ ধ্বংস করিয়া মন্দিরে পরিণত করা] হুইতেছে। ব্যাপার 
শোচনীয় । ইহাতে উভয় ধর্মই বিনাশের দিকে না যাইয়। পারে না। 


একমাত্র পথ 


কেমন করিয়া! এই আগুন নিভান যায়? ইহার একমাত্র যে উপায় আছে 
তাহার কথা আমি বলিয়াছি। অন্যে কি করিতেছে বা না করিতেছে সে দিকে 
মন না দিয়া আপনাদ্দের আচরণ যাহাতে অনিন্দনীয় হয় তাহাই করুন। 
পাকিস্তানে হিন্দু ও শিখদের ছুর্গতি সম্বদ্ধে আমি অজ্ঞ নহি। কিন্তু তাহা 
জানিয়াও আমি সে দিকে দৃষ্টি রুদ্ধ করিয়! রাখিলাম। নহিলে আমি পাগল 
হইয়া যাইব, আমি আর ভারতের সেবা করিতে সমর্থ হইব না। ভারত 
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ইউনিয়নের মুসলমানদের আপনারা! নিজের ভাই বলিয়া মনে ককুন। দিল্লীতে না 
কি শাস্তি আছে। কিন্ক তাহাতে আমি বিন্দুমাত্র সাত্বনা পাইতেছি না। পুলিশ 
ও সেনাবাহিনী আছে বলিয়াই এই শাস্তি রহিয়াছে । হিন্দু ও মুনলমান 
পরম্পর পরম্পরুকে দেখিতে পাবে না । এখনও পরস্পরের হ্বদয় পরস্পবের প্রতি 
বিমুখ হইয়৷ আছে। আমি জানি না আজিকার এই সভায় কোন মৃসলমান হাজির 
আছেন কি না। যদি কেহ থাঁকেন তবে তিনি নিশ্চিম্তচিত্বে আছেন কি না 
তাহাও আমি জানি না। আগের দিন সেখ আবদছুল্লা সাহেব ও কয়েকজন 
মুসলমান বন্ধু প্রার্থনীসভায় উপস্থিত ছিলেন। কিদ্ওয়াই সাহেবের বিধবা 
ভ্রাতৃবধুও সভাঁয় উপস্থিত ছিলেন। কিদ্ওয়াই সাহেবের ভাই বিনা দোষে এবং 
উত্তেজনার কোন কাঁরণ না থাকা সত্বেও মুশৌরিতে নিহত হইয়াছেন । প্রার্থনা- 
সভায় তীহারা উপস্থিত ছিলেন বলিয়া আমি উদ্বেগ বোধ করিতেছিলাম। 
উদছ্দেগ আদৌ তাহাদের প্রাণের জন্য নয়। এটুকু বিশ্বাম আমার ছিল ঘে, 
আমার সামনে কেহ তীহাদের অনিষ্ট করিতে পারিবে না। কিন্ধ কেহ 
তাহাদের অসম্মান করিবে কি না দে বিষয়ে আমি এতটা নিশ্চিন্ত ছিলাম না। 
কোন রকমে তাহাদের অপম্মান হইলে লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাইত। 
মুসলমান ভাইদের ভন্য একপ ভয় কেন হইবে? আপনারা এখানে যেমন 
নিরাপদ, আপনাদের মধ্যে তীহাঁদেরও সেইরূপ নিরাপদ বোধ করা উচিত। 
নিজেদের দোষ বড় করিয়া ও প্রতিবেশীদের দো ছোট করিয়া দেখিবার 
কৌশল না শিখিলে এরূপ অবস্থার স্থত্টি হইতে পারে না। ভারতবর্ষ এশিয়া, 
আফ্রিকা ও এমন ফি সার! ছুনিক়ার আশাভরসাস্থল। সেইজন্ত সকলেই 
ভারতের দিকে চাহিয়া আছে। ভারতকে যর্দ এই আশা সফল করিতে 
হয়ঃ তবে এই ভ্রাতৃহত্যা! বন্ধ করিতে হইবে। এবং সকল ভারতবাসীকে 
ভাইবন্ধুব মত বাঁস করিতে হইবে । এরূপ সুখশাস্তি আনিতে হইলে সকলের 
আগে হাদয় নির্মল হওয়া দরকার । 


বিরলা ভবন? নয়া দিজী, ২*-১০-৪৭ 


ইহাই কি শেষ অপরাধ ? 


প্রীর্থশার পর গত কাল রাত্রে রাজকুমারী অম্বত কাঁউর আম্কাকে সংবাদ দেন 
ঘে, একজন মুসলমান হেল্থ, অফিসার নিজ কর্তব্য সম্পাদনকালে নিহত 
হইয়াছেন। তিনি ধর্মভীরু ভাল লোক ছিলেন। তাহার বিধবা স্ত্রী ও 


২৩২ গান্ধী-রচনাসভ্ার 


ছেলেমেয়ের আছে। তাহার স্ত্রী দুঃখে পাগলের মত হুইয়া বলিতেছিলেন 
'আমাদের অভিভাবক ও অন্নদ্বাতাই যখন নৃশংসভাবে নিহত হইলেন তখন 
তিনি যেভাবে নিহত হইয়াছেন আমাদেরও সেইভাবেই নিহত কর। হউক ।' 

কাল সন্ধ্যায় আমি আপনার্দিগকে -বলিয়াছিলাম যে, বাহির হইতে শাস্ত 
মনে হইলেও দ্রিজীর অবস্থা বেশ ভাল নয় । বাহতঃ দিল্লী স্থির মনে হইলেও 
যতদ্দিন এরূপ দুর্ঘটন1 ঘটিতে থাকিবে ততদিন আমাদের আনন্দ করিবার কিছু 
নাই। ভারতবর্ষের তদানীস্তন বড়লাট লর্ড আরউইন, অধুন1 লর্ড হালিফ্যাক্সঃ 
তাহার কার্ধকালে এইরূপ বাহা শান্তিকে একবার 'শ্মশানের শাস্তি বলিয়া 
অভিহিত করিয়াছিলেন। এই শাস্তি কি সেই শাস্তিরই অন্ুব্ূপ? 

রাজকুমারী একথাও আমাকে বলেন যে, কোরাণবিধি অন্থযায়ী 
অস্ত্োিক্রিয়। অনুষ্ঠানের জন্ত জন কয়েক মুনলমান বন্ধুকে একত্র করিতেও 
ৰেগ পাইতে হইয়াছিল । 

এই ঘটনার কথা শুনিয়া আমি নিতান্ত মর্মাহত হইয়াছি। অন্কৃতিসম্পন্ন 
ব্যক্ষিমাত্রই ইহাতে মর্মাহত হইবেন। দিলীর অবস্থা এই্রপই কি হইবে? 
সংখ্যাগুরুরা যত শক্তিমানই হউক, তাহাদের ভয়ে ভীত হওয়! সংখ্যালধিষ্ঠদের 
পক্ষে কাপুরুষতা ছাড়া আর কিছুই নহে। 

আশ] করি পুলিশ হত্যাকারীদের ধরিয়া! সমুচিত শাস্তিবিধাঁন করিবে । এই 
ব্যাপার তো শোচনীয়। কিন্ত ইহা যদি পুনরায় ঘটে, তবে আমার আর 
বিশেষ কিছু ৰলিবার নাই। কিন্তু আমার মনে হয়, ইহা! ঘটনার গতি নির্দেশ 
করিতেছে ।- ইহাতে যেন দিলীবাসীদের চৈতন্যের উদয় হয়।, 


একখান! খোল! চিঠি 


দুঃখের সহিত আর একটি বিভীষিকার -অবশ্ত উহ] যদি বিভীষিকা হয়-. 
কথা আপনার্দিগকে আমি বলিতেছি। সংশ্লিষ্ট লোকদের প্রতি' শীর্ষক একখান 
খোল। চিঠিতে জনৈক বৃটেনবাসী লিখিতেছেন ; 

“বিপদসঙ্কুল কোন এলাকার এক নির্জন স্থানে আমরা কিছু লোক বাস 
করিতেছি। আমরা খাটি বুটিশ। ব্যক্তিগত ক্ষতি স্বীকার করিয়া দীর্ঘকাল 
ধরিয়া! আমর] এদেশের লোকের সেবায় নিধুক্ত আছে। ".'দ্েখিতেছি সম্প্রতি 
গোঁপনে একট] কথা প্রচার কব হইয়াছে যে, আজও ভারতে যে নব ইংরেজ 
পড়িয় আছে তাহাদের হত্যা করা হইবে। বাষ্ট্রের অনুগত সকল লোকের 


দিজী ডাইরি হি 


খনপ্রাণ রক্ষা করা! হইবে বলিয়া! পণ্ডিত নেহরু ঘে আশ্বাস দিয়াছেন সংবাদপত্রে 
তাহা আমি পড়িয়াছি। কিন্তযে সব লোক কোন ক্ষুদ্র গ্রামে বাস করে 
তাছাদের বক্ষার কোন উপায় নাই বলিলেই হয়। আমাদের রক্ষার তে। কোন 
পথই নাই। হ্বভাৰতই তাহা৷ অসম্ভব ।' 

চিঠিতে এমন আরও সব কথা আছে যাহা উধৃত করা যাইত। যতটুকু 
উধৃত করিয়াছি তাহা! হইতেই আপনারা গুপ্ত বিপদের আভাস পাইতেছেন। 
হইতে পারে ইহা অহেতুক ভয় মাত্র, তাহার বেশি কিছু নয়। ইহাও হইতে 
পারে যে, গোপনে এরূপ কোন কথা প্রচার কর] হয় নাই। কিন্তু বিপদের 
সম্ভাবনাকে উপেক্ষা না করাই বুদ্ধিমানের কাজ । ভরমা করি, লেখক যে ভয়ের 
কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা সর্বৈব অমূলক । 

নির্জন স্থানে যাহারা আছে, কর্তৃপক্ষের রক্ষার আশ্বীস তাহাদের পক্ষে বৃথা 
হইবে লেখকের এই কথা! আমি ত্বীকার করি। সৈনিক ও পুলিশ বাহিনী 
যতই কর্মতৎপর হউক, এরূপ অবস্থায় লোকের ধনপ্রীণ রক্ষা করা! যাইতে পাবে 
না। আর সৈনিক ও পুলিশবাহিনী ঘে বর্তমানে কর্মতৎপর নহে একথা 
স্বীকার করিতেই হইবে। রক্ষার শক্তি প্রথমত অন্তর হইতে অর্থাৎ ভগবানে 
অচল বিশ্বাস হইতে আসা চাই। দ্বিতীয়ত ইছার জন্ত প্রতিবেশীর শুভবুদ্ধিও 
থাকা চাই। ভগবান রক্ষা করিবেন, প্রতিবেশীর হাতে ধনপ্রাণ বিপন্ন হইবে 
না, এই বিশ্বান যদি অন্তরে নাঁথাকে তবে প্রতিকূল .তাবতবর্ষ হইতে চঙ্গিয় 
যাওয়াই সৰচেয়ে ভাল ও নিরাপদ । তবে ব্যাপার এত দুর গড়ায় নাই। 
ভারতের বিশ্বস্ত সেবক হিসাবে ঘে সকল ইংরেজ এখানে থাঁকিতে চায় 
তাহাদের প্রতি আমাদের সবিশেষ মনোযোগী হইতে হুইবে। তাহাদের যেন 
আমরা কোনপ্রকারে অপমান ব। হতাদর না করি। ম্বাধীন ও আত্মসম্মান- 
শীল জাতি হিসাবে পরিগণিত হইতে চাহিলে, সংবাদপত্র জনপ্রতিষ্টানগুলিকে 
এই বিষয়ে তথা অন্য বহু বিষয়ে খুব সাবধানতার সহিত চলিতে হইবে। 
সংখ্যায় ও প্রতিষ্ঠায় অতি নগণ্য প্রতিবেশীর প্রতিও যদি সম্মানজনক 
ব্যৰহার লা করি, তাহা হইলে আত্মসম্মীনসম্পর্কে আমাদের এই দাবি ভূয়! 
গ্রাতিপন্ন হইৰে। 


২৩৪ গান্ধী-রচনাসম্তার 

ভবন, নয়া দিল্লী ২১-১০-৪৭- 
ৃ আর একটি অপরাধ 

আর একটি শোচনীয় ঘটনার কথ! আমার কানে আসিয়াছে । হত্যাটি 
সাম্প্রদায়িক কারণে নহে। নিহত ব্যক্তি ছিলেন এক হিন্দু রাজকর্মচারী । 
নির্দেশমত কাজ করিতে অসম্মত হওয়ণয় জনৈক সৈনিক তীহাকে গুলি করিয় 
মারিয়াছে। অতি সামান্য অজুহাতে বন্দুক ব্যবহারের এই প্রবৃত্তি ভয়ানক অশুভ 
লক্ষণ। পৃথিবীতে এমন সব বর্বর লোক আছে, যাহাদের কাছে মনুয্যজীবনের 
কোন মূল্যই নাই । পশুপক্ষী হত্যার মতই তাহার] মান্নষ মারিয়া থাঁকে। 
স্বাধীন ভারত কি' সেই পর্যায়ে পড়িবে ? জীবনদাঁনের শক্তি মানুষের নাই। 
স্তরাং জীবননাশের অধিকারও তাহার নাই। তথাপি মুসলমানের] হিন্দু 
ও শিখদের এবং হিন্দু ও শিখের1 মুসলমানদের হত্যা করিয়াছে। এই 
বৃশংসখেলার যখন শেষ হইবে, তখন এই রক্তলোলুপতার ফলে মুসলমান 
মুসলমানকেই এবং হিন্দু ও শিখ, হিন্দু ও শিখকেই হত্য। করিতে থাকিবে। 
আমি আশা করি আমাদের বর্বরতা ততদূর গৌঁছিবে না। কিন্ত সময় থাঁকিতে 
উততয় বা একযোগে অন্তায় আচরণ বন্ধ না করিলে আমাদের সেই 


দশাই হইবে। 
আইনে হস্তক্ষেপ কর! চলিবে না 


আর একটি কথা আপনাদের বলিতেছি। কোন কোন স্থানে দাঙ্গা 
হাঙ্গামায় লিখ বলিয়া সরকার কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে । পুরানো 
আমলে লোকে রাঁজপ্রতিনিধির কাছে জীবন ভিক্ষা করিত। আর বাজপ্রতিনিধি 
নির্দিষ্ট রিধি অনুসারে সেই বিধি যতই ত্রুটিপূর্ণ হউক--আবেদন গ্রাহ বা 
অগ্রাহথ কিতেন। এখন লোকে মন্ত্রীদের কাছে আবেদন করিয়া! থাকে । মন্ত্রীরা 
কি কেবল নিজেদের ইচ্ছামত কাজ কৰিতে পারে? আমি বলি সেই ক্ষমতা 
তাহাদের নাই। মন্ত্রীরা কখনই খেয়ালবশে কাজ করিতে পারে না। আইন 
নিজের 'পথ লইবে-মন্ত্রীরা মে পথ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য। সমুচিত 
সতর্কতা অবলম্বন করিয়া রাষ্ট্রকে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে জীবন ভিক্ষা দিতে হস়্। 
অভিযোগকারী যদি অভিযোগ প্রত্যাহার করিয়! আদালতে কয়েদীর মুক্তি 
চায় তবেই কেবল মামলা প্রত্যাহার করা যাইতে পারে। জঘন্ত অপরাধে 
যাহারা অপরাধী তাহাদের এত সহজে অব্যাহতি দেওয়া যায় না। এই সক 


'দিললী ডাইরি ২৩৫ 


স্থলে অভিযোগকারী অভিযুক্তের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য না দিলেই যথেষ্ট হইবে নাঁ। 
অভিযুক্তকে নিজ অপরাধ শ্বীকাঁর করিয়া করুণা ভিক্ষা করিতে হইবে। আর 
অভিযোগকারী যদি অন্তরের সহিত তাহাতে সাঁয় দেয়, তবেই কেবল মুক্রিদান 
করা সম্ভব হইতে পারে। আমি এই কথাই আপনাদের কাছে.স্পষ্ট করিয়! 
বলিতে চাই যে, নিকটতম আত্মীয়বন্থুর জন্যও আদালতের কাঁধবিধিতে 
হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার কোন মন্ত্রীর নাই। লৌকে যাহাতে অল্প খরচে ও 
ফ্রুত ন্যায়বিচার পায় এবং শাপনকার্ধে যাহাতে বিশ্ুদ্ধি রক্ষিত হয়, গণতন্ত্রের 
সেই ব্যবস্থা করা উচিত। আদালতের কাজ যদি মন্ত্রীরা করে বা আদীলতের 
রায় নিজ প্রভাব বলে রদবদল করিবার সাহস যদি তাহারা পায়, তবে বুঝিতে 
হইবে গণতগ্ত্র ও আইনের অবসান হইয়াছে। 


বিরল। ভৰন, নষা দিন: ২৯-১৯-৪৭ 
উদ! দৈনিক হইতে এক অনুচ্ছেদ 


বৈকালে এক বন্ধু একখানি উদ“ দৈনিক হইতে খানিকট পড়িয়া শ্ুনান। 
আমি কচিৎ কখনও উদ” সংবাদপত্র পড়িয়াছি। উর্দু আমি জানি, কিন্ত 
ঠিক শ্বচ্ছন্দে -পড়িতে পারি না। বন্ধুবা লময় সময় উর্ঘ সংবাদপত্র হইতে 
অংশবিশেষ আমাকে পড়িয়া শুনান। আজ বৈকালে উদ সংবাদপত্র হইতে যে 
অংশ আমাকে পড়িয়৷ শুনান হইয়াছে, তাহাতে উক্ত পত্রের সম্পাদক অন্যান্থ 
উত্তেজক মন্তব্যের মধ্যে এই কথাঁও বলিয়াছেন যে, ভারত যুক্তবাষ্্ হইতে 
হিন্দুরা মুসলমাঁনদ্িগকে তাঁড়াইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া! লাগিয়াছে। অতএব, 
হয় মুসলমানদের তথ! হইতে সরিয়া পড়িতে হইবে, নয়ত জীবন দিতে হুইবে। 
আমি আশা করি ইহাতে শুধু এ সম্পাদকের মতই প্রতিফলিত হইয়াছে। 
জনসাধারণের বেশ একটা অংশ যর্দি এই মনোভাব শোষণ করে তবে মহ! 
লজ্জার কথা। এমন কি ভারতবর্ষের অস্তিত্ব সম্পর্কে তাহা দুশ্চিন্তার কারণ' 
হইবে। গতকল্য আপনাদিগকে আমি এইরূপ মারাত্বক নীতির পরিণতির 
কথ বলিয়াছি। ইহার ফলে হিন্দু ও শিখেরা শেষ পর্যন্ত হিন্দুও শিখদদেরও, 
হত্যা করিতে থাকিবে। এক বন্ধুর কাছে শুনিলাম, এরপ কাণ্ড শু হইয়াছে। 
সংবাদপত্র আজকাল লোকের কাছে গীতা, বাইবেল ও কোরাণের স্থান 
অধিকার করিয়াছে । নংবাদপন্দে যাহা প্রকাশিত হয়, লোকে তাহা বোবাক্য 
বলিয় গ্রহণ করে। এইজন্য, সংবাদপত্রের সম্পাদক ও সংবাদদাতাদের দায়িত্ব 


২৩৬... গাম্ধী-রচনাসভার 
খুব বাড়িয়া গিয়াছে । আজ বিকালে যে ধরণের কথা আমাকে পড়িয়া শুনান 


হুইয়াছে তাহা কখনই প্রকাশিত হইতে দেওয়া উচিত নয়। এক্ধপ সংবাদপত্র 
বন্ধ করিয়। দেওয়। উচিত। | 


দেশীয় রাজন্যবর্গ কোন্‌ পথে ? 


দেশীয় রাজ্যসমূছে যে বিশৃঙ্খলা চলিতেছে সে কথ! অপর এক বন্ধু আমাকে 
ৰলিয়াছেন। এ সকল রাঁজোর উপর ইংরেজ কতকটা কর্তৃত্ব করিত। 
সার্বভৌমত্বের অবদানের সঙ্গে সঙ্ষে সেই কর্তৃত্বের অবসান ঘটিয়াছে। এখন 
সেই কর্তৃত্ব সর্দারের হাতে আসিয়াছে, কিন্তু বুটিশ সঙ্গীনের শক্তি তো সর্দারের 
সহায় নয়। সত্য বটে অধিকাংশ দেশীয় রাজা ভারত যুক্তরাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব 
মানিয়া লইয়াছেন, কিন্ত তাহার] যে কেন্দ্রীয় সরকারের বাধা সেকথা মনে 
করেন না। তাহাদের অনেকে মনে করিতেছেন, বৃটিশ সার্বভৌমত্বের অবসান 
হওয়ায় প্রজাদের সহিত খুশিমত ব্যবহার করিবার অধিকতর স্ৃবিধা তাহাদের 
হুইয়াছে। আমি নিজে একটি দেশীয় রাজ্যের লোক । দেশীয় রাঁজন্ডবর্গের 
আমি ধিত্র। বস্ধৃতাবে আমি তাহাদিগকে সাবধান করিয়! দিতেছি-__তাহাদের 
ৰাচিৰার একমাত্র উপায় হুইল প্রজাদের স্তাসরক্ষক হইয়া থাকা । হ্বেচ্ছাচারী 
শাসক হুইলে তাহারা বাচিবেন না। আর প্রজাদের সমূলে উচ্ছেদ করাও 
তাহাদের সাধ্য নয়। ভারতবর্ষের ভাগ্ো যাহাই থাক্‌, দেশীয় রাজন্যবর্গের 
কেহ যদ্দি স্বেচ্ছাচারী শাসক হইব থাকিবার স্বপ্র দেখেন তবে তাহারা বড় 
ভুল করিবেন। প্রজার শুভেচ্ছা পাইলেই তীহারা বাঁচিতে পারেন। ভারতের 
অসংখ্য লৌক প্রৰ্ল বুটিশ শক্তির বিরুদ্ধে লড়িয়াছে এবং স্বাধীনতা দ্দর্জন 
করিয়াছে। কিন্ত আজ যেন তাহাদের মতিভ্রম ঘটিয়াছে। বাঁজন্যবর্গেরও 
যেন এই মতিভ্রম না! ঘটে। স্বেচ্ছাচারিতা, লাম্পট্য ও পানাসক্তি তাহাদের 
নিশ্চিত সর্বনাশের পথে লইয়া যাঁইবে। 


দ্রশহেরা। ও বকর ঈদ্‌ 


সকলেই উদ্ধিগ্র। ভারত যুক্তরাষ্ট্রে যদি গোলযোগ উপস্থিত হয়, তবে 
হিন্দুের ছ্বারাই তাহা সুরু হইবে। দশহেরা উৎসবের আদি কথা আমি 
আপনারিগকে মনে করিতে বলি। রাম রাবণকে হারাইয়! দিয়া বিজর়লাভ 
করিয়াছিলেন দেই কথাই -এই উৎমবে আমরা ম্মরণ কর্ি। সর্বব্যাপিনী 


হকি 


' দিল্পী ভাইবি ২৩৭ 


শক্তির আরাধনাই হইল দুর্গাপূজা । এ দশদিনের অস্তে রামের সহিত ভরতের, 
মিলন হুইয়াছিল। শিথিলতা! নহে, আত্মসংঘমই হইল এই উৎসবের তাৎপর্য । 
উৎসবের নয়দিন উপরাস ও প্রার্থনায় কাটাইতে হয়। আমার মা এই নয় 
দিন উপবাসে থাকিতেন। তাহার সন্তান আমরা_-আমাদেরও যথাঁপাধ্য 
সংযম অভ্যাস করিতে শিখান হইত। এই পবিত্র পর্বের দিনে কি আমরা 
ভ্রাতৃবধ ও ভ্রাত-নিপীড়ন করিব? যুক্তরাষ্ট্রের মুসলমানেরা জানে না, কাঁল 
তাহাদের ভাগ্যে কি ঘটিবে। জাতীয়তাবাদী মুমলমানদেরও এ অবস্থা। 
জবরদস্তি ধর্মীস্তরের মূল্য দিয়া কি তাহাদের যুক্তরাষ্ট্রে বীচিতে হইবে? ইহা 
অপেক্ষ1! নিহত হওয়া বরং ভাল। হিন্দু ও শিখদের জবরদন্তি মুসলমান করার 
আমি নিন্দা করিয়াছি । ভঙ়ে ধর্মাস্তর শ্বীকার করা অপেক্ষা তাহাদের মিয়া 
যাওয়া শ্রেয়। মুসলমানদের সন্বদ্ষেওআমি সেই কথাই বলি। বন্ত্র-পরিবর্তনের 
মতই যাহারা ধর্ম পরিবর্তন করিতে পারে, তেমন লোকে কাজ নাই। কোন 
ধর্মই এইরূপ লোকের দ্বার! লাভবান হয় না । এই তিন উপায়ের কোনটি 
দ্বারাই হিন্দুধর্ম রক্ষা করা যাইবে না। পরস্পর ভ্রাতৃভাবে থাকাই হইল 
যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীদের পক্ষে একমাত্র সম্মানজনক পদ্থা। এই সব পর্বের 
দিনে আপনারা সকল শক্রতা, সকল বিছ্বেষ ভুলিয়া যান। তবেই নবোদ্দীপ্ত 
আত্মবিশ্বাস লইয়। আমি পাকিস্তানে যাইতে পারিব। প্রত্যেক হিন্দু ও শিখ 
তথা প্রত্যেক মুসলমান যতদিন না! নিরাপদে ম্ব ত্ব গৃহে ফিরিয়া আসে 
ততদিন আমার যনে স্বস্তি নাই। 


বিরলা ভবন, নয়। দিল্লী, ২৩-১০-৪৭ 


আরও একটি পাপকার্ষ 


আর একটি নরহত্যার কথা শুনিয়া আমি ছুঃখিত হুইয়াছি। গোলমাল 
কাটিয়া গিয়াছে মনে করিয়া এক গরীব মুদলমান তাহার চশমার দোকান 
খুলিতে গিয়া নিহত হইয়াছে । এরূপ ব্যাপার কেন ঘটিবে ? পুলিশ ও সৈনিক 
কোথায় ছিল? দোকানটি তো! নির্জন স্বানে ছিল না। প্রতিবেশীদের কেছ 
এ কার্ষে বাধ। দেয় নাই কেন? একথা আমি বুঝিতে পারি যে, পাকিস্তানে 
হিন্দু ও শিখের! ষে নিপীড়ন ভোগ করিতেছে তাহার জালায় এখানকার 
হিন্দু ও শিখেরা জলিতেছে। কিন্তু প্রতিহিংস। ও প্রতিশোধ গইবার ইচ্ছা 
সংঘত করিতে হইবে। ভারত যুক্তত্াষ্ট্রের নির্দোষ মুসলমানদের উপর শোধ 


২৩৮ গান্ধী-বরচনাসস্তার 


তুলিয়া! তাহার যেন নিজেদেরই হীন না করে। ' দিল্লী যেমন হিন্দু ও শিখদের, 
তেমনই মুসলমানদেরও বটে । 


ওয়ার্ধায় কুষ্ঠ-সম্মেলন 


আজ সন্ধ্যায় কিন্ত আমি ভারতবর্ষের কুষ্ঠ-সঙন্যার কথাই বলিৰ ভাবিয়াছি। 
ভারতবর্ষে বহু লক্ষ কুষ্ঠরোগী আছে। লোকে কুষ্টব্যাধি ও কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত 
লোকদের ঘ্বণা করে। দেহের কুষ্ঠরোগে যাহার ভুগিতেছে, তাহাদের 
অপেক্ষা মনে যে সব লোক কুচিস্তা পোষণ করে তাহারা হীনতর কুষ্ঠী। অন্ত 
সব রোগে যখন কলঙ্ক নাই, তখন কুষ্ঠ রোগেই বা কলঙ্ক কেন? 

অতীতে কেবলমাত্র খৃষ্টান পাত্রীরাই কুষ্ঠরোগীদ্দের লেবা করিয়াছেন। 
সেবার গৌরব কমবেশি একমাত্র তাহাদেরই ছিল। পরে অল্প হইলেও 
জনকয়েক পরহিতৈধী ভারতবাসী এই সেবাকার্ষে ব্রতী হইয়াছেন। কলিকাতায় 
এরূপ একটি সংস্থা আমি দেখিয়াছি। এরূপ আর একজন পরহিতৈষী ব্যক্তির 
কথা আমি জানি। তাহার নাম মনোহর দিওয়ান। তিনি শ্রাবিনোবার 
ছাত্র ছিলেন। তাহারই প্রেরণীয় মনোহর দ্িওয়ান এই সেবাকার্ধে ব্রতী 
হন। আমি বলি তিনিই যথার্থ মহাত্সা। তিনি ডাক্তার নহেন। কিন্ত 
তিনি এ বিষয়ে পড়াশুনা করিয়াছেন। তাহার একাস্তিক চেষ্টায় ওয়ার্ধার 
সন্নিকটে একটি কুষ্ঠনিবাস সংস্থাপিত হইয়াছে । আর মহারোগী-সেবা-মগুল 
নামে একটি সংস্থা আছে। এ সংস্থা মধ্যপ্রদেশে কুষ্ঠরোগীদের সেবা ও সহায়তার 
বিধিব্যবস্থ। করিয়া থাকে । মহারোগী-মেবামগুলের উদ্যোগে এই মাসের 
৩৯শে ওয়ার্ধায় কুষ্ঠ-সেবকদের এক সম্মেলন আহ্‌ত হুইয়াছে। স্বর্গ শ্রীনিৰাস 
শান্্রীর ভক্ত শিষ্য শ্রীজগদীশনের মনে এইরূপ সম্মেলনের কথা প্রথম উদদিত 
হয়। শ্রীজগদীশন নিজে এই রোগে ভুগিয়াছেন। তিনি তাহার এই প্রন্তাৰ 
কম্তুরবা স্তাসের চিকিৎসা-উপদেষ্টা-সভার ( মেডিকেল এডভাইসরি বোর্ডের). 
নিকট উপস্থাপিত করেন। তাহার ফলেই এই সম্মেলনের আয়োছন কর 
হইয়াছে। এই সম্মেলন উপলক্ষে ডাক্তার স্থশীল! নায়ার ওয়ার্ধা যাইবেন। 
রাজকুমারী অমৃত কাউর ও ডাক্তার জীবরাঁজ মেহতারও যাইবার কথা ছিল, 
কিন্ত দেশের জরুরী কাজে আটক পড়িয়! তাহারা যাইতে .পাশ্সিতেছেন না। 
দেশের নানা জরুরী সমন্যাত্ ইহাঁও একটি। তাই এই সম্মেলনের কথা 
আপনাদের বলিতেছি। আজ জাতি-গঠনের কাজে আমাদের শক্তি একা গ্রভাবে 


দ্দিল্লী ভাইরি ২৩৪ 


নিয়োগ করিব, না ভ্রাতৃহত্যায় সেই শক্তির অপচয় করিতে থাকিব? 
সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষই হইল জঘন্তম কুষ্ঠ । এই কুষ্টের প্রতি লোকে ত্বণা ও 
বিভীষিকায় মুখ ফিরাইয়! লউক। তবেই এই মারাত্মক ব্যাধির হাত হইতে 


তাহার। অব্যাহতি পাইবে। 
বিরল! ভবন? নয়া দিল্লী, ২৪-১*-৪৭ 


একমাত্র আগ্রহ 


আগামী ২৪শে তারিখে দ্িজীতে এশিয়া শ্রমিক-সম্মেলনের অধিবেশন 
'আরভ্ত হইবে। কয়েক দিন আগে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে, আমি 
এ সম্মেলনের উদ্বোধন করিব। জানি না এই সংবাদ সাংবাদিকদের কে দিল। 
আমি ইহার কিছুই জানি না। ইহার প্রতিবাদ করিবার জন্য একজন 
মাংবাদিককে আমি বলিক্লাছিলাম। কিন্তু তাহা কর! হয় নাই। এই 
কথাটি আমি বলিতে চাই যে, বর্তমানে আমার সকল শক্তি একটিমাত্র জক্রী 
সমন্তার সমাধানে নিয়োজিত। অন্য কোন বিষয়ে আমি মন দিতে পারি না। 
হিন্দু, মৃদলমান, পার্শাঁ, খৃষ্টান ও অপর সকলেই ভারতমাতার একই সন্তান। 
নকলেই নাগরিকতার তুল্য অধিকারে অধিকারী । প্রথম যৌবন হইতে এই 
আদর্শ ধরিয়াই আমি চলিতেছি। স্বাধীনতালাভের সঙ্গে সঙ্গে সেই আদর্শ 
যেন অদৃশ্য হইতে বসিয়াছে। আপনারা এইমাত্র যে জন শুনিলেন তাহাতে 
বল! হইয়াছে-_-গুণগান করুক বা দোষারোপ, তাহাতে কিছু আসিয়া যার 
না, কারণ সব কিছুই তে] ভগবানে অর্পণ করিতে হয়।, আমি এই ভাবেই 
চলিতে চেষ্টা করিতেছি । লোকের ভাল লাগুক বা না লাগুক, সত্য বলিয়া 
যাহা বুঝিব তাহা অন্ুক্ষণ বলিতে থাকিবই। 


কুষ্ঠ সমস্যা 

গতকল্য আমি এই সম্বন্ধে বলিয়াছি। শ্রীজগর্দীশন কুষ্ঠরোগীদের সেবার্থে 
অনেক কিছু করিতেছেন। তিনি নিজে এই রোগে ভুগিয়াছেন। এক্ষণে 
রোগমুক্ত হইয়া স্স্থ হইতেছেন। সাধারণতঃ তিনি মাপ্রাজে থাকেন । কুষ্ট- 
সম্মেলনের বাবস্থা করিবার জন্য ছুই সপ্তাহ পূর্বে তিনি ওয়ার্ধায় আসিয়াছেন। 
তিনি আমাকে কিছু প্রব্ধ ও চিঠিপত্র পাঠাইয়াছেন | মাত্র“আঙ্গ সকালে 
আমি তাহা পড়িয়াছি। কুঠে বা কুী কথাটি অবজ্ঞা ও ঘ্বণা-স্থচক । তাই এ 
কথাটির ব্যবহার উঠাইয়! দিবার প্রস্তাব তিনি.করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, 


২৪০ গান্ধী-রচনাসম্তার 


কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত লোকদের কুঠে বা কী না বলিয়া কুষ্ঠরোগী বলা! হউক । 
খোসপাঁচড়া, কলেরা, প্লেগ, এমন কি সাধারণ সর্দি ইত্যাদি আরও অনেক 
সংক্রামক রোগ আছে। কুষ্ঠ সম্ভবতঃ এই সব রোগ অপেক্ষা! অনেক কম, 
ছোঁয়াচে । অন্য সব ছোঁয়াচে রোগে যদি কলঙ্ক না থাকে তবে কুষ্ঠ রোগে 
কলঙ্ক কেন? আমি তো আপনাদের বলিয়াছি যে, আ'ল কৃষ্ঠ রহিয়াছে পাপ' 
মনে। মানুষকে হেয় জ্ঞান করা, কোন শ্রেণী ব1 সম্প্রদীঘ্কে নিন্দা করা তো 
ব্যাধিগ্রন্ত মনের কাজ। দৈহিক কুষ্ঠ অপেক্ষা ইহা অনেক খারাপ । বন্তত 
সমাজে ইহারাই প্রকৃত কু্ঠী। নাম বা সংজ্ঞার উপর আমি বিশেষ যূল্য 
আরোপ করি না। গোলাপ ফুলকে গোঁলাঁপ না বলিয়া অন্য কিছু বলিলে 
তাহার স্থৃগন্ধ চলিয় যায় ন|। 
কাল বলিয়াছিলাম, দিলীতে জরুরী কাজের জন্ত রাজকুমারী অন্ত কাউর 
ও ডাক্তার জীবরাজ মেহতা সম্মেলনে উপস্থিত হুইতে পারিবেন না। কিন্ত 
জানিয়! সখী হইলাম যে, ডাক্তার জীবরাজ সম্মেলনে উপস্থিত হইডে 
পারিবেন । 
জেল! জেল, ফিরোজ শা কোটলা, নয় দিলী ২৫-১*-৪৭ 


দিল্লী জেলের বন্দীরা 


কয়েদীদের মধ্য প্রার্থনার অনুষ্ঠান করিতে অন্রুদ্ধ হওয়ায় আমি খুব খুশী 

হইয়াছি। আমি নিজে তো একজন ঝুনো৷ কয়েদী ছিলাম । দক্ষিণ আফ্রিকায় 
ও ভারতবর্ষে আমি বহুবার জেল খাটিয়াছি। দক্ষিণ আফ্তিকায় প্রবাসী 
ভারতীয়ের1 ছিল। তাহাদের তখন 'কুলি' বলা হইত। আর ছিল কাফি এবং 
ইউরোপীয় । জেলে ইহাদের পৃথক গৃথক বাখা হইত। জেলে যখন সত্যাগ্রহী 
কর়েদীর দল আসিয়া পড়িতে লাগিল তখন ভারতবামী ও কাক্রিদের একই 
জায়গায় রাখা হইল। জেলের নিয়মকানুন খুব কড়া ছিল। রাজনৈতিক গু. 
অপর বন্দীদের মধো কোন পার্থক্য ছিল না । সকলকেই অপরাধী.গণ্য করা 
হইত। এক হিসাবে ভাহাই ঠিক ছিল। কারণ আইন যাহার! ভঙ্গ করে, 
আইনের দিক হইতে তাহার1 সকলেই অপরাধ করে। 


কয়েদীর শ্রেণীবিভাগ অবাঞ্থনীয় 


ভারতবর্ষে ম্বাধীনতা-সংগ্রাথ মহাশক্িশালী হইয়াছিল। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির! 
এ সংগ্রামে যোগ দিয়াছিলেন। ফলে রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক করয়েদীদেন্ব 


' দ্বিশ্রী ভাইরি ২৪১ 
অধ্যে যে শুধু পার্থকা হইয়াছিল তাহা নহে, রাজনৈতিক বন্দীদবেরও ক, খ, গ 
এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছিল। এইরূপ বিভাগে আঙার আস্থা 
নাই। আমার বিশ্বাস ছোট ঝড় সকলেই অন্যায় করিয়া থাকে । তাহাদের 
কেহ বা ধরা পড়ে ও জেল খাটে, কেহ বা জেল এড়াইয়া যায়। ভারতবর্ষের 
কোন জেলখানার প্রধান জেলর আমাকে বলিয়াছিলেন যে, তাহার অধীনে 
যে সব কয়েদী ছিল তিনি নিজেকে তাহাদের অপেক্ষা বড় অপরাধী বলিয়। 
মনে করিতেন । আর, সব চেয়ে বড় যে-ছেলর উপরে আছেন, তাহাকে 
ঠকাইবার সাধ্য অবশ্ কাহারও নাই। 
কয়েদীদের কর্তব্য 
ভূতপূর্ব কয়েদী হিসাবে আমি আমার পহ-কয়েদীদের আদর্শ কয়েদীর মত 
আচরণ করিতে পরামর্শ দিতেছি । জেলের নিয়ম ভক্ষ হয় এমন কোন কাজ 
আপনারা করিবেন না। আপনাদের যে কাজ করিতে দেওয়৷ হইবে তাহা 
মনপ্রাণ ঢালিয়া দিয় করিবেন । উদাহরণম্বরূপ বলি, কয়েদীরা নিজেদের বানা 
নিজেরাই করিয়া থাকেন। চাউল, ডাল অথব। অন্য যে খাস্তশশ্তই ঙীহাদের 
দেওয়া হউক, তাহা এমন ভাৰে ঝাড়িয় বাছিয়া লইবেন যে, তাহাতে যেন 
কাঁকর ব! পোকামাকড় না থাকে । কয়েদীদের যে সব অভিযোগ থাকে 
তাহা আপনার শোভনতাবে কর্তুপক্ষের গোচর করিবেন। আপন ক্ষুদ্র 
গোচীর মধ্যে আপনারা এরূপ ভাবে চলিবেন যে, জেলে প্রবেশের সময়ে 
আপনারা যেরূপ ছিলেন, জেল হইতে বাহির হইবার লময় তাহা অপেক্ষা ভাল 
হইয়া ঘাইবেন। 
শুনিলাম আপনাদের মধ্যে হিন্দু, শিখ ও মুসলমান আছে । সাশ্প্রন্নায়িকতার 
বিষ যেন আপনাদের মধ্যে প্রবেশ না করে। ভাইবন্ধুব মত যেন আপনারা 
সকলে একত্রে থাকেন। তাহা হইলে 'বাহিরে যখন যাইবেন তখন আপনারা 
বাহিরের উন্মত্ততা শান্ত করিতে পারিবেন । মুদলমান কয়েদীদের আমি ঈদ্‌ 
মোবারক জ্ঞাপন করিতেছি । আশা কবি অমুসলমান, কয়েদীরাও মুললমান 
কয়েদীদের গ্রতি আমার মত ঈদ্‌ যৌবারক জানাইবেন। 
! বিরল! ভবন, নয়া, দিলী, ২২-১০.৪৭' 
দশহেরার শিক্ষা 
শ্রোতৃবর্গের মধ্যে কোন ব্যক্তি আমাকে পত্ধে দিজ্ঞাসা করিয়াছেন ষে, 


আমার অন্নচবরের! দশহেরার দিনে বখসরের পর বৎসর ধরিয়া রাম রাবণের 
১৬--৬ 
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কুশপুত্বলিক দাহ করিতেছেন--এই পর্বের অনুষ্ঠান করিয়া আমিতেছেন। 
ইহাতে তো প্রতিহিংসারই প্রোৎসাহন রহিয়াছে । এমতাবস্থায় প্রতিশোধ ও 
প্রতিছিংসাকে অন্তায় বলার কোন অর্থ হয় কি? তাহার এই প্রশ্বে ছইটি ভুল 
আছে। আমি তো জানি না, আমি ছাড়া আমার আর অন্ুচর কে আছে। আর 
অনুষ্ঠানের ব্যাখ্যাও সম্পূর্ণ ভুল হইয়াছে। ইহাতে প্রতিহিংসার উৎসাহ তো! 
নাই-ই, পক্ষাস্তরে এক মাত্র ভগবানই-হিন্দু ধর্মে ধাহাকে রাম বল হইয়াছে__ 
যে প্রতিহিংসা লইতে পারেন, এই চিত্রে তাহ। আকিয়! লোককে প্রতিহিংসা 
হইতে নিরম্ত করার প্রয়াস রহিয়াছে। একমাত্র ভগবানই লোকের মন নিভুলি 
করিয়! বুঝিতে পারেন । অতএব রাঁৰণ যে কে তাহা তিনিই জানেন । প্রত্যেক 
লোকই যর্দি জোর করিয়া বলে আমিই রাম, তবে রাবণ তো কেহ থাকে না। 
অথচ মানুষ তে! দৌফক্রটিতে পূর্ণ, স্থৃতরাং তাহারই মত অসম্পূর্ণ অপর মানুষের 
বিচার করা তাহার সাজে না। হিন্দু মুনলমানকে, আর মুমলমান হিন্দুকে 
মারিবে, ইহা অম্বাহষের কাজ। ইহা অধর্ম। এই পথে হিন্দুধর্ম ও ইসলাম 
ধ্বংস হইবে। অতএব সনাতনী হিন্দু হিপাবে আমি শুধু হিন্দুদের নহে, পরস্ত 
মুসলমান ও অপর ধর্মাবলম্বীদের পক্ষেও কথা বলিতে পাইয়া আনন্দবোধ 
করিতেছি। 


কাশ্মীরের ঘটনাবলী 


কাশ্মীরের ঘটনা আমি জানি কি না এই প্রশ্ন আপনারা করিতে পাবেন। 
সংবাদপত্রে যাহা বাহির হইয়াছে তাহ! তো! আমি অবশ্তই জানি। সংবাদপত্রের 
খবর যদি সত্য হয় তবে কাশ্মীরে যাহ! ঘটিয়াছে তাহা নিশ্চয়ই খারাপ। 
পাকিস্তান সরকার কাশ্মীরকে জোর করিয়া পাকিস্তানভুক্ত করিতে চাহে এই 
অভিযোগ করা হইত্েছে। কাশ্মীর তথা হায়দরাবাদ, এমন কি ক্ষুদ্র জুনাগড় বা 
অন্য কোন দেশীয় রাজ্যকে কেহ জোর করিয়া ভারত যুক্তরাষ্ট্র বা পাপ্কস্তানের 
সহিত যুক্ত করিতে পারে না। তবে এই সমশ্যার সমাধান কি? আমি সৰিনয়ে 
বীঁজা মহারাঁজাদের বলি যে, তাহার। নিজ নিজ রাজ্যের প্রকৃত শাক নহেন। 
বর্তমান রাঁজন্তবর্গ তো বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্ষ্টি। সেই বুটিশ রাজশক্তি ভারত 
ছাড়িয়া! চলিয়া! গিয়াছে । জনগণই এখন দেশীয় বাজ্যগুলির প্ররুত শাসক। 
এখন তাহাদের ইচ্ছা প্রাধাগ্তক লাভ করিবে। রাজ! মহারাজার কেবল 
তাহাদের অছি হইয়া থাকিবেন। কাশ্মীরের লোকেরাই স্থির করিবে 


দিল্লী ডাইরি ২৪৩ 


তাহারা কোন ডমিনিয়নে যোগ দিতে চাহে-__তাহাতে ভিতর বা বাহিরের 
কোন জবরদস্তি থাকিবে না। সকল রাজ্যের লোকের সন্বন্ধেই এই 
নিয়ম খাটিবে। 


কলিকাতায় শান্তিবজায় আছে 


কলিকাতা হইতে ভারযোগে খবর পাইয়াছি যে, তথায় দশহের! ও ঈদ্‌ 
খুব শাস্তিতে সম্পন্ন হইয়াছে। আমার কলিকাতায় অবস্থানকালে একটি 
শাস্তিসেনাদল গঠিত হইয়াছিল । তারের খবরে বল! হইয়াছে যে, শান্তি রক্ষার 
জন্ত শাস্তিসেনার! কঠোর পরিশ্রম করিতেছে । তাহাদের কিছু সংখ্যক সভ্য 
পূর্ববঙ্গেও গিয়াছে । সেখানেও দশ হেরা ও ঈদ নিরিষ্বে নিষ্পন্ন হইয়াছে বলিয়া 
মনে হয়। দিলী ও অন্য স্থানের লোকেরা কলিকাতার খঅস্থসরণ করিবে না! 
কেন? আজ কয়েকজন মুসলমান আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। 
আমি সকলেরই বন্ধু। তাই সকল সম্প্রদায়ের লোকই আমার কাছে আসে। 
এই সব মুসলমান বন্ধুদের আমি ঈদ্‌ মোবারক জ্ঞাপন করি। কিন্তু অবিশ্বাসের 
'আবহাওয়ায় আমার মন ভারাক্রান্ত । 
বাহবা! রতলাম 
রত্লাম হুরিজন-সেবক-সংঘের সম্পাদকেত্র নিকট হইতে একটি তার 
পাইয়াছি। মহারাজ! ঘোষণ! করিয়াছেন, বরতলাম রাজ্যে লোকায়ত শাসনের 
গ্রাবর্তন কর! হইবে, অতঃপর মহারাজ! প্রজাগণের অছি হইলেন, রাজ্যের সকল 
মন্দির হরিজনদের জন্য উন্মুক্ত করা হইল। হরিজন ও বর্ণ হিন্দুরা রাজার 
সহিত রাজ-মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছে । হিন্দুধ্মকে যদ্দি বাচিয়া থাকিতে হয় 
তবে হিন্দু মান্রেরই মন হইতে অস্পৃশ্তার শেষ চিহুটুকু পর্যস্ত মুছিয়া ফেলিতে 
হুইবে। অস্পৃশ্ঠতা-ব্যাধির সহিত সাম্প্রদায়িক অশাস্তির ঘনিষ্ট সম্পর্ক বর্তমান। 
ভগবানের কাছে সব মানুষই সম্ান। ভিক্রধর্মীবলম্বী বলিয়া কোন লোককে 
স্বণা করিলে ভগবান ও মান্্ষের কাছে অপরাধী হুইতে হয়। ইহাঁও এক 
প্রকারের অস্পৃশ্ততা। 
বিরলা ভবন, নয়, দিল্লী, ২৭-১-৪৭ 


চলিয়৷ যাইতে বাধ্য হইতেছে 
আমার কাছে বার বার এই অভিযোগ আসিতেছে যে, পূর্ব গুক্তষের.ভিটা 
 স্ছাড়িয। হৃদলমানদের ভারত যুক্তরাষ্ট্র হুইডে পাকিস্তানে চলিয়া যাইতে বাধ্য 
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করা হইতেছে । যেমন বলা হইতেছে যে, তাহাদিগকে নানাভাবে বাড়িঘর 
ছাড়িয়া আশ্রয়কেন্দ্রে গিয়া থাঁকিতে বাধ্য কর! হুইতেছে-__সেখানে তাহারা 
রেলগাঁড়ীতে এমন কি পদব্রজে পাকিস্তান যাইবার অপেক্ষায় থাকিবে । আমি 
নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, মন্ত্রীদের অভিপ্রায় ইহা নহে। অভিযোগকারীদের 
একথা বলিনসে তাহারা অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলে যে, হয় আমি ঠিক থবর, 
জানি না, নয় তো বাজকর্মচারীর1 গঙরণমেণ্টের নীতি অনুসারে কাজ করে ন1। 
আম জানি, আমি ঠিক খবরই পাইয়াছি। বাঁজকর্মচারীরা কি তবে সরকাৰী 
নীতির বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে? আশা করি মে কথা ঠিক নহে। তথাপি 
সকলের মুখে একই অভিযোগ শুনিতেছি। রাজকর্মচারীদের বিরদ্ধে এই সব 
অভিযোগের সমর্থনে নানা কারণ দেখান হয়। সব চেয়ে যুক্তিযুক্ত কারণ বলিয়া 
যাহা প্রতিভাত হয় তাহা এই ফে দৈনিক ও পুলিশবাহিনী প্রধানতঃ 
সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বিভক্ত কর] হইয়াছে । এই বিদ্বেষের আবহাওয়ায় 
অভিভূত তইয়1 তাহারা নিজ কর্তব্য বিস্বৃত হইয় যায়। আমার মত আমি তো৷ 
ব্যক্ত কন্দিয়াছি--আইন শৃঙ্খল! রক্ষার দায়িত্ব যাহাদের উপর ন্যস্ত তাহারাই 
ষদি সাম্প্রদায়িকতা দোষে ছুষ্ট হয়, তাহা হইলে স্থব্যবস্থিত গভর্ণমেণ্টের অবসান 
হইয়! অব্যবস্থা দেখা! দিবে এবং অব্যবস্থা যদি বেশি দিন চলিতে থাকে তবে 
সমাজ ভাঙ্ষিয়া যাইবে । উপরের কর্মচারীদিগকে সাম্প্রদায়িকতার উধেব” 
উঠিতে হইবে। তাহা হইলে তাহাদের বলিষ্ঠ মনোভাবের দ্বারা নিম্নতন 
কর্মচারীরা প্রভাবিত হইবে। 


নৈতিক বনাম দৈহিক বল 


লোকে বেশ একটু জোর দিয়৷ এই মন্তব্য করে যে, ভারতীয় কর্মচারীদের 
দাবাইয়া রাখিবার শক্তি ছিল বলিয়া বিদেশী শাঁসকবর্গ যে মর্যাদা লাভ 
করিয়াছিল, দেশের লোকায়ত্ত নরকারের সে মর্যাদা নাই । কথাটা অংশভঃ 
সত্য। কারণ বিদেশী গভর্ণমেপ্ট প্রয়োজন হইলে দৈহিক বলের আশ্রয় 
লইতে পারে। কিন্তু লোকায়ত্ত দরকার যে নৈতিক শক্তি পরিচালনা 
করে তাহা এ "দহিক বল অপেক্ষা অশেষ গুণে শ্রেয়। আর দেশীয় সরকার 
লৌকমতের সমর্থনে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে বিশ্বাস ও বল লাভ করে 
তাহাই তাহার নৈতিক শক্তির আশ্রয়। সরকারের পশ্চাতে হয়ত নেই 
সমর্থন আজ নাই। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীনভার পদত্যাগ ছাড়া তাহ পরখ করিবার 


দিষ্পী ডাইরি ২৪৫ 


উপায় নাই। 'যে সব অভিযোগ অন্ুক্ষণ আসিতেছে তাহার এরূপ প্রকাশ্ঠ 
উল্লেখ আমি অবশ্থ বিনা দ্বিধায় করিতেছি না। কিন্তু আমি এই আশ! ধরিয়া 
থাকিব যে, এ সব অভিযোগ ভিত্তিহীন । আর ভিত্তিহীন যদি না হয় তবে 
উধবতন কর্তৃপক্ষ উহার বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলদ্ধন করিবেন। 


নাগরিকদের কর্তব্য 


ভারত যুক্তরাষ্ট্রের বিপন্ন নাগরিকদের কর্তব্য কি? একথা পরিফার যে, 
এমন কোন আইন নাই যাহা কোন লোককে ভিটা ছাড়িয়া যাইতে বাধা 
করিতে পারে। এই সম্পর্কে যে সব আদেশ দেওয়! হইয়াছে বলা হয়, তাহা 
জারি করিতে হইলে কর্তৃপক্ষকে বিশেষ ক্ষমত] গ্রহণ করিতে হইবে । আমি 
যতদূর জানি, এরূপ কোন লিখিত আদেশ কাহাকেও দেওয়া হয় নাই। 
মৌখিক যে আদেশ বাহির হইয়াছে বলিয়! শুনা যাইতেছে, বর্তমানে তাহ! 
হাজার হাজার লোকের উপর পড়িবে। উর্দিপরিহিত কোন লৌক আদেশ 
দিলেই যাহার! ভীত হুইয়! বশ মানে তাহাদের সাহায্য, করিবার কোন উপায় 
নাই। তাহাদের সকলকেই আমি দৃঢ়ভাবে এই পরামর্শ দিতে পারি যে, 
তাহারা গতর্ণমেণ্টের লিখিত আদেশ চাহিবে। সন্দেহ হইলে, এ আদেশ সম্পর্কে 
সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিতে হইবে। তথায় প্রতিকার না পাইলে 
আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আদেশের সত্যাসত্য নির্ণয় করিবে । 


বিরলা ভবন, নয়। দিল্লী, ২৮-১*-৪৭ 


আলিগড়ের ছাত্র 


আলিগড় কলেজের একজন ছাত্র আমার কাছে আদিয়াছিল। নে বলিল 
ঘে, পাকিস্তান হইতে অনেক ছাত্র আব আলিগড়ে ফিরে নাই। কিন্তু 
কলেজে যে সকল ছাত্র আছে তাহারা স্থির করিয়াছে, সাপ্প্রদায়িক গ্রীতি 
সংস্থাপনের জন্য তাহারা নীরবে নিজ নিজ শক্তিমত কাজ করিতে থাঁকিবে। 
আগস্তক প্রস্তাব করে যে, তাহাদের কয়েকজন যদি হিন্দু ও শিখ আশ্রয়কেন্ত্রে 
যাইয়া! শরপাগতদের মধ্যে কম্বল ইত্যাদি বিতরণ করে তবে দব চেয়ে ভাল 
হয়। আমি তাহাকে বলি যে, তাহাদের সেবার আগ্রহ প্রশংসার যোগ্য, কিন্ত 
বর্তমানে এরূপ লাহায্র আর দরকার নাই-_সভভবতঃ তাহাতে শরপাগতদের 


২৪৬ গাঙ্ধী-রচনাসম্ভার 


মনে কোন রেখাপাত হইবে না। আমি তাহাদিগকে যাহা বলিলাম তাহা এই 
যে, তাহারা পাকিস্তানে যাইয়া মুসলমানদের জিজ্ঞাসা করুক, হিন্দু ও শিখেরা 
বাড়িস্থর ছাড়িয়া! চলিয়া গেল কেন, আর এই কাজ যাহারা করিতে চায় 
তাহাদিগকে তাহারা বলুক যে, শরণাঁগতদের কাছে যাও, তাহাদের নিজ 
ঘরঘারে ফিরিয়া আসিতে বল। সেইরূপ হিন্দু ও শিখেরা মুসলমান 
আশ্রয়-প্রার্থীদের আপন ঘরে ফিরিয়া যাইতে বলুক! সাধারণতঃ বিন1 কারণে 
কেহ বাড়ি-ঘর ত্যাগ করিতে চাঁয় না। আমার মতে, গৃহচ্যুত হিন্দুঃ শিখ ও 
মুসলমান যতদিন না স্ব স্ব গৃহে পুনঃপ্রতিষিত হইতেছে, ততদিন উভয়ের মধ্যে 
শাস্তি স্ব নছে। 


বিনা টিকিটে রেলযাত্রার কুফল 


বিন! টিকিটে রেলে যাতায়াত একটা রোগ হুইয়৷ দীড়াইয়াছে। লোকে 
যেন ধরিষ লইয়াছে যে, শ্বাধীনতা-লাভের পর তাহার! বিন] পয়সায় উ্রাম-বাস- 
ট্রেনে চড়িতে পারিবে । বিন! টিকিটে যাতায়াতের ফলে ইতিমধেই গভর্ণমেন্টের 
প্রায় ৮ কোটি টাকা লোকসান হুইয়াছে। এই ক্ষতি বহন করিবে কে? 
তাহা ছাড়া লক্ষ লক্ষ শরণার্থীদের অন্ন ও বন্্ যোগানর সমস্তা তো আছেই; 
এই গুরুভার বহন করিতে পারে এত সম্পদ ভারতবর্ষের নাই। এইরূপ 
ব্যাপার যদ্দি চলিতে থাকে তবে ভারতের ধ্বংস অনিবার্য । রেল হইতে কোটি 
কোটি টাকা আয় হয় বটে, কিন্ত রেল চালাইবার ব্যয়ও তার চেয়ে কম ভারি 
নয়। অতএব এবংবিধ ব্যাপার বেশিদিন চলিতে থাকিলে দেশ ধ্বংসের মুখে 
পড়িবে। শুনিয়াছি পাকিস্তানের ব্যাপার ইহার অপেক্ষা ভাল কিছু নহে। 

রেলগাড়িতে যাতায়াত কালে গাড়ির ভিতর যাহাতে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন 
থাকে সেই দিকে আমাদের দৃষ্টি রাখা দরকার । উদ্দাছরণম্বরূপ গাঁড়িতে 
থুথু ফেলার কথা বলিতে পারি। আর রেলের নিয়ম না মানা, যেষন সঙ্গত 
কারণ ছাড়া খেয়াল-খুশিমত শিকল টানিয়। গাড়ি থামান, অত্যন্ত অন্তায় 

আমি যদি, ব্েল-ব্যবস্থার কর্তা হইতাম তবে আমি রেল কর্তৃপক্ষকে 
বলিতাম, তাহার। যেন জনসাধারণকে বলিয়! দেয় যে, টিকিট না লইলে 
গাড়ি চলাচল বন্ধ করিয়া দেওয়া! হইবে এবং লোকে যখন স্বেচ্ছায় পাওনা। 
ভাড়া দিয়! দিবে, মাত্র তখনই পুনরায় রেল চালান হইবে। 


দিজ্লী ভাইন্রি ২৪৭ 
বিব্রল! ভবন, নয়! দিল্লী ২৯-১৯-৪৭ 


কাশ্মীরের বেদনা 

বিপদে পড়িয়া কাশ্মীরের মহারাজা! যখন ভারত যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দিতে 
চাঁছিলেন, তখন বড়লাট তাঁহাকে বিমুখ করিতে পারেন নাই। বড়লাঁট ও 
তাহার মন্ত্রীমগ্ডলী বিমানযোগে কাশ্মীরে সৈম্ত প্রেরণ করিলেন, কিন্ত 
মহারাজাকে বলিলেন, ভারতবাষ্টরে কাশ্মীরের এই যোগদান চূড়াস্ত হইবে 
কিনা তাহা! পরে পক্ষপাতশুন্ত ধর্মনিরপেক্ষ গণভোট দ্বার! নিধর্ণরিত হুইবে। 
মহারাজা সেখ আবছুলীকে মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়া তাহাকে মন্ত্রীর সকল ক্ষমতা 
দিয়াছেন। ইহা বুদ্ধিমানের কাজ হইয়াছে। সেখ আবছুত্না সময়োচিত 
যোগ্যতার পরিচয় দিয়! সাগ্রহে রাজার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন, সংবাদ- 
পত্রে এই খবর পড়িয়া আমি খুশী হৃইয়াছি। কাশ্মীরের অবস্থা কিরূপ 


হইয়াছিল? আফ্রিদি ও তদ্বিধ বিক্রোহীবাছিনী দক্ষ সেনানাম্কের 
পরিচালনায় শ্রীনগরের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। পথে তাহার! গ্রাম লুষঠন 


করিয়াছে, পোড়াইয়াছে, এমন কি বিছ্যাৎউত্পাদন-কেন্দ্র পর্ষস্ত তাহারা 
নষ্ট করিয়] দিয়াছে । ফলে কাশ্মীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হইয়াছে। বিদ্রোহীরা 
পাকিস্তান সরকারের কোন না কোন প্রকার প্রোৎসাহন ব্যতীত কাশ্মীরে 
প্রবেশ করিয়াছে, একথা বিশ্বাম কর। কঠিন। এই কাঁজের চিত্য বিচার 
করার মত যথেষ্ট তথ্য আমি পাই নাই। আর এই প্রসঙ্গে তাহার গ্রয়োজনও 
নাই। কেবল এইটুকু জানি যে, যুষ্টিমেয় হইলেও শ্রীনগরে দ্রুত টসন্ত প্রেরণ 
করিয়া ভারত যুক্তরাষ্ট্র ঠিক কাজ করিয়াছে, ইহাতে কাশ্মীরবাীরা এবং 
আদর করিয়া ধাহাকে তাহার! “শের-এ-কাশ্মীর” বা কাশ্বীর-কেশরী বলে, 
বিশেষ করিয়া সেই মেখ আবছুল্লা মনে শক্তি ও সাহুদ পাইবেন । কাশ্রীরের 
এইটুকু লাভ তো হুইয়াছে। এখন ফলাফল ভগবানের হাঁতে। মানুষ কেবল 
চে! করিতে পারে, আর সেই চেষ্টায় প্রাণ বিদর্জন দিতে পারে। কাশ্ীর- 
রক্ষায় যদি এই ক্ষুদ্র ভারতীয় সেনাবাহিনী স্পার্টারদের মত বিলুগ্ধ হইয়া 
যায় অথবা সেখ সাহেবের তথা তাহার যুদলমান-হিন্দু-শিখ সহকর্মী নরনারীর 
মৃত্যু ঘটে, তবে তাহার জন্য আমি একফোটা চোখের জল ফেলিব না। 
ভারতের অবশিষ্ট অংশের পক্ষে তাহা মহা! গোরবের দৃষ্টান্ত হইবে। আত্মরক্ষার 
এই বীরতবপূর্ণ দৃষ্টান্তে সমস্ত ভারত উদ্ধদ্ধ হইবে এবং হিন্দু মুদলমান ও শিখ 
ভুলিয়। যাইবে যে, তাহার! এক সময়ে পরস্পরের শত্রুতা করিয়াছে। তখন 


২৪৮ গান্ধী-রচনাসম্ভার 


আমরা-বুবিতে পারিব যে, দকল মুললমান, হিন্দু ও শিখই নরপিশাচ নছে । 
কল ধর্ষের ও সকল জাতির লোকের মধোই ভাল নরনারী আছে। তাহাদের 
পুণ্যে ছুনিয়। টিকিয়। আছে। বস্ততঃ বিপ্রোহী দৈনিকবাছিনীরও যদি 
চৈতগ্ঘের উদ্নয় হয় তবে আহি আশ্চর্য হইব না। 


বিরলা ভবন, নয়! দিল্লী, ৩*-১০-৪৭ 
অহিংসার প্রয়োগ 


আমার আরও ধারণা এই যে, সত্য ও অহিংসা কয়েকজন বিশেষজের, 
একচেটিয়! নহে। যে বিশ্বজনীন সদাচরণ-বিধিগুলিকে আমরা ভগবানের 
আদেশ বলিল! থাকি, সরল ও লহজ বলিয়। তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না এবং 
সন্কল্প থাকিলে সহজে তাহা পালন করা! যায়। কিন্তু মানব প্ররুতির নিশ্চেষ্টতার 
জন্যই তাহা কষ্টসাধ্য বলিয়। মনে হয়। মানুষ ক্রমোন্নতিখীল জীব। প্ররুতি- 
ঝাজ্যে কিছুই একস্থানে স্থির হইয়া থাকে না। ভগবানই কেবল স্থাণু ও 
অচল, কারণ তিনি গত কাল যেমন ছিলেন আজও তেমনই আছেন এবং 
আগামী কালও তেমনিই থাকিবেন। আবার তিনিই চিরচঞ্চল। ভগবানের 
গুণাবলী লইয়। কিন্তু আমাদের মাথ! ঘাম়াইবার প্রম্নোজন নাই। আমাদের 
শুধু অনুভব করিতে হইবে যে, আমরা ক্রমোন্নতিশীল। সেইজন্য আমি মনে 
কৰি, মানবজাতিকে যদি বাচিয়। থাকিতে হয়, তবে তাহাকে ক্রমশ সত্য ও 
অহিংসার আশ্রয় লইতে হুইবে। এই ছুই মূল আচরণ-বিধি পালন করিবার 

জন্তই আমাকে ও আমার শ্রোতৃবর্গকে বাচিতে ও কাজ করিতে হুইবে।' 
বিরল! ভবন? নয় দিল্লী, ৩১-১*-৪৭ 


ধনী ও গরীব 


নোয়াখালিত্কে থাকাকালীন এবং দিলীতেও আমি লক্ষ্য করিয়াছি, 
গরীবদের অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া ধনীর গোলমালের জায়গা হইতে সন্বিশব! 
পড়ে। এরূপ হওয়া উচিত নগ্ন । ধনী ও উপায়-কুশল লোকদের গরীবের 
প্রতি সহান্গভূতি থাকা আবশ্তক, তাহাদের অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া! চলিয়া 
আসা উচিত নয়। তাহাদের উচিত মকলে এক সঙ্গে বাচা, না হয় এক 
সঙ্গে ঝর1। ছর্দিনের মাঝে ধনীদরিদ্র, উচ্চনীচ সকল ভেদ যেন ঘুচিন্া যায়। 
তবেই আশ্রয়প্রার্থীদের আবাসগুলি আদর্শ পরিচ্ছন্নতা ও ঘনিষ্ঠ সহযোগিভার 
স্থান হইয়া উঠিবে। | 


দি্লী ডাইরি ২৪৯ 
বিরল! ভবন, নয়৷ দিল্লী, ১-১১-৪৭ 


মেখ আবদুল 

এইবার আমি সকলকে কাশ্মীরের দিকে মন ফিরাইতে বলি এবং কল্পনায় 
সেখানের লোকের অবস্থার চিত্র আকিতে বলি। কাশ্মীরগামী বিমানপৌত- 
গুলির শব্ধ যখন আমার কানে আসে তখন সে রাজোর প্রধান মন্ত্রী সেখ 
আবছুল্পা ও তাহার লোকদিগের কথা মনে পড়ে। তিনি সকলের হিজর, 
সান্থষে মান্গষে কোন প্রভেদ তিনি শ্বীকার করেন না। তিনি মুনলমানদের 
যেমন, অমুনলমানদেরও তেমনই প্রতিনিধি। যাহাব্রা ভয়ে কাশ্মীর পরিত্যাগ 
করিতেছে তাহাদের দেরপ করা উচিত নয়। তাহাদের সাহসী ও নিভাক 
হইতে শিখিতে হইবে এবং নিজের ঘরবাড়ী রক্ষার জন্ত জীবন দিতে প্রম্কত 
হইতে হইবে। বৃদ্ধ, যুবক, নারী ও শিশু সকলের পক্ষেই একথা প্রযোজ্য । 
কাশ্মীর রক্ষায় আপন কর্তব্য সাধনকালে যদ্দি সমগ্র সৈম্তবাহিনী ও কাশ্মীরের 
অধিবাশীব1 মৃতাবরণ করে তবে আমি ছুঃখ করিব না। আফ্রিদি ও অন্যান্ত 
লুঠনকারীরা শুভবুদ্ধিবশে কাশ্ীরকে রেহাই দিয়া চলিয়া! যাইলে কত ভাল হয়। 


কুরুক্ষেত্রের আশ্রয় প্রার্থাগণ 

কুরুক্ষেত্রের আশ্রয়প্রার্থীরা যদ্দি অশেষ দুঃখকই ভোগ করিয়া থাকে, 
তবে আমার মনে হয় যে পাকিস্তানে আশ্রয়প্রার্থীদের ছুঃখকষ্ট তাহার চেয়ে 
নিশ্চয়ই কম নয়। যে পাগলামি আজ দেশে চলিতেছে, এই নিরর্থক ছুঃংখভোগ 
তাহারই ভয়ঙ্কর পরিণাম__ইহা বুঝিয়। আমাদের নিরস্ত হওয়া উচিত। 
শ্রোতৃগণকে ' এই কথাটি আমি বহুষূল্যজ্ঞানে মনে রাখিতে বলি। ঠবরত্যাগ 
করিয়া মুসলমান ও অন্যান্ত সকলকে বন্ধু জান করিতে পারিলে এই দুর্দশা 
হইতে মুক্তিলাতের সব চেয়ে বড় চেষ্টা করা হইবে । 


বিরল] ভবন, নয়া দিল্লী, ২-১১-৪৭ 

পুর্ণ সহযোগিতা প্রয়োজন 
ভগবানের পূজায় একত্র যুক্ত হইতে না আসিয়া, আমাকে মহাত্মা বলা 
হয় বলিয়া! অথবা বহুকাল জাতির সেব! করিয়াছি বলিয়া লোকে আমাকে 


দেখিতে বা আমার কথা শুনিতে আসে--ইহ1 আমার ভাল লাগেনা । এই 
প্রার্থনা তো সকলের জন্ত । মানুষ বন্ছ নামে তগবানকে ভাকে। বিশ্লেষণ 


২৫৩ গান্ধী-রচনা সম্ভার 


করিলে শেষ পর্যন্ত বুঝ! যায, যত মানুষ ভগবানের তত নাম। পণ, পক্ষী, 
প্রস্তর সকলেই ভগবানের গুণকীর্তন করে একথা ঠিকই বলা হুইয়াছে। 
আশ্রয় ভজনাবলীতে আপনারা এক মুদলমান সাধু রচিত একটি স্তোত্র পাইবেন। 
উহ্বাতে বল! হইয়াছে : প্রাতে ও সন্ধ্যায় পাখীর কাকলিতে স্ট্টিকর্তার 
স্ঘতিগান কর! হয়। প্রার্থনার অংশবিশেষ কোরাণ হইতে কিংবা অন্য কোন 
ধর্মগ্রন্থ হইতে নির্বাচন করা! হইয়াছে বলিয়া আপত্তি উত্খীপনের কোন' 
অর্থ নাই। কয়েকজন মুসলমানের যাঁহাই ত্রটি থাকুক না কেন-_তাহাদের 
সংখ্যার কমবেশিতে কিছু আসে যায় না-তাহার জন্ত সমগ্র সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে' 
আপত্তি তৌল! যাইতে পারে না, পয়গম্বর ও তাহার বাণীর বিরুদ্ধে তো নয়ই। 
আঁমি সমুদয় কোরাঁণ পাঠ করিয়াছি। ইহাতে আমার লাভই হইয়াছে, 
কোন ক্ষতি হয় নাই। জগতের বিভিন্ন ধর্মশান্্র পাঠ করিয়! আমার মনে হয় 
আমি আরও উন্নত হিন্দু হইয়াছি। আমি জানি, কোরাণের বিরোধী 
সমালোচক আছে। বোস্বাইয়ের এক বন্ধু-_ইহার অনেক মুদলমান মিত্রও 
আছে--আমার নিকট এক কুট প্রশ্ন করিয়াছেন। কাফেরদের সম্পর্কে 
পয়গম্বরের নির্দেশ কি? কোরাণের দৃষ্টিতে হিন্দুরা কি কাফের নয়? 
আমি বছ পূর্বেই এই দিদ্ধান্তে উপনীত হই যে হিন্দুরা কাফের নয়। 
তথাপি আমি এই বিষয়ে মুসলমান বন্ধুদের সহিত আলোচনা করিয়াঁছি। 
তাহারা জানিয়! বুঝিয়াই কথা বলিয়াছেন । তাহারা নিশ্চয় করিয়া বলেন, 
কোরাণে নাস্তিককে কাফের ব্লা হইয়াছে । তীহাবা বলেন যে হিন্দুরা! 
কাফের নয়, কারণ তাহার] এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী । বিরুদ্ধ সমালোচকদের কথ 
অনুসারে চলিলে কোরাণ ও পয়গদ্বরের নিন্দা করিতে হয়_যেমন নিন্দা 
করিতে হয় সেই কুষ্কে ষোল শত গোপিনীর কারণে যিনি লম্পট বলিয়া 
চিত্রিত হইয়াছেন। কিন্তু আমার কৃষ্ণ নিফলঙ্ক এই কথ বলিয়া আমি 
সমালোচকদের চুপ করাইয়া দিই। দুশ্চরিত্রের সম্মুখে তো আমি মাথা নত 
করি না। প্রতি সন্ধ্যায় ধীহারা আমার সহিত ঈশ্বরের উপাসনা করে, 
তাহাদের সকলের মধ্যেই তিনি আছেন এবং ভিনি সর্বশক্তিমান। তরাং 
আমাদের শক্র কেহ থাকিতে পারে না এবং আমর কাহাকেও ভয় করিতে 
পারি না, কারণ সকলের মধ্যে ও সান্লিধো সকল সময়ই ভগবান সহায় হইয়া 
বিরাজ করিতেছেন। -সশ্মিলিত প্রার্থনার বীীতিই এই । সুতরাং সকলে' 
যদি বিন! ছিধায় স্বাস্তঃকরণে প্রীর্থনায় ঘোগ দিতে না পারে তবে সেইরূপ 


দিজী ডাইরি ২৫১. 


প্রার্থনা আমি চাহিব ন। আর তাহা যদি পারে, তবে ইহাও বুঝিবে, 
যে-অন্ধকার আমার্দের ঘিরিয়! রহিয়াছে তাহা দুর্র করিবার শক্তি তাহারা! 
দিন দিন অর্জন করিতেছে। 


কাল-পরিণাম 

ভারত ইউনিয়ন আরও সৈন্ত ও প্রয়োজনীয় সাহাযা পাঠাইতেছেন। 

গভর্ণমেন্টের নিজন্ব বিমাঁনপোত নাই। তবে শুনিয়! সখী হইয়াছি যে, 

যেসকল কোম্পানীর বিমানপোত আছে তাহার! গভর্ণমেন্টের হাতে তাহা 

সমর্পণ করিয়াছে । কালে স্থপরিচালিত সৈম্তবাছিনী ও সথনিয়ন্ত্রিত গভর্ণমেণ্টেরই 
স্থবিধা হয় এবং লুষ্ঠনকারী অন্থবিধায় পড়ে। 


আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসারগণ 


্বর্গত স্থৃভাষচন্দ্রেরে যোগ্য নেতৃত্বে যে আজাদ হিন্দ, ফৌঞ্জ বীরত্বের 
সহিত সংগ্রাম করিয়াছে, সেই ফৌজের ছুই জন পূর্বতন অফিসার কাশ্মীরে 
দন্থাদলকে পরিচালিত করিতেছে শুনিয়া! আমি ছু:খিত হইয়াছি। সেই 
ফৌজ হিন্দু, মৃসলমান, শিখ ও অন্যান্ত সম্প্রদায়ের লোক লইয়া গঠিত 
হুইয়াছিল। তাহার! নিজ নিজ ধর্ম বজায় বাখিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের 
ভিতর জাতির বা ধর্মের ভেদ ছিল না। তাহারা ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে দৃঢ়বদ্ধ 
হইয়াছিল। ভারতবাপী বলিয়া তাহারা গর্ব অন্থতৰব করিত। আমি 
তাহাদের সহিত (যদি উহারা দেই দল হয়) দিল্লীর ছূর্গের ভিতর এবং 
তাহাদের মুক্তির পর বাহিরে সাক্ষাৎ করিয়াছি। আমি বুঝিতে পাঁরি না, 
কেন তাহার! এই দক্থাদলের নেতৃত্ব করিতেছে, গ্রামে গ্রামে আগুন লাগাইয়া 
লুঠতরাঁজ করিতেছে এবং নির্দোষ স্্ী-পুরুষকে হত্যা করিতেছে। অন্যায় 
কাজে প্ররোচন] দিয়া তাহার! আফ্রিদি ও অন্ান্ত উপজাতীয় লোকদের ক্ষতি 
করিতেছে । আমি যদি তাহাদের স্থলে থাকিতাম, তবে উপজাতীয় লোকদের 
ভুল পথ হুইতে ফিরাইয়া আনিতাম। তাহারা যদি মনে করে যে, শেখ, 
আবছুল্পল। সাহেব ইস্লাম বা ভারতবর্ষের অনিষ্ট করিতেছেন তবে তাহার 
ছিত তে তাহার! দেখা করিতে পারে । আমি আশা করি, আমার আবেদন 
এ সকল অফিসার ও উপদ্াতীয় লোকদের কাছে পৌঁছিবে এবং তীহারা' 
ভ্রান্ত পথ পরিত্যাগ করিবেন । 


২৫২ গান্ধী-রচনাসম্ভার 


পাকিস্তান কি উৎসাহ দিতেছে ? 


আমি এই সিদ্ধান্ত না করিয়া পারি না যে, পাকিস্তান গভর্ণমেণ্ট প্রত্যক্ষ 
বা পরোক্ষভাবে এই আক্রমণে উৎসাহ দিতেছে । এইরূপ প্রকাশ যে, সীমাস্ত 
প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী প্রকাশ্তভাবে এই উৎসাহ দিয়াছেন, এমন কি মুস্লিষ 
জগতের কাছে তিনি সাহাধ্যের জন্য আবেদন জানাইয়াছেন। সংবাদপজ্জে 
'দেখিয়াছি--পণ্ডিত নেহরুর গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে এই বলিয়া ,প্রতারণার 
অভিযোগ আনা হইয়াছে যে, তাহার! কাশ্মীরে সাহাধ্য পাঠাইতেছেন এবং 
কিছুকাল ধরিয়া কাশ্নীরকে ভারতীয় গভর্ণমেন্টের সহিত সংযুক্ত করিবার 
ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন। প্রতিবেশী ডোমিনিয়নের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের একজন 
মন্ত্রী এইরূপ বেপরোয়া অভিযোগ আনিতে পারেন দেখিয়া আমি অবাক 
হইফলাছি। আমি কাশ্মীরের কথা তুলিয়াছি, কারণ বন্ধু-বাদ্ধবদের নিকট হইতে 
আমি যে স্থুসংবাদ পাইয়াছি শ্রোতৃবর্গকে উপস্থিত তাহা! বলিতে চাই । কায়েদে 
আজম্‌ ঘোষণা করিয়াছেন যে, পাকিস্তানের এক শত্রু আছে। হয়তো ভারত 
ইউনিয়নকে লক্ষ্য করিয়াই তিনি একথা বলিয়াছেন । কিন্তু যে-সংবাদ পাওয়। 
গিয়াছে, তাহার সহিত একথা মিলে না। করাচী হইতে একজন ও লাহোর 
হইতে একজন হিন্দু বন্ধু আমার সহিত দেখ! করিয়াছেন । উভগয্মেই বলিয়াছেন, 
কয়েকদিন আগে যেরূপ ছিল তাহার চাইতে এখন অবস্থা ভাল এবং ক্রমে আরও 
ভালর দিকে যাইতেছে । একজন আমাকে আরও জানাইয়াছেন যে, অস্ততঃ 
একটি মৃসলমাঁন পরিবার একজন শিখ বন্ধুকে আশ্রয় দিয়াছে এবং যথাবিহিত 
শ্রদ্ধার সহিত গ্রন্থসাহেবকে বাখিবার জন্য একটি কক্ষ ছাড়িয়। দিয়াছে, ইহা 
তিনি নিজে দেখিয়াছেন। আমাকে জানান হইয়াছে যে, হিন্দু ও শিখ 
মুসলমানকে রক্ষা করিয়াছে এবং মুপলমান হিন্দু ও শিখকে রক্ষা করিয়াছে, 
এইরূপ দৃষ্টান্ত আরও অনেক আছে। আবার কয়েকজন মুসলমান বন্ধু 
আসিয়া, লোক-বিনিময়ের পাপ কার ব্যাপকভাবে চলিতেছে বলিয়! আষারই 
মত খেদোক্তি করিয়াছেন। এই বন্ধুরা আমাকে বলেন, শিখ ও হিন্দু 
আৰশ্রয়প্রার্থীরা ভারত ইউনিয়নে যে ছু:খ পাইতেছে, পাকিস্তানে মুসলমান 
'আশ্রয়প্রার্থারা তাহা অপেক্ষা কম ছুঃখ ভোগ করিতেছে না। এত বিপুল 
সংখ্যক লোক আপন ঘরবাড়ী হইতে উৎসাদিত হইয়! গভর্ণমেন্টের কাধের 
উপর আসিয়া পড়িলে, কোন গভর্ণমেন্টই তাহাদের তাল সামলাইয়া উঠিতে 
পারে না। এ যেন ভীষণ বন্তার জলম্োত। সমাগত বন্ধুরা দিজান! করেন, 


দিলী ডাইরি ২৫৩ 


এই উন্মত্ত শ্বোত কি রোঁধ কর! যায় না? রোধ যে করা যায়, সেই বিষয়ে 
আমার কোন সন্দেহ নাই। তবে তাহার জন্য এই পারস্পরিক সন্দেহ ও 
অভিযোগ ( অকারণ মনে হয়) এবারে এবং অকপটে বন্ধ করিয়া! দিতে হইবে। 
আমি আপনাদিগকে আহ্বান করিতেছি, আপনার1 আমার সহিত ভগবানের 
কাছে এই প্রার্থনা করন যে তিনি যেন এই অভাগা দেশকে শুভবুদ্ধি 
দেন। আপত্তিকারীত্না যে সংযত ভাব দ্রেখাইয়াছেন এবং কোনরূপ বাধা 
না দিয়া শাস্ত ভাবে প্রার্থনার কাজ চলিতে দিয়াছেন তাহার জন্ত তাহাদিগকে 
ধন্যবাদ দিতেছি। 


বিরল! তবন, নয়া দিলী, ৩-১১-৪৭ 
সাম্প্রদায়িকতার বিষ 

যদি দুই রকম বিষ খানিকটা মিশ্রিত হয়, ৬বে কে বলিতে পাবে তাহার 
মধ্যে কোন্‌ বিষট! আগে ছিল। আর তাহাও যদ্দি বলা 'সম্ভব হয়, তকে 
তাহাতেই বা লাঁভ কি? আমর! জানি যে, পাকিস্তানে এই সাংঘাতিক বিষ 
সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং ইহার বিষক্রিয়া সম্বন্ধে এখনও সেখানকার 
কর্তৃপক্ষ মচেতন হুন নাই। ভারত ইউনিয়নে এখন পর্যন্ত এই বিষ একটা! ক্ষুন্্, 
অংশে আবদ্ধ রহিয়াছে । ঈশ্বর করুন উহা যেন সীমার শৃঙ্খলে আটক থাকে? 
তাহা হইলে খুবই আশা করা যাইবে যে, এই বিষ যথাসম্ভব শীপ্রই.দেশের 
উভয় অংশ হুইতে দূরীভূত হইবে। 

খাগ্-নিয়ন্ত্রণ তুলিয়৷ দাও 

খান নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে সাহায্য ও পরামর্শ প্রদানের জন্য ডক্টর রাজেন্প্রমাদ 
তিনটি প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী বা তাহাদের প্রতিনিধি এবং আরও কয়েকজনকে 
এক বৈঠকে যোগদান করিতে.আহ্বান করিয়াছেন । তাই আমার মনে হয়, 
আজিকার সন্ধায় সেই গুরু ব্যাপার সম্পর্কে আলোচন] করা সঙ্গত হইবে। 
প্রথম হইতেই আমি বলিয়া আদিতেছি যে, যতশীত্র সম্ভব-__এবং এখন হইতে 
ছয়মাসের অধিক বিলঘে তো নয়ই-_নিয়ন্ত্রণ রদ করা উচিত। আর গত 
কয়েকদিনের মধ্যে আমি এমন কিছু শুনি নাই যাহাতে আমার এই ধারণার 
পরিবর্তন হইতে পারে। এমন দিন তো যায় না, যেদিন আমার কাছে নিয়ন্ত্রণ 
তুলিয়া! দিবার জন্ত চিঠি ও তার না আনে । কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি জোর 
দিয়'ই বলিতেছেন যে উভয়বিধ 'নিয়ন্ত্রণই তুলিয়া দেওয়া উচিত। আমি 
বন্বনিয়ন্ত্রণের কথ। আপাততঃ বাদ দিতে চাই। 


2 গান্ধী-রচনাসস্তার 


নিয়ন্ত্রণ হইতে অনাচারের উৎপত্তি 

নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার ফলে জুয়াচুরির উদ্ভব হয়, সত্য চাপা পড়ে, চোরাবাজার 
জোর চলে এবং একটা কৃত্রিম অতাব লাগিয়াই থাকে । নর্বোপরি ইহা 
মানুষকে অমান্থষ করে, তাহার উদ্যম নাশ করে এবং এক পুরুষ ধরিয়া তাহার! 
যে আত্মনির্ভরতা শিথিতেছে তাহ! ভুলাইয়! দেয়। ইহার ফলে মানুষ দুধপোস্ত 
শিশুর মত অন্তনির্ভর হইয়া পড়ে । ব্যাপক ভ্রাতৃহত্যার হানাহানি ও উন্মত্ত 
লোকবিনিময়ের ফলে নিরর্থক যে-সকল মৃত্যু ঘটিয়াছে এবং আসন্ন শীতের মুখে 
অন্ন-বন্্ ও আবাসস্থলের অভাবে লোকের যে মর্মাস্তিক দুর্গতি হইতেছে, দেশে 
নিয়ন্ত্র-জনিত ছুঃখ-বেদনা ততখানি না হইলেও প্রায় তাহার কাছাকাছি 
যায়। ভ্রাতৃহত্যা ও লোকবিনিময়ের ব্যাপারটা খুব বেশি করিয়াই আমাদের 
চোখে পড়ে। নিয়ন্তণজনিত ছুরবস্থাট! ততখানি স্পষ্ট নয়, তাই বলিয়া উহা! 
ভুলিয়া থাক1 চলে না। 

থাগ্-নিয়স্ত্রণ গত মহাযুদ্ধের পাপের জের। নিয়ন্ত্রণ তখন হয়ত অনিবার্ষ 
' ছিল। তখন বন পরিমাণে খাগ্যবস্ক বাহিরে চালান করিতে হুইত। 
এই অস্বাভাবিক রপ্তানির ফলে মানুষের হাতেই অবশ্থস্তাবী খাগ্যাভাব স্থ 
হইয়াছিল। ফলে বহু দোষ আছে জানিয়াও রেশন-ব্যবস্থা চালু করা, হইয়াছিল। 
কিন্তু এখন এমন কোন রপ্ানির ব্যাপার থাক। উচিত নয়, যাহ। ইচ্ছা করিলে 
আমরা বন্ধ করিতে পারি না। যদি আমর] ভারতের জন্য বাহির হইতে 
খান্ঘ-সাহাষ্য ন1 চাই, তবে তদ্দার! পৃথিবীর অন্যান্ত বুভুক্ষু অংশকে সাহায্য 
করা হইবে। 

ছুই পুরুষব্যাপী আমার এই জীবদ্দশায় আমি ভগবানেব সৃষ্ট কয়েকটি 
ছুতিক্ষ দেখিয়াছি। কিন্তু কোন সময়ই রেশন-ব্যবস্থার কথা কল্পন! করা! 
হইয়াছে বলিয়া আমার মনে পড়ে না। 

ঈশ্বরের কৃপায় এবার বর্ষা আমাদের প্রতি বিরূপ হয় নাই। ত্ৃতন্নাং 
থাছ্যেরও প্রকৃত অভাব হুইবে না। ভারতের পন্ী-অঞ্চলে প্রচুর খাস্যশস্ত, 
.ডাল ও তৈলবীজ আছে। চাষীরা কৃত্রিম মৃল্যনিয়ন্ত্রণের বিষয় বোঝে না, 
বুঝিতে পারেও না।। হ্তরাং তাহার! প্রকাস্ত বাজার দর অপেক্ষা কম 
মুল্যে তাহাদের মন্তুত মাল স্বেচ্ছায় ছাড়িতে, রাজি হয় না। এই সত্য 
কাছাকেও বুঝাইয় দিতে হয় না। অনটন ঘটিয়াছে ইহার প্রষাণের জন্ত 
“কোন তথ্য বা হিসাবের প্রয়োজন হয়, না, দণ্তরে বদিয় নখিপতের মধ্যে 


দিল্লী ডাইরি ২৫৫ 
সুবিয়! কেরাণীদের বিস্তৃত বিবরণী বা প্রবন্ধাদি লিখিতে হয় না। অতঃপর 
এই আশা কর] যাক যে,. জনসংখ্যা অতিবৃদ্ধির কথা তুলিয়া এই সম্পর্কে 
ইহারা কেহ আমাদের ভয় দেখাইবেন ন1। 


অভিজ্ঞ লোকের উপদেশ 

আমাদের মন্ত্রীগণ জনসাধারণেরই লৌক। দেঁশে এমন বনু অভিজ্ঞ ব্যক্তি 
রহিয়াছেন, ধাহার! ঘটনাক্রমে মন্তরিত্বের গদ্দীতে উপবিষ্ট নহেন, কিন্তু বাহার! 
দুঢভাবে এই মত-পৌষণ করেন যে, নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা যত শীত্ত উঠিয়া যায় ততই 
'ভাল। মন্ত্রীগণ যেন তাহাদের অপেক্ষা নিজেদের বেশি জ্ঞানী বলিয়া মনে না 
করেন। একজন চিকিৎসক লিখিয়াছেন যে, রেশনের খাছ্যের উপর যাহারা 
নির্ভর করে, নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার ফলে তাহাদের পক্ষে উপযুক্ত. আহার্য সংগ্রহ কর! 
'অসভব হইয়া পড়িয়াছে। স্ৃতরাং জনসাধারণ অপকষ্ট খান্ের কারণে অনর্থক 
নানা রোগে ভুগিতেছে। | 
গণতন্ত্র ও বিশ্বাস 

প্রকাশ্ত বাজার হইতে ভাল খাগ্যশস্ত কিনিয়া গভর্ণমেণ্ট সহজেই নিয়স্ত্রি 
খাছোর পরিবর্তে এ দোকানগুলিতে উহু। বিক্রয় করিতে পারে। ইহার ফলে 
আপনা হইতেই মূল্যের হার ঠিক হইয়া যাইবে এবং যে সমস্ত খান্যশন্ত। ডাল 
ও তৈলবীজ গুধভাবে মজুত আছে তাহাঁও বাজারে বাহির হইয়া আসিবে। 
গতর্ণমেন্ট , কি শস্ত-ব্যবদায়ী ও চাষীদের বিশ্বাস করিবে না? এত আচলে 
বাধাবাধির টানে তো গণতন্ত্র ভাঙ্গিয়৷ পড়িবে । কেবলমাত্র বিশ্বাসের উপরই 
গণতন্ত্র বাচিয়া থাকিতে পারে। লোকে যদি পরিশ্রম না করে অথবা 
পম্পররকে প্রতারণা করে এবং তাহার ফলে মরে, 'তবে সে-মরণ বাঞ্িত মুক্তি 
'আনিবে। অবশিষ্ট সকলে তখন এই শিক্ষা লাভ করিবে যে, ঘোর স্বার্থপর 
“ও অলস হইয়া পাপ করিতে থাকিলে আর চলিবে না। 


বিরল! ভবন, নয়! দিষ্তী, ৪-১১-৪৭ 
' ক্রোধসঞ্জাত 


সেই বিনম্বী পুরাতন বন্ধুটি কোরাণ-আবৃত্তিতে যথাব্রীতি আপত্তি 
জানাইয়াছেন। তিনি ছাড়া অপর কেহ আপত্তি করেন নাই । তৰে বহুছুঃখ- 
'্সীড়িত এক পাঞ্ধাবী হিন্দু আশ্রয়প্রার্থী আপত্তি জানাইয়া ষে করুন চিঠি 


২৫৬ গান্ধী-রচনাসমার 

দিয়াছেন, আমি তাহা লইয়া আলোচন1 করিতে চাই। আমি ,জানি না, 
এই আপত্তিকারী সভায় উপস্থিত আছেন কি না। উপস্থিত থাকুন, আর নাই 
থাকুন, আমি তাহার চিঠি উপেক্ষা করিতে পারি না অন্ততঃ এই কারণে যে, 
গভীর বেদন! হইতে তিনি এই চিঠি লিখিয়াছেন। চিঠিখানিতে যুক্তি মোটামুটি 
ভালই আছে, কিন্তু তাহা ক্রোধসঞ্াত মোহে পূর্ণ। চিঠির প্রতি ছত্রে ক্রোধ । 
কাঁধতঃ আমার সমস্ত সময়ই হিন্দু ও শিখ আশ্রয়প্রার্থীদের কিংবা স্থানীয় 
উৎগীড়িত মুসলমানদের দুঃখকষ্টরের কাহিনী শানতেই যায়। উভয়ের ছুঃখেই' 
আমার অন্তরাত্মা। ক্রি ও বযধিত হুইয়া! উঠে । কিন্ত আমি যদি নিজেকে অবসন্ন 
হইতে দিই, তবে তো! তাহাতে অহিংসার পরিচয় দেওয়া হইবে ন।। আমাকে 
তাহা হইলে সমস্ত দিনই কীাদিতে হইবে, প্রার্থনা বা আহার নিদ্রার সময় 
থাঁকিবে না । কিন্তু প্রথম যৌবন হইতেই অহিংসার অনুশীলন করিয়া আমি 
দুঃখের দৃশ্তে না কাদিতে, পরস্ত দুঃখের সহিত লড়াই করিবার জন্য হৃদয়কে 
কঠিন করিয়া তুলিতেই অত্যন্ত হইয়াছি। প্রাচীন খবিরা কি আমাদের বলেন 
নাই যে, যিনি অহিংসায় পূর্ণ তাহার হৃদয় কুম্বম হইতেও কোমল, আবার 
পাষাণ হইতেও কঠিন? জীবনে আমি সেই উপদেশ অনুযায়ীই চলিতে চেষ্টা 
করিয়া আনিয়াছি। সেই জন্য চিঠিখানিতে যে সকল অভিযোগ করা হুইয়াছে 
অথবা সাক্ষী, করিতে আসিয়া লোকে আমার কাছে যে ছুখ ও ক্রোধের 
কথা বলিতেছে, বর্তমানের সেই সকল সমস্যার সহিত লড়াই করিবার জন্য 
আমার হৃদয়কে আমি কঠিন করিয়া তুলিয়াছি। চিঠিখানি উদ হরফে লেখা। 
আমি শ্রীবৃজরষ্ণজীকে চিঠির প্রধান কথাগুলি লিখিয়া রাখিতে বপিয়াছি। 


অর্ধসত্য বনাম অসত্য 


চিঠিতে প্রথম অভিযোগ এই যে, আমি আমার কথার খেলাফ করিষ্াছি-__ 
আমি কি বলি নাই যে, একজন যদি আপত্তি তোলে তবে সেই আপত্তি 
মানিয়। লইয়া সেই সন্ধ্যায় আমি সাধারণ প্রার্থনা স্থগিত: রাখিব? এই 
অভিযোগ অর্ধপত্য, তাই পুরা মিথ্যা অপেক্ষা ভত়ঙ্কর। প্রথম যেদিন আমি 
প্রার্থনা-সভ। বন্ধ রাখি, সেই দিনই আমি জানাইয়] দিই যে, বেশির ভাগ শ্রোতা 
পাছে আপত্তিক'রীর প্রতি বিরক্ত হুইয়া তাহাকে আঘাত করিয়া বসে, নেই 
আশঙ্কার আমি প্রার্থনা বন্ধ করিলাম । ইহা! কয়েক মাস পূর্বের কথা। তাহার' 
পর হইতে শ্রোতৃমগুলী আত্মসং্যম শিখিয়াছে এবং তাছাদের নিকট হুইভে 


দিল্লী ভাইরি ২৫৭ 


যখন এই নিশ্চয়ত] পাইয়াছি ষে, তাঁহারা মনে কোনও গ্রকার বিদ্বেষ বা ক্রোধ 
পোষণ করিবে না, তখনই আমি আবার সম্মিলিত প্রার্থন] পরিচালন করিতে 
সম্মত হইয়াছি। আমি যতদুর জানি ইহার ফল ভালই হইয়াছে। আপত্তিকারীরা 
অতি নম্র বাবহার করিতেছেন এবং আপত্তি জানান ছাড়া আর কোনও রকমে 
প্রার্থনার কাজে বাধা দিতেছেন না । অতএব আমি আশ করি, পন্ রলেখক 
এখন বুঝিতে পারিবেন ঘে, আমি যে শুধু কথার খেলাঁপ করি নাই তাহা নহে, 
আমার কার্ষের ফলও এ পর্যন্ত ভালই হুইয়াছে। শ্রোতৃবর্গকে আমি নিশ্চয় 
করিয়া বলিতে পারি যে, নিজে যতদূর জানি, আমার এই দ্ীর্ঘকালের জনসেবায় 
আমি কখনও কপ! দিয়া কথা ভঙ্গ করিবার দোষে দোষী হই নাই। 

কোরাণ হইতে শ্লোক আবৃত্তি করা হইয়াছে অথচ জপজী ও বাইবেল হইতে 
করা হয় নাই বলিয়! পত্রলেখক আমার নিন্দা করিয়াছেন। এখানেও প্রার্থনার 
স্যোত্রসমষ্টি নির্বাচন সম্পর্কে আমি যাহ1 বলিয়াছি, সেই বিষয়ে তিনি অজ্ঞতার 
পরিচয় দিয়াছেন। আমি পূর্বেই বলিয়াছি, বাইবেল ও গ্রন্থমাহেব হইডেও 
প্রায়ই আবৃত্তি কর] হয়। 


অবস্থাপন্ন আশ্রয়প্রার্থী 


পত্রলেখকের তৃতীয় অভিযোগ এই যে, পশ্চিম পাঞাৰ অথব। পশ্চিম- 
পাকিস্তানের অন্য স্থান হইতে নামজাদা কংগ্রেস নেতারা চলিয়া আসিয়াছেন। 
তাহার! আশ্রয়প্রার্থীদের সহিত ছুঃখকষ্ট, বিপদ অস্থবিধা ভোগ করিয়া তাহাদের 
মত থাকেন না। পাকিস্তানে তাহার! যেরূপ বাড়ীতে থাকিতেন এখানে 
আসিয়।' তাঁহার চেয়ে অনেক ভাল অষট্টালিকায় বাস করিতেছেন । আশ্রক্স- 
প্রার্থীদের নিকট হইতে ত্ীহার1 একেবারে স্বতন্ত্র থাকেন অথচ আশ্রয়প্রাথীদের 
প্রায়ই মাথা গুজিবার স্থান নাই, গরম কাপড় নাই, এমন কি বগা পরিবর্তনের 
জন্য দ্বিতীয় বশ্তুও নাই, আর যথেষ্ট আহার্যও নাই। এই অভিযোগ যদি সত্য 
হয় তবে অবস্থা অত্যন্ত লঙ্জাকর । গরীব আশ্রয়প্রার্থানদদের সহিত একত্র ছুঃখ- 
কষ্টের মধ্যে ন! থাকিয়া যে-সকল ধনী আশ্রয়ার্থা দুরে বাস কপ্ধিতেছে, আমি 
প্রার্থ সভায় সাধারণভাবে তাতাদের এই কাজের নিন্দা করিতে কিছুমাজ ছিধা 
করি নাই। 


১৭-_-৬ষ্ঠ 


রর গান্ধী-রচনাসন্ভার 


দিল্লীতে কাজ 


তাহার পর, আমি পাকিস্তানে যাইবার ইচ্ছা! করিয়াছিগাম অথচ যাই নাই, 
ইহ! লইয়া অভিযোগকারী বাঁকা কথায় আমাকে বিদ্রপ করিয়াছেন । আমাকে 
জিজ্ঞাসা কর] হইয়াছে, কেন আমি পাকিস্তানে ছুর্দশাগ্রস্ত হিন্দু ও শিখদের 
সাহায্য করিতে না গিয়া মুদলমান বন্ধুদের সাহাধ্যার্থ এখানে থাকা ভাল 
বুঝিলাম? অভিযোগকারী তো৷ আর.জানেন না] যে, দিল্লীতে আমার যে কর্তব্য 
আছে তাহা ফেলিয়া! আমি যদ্দি পাকিস্তান যাই, তবে হিন্দু ও শিখ ভাইদের 
ছুখেকষ্ট লাঘব করিবার কৌন আশাই করিতে পারিব না। স্বীকার করি, 
আমি মুসলমান ও অন্যের বন্ধু, কারণ আমি যে তুল্যরূপে হিন্দ ও শিখেরও 
বন্ধু। অপরকে বাদ দিয়া মাত্র এক সম্প্রদায়ের সেবাকার্ধে আমার বিশ্বাস 
নাই। আমি যখন কাহারও সেবা করি, তখন এই ভাবিয়া করি না যে, সে- 
ব্যক্তি ভারতবর্ষের লোক বা কোনও ধর্মবিশেষের লৌক। সমগ্র মানবজাতির 
অংশ মনে কৰিয়াই আমি তাহার সেবা করি। দিলীর হিন্দু ও শিখদের, 
আশ্রয় গ্রার্থীদের এবং অন্ঠান্ত সকলের তথাকার মুসলমানদের প্রতি বন্ধুতাৰ 
পোষণ করিয়া এই কথ প্রমাণ করিতে হইবে যে, দিল্লীতে আমার অবস্থান 
নিশ্রয়োজন। তখনই আপনার! দেখিবেন আমার উদ্দেস্ট ব্যর্থ হইবে না এই 
বিশ্বাস লইয়া! আমি পাকিস্তানের দিকে ছুটিতেছি। 


অভিযোগের উত্তর 


অভিযোগকারী কন্তৃরবা ভাগ্ডারের কথার উল্লেখ করিতেও ছাড়েন নাই। 
তিনি জানিতে চাহিয়াছেন, কত্তৃরবা তহবিলের দ্বারা কি করা হইতেছে? 
আশ্রয়প্রার্থাদের সাহায্যে তাহা লাগান হইবে না কেন? প্রথমতঃ, 
আঁমি তখনও কারাগারে ছিলাম যখন একটি বিশেষ উদ্দেশ্ত লইয়া অর্থাৎ 
ভারতবর্ষের পলী-অঞ্চলের নারী ও শিশুদের সেবার জন্ত এই তহবিলের টাঁক। 
তোল! হয়। এই ভাগারের ন্যারক্ষক-সমিতি (ট্রাস্ট বোর্ড) আছেন, সদা 
হু'সিয়ার ঠন্কর বাব! ইহার সম্পাদদক। এই ভাগারের ঠিক ঠিক হিসাব রাখা 
হয়। জনসাধারণ এ হিপাব দেখিতে পারে। স্থতরাং পত্রলেখক যেরূপ 
বলিয়াছেন সেই রূপে এই তহবিল অন্ত কাজে লাগান সম্ভব নয়। অন্ত কাজে 
লাগাইবার কোন উপলক্ষ্যও নাই। আশ্রয়প্রার্থীদের জন্ত টাদার টাকা ভালই 


দিল্লী ডাইরি ২৫৯ 


আঁদিতেছে, আর জনসাধারণ জানে, কম্বলের জন্ত আমার ছোট্ট আবেদনে কত 
ছাল সাড়া পাওয়া গিয়াছে। সর্দার প্যাটেলও এক বিশেষ আবেদন কৰিয়াছেন। 
পেই আবেদনেও ভাল সাড়া পাঁওয়। গিয়াছে এবং এখনও পায়! যাইতেছে। 


| শুকর-হত্যা 
সর্বশেষ অভিযোগ এই যে, পাকিস্তানে যখন শৃুকর-হত্া! নিষিদ্ধ হইয়াছে 
'তখন ভারত ইউনিয়নে গো-হুত্যা নিষিদ্ধ হইবে না কেন? আমি জানি না 
পাকিস্তানে শৃকর-হত্যা আইনতঃ নিষিদ্ধ কি না। এই সংবাদ যদি সত্য হয়, 
তবে দুঃখের বিষয়। আমি জানি মুঘলমান শাস্ত্রে শুকরের মাংস আহার করা 
নিবিদ্ধ। তাহা হইলেও মুসলমান ব্যতীত অন্য লোকের শৃকর-মাংসভক্ষণ 
আইন দ্বারা বন্ধ কর] আমি উচিত বলিয়া মনে করি না। 


পাকিস্তান কি শরিয়ৎশাসিত রাষ্ট্র? 


কায়েদে আজম্‌ কি বলেন নাই যে, পাকিস্তান ধর্ম-রাষ্ট্র নয়, ইহা৷ সম্পূর্ণরূপে 
পার্থিব াষ্র? তবে ছূর্ভাগ্যক্রমে একথা অতি সত্য যে তাহার এই উক্তি সকল 
সময় কার্ধের ছার! সপ্রমাঁণ হয় নাই । আর ভারত ইউনিয়ন কিরূপ রাষ্ট্র হইবে? 
হিন্দুধর্মের বিধান কি তথায় অ-হিন্দুদের ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া হইবে? আমার 
আঁশ! আছে এরূপ হইবে না। যদি হয়, তবে ভারত-যুক্তরাষ্্রী আর আশায় 
. উজ্জল সেই ভূমি থাকিবে না, যাহার দিকে সমগ্র এশিয়া ও আফ্রিকার 
জাতিসমূহ, এমন কি সমগ্র পৃথিবী তাকাইয়া আছে। ভারত যুক্তরাষ্ই হউক 
বা পাকিস্তানই হউক, ভারতবর্ষের নিকট জগৎ ক্ষুদ্রুত বা ধর্মীন্কত। আশ করে 
না, আশা করে সততা! ও মহত্ব, যাহা হইতে অন্ধতমসাচ্ছন্ন বর্তমান জগৎ শিক্ষা 
€ আলোক পাইতে পানিবে। 


গবাদি পশুর প্রতি ব্যবহার 


গোঁজাতির প্রতি আমার ভক্তি ও অনুরাগ কাহারও অপেক্ষা কম নয়,কিস্ত 
আইন দ্বারা মেই তক্তি ও অনুরাগ কাহারও উপর চাপাইয়া দেওয়া যায় না। 
মূদলমান ও অন্তান্ত অ-হিন্দুদের সহিত বন্ধুত্ব ও নির্দোষ আঁচরণ করিয়া সেই 
অনুরাগ ত্য করা স্স্ভব। বলা হয়, গুজরাটা ও মাড়োয়ারীদের গো-রক্ষায় 
আগ্রহ সর্বাধিক । কিন্তু তাহার! হিন্দুধর্মের বিধান এতদূর ভুলিয়া গিয়াছে যে, 


২৬০ গান্ধী-রচনাসমভার 


অপরের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করিয়! তাহার! খুশী হয়, কিন্তু নিজেরা 
গোজাতির প্রতি নিষ্র বাবহার করিয়] থাকে । ভাবতবর্ষে গোজাতির প্রতি 
এত অবহেলা কেন? কেন বলা হয় যে, জগতের মধ্যে ভারতের গরু সবাপেক্ষা 
কম দুধ দেয় বলিয়! জমির উপর বোঝা ম্বরূপ হুইয়] পড়িয়াছে? ভারবাহী 
পশ্ডরূপেও তাহারা এত নির্দয় ব্যবহার পায়,কেন? 
পিজরাঁপোল যেগুলি আছে তাহ] লইয়া গৌরব করা চলে না। এগুলিতে 
বহু অর্থ লাগান হইয়াছে, কিস্ত এখানে পশুদের গ্রতি ব্যবহারে জ্ঞানবুদ্ধির 
পরিচয় চিৎ পাওয়া যায়। ইহ] দ্বার কখনও ভারতের গো-জাতির উন্নতি- 
বিধান হইতে পারে না। গবাদি পশুর প্রতি যাহাতে সদয় ব্যবহার কর] হঙ্গ 
ততপ্রতি সজাগ থাকিলেই উহা! সম্ভব। আইনের কোনরূপ সাহায্য না লইয়া, 
শুধু ভারতবর্ষের মুসলমানদের সহিত বন্ধুত্ব করিবার চেষ্টা করিতে পারিয়াছি 
বলিয়া, অন্য যে-কোন ব্যক্তি অপেক্ষা আমি কসাই-এর ছুরিক। হইতে অধিক 
সংখ্যক গরু রক্ষা করিয়াছি। 
বিরল। ভবন, নয়! দিল্লী, ৫-১১-৪৭ 


হরিজনদের কর্মপটুতা 


সমান স্থযোগ পাইলে বাক্তি-হিলাবে হরিজনেরাঁও যে-কোন বর্ণ হিন্দু অথবা 
অপর ব্যন্তি অপেক্ষা কোন অংশে কম হয় না। এজন্ত আমি আনন্দিত, 
আমার শ্রোতৃমগ্ডলীর কাছেও নিশ্চয়ই ইহা আনন্দের বিষয়। আমি লক্ষ্য 
করিয়াছি, কয়েকটি বিষয়ে, যথা কণ্ঠ ও যন্ত্রঙ্সীতে অথবা * কারিগরীতে 
হরিজনের! সাধারণতঃ অধিকতর কশ্নপটুতার পরিচয় দেয়। অন্ান্ত শ্রেণীর 
মানষের মত হরিজনদেরও কুপ্রবুত্তি নাই একথ! আমি বলিতে চাহি ন1। কিন্তু 
একথা বলিতে চাহি যে, অস্পৃশ্তার কারণে হরিজনদের নিদ্দাকণ অসামর্থা 
থাক সত্বেও সমান স্থযোগ-স্থবিধা দিলেই তাহার] সমাঁন উন্নতি করিতে পারে। 
অস্পৃশ্ততা তাহার অস্তবায় হইতে পারে না। আর একটি আননেোর সংবাদ 
আছে-_পন্ধারপুরের প্রাচীন ও স্থবিখ্যাত মন্দিরটি অন্যান্য হিন্দুদের মত 
ইরিজনদের জন্য খুলিয়া! দেওয়! হইয়াছে । এই কার্ধের প্রধান কৃতিত্ব সানে 
গুরুজীর। তিনি মন্দিরে হরিজনদের প্রবেশাধিকারের জন্য আমরণ অনশন 
আরম্ভ করিয়াছিলেন। যথার্থ কাজ করিয়াছেন বলিয়া আমি মন্দিরের উ্রাটিদের 
এবং পদ্ধারপুরের ও নিকটবর্তী অঞ্চলের অধিবাসীঘের অভিনন্দিত করিতেছি। 


দিজ্পী ডাইরি ২৬১ 


আমি আশা করি, শীত্রই ভারতবর্ষে অস্পৃশ্ততার চিহ্নমাত্র আর থাকিবে না। 
ভারতের উভয় অংশ যে-সাশ্প্রন্নায়িকতার বিষে জর্জরিত হইতেছে, অন্পৃশ্যতা 
দূর হইলে সেই বিষ দূর করিতেও তাহা যথেই্ট সহায়ক হুইবে। 


নিরামিষ আহারের প্রসার কিরূপে হয় 


সমগ্র ভারতের বিপুল সংখ্যক হিন্দু স্বযৌগ পাইলেই মাছ; মুরগী, অথবা! 
ছাগ-ভেড়ার মাংস খাইতে ছ্বিধা করে না। স্থতরাং মুসলমানদের উপর 
নিজেদের ধর্মরীতি চাঁপাইয়। দিবার কি-অধিকার নিরামিষভোজীদের আছে? 
হিন্দু আমিষভোজীদের প্রতি এরূপ করিতে তাহার! সাহস পায় না। সমস্ত 
ব্যাপারটি আমার নিকট হাস্তকর বোধ হইতেছে। যুক্তির আশ্রয়ে নিরামিষ 
আহারের চমৎকারিত্ব বুঝাইয়া দিয়া নিজেদের জীবনে তাহা প্রকাশ করাই 
হইল উহ] প্রচার করিবার যথার্থ পথ। অপরকে নিজের মতে আনিবার 
অন্ত ভাল পন্থা! আর নাই। 


অহিংসায় দৃঢ়ত। 


অপর একটি পত্রে আমাকে এই বলিয়া ভ্না করা হইয়াছে যে, চার্চিল, 
হিটলার, মুসোলিনী ও জাপানীর। যখন সর্বস্ব হারাইতে বসিয়াছিল, তখন 
আমি তাহাদিগকে আমার 'অহিংসার পন্থা গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়াছিলাম। 
এরূপ উপদেশ দেওয়া তখন নিরাপদ ছিল। কিন্তু কংগ্রেস গভর্ণমেন্টে আমার 
বন্ধুরাই যখন অহিংসাঁর পথ পরিত্যাগ করিয়া কাশ্মীরে সশন্ত্র সৈন্য পর্বস্ত প্রেরণ 
করিল, তখন আমি তাহাদিগকে অহিংসার উপদেশ দিলাম না কেন? কাশ্ীর- 
বাপীরা কি করিয়া অহিংসভাবে হানাদারদের প্রতিরোধ করিতে পারে, 
পত্রের শেষের দিকে আমাকে তাহার স্থনির্দিষ্ট নির্দেশ দিতে বলা হুইয়াছে। 
ইহার উত্তরে বলি, পত্রলেখক যে অজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে আমি 
দুঃখিত। এই সম্পর্কে ইউনিয়ন মন্ত্রীসভার বন্ধুদের উপর আমার কোনই 
প্রভাব নাই একথা! আমি বার বার বলিয়াছি। শ্রোতৃমগ্ডলী তাহা ম্মরণ 
করিতে পারিবেন । আঁফার অহিংসায় বিশ্বাস পূর্বের মতই দৃঢ়, কিন্তু মন্ত্রীসভায় 
ধাহারা রহিয়াছেন তাহারা আমার শ্রেষ্ঠতম বন্ধু হইলেও তাহাদের উপর 
আমি আমার নিজের'মত চাপাইয়া দিতে পারি না। তাহারা নিজ মত ও 
বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কাজ কৰিবেন, এন্প আমি মনে করিতে পারি না। বন্ধুদের 
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উপর পূর্বে আমার যে প্রভাব ছিল, এখন তাহা নাই একথ। আমি স্বীকার 
করিতেছি। এখন আমার এই কথা বুঝিয়া সকলের মন স্থির করা উচিত। 
পত্রলেখকের প্রশ্ন খুব সঙ্গত হুইয়াছে। আমার উত্তরও খুব পরল । 


কৃতিত্ব অস্বীকার করিয়া নহে 


ছিংসায় বিশ্বাসী কাহারও যদি কৃতিত্ব প্রাপ্ত হয়, তবে আমার অহিংস! 
সেই কৃতিত্ব অস্বীকার করিতে বলে না। যেমন স্থভাঁষ বন্থর হিংসায় বিশ্বাস ও 
তৎপরবর্তী কার্যকলাপ সমর্থন করিতে ন! পাঁরিলেও আমি তাহার দেশপ্রেম, 
উপায়কুশলতা ও বীরত্বের অকুঠ প্রশংসা! করিতে বিরত হুই নাই। সেইরূপ 
কাশ্মীরের সাহায্যের জন্য ইউনিয়ন গভর্ণমেন্ট অন্ত্রধারণ এবং শেখ আব ছুলার 
অন্ত্রসঙ্জার অন্থমোদন করিতে না পারিলেও আমি তাহাদের উপায়কুশলতা৷ ও 
সাহসিক আচরণের প্রশংসা না করিয়া! পারি না, বিশেষতঃ যর্দি সাহায্যকারী 
সৈম্তদল ও কাশ্ীরী দেশরক্ষাবাছিনীর সকলকেই কাশ্মীররক্ষায় বীরের মত 
জীবন বিসর্জন দিতে হয়। আঁমি জানি, তাহার। যদি এন্ূপে জীবন বিসর্জন 
দিতে পারে, তবে পম্তভবত ভারতের রূপ বদল হুইয়৷ যাইবে। কিন্তু কাশ্মীররক্ষা 
যদ্দি অবিমিশ্র অহিংস উপায়ে ও উদ্দেশে কর] হইত তবে আর আমি “সম্ভবতঃ, 
কথাটি ব্যবহার করিতাম না। ভারতবর্ষের রূপ পরিবর্তন সম্বন্ধে আমি তখন 
নিশ্চিম্ত হইতাঁম। কাশ্মীরের রক্ষীদল তখন ইউনিয়ন মন্ত্রিমগুলীকে, এমন কি 
পাকিস্তান মন্ত্রিমগুলীকেও অহিংসায় বিশ্বাসী করিতে পাবিত। 

আমি যে অহিংস পদ্ধতির কথা বলিতেছি তাহাতে রক্ষীদের সশস্ত্র সহায়তা 
হইবে না। ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্ট হইতে কোনরূপ কূপণতা না করিয়া অহিংস 
লাহায্য পাঁঠাইতে পারা যায়। কিন্ত রক্ষিগণ এই লাহায্য পাইয়া অথবা না 
পাইয়াও হানাদারদের শক্তিকে উপেক্ষা করিতে পারে, এমন কি তাহারা 
যদ্দি সংখ্যাবছল স্থসংবন্ধ সৈম্তদল হয়, তাহা হইলেও পারে । কোনকপ বিদ্বেষ 
বা ক্রোধ হৃদয়ে পৌষণ না করিয়া, হানাদারদের বিরুদ্ধে কোন অস্ত্র এমন 
কি হাতটি পর্ষস্ত না উঠাইয়া রক্ষীরা যদি নিজেদের কর্তবা সাধনে জীবন 
বিসর্জন দেয়, তবে জগতের ইতিহাসে সেই বীরত্বের তুলনা মিলিবে না। 
কাশ্মীর তাহা হইলে পুণ্যতীর্ঘে পরিণত হইবে, ইহার সৌরভ শুধু ভারতে নহে 
জগতের সর্বত্র ছড়াইয়! পড়িবে । অহিংস আচরণ আমি বর্ণনা করিলাম। 
কিস্ত আমাকে আমার অক্ষমতা ত্বীকার করিতে হুইবে। গীতার দ্বিতীয় 
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অধ্যায়ের শেষের ক্লোকগুলিতে বিজিতাত্মা বা স্থিতগ্রজ্জের যে শক্তির কথা 
বল! হইয়াছে আমার কথায় সে শক্তি নাই। এই কাধের জন্ত যে তপশ্চ্যার 
প্রয়োজন তাহাও আমার নাই। আমি কেবল তগবানের কাছে প্রার্থন৷ 
করিতে পারি ও আপনাদের সকলকে প্রার্থনা করিতে অন্নরোধ করিতে পাৰি 
যে, তিনি যেন ষে-গুণের কথা আমি এখন বলিলাম, সেই গুণ আমাকে প্রদান 


করেন। 
বিরল। ভবন, নয়। দিলী। ৬-১১-৪৭ 


নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দাও 

বিভিন্ন প্রদেশের মন্ত্রীগণ অথব] তাহাদের গ্রতিনিধিগণের সহিত আমার 
সাক্ষাৎ হইয়াছে । ইহার] খাছমন্্রী ডক্টর রাজেন্দপ্রসাদদের সহায়তা করিতে 
আসিয়াছেন। খা্মন্ত্রী বে-সরকারী সদশ্তগণ লইয়া! একটি কমিটি গঠন করিয়া 
দিয়াছিলেন। এই কমিটি নিজেদের স্থপারিশসহ বিবরণী তাহার কাছে পেশ 
করিয়াছেন। সেই সকল বিবেচনা করিয়া ইহাদের সহায়তায় এক্ষণে সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করা হুইবে। সেইজন্য তাহাদের এই সাক্ষাৎকারের সংবাদ পাইয়া 
আমি ডক্টর রাজেন্জরপ্রসা্দকে অন্থরোধ করি যে, তিনি যেন আমাকে তাহাদের 
সহিত কথ! বলিবাঁর একটা স্থযোগ দেন। .তাহা হইলে তাহাদের যদি কোন 
সন্দেহ থাকে তবে আমি তাহার নিরসন করিতে পারিব। কারণ থাগ্যসমন্থা 
লম্পর্কে আমি নিজের যুক্তিসহ যে মত গ্রকাঁশ করিতেছি, মে সহ্দ্ধে আমি 
একেবারে নিশ্চয় । ভর রাজেজ্প্রসাদ তৎক্ষণাৎ আমার প্রস্তাবে সম্মত হন, 
আর আমিও পুরাতন বন্ধুদের সহিত মিলিত হইতে পারিয়! আনন্দিত হই। 
আমি তো এখন বলিয়া! আসিতেছি যে, সাম্প্রদায়িক বিরোধ সন্ধে লোকের 
কাছে উপস্থিত আমার মতের কোন মূল্য নাই, ইহা সেকেলে হইয়া গিয়াছে। 
কিন্তু খাছসমন্ত। জইয়া আমি যে মত ব্যক্ত করিতেছি সে সম্বন্ধে পোকের 
মনোভাব এবপ নহে। এজন্ত আমি আনন্দিত। মিষ্টার কেদি যখন বাঙলার 
শাসনকর্তা, তখন তাহার সহিত আমার কয়েক বার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। 
ততদ্দিন আগেই আমি এই মত ব্যক্ত করিয়াছি যে, খাছ বা বন্ছে নিয়ন্ত্রণ থাকা 
উচিত নয়। সেই সময় আমার এ কথার পশ্চাতে জনমতের সমর্থন ছিল কি 
না তাহা আমি জানিতাম না। কিন্তু সম্প্রতি ইহা লইয়া যে বিতর্ক চলিতেছে, 
তাহাতে দেখিতেছি জনসাধারণের ভিতর জাত ও অজ্ঞাত জনেক বন্ধুবই 
আমার এই মতে ব্যাপক সমর্থন রহিয়াছে । ইছাতে আমি আনন্দ ও আশ্চর্য 


২৬৪ গান্ধী-রচনাসম্ভারি 


বোধ করিয়াছি। এই সম্পর্কে আমার এক রাশি চিঠিপত্র রহিয়াছে। 
পত্রলেখকদের মধ্যে একজনও আমার মহিত ভিন্নমত বলিয়৷ আমার ম্মরণ হন্ন 
না। শ্রীবনশ্থামদীন বিরলা এবং লালা শ্রীরামের মত ধুরদ্ধর ব্বদায়ীর এই 
বিষয়ে কি মত আমি তাহার কিছুই জানিতাঁম না, আর সাম্যবাদী দলের মধ্য 
হইতে আমি কোন সমর্থন যে পাইতে পারি তাহাও আমার অজ্ঞাত ছিল। 
কেবল ডক্টর রামমনোহর লোহিয়! আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, এই বিতর্কে 
আমি যে যুক্তিধারা অবলম্বন করিয়াছি তাহ] সর্বাস্তঃকরণে সমর্থন করিয়া যান। 
বিনা দ্বিধায় আমি এই কথা বপি যে, বর্তমানে দেশ যে-অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছে 
তাহাতে খাহ্পমস্তা সম্পর্কে বিভাগীয় আমপাদের দ্বার] চালিত না হইয়া ডক্টর 
রাজেন্তরপ্রনারদদের উচিত ঠাহার নিযুক্ত কমিটির এক বা একাঁধিক স্স্যে 
পরামর্শমত চল! । | 


বিরল। ভবন, ৭-১১-৪৭ 


একটি শিক্ষ। 


গ্জনিতেছি দিল্লীর আশ্রগপ্রার্থীর| একটি সমস্যা হইয়] উঠিয়াছে। আমি 
সেই বিষয়েই কথা বপিব। আমাকে বলা হইয়াছে, অত্যাচারিত বলিয়া আশ্রয়- 
প্রার্থীরা মনে করিতেছে যে, কোন কোন বিষয়ে তাহাদের বিশেষ অধিকার 
জন্মিয়াছে। তাহারা যখন জিনিষপত্র কিনিতে দোকানে যায়, তখন আশা করে 
যে, তাহার। যাহা চায় দোকানদার কখন কখন তাহা বিনামূল্য দিবে, কখনও 
ৰা তাহার জন্ত খুব কম মূল্য লইবে। তাহাদের এক এক জনের দ্রবাদি ক্রয় 
কখন কখন কয়েক শত টাকারও হয়। কোন কোন আশ্রক্রপ্রার্থী আশ কবে 
যে, টাঙ্গাওয়।লারা তাহাদের বিনা পয়লায় গাড়ীতে লইয়া যাইবে অথব৷ 
নির্দিষ্ট হারের কম ভাড়া লইবে। এই সব সংবাদ যদি সত্য হয়, তাহা হইলে 
বাধ্য হইয়া আমি এই মন্তব্য করিব যে, ছুর্ভাগের মাঝে সাধারণত যে-শিক্ষা 
লাভ হুইয়। থাকে, এই ছুর্গতগণ সেই শিক্ষা গ্রহণ করিতে পাঁরে নাই। 
এইরূপে তাহার। নিজেদের ও দেশের ক্ষতিাধন করিতেছে এবং যে ব্যাপারটা 
এখনই যথেষ্ট জটিল হইয়া! উঠিয়াছে তাহাকে আরও জটিল করিয়া তুলিতেছে। 
তাহার! যদি এইরূপ আচরণ করিতে থাকে, তাহা হইলে দিল্লীর দৌকানদারদের 
সহিত তাহাদের অনত্তাবের সি হুইবে। 


দিল্রী ডাইনি ২৬৫ 


আশ্রয়প্রার্থীদের প্রতি পরামর্শ 


আর এ কথাও আমি বুঝিতে পারি না যে, যে-সকল আশ্রত্-গ্রাথী 
সর্ব্ধাস্ত হইয়াছে তাহারা কেমন করিয়া এত বেশি জিনিষপত্র ক্রয় করিতে 
পারে। .আমি চাই, কদ্দাচিৎ সঙ্গত উপলক্ষ্য ব্যতীত আশ্রক়প্রাথীর। কোথাও 
যাওয়া-আপার জন্ত বিধিদত্ত পা ছু'খানা ছাড়। অপর কোন কিছু ব্যবহার না 
করে। আর একথাও আমি শুনিয়াছি ঘে, আশ্রয় প্রারিগণ হুড়মুড় করিয় 
আসিয়া পড়িবার পর মদের আবগারী আয় বহু পরিমাণে বুদ্ধি পাইয়াছে। 
প্রকৃতপক্ষে এই কথা সকলের বুঝা উচিত ষে, কেন্ত্রীয় বা গ্রার্দেশিক সরকার 
যদি কংগ্রেস যাহা চায় তত্প্রতি সত্যতাবে অবহিত হয়, তবে দুই ডমিনিয়নের 
কোনটিতেই মূ, আফিম, গাঁজা! বা এঁকপ কোন মাদকদ্রব্য মোটেই 
মিলিবে না। মাদকত্রব্যের সম্পূর্ণ বর্জন ঘোষণা করিবার জন্য মুসলিম 
লীগ অবশ্ত কংগ্রেসের কোঁন প্রস্তাবের অপেক্ষা! করে না। আশ্রয়গ্রাথীরা 
তো অসাধারণ কষ্ট সহ্‌ করিয়াছে । তাছার কি মদ ও অন্থান্ মাদকপ্রব্যের 
ব্যৰহার এবং বিলাসব্যসন ছাড়িয়া থাকিবার অভ্যাস করিয়া লইতে পাৰিবে 
না? আমি আশা করি, পূর্বের প্রার্থনাস্তিক ভাষণগুলিতে আমি যে 
সকল পরামর্শ দিয়াছি, আশ্রয়গ্রার্ধারা তাহার অনুসরণ করিবে। চিনি 
যেরূপ দুধের সঙ্গে একেবারে মিশিয়। গিয়া তাহাকে মধুর করে, তাহারাও 
নিজেদের আচরণ সেইরূপ করিয়া তুলিবে, যাহাদের মধ্যে তাহারা বাস 
করিতেছে তাহাদের উপর ভারম্বরূপ হইয়া থাঁকিতে দৃঢ়ভাবে অস্বীকার 
করিবে এৰং ধশীদরিজ্্র সকলেই এক স্থানে একই শিবিরে থাকিয়া পরম্পরের 
সহযোগিতায় এইরূপে কাজ চালাইবে থে, তাহার ফলে তাহার! নিজ নিজ ব্যয় 

শিবাহে সক্ষম হইয়া আদর্শ নাগরিক হইয়া উঠিবে। 
বিয়ল ভবন, ৮-১১-৪৭ 


শিখ ধর্মগ্রন্থ হইতে আবৃত্তি 


এক শিখ বন্ধুর নিকট হইতে আমি এই চিঠিখানি পাইয়াছি। এই বন্ধুটি 
প্রার্থনা-সতা ভালবাসেন--নিয়মিতভাবে এই মভায় তিনি আসেন। প্রার্থনায় 
যে উদ্দার ভাৰ আছে পত্রপ্রেরক তাহা বুঝেন ও তাহার তারিফ করেন। 
প্রার্থনায় আমি গ্রস্থলাহেব, সথখমণি, জপজী প্রভৃতি ধর্মগ্রস্থের যে উল্লেখ করিয়া 
থাকি তিনি বিশেষ করিয়া তাহার হুখ্যাতি করেন। সমস্ত শিখ সম্প্রদায়ের কথা 


২৬৬ গান্ধী-রচনাসভার 


হিনাবে তিনি জানাইয়াছেন যে, আমি প্রাত্যহিক প্রার্থনায় যদি শিখ ধর্মগ্রন্থ 
হইতে কোন কোন অংশ আবৃত্তির জন্ত গ্রহণ করি তবে তাহারা অত্যস্ত 
আনন্দিত হুইবেন। তিনি আমার সম্মূথ এ সকল অংশ আবৃত্তি করিবার 
প্রস্তাব করেন। আমি তখনই তাহার কথায় লম্মত হুই এবং তাহাকে 
বলি যে, তাহার "থে আবৃত্তি শুনিবার পর আমি এই বিষয়ে স্থির করিব। সেই; 
উদ্দেস্তে আমি পত্রপ্রেরককে শ্রীবৃজকষ্ণজীর সহিত কথ বলিতে অন্থরোধ করি ।' 


তুলার জন্য আবেদন 


আশ্রয়প্রার্থীদের পক্ষ হইয়া আমি তুলা, স্থতার কাপড় ও সুচের জন্ত 
আবেদন করিয়াছিলাম। বোথাই-এর তুল! ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে সেই 
আবেদনে সাড়া পাইয়াছি। এগুলি পাইলে আশ্রয়প্রার্থীর! নিজেদের ব্যবহারের 
জন্য রেজাই তৈয়ারি করিয়া লইতে পারিবে । তাহাতে সম্ভবতঃ লক্ষ লক্ষ 
টাকা ৰাচিয়া যাইবে এবং আশ্রক্গ্রার্থীরা বিনা অন্থবিধায় প্রয়োজনীয় 
আচ্ছাদন-বন্ত্র পাইবে । এই পন্থায় কাজ করিলে শরণার্থাদের আত্মসম্মান 
বাড়িবে এবং বলিষ্ট সহযোগিতার প্রথম পাঠ তাহারা গ্রহণ করিতে পাঁরিবে। 
আর দিল্লীতে তো কাপড়ের কলের অভাব নাই, সহরের ভিতরই কয়েকট1 কল 
চলিতেছে । কিন্ত বোম্বাই হইতে যাহারা জিনিদ্পত্র পাঠাইবেন বলিয়াছেন, 
তীহাঁদের দানের প্রতিই আমার আগ্রহ। কেননা এখানে স্বেচ্ছায় ধীহার! 
দান করিতেছেন তাহাদের উপর আর আমি অযথা চাপ দিতে ইচ্ছা করি না। 
দাতার সংখ্যা যত বেশি হয় দেশের পক্ষে ততই ভাল। সেইজন্ত আমি আশা 
করি যে, তুলার ব্যবসায়ীগণ যত শীপ্ত সম্ভব যত বেশী পারেন তুলার গাইট সবই 
পাঠাইয়া দিবেন। ধনী ব্যক্তিরা এইবূপে সহযোগিতা করিলে গভর্ণমেণ্টের 
কাজের বোঝা হাক্ষা হইবে। দেশ তে! এখন আমাদের হুইয়াছে। নাগরিকের 
পুরা কর্তব্য যিনি এখন করিবেন, দেশশাসনে তাহারই স্বেচ্ছায় অংশ গ্রহণ 
করা হইবে। 

খার্দি উত্পাদন 


তুলার গাইট্গুলি যখন আসিয়া পড়িবে, তখন আমি কলের মালিকদের 
রেজাই-এর খোলের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে কাঁপড় দিতে বাঁজি করাইতে পাৰিব, 
এবিষয়ে সন্দেহ নাই। তুলার গাইটের উল্লেখ করিতে গিয়া আমি বস্- 
নিয়ন্ত্রণের প্রসঙ্গে আসিয়। পড়িতেছি। আমার ধারণা, ভারতের সমস্ত লোকের 


দ্বিজী ডাইরি ২৬৭' 


প্রয়োজন মিটাইবার মত যথেই পরিমাণ খাদিবন্্ হাতে তৈয়ারি করিয়া লওয়া 
অতিশয় সহজ-_অবশ্ত তাহার জন্ত দেশে আবশ্তক পরিমাণ কাচা মাল অর্থাৎ 
তুলা পাওয়া চাই। ভারতে তুলার অভাব কখনও ঘটিয়াছে বলিয়া আমি 
জানি না। ইহার কারণ তো ম্পষ্ট-_-দেশে যে-পরিমাঁণ তুলার দরকার তাহার 
চেয়ে বেশি তুলা উৎপন্ন করা হুইয়া থাকে । হাজার হাজার গাইট তুল! দেশ 
হইতে রগ্ানি করা হয়, তথাপি দেশের কাপড়ের কলগুলির জন্য তুলার অভাব 
তো কখনও হয় নাই। তুলাধোনা, পাজকরা, স্থতাঁকাটা ও কাপড়বোনা__ 
এই নকলের জন্য যে যন্ত্রপাতি প্রয়োজন তাহার সকলই ভারতবর্ষে পাওয়া যায়, 
আর এ দেশের জনসংখ্যা তো বিপুল-এই সব কথা শ্রোতৃবৃন্দকে আগেই 
বলিয়াছি। স্তরাং এখন এই মাত্র বলিতে পারি যে, আমাদের দেশে বন্ত্রাভাব 
আছে এরূপ চিন্তা শুধু জড়তাপ্রস্থত। বন্ত্র-নিয়ন্ত্র এদেশে কেহ চায় নাই__ 
কলের মালিক বাঁ মজুর অথবা জনসাধারণ কেহই নয়। নিয়ন্ত্রণের ছারা 
দেশের সর্বনাশ সাধিত হইতেছে, অলস বেকারের সংখ্যা বাঁড়িতেছেঃ আর 
প্রয়োজনীয় কাঁজে নিযুক্ত না থাকায় সকল সময়েই তাহাদের ছারা দেশের ক্ষতি 
হইতেছে। 


স্বাবলম্বন ও সহযোগিতা 


ছুঃখীগণ যদি প্রয়োজনীয় কাজে ব্যাপৃত হইবার সঙ্বল্প লয়, তবে প্রথমে 
তাহারা নিজেদের জন্য রেজাই তৈয়ার করিয়া লইবে, তাহার পর মেয়ে-পুরুষ 
নকলকেই প্রত্যেক মূহূর্তটি তুলাধোনা, পাঁজকরা, সুতাকাটা ও তাতবোনা 
প্রভৃতি কার্ধে দিতে হইবে । এইরূপে লক্ষ লক্ষ শরণার্থী দুঃখীর পরস্পর 
সহযোগিতায় যে শক্তির প্রকাঁশ হইবে, তাহাতে সমস্ত দেশ চমকিত হুইয় 
উঠিবে এবং প্রত্যেক অলম মুহূর্তটি আরও ফসল উৎপাদনে অথবা তাহাদের 
নিজ নিজ আবাসে খাদি তৈয়ারির কার্ে প্রঘুক্ত হইবে। আর একথাও ম্মরণ 
রাখা চাই যে, গীইটবন্দী না হইয়া তুলা যদি ক্ষেত হইতে সোজা নিকটবর্তী 
অঞ্চলের কাটুনীদের ঘরে যায়, তাহা হইলে খার্দি-উৎপাদনের একট! দিকের 
পরিশ্রম বীচিবে, তৃলা অক্ষত অবস্থায় থাকিবে, ধোনার কাজ সোজা 
হইবে, আর এই ব্যবস্থার ফলে তুলাবীজ গ্রামের মধ্যে ঘরে ঘরে থাকিয়া 
যাইবে 4 


২৬৮ গান্ধী-রচনাসভভার 


সেবিকা 


লেডী মাউণ্টব্যাটেন আমার নিকট আসিয়াছিলেন। তিনি “সেবিকা- 
সত্ব ( সিষ্টার অব. মারসি )-ভুক্ত হইয়াছেন। উভয় ভমিনিয়নে তিনি ক্রমাগত 
ঘুরিতেছেন, বিভিন্ন শিবিরে দুঃখীদ্দের কাছে যাইতেছেন, আর্ত ও পীড়িতের : 
সংবাদ লইতেছেন। এইরূপে তিনি তাহাদের যতটুকু সম্ভব সাত্বন1 দিতেছেন। 
তিনি যখন কুকক্ষেত্র-শিবিরে যান তখন তথাকাঁর শরণার্থার৷ তাহাকে জিজ্ঞাসা 
করে, আমি কখন তাহাদের দেখিতে যাইব। তাহাদের একান্ত আগ্রহ লক্ষ্য 
করিয়া, তিনি আশা দিয়া বলেন যে, আমি তাহাদের শিবিরে যাইব । আমি 
তাহাকে নিশ্চয় করিয়াই বলি যে, শিবিরের ছুঃখীদের এরূপ আশা দিয়া ভিনি 
ঠিক কাঁজই করিয়াছেন। প্ররুতপক্ষে আমি পানিপথ যাইবার ব্যবস্থা 
করিয়াছি--সেখানকার হিন্দু ও মুসলখানগণ আমাকে চান। সেই সময়ই আমি 
কুরুক্ষেত্র শিবিরে যাইব মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু বুঝিতেছি এক যাত্রায় 
কুরুক্ষেত্র যাওয়া ঘটিবে না । সেইজন্রা নিখিল ভারত রাদ্ত্রীয় সমিতির আসন্ন 
অধিবেশন শেষ ন। হওয়] পর্যন্ত কুরদ্ধে ত্র যাঁওয়। স্থগিত বাখা প্রয়োজন । তবে 
একটা কথা আমাকে বলা হইয়াছে যে, কুরুক্ষেক্রের মত বড় শিবিরে. 
লাউড-স্পীকার-এর ব্যবস্থা। কর! হাঙ্গাম! বটে, কিন্তু যদি প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি 
বসান যায়, তবে দিল্লী হইতে বেতারযোগে তথাকার ছুঃখীর্দিগের উদ্দেশে 
কথা বলিতে আমার কোনও অন্থবিধা হইবে না। সে ক্ষেত্রে আমি মঙ্গল 
বা বুধবার তাহাদের উদ্দেশে বেতারে কথা বলিব এবং কিছুদিন পরে 
ভহাদের শিবিরে যাইব। ইতিমধ্যে পাঁনিপথের কাজ শেষ করিতে পাঁরিব 

আশা করি। 
ৃ বিরল] ভবন, নয়! দিল্পী ৯-১১-৪৭ 


দেওয়ালী উত্সব বন্ধ 


আগামী কান আমাকে পানিপথ যাইতে হইবে। (েইজন্ু আজ 
আমাকে আগেই মৌন গ্রহণ করিতে হইয়াছে। ইহার ফলে পানিপথ 
পৌছিয়াই আমি তথাকার হিন্দু ও মুসলমানদের সহিত কথা বলিতে পারিব। 
আশা করি প্রার্থনার সময়েই আমি দিলীতে ফিরিতে পারিব। সেই সময় 
আপনাদের কাছে কথা বলিব। সংবাদপত্রে ভুল খবর দেওয়া হইয়াছে যে, 


দিল্লী ডাইবি ২৬৯ 


আমি আগামী কল্য কুকক্ষেত্র যাইব। আমি স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছি, 
কুকক্ষেত্রে আমি যাইব কিন্তু নিখিল ভারত রাষ্রীয় সমিতির অধিবেশন শেষ 
হইবার পূর্বে নয়। আগামী বুধবার আমি বেভারযোগে কুকুক্ষেত্র-শিবিবের 
ছুঃখীদের সহিত কথা বলিব--সময়ট। যথাকাঁলে জানান হইবে। 
আর কয় দিন পরেই দেওয়ালী আসিয়া! পড়িবে । এক ভগিনী 
লিখিয়াছেন £. 
আমর] দেওয়ালী উৎসব করিব কিনা সকলের মনেই আজ এই প্রশ্ন। ভাই আগার 
হিন্দী যেমনই হউক এই প্রশ্ন সম্বন্ধে আমাদের কথ] আপনাকে জানাইতেছ্ি । আমি হঃখী 
শরণাথাঁ, গুজরানওয়াল! হইতে আসিয়াছি। সেখানে আমার সর্বন্থ গিগ্নাছে। তথাপি 
স্বাধীনতা পাইয়াছি বলিয়া জামাদের হৃদয় আনন্দে পূর্ণ । দ্বাধীন ভারতে এই প্রথম দেওয়ালী 
উৎসব । আজ সকল দুঃখ ভুলিয়া! সারা ভারতে আমরা আন্বোক উৎসব করিতে চাই। 
'আমি জানি আমাদের ছুংখে আপনার হাদয় জর্জর, আপনি সকলকে জ্েওয়ালী উৎসব বন্ধ 
রাখিতেই বলিবেন। তবুও অনুরোধ করিব, আপনি শরণাধাঁগণকে ও ভারতের জপর নকলকেই 
এই উতৎ্নষে যোগ দিতে বলুন । ধনীদের বলুন তাহারা যেন উৎসবের জন্য যেখানে প্রয়োজন 
টাকাকড়ি দেন। ঈশ্বর করুন, স্বাধীনত! লাভের পর দেশের সকল উৎসবেই যেন আমরা 
মাতিতে পারি। 
আমার এই বোনটির এবং যাহার] তাহারই মত তাহাদের আমি প্রশংস! 
করি। কিন্তু একথ! ন! বলিয়া আমি পারি না যে, তাহারা ভুল করিতেছে । 
যে-পরিবারে বিপদর্পাত হয় তাহারা যথাসম্ভব উত্সব-শ্মানন্দ বন্ধ রাখে, ইহা তো 
জানা কথা । ছোট আকারে ইহাই তো সমদর্শনের অর্থাৎ সকলের সহিত 
একাত্মভাবের উদীহরণ। সন্কীর্ণ পরিধিটুকু ভাঙ্গিয়া দিলেই বুঝা! যায়, সার! 
ভারতে একটিমাত্র পরিবার রহিয়াছে। গণ্তী যদি ভাঙ্গে, তবে সারা পৃথিবীই 
একটিমাজ পরিবার হইয়া দীড়ায়-_ আর প্ররুত কথাও তো তাহাই । এই 
গন্তী ভাঙ্গিতে না পারা, আর যে-সকল সুক্ষ অনুভূতি লইয়া মান্য গঠিত 
তাহাতে সাড়া না দেওয়া একই কথা। শুধু নিজেকে লইয়া আত্মকেন্দ্রিক 
হইয়া থাকিলে অথবা মিথ্য! ভাবাকুল হুইয়! বাস্তবকে অস্বীকার করিলে 
আমাদের চলিবে ন। ব্যাপকভাবে বহু গুরুত্বপূর্ণ কথ! ভাবিয়া আমি দেওয়ালী 
উতৎ্দৰে বিরত থাঁকিবার পরামশ ধিয়াছি। ছুঃখা শরণার্থীর সমস্যা রহিয়াছে 
এই সমস্তা লক্ষ লক্ষ হিন্দু, মূদলমান ও শিখের সমস্যা । সর্বত্র অন্নবন্ধের এত 
অভাব (ঘদদিও ইহা মাচুষের স্থষ্ট)। গভীরে আবার অন্ত সব কারণ রহিয়াছে, 
যেমন বুলোকের অসাধুতা-এই সব লোকই আবার জনমতগঠনে সমর্থ__ 


২৭৯ গান্ধী-রচনাসভার 


তাহা ছাড়া যাহার] ছুঃখ পাইয়াছে, দুঃখের শিক্ষা গ্রহণ করিতে তাহাদের বার 
বার অস্বীকার, আর মাহুষের প্রতি মানুষের ব্যাপক অমানুষিক নিষ্ঠ্রতা। 
এই ছুঃখের ভিতর আনন্দের কারণ তো আমি কোথাও দেখি না। দৃঢ়ভাবে 
এবং বিবেচনা সহকারে এই সব উতপবে যোগ দিতে অন্বীকার করিলে 
আত্মবিঙ্লেষণ ও আত্মশ্ুদ্ধির কার্ষে উৎসাহ আনিবে। এত ছুঃখবিপদের মধ্য 
দিয়! যে শুভ আমরা লাত করিলাম, অবিবেচনার বশে এমন কিছু যেন না করি 
যাহাতে উহা হারাইতে হয়। 


বিদেশী অধিকৃত স্থানে স্বাধীনতা 


এইবার ফরাসী ভারত হইতে এই সপ্তাহে যে নকল বন্ধু আসিয়াছিলেন 
তাহাদের কথা বলিব। তীহার] অভিযোগ করিলেন যে, চন্দননগরে যাহাকে 
সত্যাগ্রহ বলিয়! দাবি কর। হইয়াছিল সেই সম্পর্কে আমার মন্তব্যের অপব্যবহার 
করা হইতেছে। ফরাসী ভারতের লোৌকর। ফরামী সংস্কৃতির স্থপ্রভাব বজায় 
রাখিয়া! ভারত্তীয় যুক্তরাষ্ট্রের ভিতর স্থায়ত্ব-শাসনশীল হইয়া থাকিতে চায়। 
তাহাদের এই আকাজ্ষাকে দাবাইয়! রাখিবার চে হইতেছে। তাহারা 
আমাকে একথাও বলিয়াছেন ঘে, বৃটিশ ভারতের মত ফরাসী ভারতেও পঞ্চম 
বাহিনী আছে, তাহার! নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য ফরাসী সরকারের সহিত 
সহযোগিতা করিয়াছে । ফরাপী ভারতের লোকদের শ্বাভাবিক আকাজ্ক। 
দাবাইয়া রাঁখিবার দিকেই এই সরকারের লক্ষ্য । ফরাসী ভারতের বন্ধুগণের 
এই কথা সত্য হইলে আমি ছুঃখিত হইব। যাহা হউক, আমার মত খুব স্পষ্ট । 
ভারতের লক্ষ লক্ষ লোক ইংরেজ শাসন হইতে মুক্ত হইয়। স্বাধীন হইয়াছে । 
ইহারই সম্মুথে বিদেশী অধিরূত ছোট ছোট জায়গার লোকের] পরাধীন হইয়া 
পড়িয়া! থাকিবে ইহা সম্ভব নয়। চন্দননগর সন্বদ্ধে আমি বন্ধুভাবে ষে কথা 
বলিযাছি তাহার বিকৃত ব্যাখ্য। করিয়া বল! হইয়াছে যে, আমি চাই ভারতবর্ষে 
বিদেশী অধিকৃত স্থানগুলির রাজনৈতিক মর্যাদা নিয়ন্তরের হউক। আমি 
ইহাতে আশ্চর্য হইয়াছি। তাই আমি আশ] করি, এই সম্পর্কে আম ষে সংবাদ 
পাইয়াছি তাহা ভিত্তিহীন, এবং মহান ফরাসী জাতি ভারতে বা অন্তত্র 


সাদাকালো কোন জাতিকেই দীবাইয়া রাখিবার কাজে কখনও লিঞ্ত 
হইবেন না। 


দিল্লী ডাইরি ২৭১ 


বিরল ভবম, নয়! দিষ্টী ১*-১৯-৪৭ 
ভগবানের সেবক হও 


জুনাগড়ের সকল সংবাদ আপনার! কাগজে পড়িয়াছেন। বাঁজকোট হইতে 
আমি ছুইটি তার পাইয়াছি। ভাহ] দেখিয়! বুঝিলাম যে, সংবাদপত্রের খবর 
মোটামুটি ঠিক্‌। তথাকার প্রধান মন্ত্রী ভুট্টো সাহেব এবং নবাব সাহেবও 
এখন করাঁচীতে। সহকারী প্রধান মন্ত্রী মেজর হাতি-জোন্স জুনাগড়ে 
আছেন। তীহারা সকলেই জুনাগড়ের ভারতীয় রাষ্ট্র ভুক্তিতে যুক্ত ছিলেন। 
কায়েদে আজমও এই ব্যাপাৰে যুক্ত ছিলেন এইরূপ দিদ্ধাস্ত করিবার অধিকার 
আপনাদের আছে। তাহা যদি সত্য হয়, তবে কাশ্মীর ও হায়দরাবাদের 
গোলমালেরও শীত্র অবসান হুইবে এ সিদ্ধান্ত করাও ঠিক হইবে । আর একটু 
অগ্রসর হইয়া বলা যাইতে পারে যে, ঘটনা প্রবাহের গতি এইবার ফিরিবে এবং 
দুইটি ডমিনিয়ন পরম্পরের বন্ধু হইয়৷ পরস্পরের সহযোগিতায় সকল কাজ 
করিবে। গভর্ণর জেনারেল কায়েদে আজমের কথা আমি ভাবিতেছি না, 
কারণ গভর্ণর জেনারেল হিসাবে পাকিস্তানের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার 
আইনতঃ কোন অধিকার তাহার নাই। তাহার স্থান লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের 
সত--উভয়েই মাত্র আইনানুগ শাসনকর্তা । লর্ড মাউনব্যাটেন বিলাত 
ঘাইবেন তাহার পুত্রীধিকের বিবাহ উপলক্ষে, আবার সেই বিবাহ হইবে 
ইংলগ্ডের সিংহাসনের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারিণীর সহিত । কিন্তু নিজ মন্ত্রীসভার 
অনুমতি লইয়! তাহাকে যাইতে হইতেছে এবং এই মাসের ২৪শে তারিখে 
তাহাকে ফিরিয়া আসিতে হইবে। ন্ুতরাং আমি বর্তমান মুসলিম লীগের 
গঠনকর্ত| জিন্না সাছেবের কথাই বলিতেছি-_তীহাঁকে না! জানাইয়! ও তাহার 
সম্মতি না লইয়া পাকিস্তান সম্পর্কে কোন কিছুই কর] যাইতে পারে 
না। এই কারণেই আমার মনে হইয়াছে যে, জুনাগড়ের ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে 
যোগদানের পশ্চাতে যদি জিল্না সাহেবের সমর্থন থাকে, তবে শুভ লক্ষণ 
বলিতে হইবে।. 


পানিপথ দর্শন 


আমি পানিপথ শিয়াছিবাম সেই কথাই আপনাধের* বলিতে চাই। 
মৌলানা আবুল কালাম আজাদ আমার সঙ্গে ছিলেন। রাঁজকুমারীর যাইবার 
কথ! ছিল, কিন্ত তিনি লাটভবনে ছিলেন । আমার ঘড়ির ১*-৩* মিঃ পর আমি 


২৭২ গান্ধী-রচনাসম্তার 


আর অপেক্ষা করিতে পারি নাই। পাঁনিপথে গিয়! আমি আনন্দিত হইয়াছি। 
সেখানে হাসপাতালে মূনলিম রোগিগণকে দেখিলাম । তাহাদের কয়েকজনের 
অঙ্গে অস্ত্রাঘাতের বিশ্রী ক্ষত রহিয়াছে । রাজকুমারী সেখানে চারজন ডাক্তার ও 
নার্স এবং ওঁধধপত্রাদি পাঠাইয়াছেন। তাহাদ্দের যতটা সম্ভব যত্ব করা 
হইতেছে। তাহার পর মুলিম নেতৃগণ, স্থানীয় হিন্দুগণ ও শরণার্থাদের 
গ্রতিনিধিগণের সহিত আমাদের দেখা হইল। খবর পাইলাম শরণার্থীর 
সংখ্যা ২০,***এর উপর হইবে । জান! গেল যে, প্রতিদিনই আরও শরণার্থী 
আসিতেছে, সেজন্য ডেপুটি কমিশনার ও পুলিশের কর্তা ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। 
আরও আনন্দের সহিত আপনাদের এই কথাটি বলিতেছি যে, তাহাদের দুই- 
জনের সন্বন্ধেই হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই খুব উচ্চ ধারণা-শরণার্থীদের তো 
কথাই নাই। ম্যনিসিপাল ভবনের কাছে যে সকল ছুঃখী আসিয়া একন্র 
হইয়াছে তাহাদের সহিত আমাদের দেখা হইয়াছে। পাকিস্তানে এবং 
পানিপথে এই সকল লোককে ভয়ঙ্কর দুংখকষ্ট্রের মধ্য দিয়! যাইতে হুইয়াছে__এ 
সকল স্থ'নে লোকের স্থির নিশ্চিন্ত জীবন কোথাও নাই। তাহাদের অনেকে 
ট্েশনের প্লাটফরমের উপর রহিয়াছে, অনেকে একদম অনাবৃত খোলা জায়গায় 
আছে, দেহেও যথেষ্ট আচ্ছাদন নাই। কিন্তু তাহাদের মধ্যে কোন উগ্র- 
মেজাজের লোক দেখিলাম না। ইহাতে আঁমবা খুশী হইলাম। আমবা' 
আসিয়াছি দেখিয়া তাহারাও খুশী হইল। ডেপুটি কমিশনার বা অন্ত কাহাকেও 
খবর ন1 দিয়াই শরণার্থাগণকে পাঁনিপথে আনিয়া! উপস্থিত করা হইয়াছে। 
ব্যাপাবটি আমার কাছে নিষ্ঠুৰ বপিয়। মনে হইল। ট্রেণ যখন ষ্রেশনের 
প্লাটফরমে ঢুকিতেছে, মাত্র তখন তাহারা জানিতে পারেন ট্রেণে কত জন 
শরণার্থী আসিতেছে । এরূপ অব্যবস্থা হওয়া বডই ছুঃখেব বিষয়। ছুঃখীগণের 
মধ্যে শ্রীলৌোক, শিশু এবং বুদ্ধও আছে। সংবাদ পাইয়াছি তাহাদের মধ্যে 
কোন কোন স্ত্রীলোক ষ্টেশন-প্লাটফ্রমেই সন্তান প্রসব করিয়াছে। 


ডাক্তার গোপীচাদ 
এ সকলই পূর্ব পাঞ্জাবের ব্যাপার ডাক্তার গোপীঠাদ হইলেন সেখানকার 
প্রধান মন্ত্রী। ডাক্তার গোপীাদ আমার একজন স্থযোগ্য সহযোগী । বহু 
বখ্সর ধরিয়া আমি তাহাকে একজন ভাল সংগঠনকারী বলিয়া! জানি। 
পাঞজাবীদের উপর তাহার প্রভাব খুব বেশি । তিনি হরিজন-সেবকমংঘ, অখিল 


দিল্লী ডাইরি ২৭৩ 


ভারত চরখাসংঘ এবং অখিল ভারত গ্রাম-উদ্যোগ সংঘের কাজ করিয়াছেন। 
আমি তে! ভাবি নাই যে, পূ পাঞ্জাবের কাজ তাহার ক্ষমতার অতিরিক্ত হইবে। 
কিন্ত পানিপথের ব্যাপার যদ্দি তাহার কাজের নমুনা হয়, তবে ইহাতে তাহার 
গভণমেন্টের কমশক্তির শোচনীয় পরিচয়ই পাওয়া যাইতেছে । আগে হইতে 

বাদ না দিয়া শরণাথীদের দূল আনিয়া হাজির করা হইয়াছে কেন? 
তাহাদের জন্য ব্যবস্থা এত অগ্রচুর কেন? কাহারা আসিতেছে এবং কত 
লোক আফিতেছে অফিসাররা দে কথা আগে হইতে জানিতে পায় না কেন? 
ইহার উপর আগের দিন আবার সংবাদ পাইয়।ছি যে, গুরগাঁও জেলার তিন 
লক্ষ মুসলমান ভয়ের তাড়নায় ঘরবাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া! যাইতেছে । তাহার। 
রাস্তার ধারে খোলা জায়গায় আছে, আর ভাবিতেছে যে স্ত্রীপুত্র এবং গবাদি 
সমেত পাঞ্জাবের দারুণ শীতে তাহাদের ৩০* *ত মাইল দুরে চ'লয়৷ যাইতে 
হইবে । এই কথায় আমার বিশ্বাস হয় নাই। আমি ভাবিয়াছিলীম বন্ধুরা 
আমাকে ইহার যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহাতে কোথাও ভুল আছে। তাই 
তখনও আশা করিয়াছিলাম যে, তাহাদের কথা সম্পূর্ণ ভুল বা অতিরঞ্রিত। 
কিন্ত পানিপথে যাহ] দেখিয়া আসিলা, তাহাতে আমার সে ভুল ভাঙ্গিয়া 
গিয়াছে । যাহা হউক, আমি আশ] করি, ডাক্তার গোপীচাদ ও তাহার 
মন্ত্রীমগ্ুলী সময় থাকিতে সজাগ হইবেন এবং যতক্ষণ দা সকল শরণাথীর ভাল 
করিয়া তত্বাব্ধানের ব্যবস্থা করা হয়, ততক্ষণ শ্থির হইবেন না। দৃরদৃষ্টি এবং 
চরম সাবধানতা থাঁকিলেই এই কার্ষ সম্পন্ন কর! সম্ভব হইবে। 


বিরল ভবন, নয়] দিল্লী ১১-১-৪৭ 


জুনাগড় 

গতকাল আমি সংবাদ দিয়াছিলাম যে, জুনাগড়ের প্রধানমন্ত্রী ও ডেপুটি 
প্রধানমন্ত্রীর অবরোধে গ্রভিশনাল গভর্ণমেপ্ট' জুনীগড়ে গরবেশ করিফ়াছেন। 
কতক বিশ্বময় ও কতক আনন্দে আমি সেই সংবাদ দিয়াছিলাম, কারণ 
জুনাগড়ের জনসাখারণের পক্ষ হইতে পরিচালিত আন্দোলনের যে শুভ পরিণতি 
দেখা যাইতেছে আমি তাহার জন্য প্রস্তত ছিলাম না1া। আমারু তয় হয় যে, 
জুনাগড়ের কর্তৃপক্ষের এই অহ্ুরোধ যদি কায়েদে আজম জিন্না সরকারীভাবে 
শ্বীকার না করেন, তবে এই আনন্দ অকালে করা হইয়াছে বলিতে হইবে । 
প্রজাসাধারণের পক্ষ হইতে 'প্রভিশনাল গভর্ণমেপ্ট? কতৃকি জুনাগড় অধিকারে 


২৭৪ গান্ধী-রচনাসস্ভার 


পাকিস্তান গভর্ণমেণ্ট অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন । ইহাতে আমি হূঃখিত ও 
বিশ্মিত হইয়াছি। পাকিস্তান গভর্ণমেন্ট দাবী জানাইয়াছেন যে,-বাজ্যের 
সীমানা হইতে ভারতীয় পৈন্তদের সরাইয়া লইতে হইবে, আইনপিদ্ধ 
গভর্ণমে্টের হাতে রাজ্যের শাদনভার ছাড়িয়া দিতে হইবে এবং ভারত 
ইউনিয়নের লোকে দ্বার রাজ্য আক্রমণ ও জোর জবরদন্তি বন্ধ করিতে 
হইবে।” তীহারা আরও বলিয়াছেন যে, নবাব বা! দেওয়ান কাহারও ভারত 
ডমিনিয়নের সহিত স্থায়ী বা অস্থাক্ী মীমাংসার জন্য আলোচনা চীলাইবার 
আইনতঃ কোন অধিকার নাই, আর ভারত গভর্ণমেণ্ট যে কাজ করিয়াছেন 
তাহ দ্বার! “পাকিস্তানের অস্তভূক্তি স্থানে বলপূর্বক প্রবেশ করা হইয়াছে এবং 
সর্বজাতিক আইন ভঙ্গ কর! হইয়াছে ।, 


ভারত ইউনিয়নে যোগদান 


পূর্বের দিন সংবাদপত্রে ঘে সকল বিবৃতি দেখিয়াছি তাহাতে সর্বজাতিক 
আইন স্তক্গ করা হইয়াছে বা ভারত ইউনিয়ন জুনাগড় দ্খল করিয়া! লইয়াছে 
এরূপ মনে করিবার কোন কারণ দেখি না। জুনাগড়ের প্রজানাধারণের পক্ষ 
হইতে “প্রভিশনাল গভর্ণমেণ্ট” যাহা করিয়াছেন তাহাতে আইনবিরুদ্ধ কিছুই 
দেখিতে পাইতেছি ন1। একথা ঠিক ষে, সমগ্র কাথিয়াওয়াড়ের নিরাপত্তার জন্য 
কাথিয়াওয়াড়ের রাঁজন্যবর্গের অনুরোধে ভারত ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্ট তথায় সৈন্য 
দিয় সাহায্য করিয়াছেন। কুতরাং সমস্ত ব্যাপারটিতে বে-আইনী কিছু আমি 
পাই না। আর অকন্মাৎ জুনাগড়ের প্রধানমন্ত্রীর মতের ওলটপালট হইল দেখা 
যাইতেছে-_ইহারও কৌন সঙ্গত কারণ পাওয়া যায় না। সমগ্র বিষয়টি আমি 
যে ভাবে দেখিতেছি তাহ! এই £ শুনিয়াছি জুনাগড়ে প্রজাসাধারণের শতকরা 
৮৫ জন হিন্দু। প্রজাসাধারণের সম্মতি না লইয়া পাকিস্তানের সহিত যুক্ত 
হইবার কোনও অধিকার জুনাগড়ের নবাব সাহেবের নাই । গিরনারের পবিভ্র 
পর্বত ও তদুপরি মন্দিরসমূহ জুনাগড়ের এক অংশে অবস্থিত। এই সকল 
মন্দিরের জন্য হিন্দুগণ বহু অর্থব্যয় করিয়াছে । সমগ্র ভারতবর্ষ হইতে সহম্ 
মহন্ত্র তীর্থযাত্রী. এখানে আসিয়! থাকে । স্বাধীন ভারতে ইহা প্রজাসাধারণের 
সম্পত্তি, ইহার কিছুই রাজন্যবর্গের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নছে। শুধু প্রজা- 
সাধারণের অছিরূপেই রাঁজন্বর্গের দাবি বজাম় থাকিতে পারে। হ্ৃতরাং 
প্রত্যেক কার্ষের জন্য তাহাদিগকে প্রজাসাধারণের সম্মতির প্রমাণ দেখাইতে 


দিলী ডাইরি ৰ ২৭৫ 


হুইবে। রাজারা যে প্রঙ্গার প্রতিনিধি ইহা তীহারা উপলব্ধি করিতে পারেন 
নাই। আর প্রজাসাধারণই যে যৌথভাবে রাজ্যসমূহের প্রকৃত মালিক, অল্প 
সংখ্যক লোক ব্যতীত এ সত্যও প্রজারা অনুভব করিতে সমর্থ হয় নাই। 
কিন্তু তাই বলিয়া আমি যে-মতের স্বত্র নির্দেশ করিতেছি তাহান্র যুক্রিযুক্ততা 
হ্রাস পায় না। স্থতরাঁং ছুই ডমিনিয়নের মধ্যে কোন্টির সহিত মিলিত হুইবে 
তাহ! স্থির করিবার আইনসঙ্গত অধিকার যদি কাহারও থাকে তবে সে 
প্রজাসাধারণেরই । 'প্রভিশনাল গভর্ণমেণ্ট যদ্দি কোন একটা অবস্থায় 
জুনাগড়ের প্রজাদের প্রতিনিধি না থাকে, তবে উভয় ডমিনিয়নেরই কর্তব্য 
হইবে তাহাকে বে-আইনী দখলকার ঘোষণা! করিয়া! তাড়াইয়া দেওয়া । 
কোনও রাঁজ্যের রাঁজা ব্যক্তিগতভাবে কোনও ডমিনিয়নের সহিত মিলিত 
হইলে, উভয় ডমিনিয়নের কোনটিই জগতের দরবারে তাহা সমর্থন করিতে 
পারে না। সেই অর্থে আমি বলিব যে, জুনাগড়ের নবাবের সিদ্ধাস্ত 
প্রজাসাধারণ কতৃক সমর্থিত হইয়াছে ইহা প্রমাণ করিতে ন! পারিলে, তাহার 
কার্য প্রথম হইতেই আইনবিকুদ্ধ হইয়াছে। জুনাগড় শেষ পর্যন্ত কোন্‌ 
ডমিনিয়নের সহিত যুক্ত হইবে সে সম্বন্ধে যদি মতভেদ থাকে, তবে আঘাত বা 
ভীতিপ্রদর্শন না করিয়া যথ।যথভাবে গণভোট লইয়া তাহা স্থির করিতে 
হইবে। পাকিস্তানের গভর্ণমেণ্ট এবং উপস্থিত জুনাগড়ের প্রধানমন্ত্রীও যেরূপ 
মনোভাব দ্বেখাইতেছেন তাহাতে এক অদ্ভুত অবস্থা কৃষ্টি হইয়াছে। এই 
সম্পর্কে পাকিস্তান ও ভারত ইউনিয়ন গভর্ণমেন্টের মধ্যে কে ঠিক কাজ 
কণিয়াছে আর কে অন্তায় করিয়াছে, তাহার বিচার কে করিবে? অধ্বের 
দ্বারা মীমাংসার কথা না ভাবাই ভাল। সালিশি দার] যখান্মীতি বিবাদ 
মীমাংসার প্রাচীন পম্থাই হুইল একমাত্র সম্মানের পন্থা । এই ভার বহন 
করিবার মত বনু পুরুষ ও নারী ভারতবর্ষে আছেন। উভয় পক্ষ যদি ভারতীয় 
লোক দ্বার! সালিশিতে রাঁজি হইতে না পারেন, তবে জগতের যে কোন দেশের 
নিরপেক্ষ লোকের দ্বার! সালিশি করাইতে আমার আপত্ি নাই। 


কাশ্মীর ও হায়দরাবাদ 
জুনাগড় সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি তাহা কীশ্রীর ও হায়দরাবাদ সম্বদ্ধেও 
লমভাবে প্রযোজ্য। জনপাধারণের প্রমাণিত সম্মতি ব্যতীত কে কোন্‌ 
ডখিনিয়নের সহিত যুক্ত হুইবে তাহা স্থির করিবার অধিকার কাশ্মীরের 


২৭৬ গান্ধী-রচনাসম্ভার 


মহারাজ পাছেবের কিছ্বা মহামান্য নিজাম বাহাছুরের নাই। আমি যতদুর 
জানি, কাশ্মীরের বেলায় এই নীতি পরিষ্কার করিষ] জানাইয়। দেওয়] হইয়াছে। 
মহারাজ] এক যদি ভারতের সহিত স'যুক্ত হইতে চাহিতেন তবে আমি তাহা 
সমর্থন করিতাম না। ভারত ইউনিয়ন গভর্ণমেপ্ট সাময়িকভাবে এই সংযুক্তি 
্বীকার করিয়াছেন, কারণ মহারাজা এবং কাশ্মীর ও জন্মুর জনপাধারণের 
পক্ষ হইতে শেখ আবুল্লা এইরূপ চাহিয়াছেন। কেবলমাত্র মুপলমানদের নয়, 
কাশ্মীর ও জন্মুর সমগ্র জনসাধারণের প্রতিনিধিরপেই শেখ আবডুক্পা এই 
ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছেন । 


কাশ্মীর বিভাগ 


কানাঘুষায় শুনিতে পাইতেছি যে, কাশ্ীরকে ছুই ভাগে ভাগ করা হইতে 
পারে-_ জন্মু হইবে হিন্দুদের আর কাশ্সীর হবে মুসলমানদের । আহঙগত্যের 
এইরূপ ভাগাভাগির এবং দেশীয় রাঁজযসমূহের খণ্ডীকরণের কথা৷ আমি ভাবিতে 
পারি না। আমি আশা করি, সমগ্র ভারতে শুভবুাদ্ধর উদয় হইবে এবং 
অস্ততঃ লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর সম্ভাব্য নিকুপায় নিঃসহায়তার কথা 
ভাবিয়া, তাহাদের মুখ চাহিয়া, অবিলম্বে এই অবাঞ্ছিত অবস্থা পরিহার 
করা হইবে। 


বিরল! ভবন, নয়৷ দিল্লী, ১২-১১-৪৭ 
দেওয়ার্ীর অভিনন্দন 


আজ দেওয়াশীর দ্িন। এই দিনে সকলকে অভিনন্দন জানান উচিত। 
বৎসরের ইহা এক বিশেষ দ্বিন। বিক্রম-সম্বৎ অস্থনারে বৃহস্পতিবার নৃতন 
বৎসর আর্ত হইবে। কেন এই দিন সর্বত্র আলোকসজ্জায় সজ্জিত কর! হয় 
তাহা সকলের জানা উচিত। রামরাঁবণের যে ভীবণ যুদ্ধ হইয়াছিল, 
সেই যুদ্ধে রাম ছিলেন কলাযাণ-শক্তির প্রতীক, আর রাবণ অকল্যাণশক্তির। 
কল্যাণশক্তি অকল্যাণশক্তিকে পরাজিত করে। এই বিজয়ের ছারা রামরাজ্য 
গ্রতিঠিত হয়। 

প্রকৃত আলোক-সঙ্জ৷ 


কিন্তু হায়, ভারতবধে আজ রামরাজ্ নাই, স্তরাং আমর দেওয়ালীর 
উত্সব করিব কেমন করিয়।? ধাহার অস্তরে বাম বিরাজ করেন তিনিই 


দিল্লী ডাইরি ২৭৭ 


€কবল এই বিজয়োৎসব করিতে পারেন, কারণ একমাত্র তগবানই সকলের 
হৃদয় আলোকিত করেন এবং সেই আলোকই প্রকৃত আলোক । ভঙ্রন- 
গানে কবির ঈশ্বরদর্শনের অভিলাষ প্রকাশ পাইয়াছে। দলে দলে লোকে 
মানুষের হাতের আলোকসজ্জা দেখিতে যায়, কিন্ত যে আলে! আজ চাই তাহ। 
তো আমাদের অন্তরের প্রেমের আলো । মেই আলো জলিলেই আমর! 
অভিনন্দন পাইবার উশযুক্ত হইব। আজ হাজার হাজার লোক ভয়ঙ্কর ছুঃখের 
মধ্য পড়িয়া আছে। আজ শ্রোতাগণের প্রত্যেকেই কি বুকে হাত দিয় 
বলিতে পাবেন যে, হিন্ধু হউক, মুসলমান হউক বা শিখই হউক, প্রত্যেক 
দুর্দশাগ্রন্ত ব্যক্তিই তাহার আপন ভাই বা ধোনেত্ধ মত। এইখানেই 
আপনাদের সকলের পরীক্ষা । পাপ ও পুণোর শক্তির মধ্যে অনস্তক।ল ধরিয়া 
তে! সংগ্রাম চলিয়া! আপগিতেছে, রাম ও রাবণ তাহার প্রতীক । প্রকৃত আলো 
তো অস্তরের আলো। 


দ্বণা ও সন্দেহ বিসর্জন দাও : 


দেশে শাস্তি ও সন্ভাব পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রত্যেকেরই কর্তব্য হৃদয় হইতে 
খ্বণা ও সন্দেহ দূর করা। সকলে যদ্দি হৃদয়ে ভগবানকে অনুভব করিতে না 
পারি এবং নিজেদের ছোটখাট ঝগডা বিবাদ ন: ভূপি, তবে কাশ্ীর ও 
জুনাগডে বিজয়লাভ হইলেও কোন কাজেরই হইবে না। যে সকল মুসলমান 
ভয়ে ভারতবর্ষ হইতে পলাইয়া গিম্লাছে তাহাদিগকে যতক্ষণ ফিরাইয়! আনিতে 
না পারি, ততক্ষণ দেওয়ালীর উৎসব কখনও ঠিকমত সম্পন্ন হইতে পারে না। 
আর হিন্দু ও শিখদের সম্বন্ধে অনুরূপ ব্যবস্থা করিতে না পাৰিলে পাকিস্তান 
ধাচিতে পারিবে না। 

আগামী কাল ওয়াঞ্কিং কমিটির অধিবেশন সম্বন্ধে যতটা সম্ভব বলিব । 
বৃহস্পতিবার নূতন বৎসর আরম্ভ হইবে। নববৎ্সর যেন ভারতের ও আপনাদের 
সকলের ভালভাবেই কাটে । ভগবান যেন নকলের হৃদয়ে আলো দেন। 
সেই আলোয় আপনারা সকলে যে শুধু পরস্পরের ও ভারতবর্ষের সেবা করিবেন 
তাহা নয়, তাহাতে যেন সমগ্র পৃথিবীরও সেবা করিতে পারেন। 


২৭৮ গান্ধী-রচনাসভ্তার 
বিরলা ভবন, নয়। দিলী, ১৩-১১-৪* 
পাঁপের শক্তিকে পরাভূত কর 


আমি আশা করি, আপনার] একটি শ্রেষ্ঠ সংকল্প গ্রহণ করিবেন । 
পাকিস্তানে ও ভারত ইউনিয়নে অন্তে যাহা করুক বা না করুক, আপনারা 
মুসলমানদের সহিত বন্ধুভাবে চলিবার সংকল্প কার্ধে পরিণত করিবেন। ইহার 
অর্থ এই যে, সম্বৎসর ধরিয়া আপনারা নিজের মনের পাপ জয় করিবেন এবং 
মঙ্গলময় বাঁমের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবেন । প্রতি বসব এই দিবস জাকজমকের 
সহিত আলোক-সজ্জা করা হয়। খবর পাইয়াছি, গতকল্য নামমাত্র 
আলোকসজ্জা কর! হইয়াছে, কারণ তাহাদের এই কুসংস্কার আছে যে, যদি 
আলোকলজ্জ1 ন! হয় তবে স্বৎ্সর ধরিয়া অকল্যাঁপ তাহাদের পিছনে লাগিয়। 
থাকিবে । আমি ইহাকে কুসংস্কার বলি, কারণ বাহিরের আলো যত উজ্জবলই 
হউক, ভিতরে যদি আলে। না জলে তবে কোন কাজেই আনে না। 


আর পিছন ফেরা নয় 


যর্দিও নিখিল ভারত রাস্্ীয় সমিতির নিকট উপস্থিত করিবার জন্য ওয়াকিং 
কমিটি কোনও নির্দিষ্ট প্রস্তাব গ্রহণ করেন নাই, তথাপি সদস্য ও বিশেষভাবে 
আমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ সকলেই এই বিষয়ে এক মত যে, প্রতিষ্ঠার সময় হইতে যাঁট 
বংসরের অধিক কাল ধরিয়া কংগ্রেস সাশ্দায়িক এঁক্য সমর্থন করিয়া 
আসিয়াছে, বিষম বিদ্ব উপস্থিত হওয়া! সত্বেও কংগ্রেস সেই এঁক্োর প্রয়ান 
অক্ষুন্ন রাখিয়াছে, সে পথ হইতে ফিরিবার কোন কথা নাই। ত্বাহার! 
পরিষ্কার বুঝেন যে, যদি বা কিছু সময়ের জন্য কংগ্রেসের সমর্থক অন্য দলের 
চেয়ে কম হইয়! যায়, তথাপি সাম্প্রদায়িক উন্নত্ততার কাছে হার ন1 মানিয়। 
ভরসার সহিত সেই পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইবে । 


, ধর্মে জবরদস্তির স্থান নাই 


ধর্ম ও সম্প্রদায় নিহিশেষে সকলের সমান অধিকার না থাকিলে কংগ্রেসের 
নিকট ম্বাধীনতালাঁভের কোন অর্থ নাই। অর্থাৎ কংগ্রেস ও কংগ্রেস- 
গ্রতিনিধিদ্বার] গঠিত গভর্ণমেণ্ট লৌকায়ত্ত ও গণতান্ত্রিক হইবে এবং প্রত্যেক 
ব্যক্তিকেই তাহার যে ধর্ম ভাল লাগিবে সেই ধর্ম অনুসরণ করিতে দিবে। 
রাষ্ট্র তাহাতে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করিবে না । যাহারা একই বাষ্ট্রেে একই 


দিল্লী ডাইরি ২৭৪ 


পতাঁকাতলে অখণ্ড আহ্থগত্ায লইয়া! বাস করে, তাহাদের জীবনযাত্রায় কত মিল 
রহিয়াছে । মানষে মানুষে এত সাদৃষ্ঠ রহিয়াছে যে, ধর্ম লইয়া সংঘর্ষ বীধিতে 
পারে ইহা আশ্চর্যের বিষয় । যে ধর্ম ব| ধর্মবিশ্বাদ অন্থকে ব্লপুধক একই 
আচার অনষ্ঠান পালন করিতে বাধা করে, তাহা নামে মাত্র ধর্ম, কারণ প্রত 
ধর্মে জববাদস্তির স্থান নাই । জবরদস্তি দ্বার! যাহা! করা হয় তাহ! ক্ষণস্থায়ী 
হয়, তাহার বিনাশ হইবেই । চারি আনা দিয়! আমর] কংগ্রেসের সদস্য হই 
বা না হই, আমাদের সকলেরই ইহ গৌরবের কথা যে, এমন একটি অপ্রতিৎম্ী 
প্রতিষ্ঠান আমাদের আছে, যাহা! কোন বিশেষ ধর্মবিধির উপর প্রতিষ্ঠিত বাষ্ 
হইতে চায় না এবং দৃঢতার সহিত এই বিশ্বাস পোষণ করে যে, তাহাদের 
আকাক্কিত রাষ্ট্র পার্ধিব ও গণতান্ত্রিক হইবে, আর সেই রাষ্ট্রের বিভিম্ন অংশের 
মধো পূর্ণ সঙ্গতি রক্ষিত হইবে। আমি ভারত ইউনিয়নের মুসলমানদের 
কথা যখন ভাবি--কত স্বানেই না তাহাদের ব্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত 
হইয়াছে এবং কত মুসলমানই না দেশ পরিতাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছে_ 
তখন মনে হয়, এরূপ অবস্থা! যাহার] শুষ্টি করিতেছে তাহারা কি কখনও 
কংগ্রেসের মর্যাদা বাঁডাইতে পারিবে? ্ৃতরাং এই আশা আমি করি যে, 
নৃতন বৎসর সবেমাত্র স্থরু হইয়াছে, এই বধ্সর প্রত্যেক হিন্দু ও শিখ এরূপ 
আচরণ করিবে যাহাতে প্রত্যেক মুসলমান, বালক বালিকার প্যস্ত সকলে 
বুঝিবে যে, সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী শিখ বা হিন্দুর মতই তাহারা এখানে 
নিরাপদ ও ন্বাধীন। 


নিখিল ভারত রাষ্রীয় সমিতির অধিবেশন 


আগামী শনিবার নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন হইবে। আমি 
আঁশা করি যে, সদস্তগণ যে সব প্রস্তাব গ্রহণ করিবেন, তাহা কংগ্রেসের শ্রেষ্ঠ 
এতিহোর অনুসরণকারী হইবে, আর ঠাহার1 কি ধনী কি দরিদ্র, কি রাজা, 
কি প্রজা, দেশের সমগ্র জনমণ্ডলীর মঙ্গলমাধনের চেষ্টা করিবেন। মাব্র তবেই 
কংগ্রেস ভাবভবর্ষের মর্যাদা রাখিতে পারিবে । এই অর্ধাদা রক্ষার দায়িত্ব 
গ্রেপই গ্রহণ করিয়াছে । এই মর্ধান্দীবলেই ভারতরর্ধয জগতের সকল 
নিপীড়িত জাতির অধিকার ও সম্মানের আশ্রয়স্থল হইয়া উঠিবে। 


২৮৯ গান্ধী-রচনাসস্ভার 
বিরল] ভবন, নয়! দিল্লী ১৪-১১-৪৭ 
রামনাম সর্বোত্তম 


আগা খ প্রাসাদে আমি তখন অনশন করিতেছিলাম। সেই প্রাসাদকে 
কারাগারে প'রণত করিয়া তথায় দেরী সরোদ্িনী নাইডু, মীরাবেন, মহাদেব 
ভাই ও আমাকে রাখিবার বাবস্থা কর! হুহয়াছিল। সেই সময় এই ভজনটি 
আমার মন পাইয়া বসিয়াছিল। অনশনের কারণ লইয়া! আমি এখন 
আলোচনা করিব না। শুধু বলিব, একুশ দ্দিন ব্যাপী এ অনশনের সময় 
কে আমাকে বঝাচাইয়া রাখিয়াছিল। এ সময় যে পরিমাণ জল আমি পান 
করিয়াছিলাম তাহা নহে, কয়েকদিন যে পরিমাণ কমলা লেবুর রস খাইয়া ছিলাম 
তাহ] নহে, চিকিৎসক প্রভৃতির নিকট যে অনধ(রণ স্ব! ও যত্ব পাইয়াছিলাম 
তাহাঁও নহে, পরস্ধ আমার ভগবান রাঁমকে যে হ্বদয়ে রাখিয়।ছিলাম তাহাই 
আমাকে রক্ষা! করিয়াছিল। তজনের চরণগুলি আমাকে অত্যন্ত মূগ্ধ করিয়া- 
ছিল, কিন্তু তাহার কথাগুলি ভূপিয়া গিয়াছ! তাই কথাগুলি ঠিক কি তাহা 
জানিবার জন্য আমার সহকমীদের তার করিতে বলিক়াছিলাম। ফেরত তারে 
ভজনের কথাগুলি পাইয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি। তজনের ধুয়া হইল-.. 
রামনামই সব, তাহার কাছে অন্ত দেবতা কেহ কিছু নয়। আমার জীবনের 
এই শিক্ষাগ্রদ কাছিনীটির উল্লেখ করিয়! শ্রোতৃবর্গকে এই কথাই আমি জোর 
দিয়া বুঝ।ইতে চাই যে, নয় ধিলীতে আগামী কাল পিখিল ভাত রাষ্ট্রীয় 
সমিতির যে গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন হইবে, তাহাতে সাস্তগণ যেন ভগবানকে হৃদয়ে 
ধারণ করিয়। তাহাদের সকল আলোচনা চালাইতে পারেন । আর এই ভাবে 
তাবিত হইয়া কাঞ্জ করিতে তাহারা বাধা, কারণ তাহারা কংগ্রেসের প্রতিনিধি 
--এবং কংগ্রেন-প্রতিণিধি হিসাবে তাহাদের কোন মৃলাই থাকিবে না যদি 
তাহাদের নেতার ভগবানের পরিবর্তে সন্ততানকে হৃদয়ে বাইয়া কাজ 
করেন। 


শরণাথীদের প্রত্যাবর্তন 


নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে যে প্রস্তাবটি পেশ করা হইবে, 
ওয়াকিং কমিটি তাহা পুরা তিন ঘণ্টা ধরিয়া আলোচনা করিয়াছেন। সব চেয়ে 
ভাল কি উপায়ে দেশে নৃতন হাওয়ার স্থস্টি করিয়া হিন্দু ও শিখ শরণার্থীগণকে 
মর্যাদা ও নিবাপত্ত সহ পশ্চিম পাঞ্জাবে পাঠান যাইতে পারে তাহারা সেই 


দিল্লী ডাইবি ২৮১ 


প্রশ্নের বিচার করিয়াছেন । তাহার বলেন যে, পাকিস্তানেই অন্যায় কার্য আরস্ত 
হুইয়াছিল। কিন্তু একথাও তাহারা বুঝিয়াছেন যে, সেই অন্যায়ের অন্থকরণে 
পৃব পাঞব ও সন্নিহিত স্থানে হিন্দু ও শিখগণ যে ব্যাপক ও ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ 
লইয়াছে, তাহাতে আগে কে অপকর্ষ করিয়াছিল সে প্রশ্ন একেবারে তুচ্ছ হইয়া 
গিয়াছে । নিখিল ভারত ব্াাষ্ত্রীয় সমিতি যদ্দি দৃ়ভাবে বলিতে পারেন যে, 
ভারতীয় ইউনিয়নের কথা ধারলে, তথায় সাম্প্রদায়িক উন্মস্ুতার দিন আর 
নাই, এবং এক প্রান্ত হইতে অপর প্রাস্ত পর্যস্ত সবত্র লোকে প্রকৃতিস্থ হুইয়। 
আছে, তবে তাহার] পরিপূর্ণ বিশ্বাস লইয়া একথাও বপিতে পারিবেন যে, 
পাকিস্তান ভমিনিয়ন এইবার শরণাথীগণকে মরাদাসহ পূর্ণ নিরাপত্তায় নিজ 
স্বানে ফিরিয়া আসিতে বলিতে বাধা হইবেন। আমার শ্রোতৃবর্গ এবং অপব 
হিন্দু ও শিখগণ যদি রাবণ অর্থাৎ সয়তানকে দূর করিয়। দিয়! নিজ হৃদযে 
ভগবান রামকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন, তাহা হইলেই সেই অবস্থার স্ষ্টি 
হইতে পারে। কারণ সয়তানকে দূরীভূত করিয়! বর্তমান উন্মন্ততা পরিহার 
করিতে পারিলে, প্রত্যেক মৃসলিম শিশু তখন হিন্দু ও শিখ শিশুর ন্টায়ই 
নিরাপদে বিচরণ করিতে পারিবে । আমি নিঃসন্দেহে বলি, যে সকল মৃসলমান 
শরণার্থী অবস্থা বৈগুণো গৃহত্যাগ করিয়া! চলিছা গিয়াছিল তাহারা তখন খুশী 
মনে স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া আসিবে এবং হিন্ু ও শিখ শরণারথীগণের ও ন্বমধাদায় ও 
নিরাপত্তায় আপনাপন গৃহে ফিরিবার পথ মুক্ত হইবে । 

আমার এই কথা যদি আপনাদের হৃদয়ে প্রতিধ্বনি জাগায় এবং নিখিল 
ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি যদি ন্যায় ও ধর্মসঙ্গত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারে তবে 


কতই ভাল হয়! 
বিরল! ভবন, নয়। দিল্লী, ১৫-১১-৪৭ 


জাতির পিতা 


বৈকালে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে যাহা! বলিয়াছি, মনে 
হইতেছে তাহার কিছু শুনিবার জন্য আপনারা স্বভাবতঃই উৎন্ুক। কিন্ত তাহার 
পুনরাবৃত্তি করিবার ইচ্ছা হইতেছে না। আমি এত দিন ধরিয়া যাতা বলিয়া 
আমদিতেছি, সেখানেও বস্তত তাহাই বলিয়াছি। আমাকে জাতির পিতা বলা 
হয়। আস্তরিক হইলে কথাটি এই অর্থেই সত্য যে, ১৯১৫ সালে দক্ষিণ 
আফ্রিকা হইতে আমার ফিরিবার পর, কংগ্রেস যে-রূপ ধারণ করিয়াছে তাহার 
স্থষ্টিতে আমার হাত অনেকখানি ছিল। ইহাতে এ কথাই স্থচিত হয় যে, 


২৮২ গাশ্ধী-রচনাসম্ভার 


দেশবাসী আমার প্রভাবে খুব প্রভাবিত হইঙ়্াছিল। কিন্তু আজ আমার সেই 
প্রভাব নাই। এজ্জন্ত আমার দুশ্চিন্ত1 নাই, অন্ততঃ থাক উচিত নয়। আমাদের - 
তো] শুধু কর্তব্য সাধন করিতে হইবে, ফলাফল ভগবানের হাতে । তাহার ইচ্ছা 
ছাড়া কিছুই ঘটে না'। আমরা শুধু চেষ্টা করিতেই পারি। তাই কর্তব্যান্রোধেই 
আমি নিখিল ভারত রাস্ত্রীয় সমিতির সভায় গিয়া ছিলাম-_উদ্দেশ্ ছিল, অন্থমতি 
পাইলে সভার কার্ারস্তের পূর্বে সত্য বলিয়া! যাহা জানি তাহ বলিব। 


নিয়ন্ত্রণ হানিকর 


আপনাদের আমি নিয়ন্ত্রণের সম্বদ্ধেই বলিতে চাই। নিখিল ভারত রাস্রীয় 
সমিতির সভায় নিয়ন্ত্রণের কথা মাত্র উত্থাপন করা৷ ছাড়া আর কিছু করিতে 
পারি নাই। কারণ অন্য কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা করিতে ' 
আমার অনেকট। সময় গিয়াছিল। 

নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থাকে আমি ঘোরতর অন্যায় বলিয়া মনে করি। যুদ্ধের সময় 
হয়ত নিয়ন্ত্রণ ভাল হইতে পারে। সামরিক জাতির পক্ষেও হয়ত বা! উহা! ভাল। 
কিন্তু ভারতের পক্ষে উহা ক্ষতিকর । দেশে অন্নের অথব বন্ত্রের অভাব নাই এ 
বিষয়ে আমি নিশ্চয়। দেঁশে অনাবৃষ্টিও হয় নাই। প্রচুর তুলা! আমাদের দেশে 
জন্মে। চরখায় স্থতা কাটিবার ও তাতে কাপড় বুনিবার লোকেরও অভাব 
নাই। তাহ] ছাড়। কাপড়ের কলও আমাদের আছে। অতএব এই উভয় 
ভ্রব্যের নিয়ন্ত্রণ ভাল নহে, ইহাই আমার অভিমত। পেট্রল, চিনি ইত্যাদি 
অপর কতকগুলি জিনিষের নিয়ন্ত্রণও বহিয়াছে। কিন্তু উহারও কোন সঙ্গত 
কারণ দেখিতে পাই না। নিয়ন্ত্রণের দকণ লোকে আলম্যপবায়ণ ও পরবশ 
হুইয়! থাকে। অলসতা ও পরবশতা নব সময়েই জাতির পক্ষে অহিতকর। 
নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে প্রত্যহ আমার কাছে অভিযোগ আসিতেছে । আমি আশ! 
করি, দেশের প্রতিনিধিরা বিজ্ঞোচিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন এবং ঘে-নিয়ন্ত্রণ্রে 
ফলে ঘুষ, ভণ্ডামি ও চোরা কারবার প্রশ্রয় পাইতেছে তাহা তুলিক্না৷ দিবার 
নির্দেশ দিবেন। 


| বিরল] ভৰন্‌, নয়! দিল্লী, ১৬-১১-৪৭ 
দেশীয় রাজ্য রামপুর- তখন ও এখন 


রাষপুরের রাজা মুনলমান, তাই বলিয়াই রামপুর মুসলমান বাঁজ্য একথা 
বল! চলে না। বৃহ বৎসর আগে আলি ভ্রাতৃদ্য় আমাকে তথায় লইয়া 


দির ভারি ২৮৩ 


গিয়াছিলেন ৷ তাহাব্রের গৃহে আমি ছিলাম। নবাব সাহেবের সহিত পরিচয়ও 
আমার হইয়াছিল, কারণ গ্রণিদ্ধ জাতীয়তাবাদী মুসলমান স্বর্গীয় হাকিম সাঁছেব 
আজমল খা ও ডাক্তার আন্সারির তিনি বন্ধু ছিলেন। হিন্দু মুসলমান তখন 
অপেক্ষারুত শাস্তি ও সৌহার্দ্য বাম করিত! কিন্তু গত রবিবার তথা হইতে 
যে সব হিন্দু বন্ধু আমার সহিত দেখা করিতে আদিয়াছিলেন তাহারা আমাকে 
বিপরীত কথা৷ বলিশেন। তাহার] বলিলেন, রামপুর রাজা ভারত যুক্তরাষ্ট্রে 
সহিত যুক্ত হইলেও, তলে তলে মূনলিম লীগের ধূর্ত প্রভাব তথায় রহিয়াছে। 
বাধা যদি কেবল তাহাই হুইত, তবে সহজেই তাহা! আয়ত্তে আনা যাইত। 
কিন্ত সেখানে হিন্দু মহাসভ1 রহিয়াছে, আর তাহাদের সহায়তা করিতেছে 
ভারত যুক্তরাষ্ট্র হইতে মুসলমাঁন-বিতাঁড়নে বদ্ধপরিকর রায় সেবক-সংঘের 
লোকেরা । 
সত্যা গ্রহ- ছুর্জয় অন্তর 


যে সব কংগ্রেসসেবী কংগ্রেসের লক্ষ্য হইতে ভরষ্ট হয় নাই, এই অবস্থায় 
তাহাদের করণীয় কি? সত্যাগ্রহ করিলে সফলতার আশা আছে কি? নিখিল 
ভারত বা্রীয় সমিতি কংগ্রেসের লক্ষ্যে অটল আছেন এবং ভারতবর্ষকে শুধু 
হিন্দু রাজত্বে পরিণত করিবার কল্পনা করেন নাই, ইহা আননের বিষয় । 
কংগ্রেদের ব্যাপক আদর্শের মধ্যে সকলেরই স্থান আছে। ইহান্ত সংকীর্ণ 
সাম্প্রদায়িকতার স্থান নাই। রাজনৈতিক সংস্থার মধ্যে কংগ্রেস সর্বাপেক্ষা 
প্রাটীন। লোকসেবাই ইহার ব্রত। নিখিল ভারত রাস্ত্রীয় সমিতিতে যাহা 
যাহা ঘটিতেছে তাহাতে তাহারা (রামপুরের কংগ্রেমসেবীর! ) সংগ্রামে সাহসী 
হইয়াছেন। তবুও তাহার আমার নির্দেশ চাহেন। স্থানীয় অবস্থার সহিত 
আমার পরিচয় নাই। তাই আমার পক্ষে কোন নির্দেশ দেওয়া সম্ভব নছে। 
আর সেখানকার অবস্থা পর্যালোচন। করিবার অবনরও আমার নাই। কিন্তু 
একথা আমি নিঃসন্দেহে বলিতেছি যে, পৃথিবীতে সত্যাগ্রহের শক্তিই সর্বাধিক | 
আগস্তকগণ তাহাদের বিরুদ্ধে যে সকল শক্তি-সমাবেশের কথা বলিয়াছেন 
সত্যাগ্রছের সম্মুখে তাহার বেশি দিন দাড়াইতে পারিবে না । 


নিগুঢার্থ 
সশম্ব বা নিরস্ব যেকোন প্রতিরোধ সম্পর্কে সত্যাগ্রহ কথাটির ব্যবহার 
এখন একটা ফ্যাষন্‌ হইয়া! দীড়াইয়াছে। কথাটির এইক্নপ যথেচ্ছ ব্যবহারে 


২৮৪ গান্ধী-র্চনাসভার 


জাতির ক্ষতি ও অত্যাগ্রহের মর্যাদাহানি হইতেছে । অতএব সত্যাগ্রহের 
সম্যক নিগৃঢ়ার্থ বুঝিলে এবং সত্য ও প্রেমময় ভগবান সত্যাগ্রহীর সহায় এই 
কথ জানিলে সত্যাগ্রহ যে অপরাজেয় তাহা আপনারা বিন দ্বিধা বিশ্বাস 
করিতে পাবিবেন। হিন্দু-মহাসভা ও বাস্টীয় সেবক-সংঘের সম্বন্ধে যে কথা 
বপিয়াছি তাহা ছুঃখেই বলিয়াছি। আমার উক্তি ভুল প্রশ্নাণিত হইলে আমি 
ধু হইব। রাদ্ত্রীয় সেবক সংঘের নেতার সহিত আমার দেখা হইয়াছে । 
আমি এ সংঘের এক সভায় গিয়াছিলাম। এইজন্য বু লোকে আমাকে 
তিরস্কার করিতেছে এবং সংঘের বিরুদ্ধে বছ অভিযোগ আমার কাছে 
আসিয়াছে। 


দক্ষিণ আফ্রিকা সম্পর্কে হিন্দুমুদলমানের একতা 


নিজের দেশে হিন্তমূঘলমান বিরোধের আগুন নিভাইবার চেষ্টা আমরা 
সকলে করিতেছি । তাহা করিতেই হইবে। কিন্তু অন্য দেশে আমাদের 
দেশবাসী যাহারা আছে, তাহাদের কথা যেন আমর! ভুলিয়া না যাই। 
সম্মিলিত জাতি-সংঘে ভারতবর্ষের প্রতিনিধিগণ একযোগে নিক্গকতার সহিত 
ভারতের মামলা! লড়িতেছেন। শ্রীমতী বিজয়লক্্মী পপ্ডিতকে আপনার! সকলেই 
চিনেন। পণ্ডিত জওহবলালের ভগ্নী বলিয়া যে তিনি সম্মিলিত, জাতি-সংঘে 
গিয়াছেন, তাহা নহে । তাহার যোগ্যতা আছে এবং যোগ্যতার সহিত তিনি 
কাধ করিয়াছেন। তাহার সঙ্গে যাহারা আছেন তাহারাঁও উপযুক্ত লোক । 
তাহারা সকলে একম্থরে কথা বলিতেছেন। আজিকার সংবাদপত্রে প্রকাশিত 
ইস্পাহানী ও জফকল্পা সাহেবের বক্তৃতা পড়িয়া আমি খুব বেশি আনন্দিত 
হইয়াহি। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীদের প্রতি কিরূপ ভেদমূলক ব্যবহার 
করা হয় ও ভাহার্দিগকে কিরূপে অস্পৃশ্য করিয়! রাখা হইয়াছে সে-কথা 
তাহার সম্মিলিত জাতি-সংঘে স্পষ্ট ভাষায় বপিয়াছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার 
ভারতবাসীর] নিঃস্ব বা অন্তহীন নহে। কিন্তু কেবল অন্নই মানবজীবনের 
সব নহে। আর মাহ্থষের অধিকারের তুলনায় অর্থই বাকি? দক্ষিণ 
আফ্রিকার গভর্ণমেণ্ট তাহাদের সেই অধিকারে বঞ্চিত করিয়াছে । ভারতের 
বাহিরে যে সব ভারতবাপী আছে তাহাদের অম্পর্কে ভারতবর্ষের হিন্বু-মৃসল- 
মানের মধ্যে কোন মতানৈক্য নাই। ইহাতে এই কথাই প্রমাণিত হয় যে, ছুই 
াতি-তত্ব ভুল। ইহা হইতে আমি যে শিক্ষা! পাইয়াছি এবং আমার কথ! 


দিলী ডাইরি ২৮৫ 


হইতে আমার্দেরও যে শিক্ষা গ্রহণ করিতে বলি তাহা এই যে, প্রেমের চেয়ে 
বড় কিছুই নাই। বিদেশে হিন্দু ও মুদলমান যদ্দি একই সরে কথা বলিতে 
পারে, তবে অন্তরে প্রেম থাকিলে দেশেও নিশ্চয় তাহারা দেই একই সুরে কথ 
বলিবে। মানব ভুল করে। আবার মান্ুযই সেই ভুল সংশোধন করে। ক্ষমা 
কর] ও অতীত ভুলিয়া যাওয়া সব সময়েই সম্ভব। আজ যদি তাহারা সেরূপ 
করিতে পারে এবং বিদেশে যেমন, তেমনি দেশেও একই স্বরে কথা বলে, তবে 
তাহাদের জয় হুনিশ্চিত। দক্ষিণ আফ্রিক] সম্পর্কে বলি-_ভার তব্ষের খ্যাতনাম। 
হিন্দু ও মুসলমান এই বিষয়ে একই হরে যাহা বলিতেছেন, আশা! করি, দক্ষিণ 
আফ্রিকার গভর্ণমেন্ট ও শ্বেতাঙ্গর! তাহার যুক্তি মানিয়া চলিবেন। তাহাতে 
তাহাদের ভাল হুইবে। 


নয়৷ দিলী, ১৭-১১-৪৭ 


ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ আফ্রিকা 


গতকল্য রামপুর এবং দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী ভারতীয়দের সম্বন্ধে আর্মি 
বলিয়াছি। আজ মনে হইতেছে যে, দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের সম্পর্কে 
আরও কিছু বলা দরকার । ১৮৯৩ হইতে ১৯১৪ সাল পর্ষস্ত বিশ ব্সর কাপ 
আমি দক্ষিণ আফ্রিকায় বাস করিয়াছি_সম্ভবতঃ এক বৎসর মাঝে বাদ 
পড়িয়াছে। এই দক্ষিণ আফ্রিকা আয়তনে আমাদের দেশের মত। ইহাকে 
মহাদেশ বগিলেও চলে । এই দীর্ঘ সময়ে, আমার জীবন গঠিত হইয়া উঠিবার 
এই উপযুক্ত কালে আমি এঁ দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর ভারতীয় ও শ্বেতকায় 
অধিবাসীদের অতি নিকট সান্নিধ্যে আসিয়াছি। নেই সময় হইতে বর্তমান 
সময়ের মধো দক্ষিণআফ্রিকার যেমন অভ্যুত্থান হইয়াছে, ভার তবধও তেমনই 
প্রবল শক্তিবেগে দ্রুত অগ্রপর হইয়া! গিয়াছে । কিছুদিন আগে দেশে যাহা 
অমভ্ভব বলিয়া! মনে হইত আঙ্জ তাহ! সম্ভব হইয়াছে। ইহার কারণ অন্সন্ধানের 
এখন প্রয়োজন নাই। তবে আনল ঘটনাটি এই যে, ভারতবধ আজ বৃটিশ 
কমনওয়েলথের সহিত যুক্ত হইয়াছে । ফলে দক্ষিণ-আফ্রিকা ও ভারতবর্ষ 
আজ সমমর্যাদীসম্পন্ন । এক ভমিনিয়নের অধিবাপী কি“আজ অন্য এক 
ডমিনিয়নে ক্রীতদাসের মত থাকিবে? বৃটিশ কমনওয়েলখের ইতিহানে সকল 
সদশ্ের শ্বেচ্ছাসম্মতিক্রমে এশিয়া মহাদেশের একটি জাতি এই প্রথম 
কমনওয়েলথে প্রবেশলাভ করিল। 


২৮৬ গান্ধী-রচনা সম্ভার 


কমনওয়েলথে ভারতবর্ষ 
ভারতবর্ষ কমনওয়েলথে প্রবেশ করিবার পাঁচদিন পরে ওরাঁনজিয়া-র 
শাসনকর্তা ডাঃ এস্‌, পি, বা্ণার্ড ডাববানের নাটাল ভারতীয় কংগ্রেলের 
নিকট নিম্নোক্ত যে বাণী প্রেরণ করেন তাহ! লক্ষ্য করুন £ 
আপনার! নূতন ডমিনিয়নের স্বা বীনতা প্রাপ্তি উপলক্ষে উৎসব করিতেছেন । এই দ্দিনকে 
আপনার] ভারতীয় ইতিহাসে মহাদিন বলিয়া মনে করেন। আমি আশা,করি, দক্ষিণ আফ্রিকায় 
যে সকল ভারতীয় আছেন তাহারা এখন স্বেচ্ছায় নূতন ডমিনিয়নদ্বয়ে চলিয়। াইবেন এবং দক্ষিণ 
আফ্রিকায় তাহার! ষে মত্য সমাচার লা'ভ করিয়াছেন, ভারতবর্ষে তাহা প্রচার করিবেন ৷ সেই 
সত্য সমাচার এই কথাই বলে যে, ভারতবর্ষে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় শত শত লোক মরিতেছে 
তাহ! বন্ধ করিয়া শত্তি ও শৃঙ্খলায় জীবন যাপন কর। 


বর্ণ-বিদ্বেষ 

ভারতবর্ষের কমন ওয়েলথে প্রবেশের দিন সত্যই মহাদ্দিনকি না সে সম্বন্ধে 
ডাঃ বার্ণডএর স্পষ্ট সন্দেহ আছে, ইহা লক্ষণীয়। তিনি নাতাল ভারতীয় 
কংগ্রেসকে অযাচিত উপদেশ দিয়াছেন যে, দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী ভারতীয়গণ 
দক্ষিণ আফ্রিকায় যে সত্য শিক্ষ। লাভ করিয়াছে অর্থাৎ শাস্তি-শৃঙ্খলায় বাস কর 
ও পাশম্্রদায়িক দীঙ্গা না করা-_ভারতবর্ষে চলিয়। গিয়া সেই সত্য প্রচার কর! ' 
তাহাদের কর্তব্য। আমার আশক্ক! হয় যে, এই উপদেশ-বাণী দক্ষিণ আফ্রিকা- 
বাসী সাধারণ শ্বেতকাঁয় লোকদের অস্তরের কথারই প্রতিধ্বনি । এই জন্তই 
দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতীয়দের উপর বনু অস্থবিধার বোঝা চাপাইয়। দেওয়া 
হইতেছে। কারণ তাহাদের অপগাধ তাহার এঁশিয়াবাপী এবং তাহাদের 
গায়ের রং সাদা নয়। দক্ষিণ আফ্রিকার উন্নতমন] পাশ্চাত্যবাপীদের নিকট 
আমার এই 'াবেদন ফে, তাহার। এশিয়াবিরোধী ও বর্ণবিঘ্বেষপূর্ণ এই মনোভাৰ 
পরিবর্তন করুন। যে আফ্রিকাবাপীর মধ্যে তাহার বাস করিতেছেন 
সংখ্যাধিক্য তাহারা বিপুল। অনেক ব্যাপারে তাহাদের সঙ্গে এশিয়াবাসীদের 
অপেক্ষাও নিকৃষ্ট ব্যবহার কর! হয়। যে সকল ইউরোপীয় সেখানে বসবাস 
করিয়াছেন তাহাদিগকে আমি কালের ইঙ্গিত বুঝিয়! লইতে পরামর্শ দিতেছি। 
বর্ণবিদ্বেষের এই, কুসংস্কার হয় সকল দিক হইতে নিন্দনীয়, ন৷ হয় বৃটিশ জন- 
সাধারণ ও কমনওয়েলথের অন্ান্ত সস্তগণ এশিয়ার কোন দেশকে কমন- 
গুয়েলথের অস্তভূক্তি করিয়া অমার্জনীয় ভ্রম করিয়াছেন। ব্রহ্মদেশ স্বাধীন 
হইতে চলিয়াছে, নিংহলও শীন্রই কমনওয়েলেখের অন্তভূর্ত হইবে। কিন্তু 


দিল্লী ডাইরি ২৯৮৭ 


ইহার তাৎপর্য কি? আমাকে বল! হইয়াছে, কমনওয়েলথ-ভুক্তি যদি পুর্ণ 
স্বাতস্ত্ের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নাও হয়, অন্ততঃ তাহার সমতুল্য । এই সকল স্বাধীন 
রাষ্ট্রের দায়িতজ্ঞানসম্পন্ন লোকদ্দিগকে ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখিতে হইবে, 
স্বাধীনতা লইয়া তাহারা কি করিতে চাহেন? স্বাধীন রাষ্ট্রের সংখ্যা বৃদ্ধি 
করিবার এই সব আন্দোলন গ্রশংসনীয় ও কল্যাপ্রদ্দ হইলেও গত ছুই মহাযুদ্ 
অপেক্ষা হয়ত আরও তয়ঙ্কর যুদ্ধে ইহার পরিণতি ঘটিবে না ত? অথবা 
ইহার ফলে সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব বিকাশলাভ করিবে? ভ্রাতৃত্ব বিকাশ লাভ 
করাই চাই। 


চিন্তায় মানুষ গঠন করে 


উপনিষদের একটি মন্ত্রে বল| হইয়াছে , 'মান্গষ যেমন চিন্তা করে সেইরূপ 
হয়”। বিজ্ঞ লোকের অভিজ্ঞতা এই বাক্যের সত্যত। প্রমাণ করে। জগতের 
জ্ঞানীজন যেরূপ চিন্তা করিবে জগৎ তদহুরূপ হইবে। বৃথ! চিন্তা চিন্তাই নয়। 
আর চিস্তাহীন জনতা যেরূপ কার্ধ করিবে জগৎ সেইরূপ হইবে, ইহা মনে করা 
ভয়ঙ্কর ভুল। তাহারা তো! চিত্ত! করিয়া! দেখিবে না। ন্বাধীনতার অর্থ হওয়া 
উচিত গণতন্ত্র। গণতন্ত্রে সকল লোক জ্ঞানপাতের স্থযোগ পাইবে। ইহাই 
গণতন্ত্রের দ্রাবী। এই জ্ঞান নান! বিষয়েরু তথ্য জান! হইতে ম্বতন্ত্র। দক্ষিণ 
আফ্রিকায় এমন বহু বিজ্ঞ পুরুষ ও নারী আছেন, বহু যোগ্য দৈনিক আছেন 
ধাহার। তুল্য-ূপে যোগ্য চাষীও বটেন। শ্বেতজাতীয় প্রাধান্য লইয়। তাহাদের 
দেশে জটিল সমস্তা দেখা দ্িয়াছে। এই কারণে তথায় চিত্তদৌর্বল্যকর 
কু-পরিবেশের ত্বষ্টি হইয়াছে । এই পরিবেশের উর্ধে উঠিয়া যদি তাহারা প্রকৃত 
পথ প্রদর্শন করিতে না পারেন, তবে তাহা জগতের পক্ষে মারাত্মক হইয়। 
ওষিতে পারে । শ্বেতজাতির প্রাধান্যের খেলা কি এখনও শেষ হইয়া যায় নাই ? 


জনগণের বক্তব্য 


বহুবিতকিত নিয়ন্ত্রণ-প্রশ্নের গ্রতি আমি একবার সকলকে অবহিত কাটতে 
চাই। নিয়ন্ত্রণের গুণ সম্বন্ধে পপ্ডিতর] তো নিজেদের সর্বজ্ঞ বলিয়া দাবী করেন। 
তাঁহাদের গোলমালে কি জনগণের বক্তব্য চাঁপ! পড়িয়া যাইবে? আমাদের 
অন্ত্রীগণ জনসাধারণের লোক, জনগণের মধ্য হইতেই তাহার! আমিয়াছেন। 
ক্কাহারা দঙ্চরের বড় আমলাদের কথা ন। শুনিয়। জনগণের কথা শুনিলে কত 


২৮৮ গান্ধী-রচনাসস্ভার 


ভাল হইত। কংগ্রেস যখন বিতাড়িত, এই আমলারা তখন দেশের অশেষ 
ক্ষতিসাধন করিয়াছেন তাহ1 তো মন্ত্রীদের জানা আছে। তাহারা! কি এখনও 
তাহা করিতে থাকিবেন? জনসাধারণ কি ভুল করিবার এবং ভুল করিয়! 
শিক্ষালাভ করিবার সথযোগ পাইবে না? আমি নমুনাম্বরূপ কতকগুলি নিয়ন্ত্রিত 
দ্রবোর তালিক] দিতেছি । এই তাপিক কোনমতে সম্পূর্ণ নহে। এই সকল 
দ্রবোর উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ তূলিয়! লইলে যদি দেখা যায় তাহাতে জনলাধারণের 
ক্ষতি হইতেছে, তবে প্রয়োঞজ্জনমত নিয়ন্ত্রণ-প্রথা পুনরায় চালু করিবার ক্ষমতা' 
তো মন্ত্িবর্গের আছে। তীহারা কি দে কথ! জানেন না? আমার সম্মুখে ষে' 
তালিকা রহিয়াছে তাহা! আমার সাদা মনকে বিভ্রান্ত করিয়াছে । ইহার মধ্যে 
কোন কোনও দ্রবোর নিয়ন্ত্রণে যুক্তি থাকিতে পারে । আমি শুধু ইহাই বলিতে 
চাই যে, নিয়স্ত্রণ-প্রথা যদি সত্যই বিজ্ঞানসম্মত হয়, তবে মেই বিজ্ঞান অনুযায়ী 
সব কিছু নিবাগ্রহ বুদ্ধিতে পরীক্ষা করিয়! দেখিতে হইবে এবং তৎ্পরে সাধারণ, 
নিয়ন্্রণ-নীতি কিংবা বিশেষ নিয়ন্ত্রণ-নীতির রহস্য সম্বন্ধে জনদাধারণকে শিক্ষা 
দিতে হইবে। নিয়ন্ত্রণের জন্ত দ্রব্যের থে তাপিকা আমার কাছে উপস্থিত কর! 
হইয়াছে, তাহার দোষগুণ বিচার ন1 করিয়া কয়েকটি নমুনা আমি দিতেছি ২ 
মুদ্রা-বিনিময়, অর্থের নিয়োগ, মূলধন নিয়োগ, ব্যাঙ্কের শাখা স্থাপন ও অর্থ 
নিয়োগ, জীবনবীমায় অর্থ নিয়োগ, সর্বপ্রকার আমর্দানি বঞ্চানি, খাগ্শ সত, 
চিনি, গুড়, ইক্ষু, সিরাপ, বনম্পতি, পশমসহ বন্ত্রশিল্প, যন্ত্রপরিচালনের 
এ্যালকোহল, পেট্রল, কেরোসিন, কাগজ, পিমেণ্ট, ইস্পাত, অভ্র, ম্যাঙ্গানিজ, 
কয়লা, যানবাহন, কলকারখানা স্থাপন, কোন কোন প্রর্দেশে মোটর গাড়ীর 
বরাদ্দ এবং চা বাগানের উৎপাদন । 


বিরল ভবন, নয়! দিলী ১৮-১১-৪৭ 


শিয়ন্ত্রণ-রদ হইলে যাহা আশা কর! যায় 


আমি আশ। করি, খাছ্যদ্রব্যের ঘাটতি আছে এরূপ ধারণ! যতদিন থাকিবে 
ততদিন ধনী দরিদ্র সকলেই মাত্র যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু খাস্ভপ্রব্য গ্রহণ, 
করিবে । আশা কর! যায়, ণিয়ন্ত্র-রদ আরম্ভ হইলেই উতপাদনকারীরা আর 
মজুত ন] রাখিয়া, এতদিন যে চাল, ভাল, গম ইত্যাদি ধরিয়া রাখিয়াছিল' 
তার ন্যাষ্য নামুফায় ছাঁড়িয! দিবে, চালভালের ব্যবসায়ীরা সঙ্গত লাভ রাখিয়া; 


দবি্লী ভাইরি ২৮৪ 


যত সন্তায় সম্ভব এ লকল জিনিষ বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা করিবে এবং গভর্ণমেণ্ট 
প্রথমে নিয়ন্ত্রণ শিথিল করিয়া, তারপর যতশীপ্র সম্ভব পুরাপুরি রদ করিয়। দিবে। 
বন সপ্ষত্ধে এই একই যুক্তি আরও বেশি করিয়া খাটে । কিন্তু সর্বাপেক্ষা 
ভাবনার বিষয় এই যে, আমাকে জানান হইয়াছে, নিখিল ভাবত কংগ্রেস 
কমিটির ঘে সকল সদ্য এই সব প্রস্তাব সমর্থন করিক্লাছেন তাহারা অকপটে 
তাহা করেন নাই। কিন্তু আমি আশা করি এই সংবাদ একেবারে ভিত্তিহীন 
আর তাহা যদ্দি হয় তবে আমি নি:সুন্দেহে বলিব যে, এতগুলি জনপ্রতিনিধি 
জনসাধারণের চরিত্রে নিশ্চয় এরূপ শুভ পরিবর্তন আনিতে পারিবে যে, ১৫ই 
আগঃ ও তাহার পরের কয়েকদিন ভারতবর্ষের যে স্থনাম হইয়াছিল তাহার 
পুনরুদ্ধার হইবে। 
বিরলা ভবন, নয়! দিল্লী, ১৯-১১-৪৭ 
লজ্জাজনক দৃশ্য 
গত রাত্রে আমাকে জানান হইয়াছে, চাদনী চকে এক মুসলমানের সম্মুখে 
বহুসংখ্যক হিন্দু ও শিখ জমায়েত হইয়াছিল। এই দোঁকান এই সর্ভে এক 
আশ্রয় প্রার্থীকে দেওয়া! হইয়াছিল যে, দোকানের মালিক যখন ফিরিয়া আদিবে 
তখন তাহাকে উহা ফিরাইয়া দিতে হইবে । আনন্দের বিষয়, দোঁকানের 
মালিক ফিরিয়! আসিয়াছে । চিরদিনের মত দোকান ছাড়িয়া যাইবার ইচ্ছা 
তাহার কখনও ছিল না। ভাবপ্রাঞ্ধ গভর্ণমেণ্ট কর্মচারী দখলকারীর নিকটে 
যাইয়া মালিককে দোকান ছাড়িয়। দিতে বলেন। দখলকারী একটু ইতন্ততঃ 
করিয়া বলে, সন্ধ্যায় যখন কর্মচারী দখল নিতে আদিবে তখন সে দোকান 
ছাড়িয়া! দিৰে। কর্মচারী আপিয়া দেখে, দখলকারী দোকান ছাড়িয়া না দিয়া 
তাহার বন্ধুবান্ধবদের খবর দিয়াছে । প্রকাঁশ, বন্ধুবান্ধবেরা সেখানে আসিয়া 
জুটিয়াছে এবং দৌকান যাহাতে ছাড়া ন1 হয় সেজন্য তয় দেখাইয়া বেড়াইতেছে। 
টাদ্দনী চকে যে অল্প সংখ্যক পুলিশ ছিল, তাহার] এ দলের সহিত আটিয়া 
উঠিতে না পারিয়! আরও লোক চাহিয়া পাঠায়। লোক আসিয়া পৌছে, 
তারপর তাহার/1-পুলিশ অথব। মিলিটাপী--উপরের দিকে বন্দুক ছোড়ে। 
দলটি ভয় পাইয়! হটিয়া যায়, যাইবার সময় একজন পথিককে ছোরার আঘাত 
করে। হুখের ৰ্ষয় আঘাত মারাত্মক হয় নাই। এই বিশৃঙ্খল আন্দোলনের 
ফল কিন্তু অদ্ভুত হইয়াছে। দৌকান ঘরটি ছাভিয়া দেওয়া! হয় নাই। 
কর্তৃপক্ষকে শেষ পর্যস্ত হাকাইয়। দবেওয়! হইয়াছে, না এখন ঘর ছাড়িয়া দেওয়! 


১৪---ষ্ঠ 


২৪৯০ গান্ধী-রচনালভার 


হইয়াছে তাহা! আমি জানি না। এই আশা আমি করি যে, জমৃল্য স্বাধীনতা 
লাভ করিবার পর কর্তৃপক্ষকে যন্দি যথার্থ কর্তৃপক্ষ থাকিতে হয়, তবে বিন! 
শান্তিতে কেহই যেন তাহাকে অগ্রাহ করিতে না পারে। সম্গন্ত ব্যাপারটা 
অত্যন্ত লজ্জাজনক, মাত্র এই কথ! আমি বলিতে পাবি। আমাকে ৰলা 
হইয়াছে, এ দলে ছুই হাজারের কম লোক ছিল না'। 

বিবরণ্টি আমি যেকপ পাইয়াছি তাহার চেয়ে কম করিয়াই বলিলাম । 
তথাপি ভুল যদি হইয়া থাকে, আমাকে জানাইলে শ্রোতাদের সম্মুখে আঙি 
সেই ভুল সংশোধন করিয়া লইব। 


শিখদের ভ্রেটি 


ইহাই সব নয়। অন্য এক স্থলে হিন্দু ও শিখ আশ্রয়প্রার্থীদের জায়গ] দিবার 
জন্য মুসলমান বাসিন্দাদের ঘরছাড়া করিবার চেষ্টা হইতেছে। কাজ হাসিলের 
কায়দ। হইল, শিখের| তলোয়ার ঘুরাইয়া মুসলমানদের ভয় দেখাইতেছে-_ 
তাহার] যদি ঘরবাড়ী ছাড়িয়া না দেয়, তৰে ভীষণ প্রতিশোধ লঙয়৷ হইবে। 
আমাকে আরও বলা হুইয়াছে, শিখেরা মগ্য পান করে। তাহার ফল তো! 
সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে । তাহারা খোল] তলোয়ার লইয়া নৃত্য করে 
এবং পথচারীর] ভয়বিহবল হুইয়া পড়ে । আমাকে আরও জানান হইয়াছে যে, 
মুলমানেরা ঠাদ্দনী চকে কাবাব বা মাংসের অন্য খাবার বিক্রয় করিত না। 
এই নিয়ম অনেক দিন হইতে চলিয়। আসিয়াছে । কিন্তু শিখরা, হয়ত অন্য 
আশ্রয়প্রার্থীরাও চাদ্দনী চকে ও নিকটবর্তী স্বানে এ সব নিষিদ্ধ খাছা ব্বচ্ছন্দে 
বিক্রয় করিতেছে। ইহাতে স্থানীয় হিন্দুর] অতিশয় বিরক্ত হুট্য়া উত্বিয়াছে। 
এই উৎপাত এত বাঁড়িয়াছে যে, সাধারণ লোকে চাদনী চকে ভিড়ের ভিতর 
দিয়া চলিতে অস্থবিধা বোধ করে, পাছে বদ লোকের নজরে পড়িতে 
হয়। আশ্রক্রপ্রাণীদের প্রতি আমার অনুরোধ, যেসকল অসৎ আচরণের কথা 
বলিলাম, তাহারা নিজেদের ও দেশের মঙ্গলের দিকে চাহিয়া! তাহ! যেন 
বন্ধ করে। 

কপাণ-ধারণ 


যখন কিছুকালের জন্ত নির্দিষ্ট দৈর্ধের চেয়ে বড় কৃপাঁণ সঙ্গে রাখ! নিষিদ্ধ 
হইয়াছিল, তখন বন শিখ বন্ধু আমার কাছে জালেন এবং কপাণের দৈর্ঘ 
লু্ঘদ্ধে এ নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের জন্ত আমার প্রভাৰ প্রয়োগ করিস অছুরোধ 


দিঙগী ভাইৰি ২৪৯১ 
করেন। তীহারা শ্রিতি কাউন্সিলের কয়েক ৰসর আগেকার এক রায়ের 
কথা উল্লেখ করেন। বায়ে বল! ছিল যে, শিখের। কপাণ বহন করিতে পারিবে 
এবং কপাশের দৈর্ঘ্য সম্পর্কে কোন বীধাবাথ থাকিবে না। আমি লেই লময় 
রায় পড়িয়া দেখি নাই, তৰে মনে হয়, বিচাঁরকগণ কপাণ অর্থে যে কোনও 
দৈর্ঘ্যের তলোয়ার মনে করিয়াছেন। যে কোনও লোক তলোক্বার রাখিতে 
পারিবে--এই কথা ঘোষণা করিয় দিয়া তৎকালীন পাঞ্জাব গভর্ণমেন্ট প্রিভি 
কাউদ্দিলের রায়ের পাণ্টা জবাব দেন। এইবপে পাঞ্জাবে যে-কোন লোক 
ইচ্ছামত যে-কোনও মাপের তলোয়ার সঙ্গে করিয়া চলাফেরা করিতে পারে। 

এই ৰিষঙ্গে শিখ সম্প্রদায় ও পাঞ্জাৰ গভর্ণমেণ্টের গ্রতি আমার কোন 
লহান্ভূতি নাই। কয়েকজন শিখ বন্ধু আমার মতের সমর্থনে গ্রন্থলাহেৰ হইতে 
শ্নোক উদ্ধত করিয়া বলেন যে, আক্রমণ বা যেমন খুশি ব্যবহারের জন্ত কপাণ 
নহে। যে-শিখ গ্রস্থসাছেবের বিধান মানিয়া চলে, বিশেষ ক্ষেত্রে-. যেমন ভীষণ 
বিপদ্দে, নির্দোষ ম্বীলোক, শিশু, বৃদ্ধ গ্রভৃতির রক্ষার জন্য মাজ সে-ই কপাণ 
ব্যবহার করিতে পারে। এই জন্তই একজন শিখকে সওয়। লক্ষ বিরোধীর লমান 
মনে করা হইত। সুতরাং যে-শিখ মছযপান ও অন্ত গ্রকার পাপাচরণ করে 
তাহার কপাণ ধারণ করিবার অধিকার নষ্ট হইয়া যায়। কারণ কপাণ যে 
সংঘম ও পবিভ্রতার প্রতীক । মাজ্র কঠিন বিধি পালন করিয়্াই কপাণ খারণ 
করা যায়। 

উচ্ছঙ্খলতা৷ সমর্থন করিবার জন্য প্রিভি কাউন্সিলের পুরাতন রায়ের 
দোহাই দেওয়া আমি নিরর্থক ও ক্ষতিকর বলিয়া মনে করি। আমর! তো! 
এইমাত্র দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হুইয়াছি। স্বাধীন অবস্থায় সতআচরণবিধি 
ভঙ্গ কর! নিতাত্ত অন্তায়, কারণ বলিষ্ঠ সংযমের দ্বারাই সমাজ স্বাস্থ্য ও শক্তি 
লাভ করিতে পারে । সুতরাং শিখ বন্ধুদের আমি এই অনুরোধ করিতেছি যে, 
অন্তায় কার্ষে কপাণ ব্যবহার করিয়া তাহারা মহান্‌ শিখপন্থের নাম যেন কলঙ্কিত 
নাকরেন। পর পর বনু বীর প্রাণ উৎসর্গ করিয়। যাহা গড়িকাছেন, ধাহাদের 
বীরত্ব জগতের গৌরব, তাহাদের কাজ যেন শিখরা নষ্ট না করেন। 

বিরল ভবন, নয়! দিল্লী, ২*-১১-৪৭ 
আর অসহযোগ নহে 

আমি ছই টুকরো লেখা পাইফ়্াছি। একই ব্যক্তি উহা! পাঠাইয়াছেন। 

*্লকটিতে তিনি নিখিতেছেন যে, তিনি নিজের কাজ ছাড়িয়া দিয়াছেন, এখন 


২৯২ .. গাদ্ধী-রচনাসম্ভার 
আমার অধীনে কাজ চান। আর একটিতে জানাইয়াছেন যে, প্রার্থনার সমস. 
তিনি একটি তজন গাঁহিতে চান। তাহার প্রথম কথাটি সম্পর্কে আমাকে 
বলিতেই হয় যে, কাজ ছাড়িরা প্রিয়া তিনি ভুল করিয়াছেন। বুটিশ 
শাদনকালে জামি অসহযোগের পরামর্শ দিয়াছিলাম সত্য, কিদ্ত এখন তো বৃটিশ 
শাসন বলিয়া কিছুই নাই। ইচ্ছা করিলে যেকোন লোক নিজ জীবিকার 
জন্ত কোধাও চাকুরি করিয়াও দেশের সেবা! করিতে পারে। সৎপথে থাকিয়া 
এবং কাহারও হিংসা! না করিয়া যে নিজের জীবিকা অর্জন করে সেই দেশের 
সেবা করে। আর লেখকের একথাও বুঝা উচিত যে, তীহাকে দিবার মত 
কোন কাজ আমার নাই। যাহা হউক, তিনি যদি কোন কিছু সেবাকাধ 
করিতে চান তবে 'গোঁশালা"য় গিয়া লে কথা ৰলুন। গোশালাটি সম্পর্কে 
আষি এখনই কিছু বলিব। 

প্রার্থনা-সতায় তাহার ভজন গাঁন করা সম্পর্কে এই কথা ৰলিতে চাই ঘষে, 
গ্রত্যেকেকেই কিছু গ্রীর্ঘনার ভজন গাহিতে দেওয়া হয় না। ধাহার] ভগবানের 
সেবক, মাত্র তীছারাই আগে অনুমতি লইয়া! প্রার্থনা-সভায় গান গাছিতে 
পারেন। 

ওখল। দর্শন 

স্থচেতা দেবী ও তাহার জনকয়েক সহকর্মীর সহিত আমি ওখলা দেখিতে 
গিয়'ছিলাম। ওখলা-শিৰিরের পরিচ্ছন্নতা দেখিয়া আমি খুশী হুইলাম। উহা! 
প্রশংসার যোগ্য । ওখলায় সবত্র ধর্মশাল! ছড়াইয়া আছে। মাঝে মাঝে 
তথায় মেল! বসিয়া থাকে । জানিলাম, মেলার সময় তীর্ঘযাত্রীরদদের বাসের 
জন্তই এ সকল ধর্মশালা। ধর্মশালাগুলি এখন শরণার্থী দুঃখীদের কাজে 
লাগিতেছে। তথায় ঠিকমত জল সরবরাহের কিছু অহ্ৃবিধা রহিয়াছে । বন্থ- 
লোকের মত জল ষোগাইবার নিশ্চয়ত৷ যদি পাওয়া যায়, তবে সেখানে আরও 
বৃছ ছুঃখীর স্থান হইতে পারে । 


সরকারী আমলাদের সম্পর্কে 


শরণার্থীদের প্রসঙ্গে তাহাদদের কয়েকটি দোষের দ্রকে আমি লক্ষ্য 
করিতে বলিতেছি। আম।র কাছে এই সকল দোষের উল্লেখ করা হইয়াছে। 
আমাকে বলা হইয়াছে যে, শরণাথাদ্দের নিজেদের মধ্যে চোরাকাববার 
চলিতেছে। যে-সকল সরকারী কর্মচারী শরণার্থীদের তত্বাবধানের কাজে নিযুক্ত 


দিলী ডাইরি ২৪৩ 
আছেন তীহারাঁও নির্দোষ নহেন বলিয়া! শুন! যাইতেছে । আমাকে বল! 
হইয়াছে, ভারপ্রাঞ্ধ আমলাটিকে ঘুস ন! দিলে শিবিরে স্থান পাওয়। সম্ভব হয় ন 
- অন্ত কাছ সম্পর্কেও এই সব কর্মচারীর আচরণ দোষমুক্ত নহে। অবশ্য 
কোন অভিযোগই শ্বভাবত সকলের সম্পর্কে প্রযোজ্য হইতে পারে না, তথাপি 
বহু লোকের মধো যদি একটা পাপী থাকে, তবে তাহার ফলে দুরোগ 
লকলকেই ভুগিতে-হয়। 


শরণার্থীদের মধ্যে দুষ্ট আচরণ 


আমাকে একথাও বলা হইয়াছে যে, শরণার্থীদের মধ্যে ছোটখাট চুরি হয় 
না এরূপ নহে। আমি তাহাদের নিকট হইতে সম্পূর্ণ নরল ব্যবহার প্রত্যাশা 
করি। আমি সংবাদ পাইয়াছি যে, শরণারথাদের মধ্যে যে-সকল রেজাই বিতরণ 
কর! হইয়াছে তাহার কতকগুলি ছিড়িয়া ভিতরের তুলা ফেলিয়া! দিয়া 
কাপড়টুকু হারা কামিজ প্রভৃতি তৈয়ারী কর] হইয়াছে। এই রকম আরও সব 
কথা আমি শুনিক়াছি। কিন্তু শরণার্থীদের অপকর্মের অবগুলি শুনাইয়া 
আপনাদের সময় লইতে আমি চাই না। আঙঞজিকার আলোচ্য বিষয়ের কথা 
আমি এখনই বলিতে চাই। 


ভারতবর্ষের গোধন 


দিল্লীর কিষণগঞ্জে একটি গোশালা সম্পকঁন বাৎসরিক অহ্ষ্ঠান 
চলিতেছে । আগামী কাল আচার্য কপালনী তথায় সভাপতিত্ব করিবেন। 
আর, দশ মিনিটের জন্য হইলেও আমাকে একবার সেখানে যাইতে বিশেষ 
করিয়া! বলা হইয়াছে । আমি তো এই কথা বুঝি যে, শুধু শোভা বাড়াইবার জন্য 
আমার কোন অনুষ্ঠানেই যোগদান কর] উচিত নয়। দশ মিনিটে আমি কিছুই 
করিতে পারিব না, কিছুই দেখিতেও পারিব না। আর সাম্প্রদায়িক ব্যাপার 
সকল এমন করিয়া আমার মন জুড়িয়া আছে যে, অন্য কোন বিষয় সম্পর্কে 
আমি ঠিকমত আমার কর্তব্য করিতে পারিৰ না। আমার নিরুপায় অবস্থা 
বুঝিয়া উদ্যোক্তারা আমাকে রেহাই দিয়াছেন। এখন প্রার্থনা সভায় আমি 
যদি গোশালাগ্তলির প্রতি বিশেষভাবে অবহিত হইয়া, গোসেৰাএদম্পর্কে আমার 
বক্তবা বলিয়! দিই, তাহা হইলে তাহারা খুশী হইবেন । আমি সানন্দে ইহাতে 
লম্মত হুইয়াছি। রাজনৈতিক. দ্বাধীনতা লাত করা অপেক্ষা ভারতের গোধনের 


২৯৪ গান্ধী-রচনাসভার 


উন্নভিসাধন ও সংরক্ষণ এবং গরুবাছুরের যথাষথ লালনপালন অনেক বেশি 
দুরূহ ব্যাপার, একথ! বলিতে আমি দ্বিধা করি না। আমি নিজেকে এই 
কর্ষের একজন অনুরাগী কর্মী বলিয়া মনে করি, আর কি করিয়া গৌরক্ষা করা 
যায় তাহার যথার্থ জ্ঞান আমার আছে বলিয়া আমি দাবি করি। কিন্ত 
একথ| আি মানি যে, যে-কারণেই হউক এই সমস্তার প্রতি অবহিত হইৰাঁর 
প্রশ্নোজনীক্কতা আমি সাঁধারণকে অর্থাৎ জনগণকে ভাল করিয়া বুঝাইতে 
পাৰি নাই। গোঁশালাগুলির পরিচালনার ভার বাহাদের উপর, তাহার! 
টাকাকড়ি যোগাইবার ব্যাপারটা বুঝেন, কিন্তু ভারতবর্ষের গোধন কি করিয়া 
রক্ষা করিতে হয় সে বিষ্তা তাহাদের জানা! নাই। কি পদ্ধতিতে গোপালন 
করিলে গরুর ছুধ বাড়ে এবং কি উপায়ে ভাল ষাড় জন্মায় তাহা তাহারা! 
জানেন না। 


গোশালার ব্যবস্থা 


সেইজন্য ভারতের সর্বত্রই গোশালাগুলি গোপালনের শিক্ষালয় হইতে পারে। 
কিন্ত গোশালাগুলিতে এখন কোনমতে গরু রাখা হয় মান্র। আদর্শ প্রতিষ্ঠান 
হইল যেখানে লোকে গোপালানের যথাযথ পদ্ধতি শিখিতে পারিত। সেখানে 
লোকে বিশুদ্ধ দুগ্ধ, ভাল গরু-প্রজননের জন্য ভাল ষাঁড় এবং কৃষি প্রতৃতি কাধের 
জন্ত ভাল বলদ কিনিতে পাঁরিত। কিন্তু তাহা না হওয়ার ফল এই দাড়াইয়াছে 
ষে, খুৰ ভাল গরু এবং যথেষ্ট পরিমাণ বিশুদ্ধ ছুগ্ধের ব্যাপারে সর্বাগ্রগণ্য দেশ না 
হুইয়1 ভারতবর্ষ এ বিষয়ে সম্ভবত সকলের নীচে পড়িয়া আঁছে। এদেশের লোৰ 
গোবর এবং গোমৃত্রেরও সর্বোত্তম ব্যবহার জানে না, স্বত গরু কি করিয়া 
কাজে লাগাইতে হয় তাহাও জানে না । এই অজ্ঞতার ফলে দেশের কোটি 
কোটি টাকা লোকসান হয়। কোন কোন অভিজ্ঞ লোকের এই মত যে, গরু 
এদেশে তমির তারন্বরূপ, অতএব শুধু ধংস হইবারই যোগ্য । আমি অবশ্ত এরূপ 
মত পোষণ করি না। কিন্ত আরও কিছু কাল ধরিয়া ঘদি দেশে গোরক্ষা ও 
গোপালন সম্বন্ধে এইরূপ অজ্ঞতা চলিতে থাকে, তৰে গরু সত্যই দেশের 
ভারশ্বরূপ হইয়া উঠিলে আমি আশ্চর্য হইব না। সেইজন্য আমি আশ! করি, 
যে-গোশালার কথা আজ বলিয়াছি পরিচালকগণ তাহাকে সর্বতোভাবে আদর্শ 
প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিবার জন্ত যত্ব করিবেন। 


দিজ্ী ডাইরি ২৯৫ 


বিরল ভবন, নয়| দিল্লী, ২১-১১-৪৭ 
ভারতের গোশালা 


আমি এখন আপনাদের সঙ্গে কথ! বলিতেছি-__সম্ভতঃ এই সময় যে- 
গোঁশালার কথা আমি গতকল্য বলিয়াছিলাম তাহার বাৎসরিক অহষ্ঠান 
চলিতেছে । একটি কথ!। আমি বলিতে চাই। দিপাহীগণের স্থবিধার জন্ত 
ভারতে যে-সকল গোশালা চালান হয়, গত সন্ধ্যায় আমি তাহার উল্লেখ করি 
নাই। ডক্টর বাজেন্্রগ্রসাদ আমাকে বলিয়াছেন যে, & গোঁশালাগুলি এখনও 
চলিতেছে । বহু বৎসর পূর্বে আমি বাঙ্গালোরে কেন্দ্রীয় গোশাল! পরিদর্শন 
করিয়াছিলাম। সেই সময় কর্ণেল স্মিথ এ গোশালার তত্বাবধায়ক ছিলেন। 
সেই স্বানে আমি কতকগুলি স্থন্দর গক দেখিয়াছিলীম। তাহার মধ্যে একটি 
ছিল বহুমূলা, সারা এশিয়ার সর্বোত্তম বলিয়া বিবেচিত । গরুটি এক দিনে 
অথব! এক ৰেলায় আমার ঠিক স্মরণ নাই, ৭৫ পাউণ্ড (প্রায় ৩৭ সের ) ছৃধ 
দিত। গরুটি খুশিমত চির! বেড়াইত, কোন বাধাবাধন ছিল না। এখানে 
ওথানে তাহার খোরাক থাকিত, সে আপন ইচ্ছামত খাইতে পারিত। এইটি 
হইল এই গোশালার চিত্রের উজ্জল দিক। 


গোবণস-হুত্য। 


চিত্রের আর এক দিক জামি দেখি নাই, কিন্তু ধাহারা দ্েখিয়াছেন তাহাদের 
নিকট শুনিয়াছি যে, এড়ে বাঁচুরগুলিকে সেখানে হত্যা করা হইত, কারণ 
তাহাদের সবগুলিকে চাষের গাঁড়ীটানা বলদে পরিণত করা যাইত না। এই 
সকল গোশাল! শত শত একর বা তাহারও অধিক পরিমাণ জমি জুড়িয়া ছিল। 
ইছাদের সকলগুলিই প্রধানত ইউক্বোপীয় সৈন্যদের স্ৃবিধার জন্য পরিচালিত 
হইত। এইগুলিতে বস কোটি টাকা ব্যয় হয়। কিন্ত আজ এই সকল 
গোশালার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি না, কারণ বৃটিশ সৈম্তগণ তো আর 
এদেশে নাই। ভারতীয় সৈম্তগণ যদি জানিতে পারেন যে, এই সকল ব্যয়ৰল 
গোশাল! তাহাদের আরামের জন্য চালাঁন হইতেছে, তজ্ব ভাহার। নিশ্চয় 
লঙ্জিত হইবেন । আর এই বিষয়েও আমি নিশ্চত যে, দেশের সাধারণ লোক 
যে-সথখন্থবিধ] পান না ভাকতীয় সৈন্তগণ সে সকলের জন্য দাবি কারৰেন না। 


রি গান্ধী-রচনাসম্ভার 
গরু সম্বন্ধে সতীশবাবু 


গরু এবং মহিষ সম্বন্ধে সবচেয়ে নির্ভরযে[গা এবং সম্ভবতঃ সব চেয়ে সমৃদ্ধ 
আলোচন। খাদ্দি-প্রতিষ্ঠানের শ্রীপতীশচন্ত্র দাসপগ্প্ত তাহার হৃবুহত পুস্তকে 
করিয়াছেন। গরু সম্বন্ধে নান! প্রচলিত পুস্তক হইতে অংশনকল উদ্ধৃত করিয়া! 
দিয়া গ্রন্থখানি ভি করা হয় নাই। উহাতে তাহার ব্যক্তিগত গ্ভিজ্ঞতার 
কথা আছে। একবার জেলখানায় অবস্থানকালে তিনি এ গ্রস্থখানি লিখিয়া- 
ছিলেন। বাঙলা ও হিন্দুস্থানী ভাবায় ইহার অন্বাঁদ হইয়াছে। বইখানি 
ধাহার] পড়িবেন তীঁহারা খুব উপরূত হইবেন। তাহার ভাল করিয়া বুঝিবেন, 
কি উপায়ে গোজাতির উন্নতি ও গরুর দুগ্ধ বৃদ্ধি করিতে পার। যায়। এই 
পুস্তকে গরু ও মহিষ সম্বদ্ধে একটি তুলনামূলক আলোচনা! আছে। 

“হিন্দু” এবং “হিন্দুধর্ম কি 

[ শ্রে'তগণের মধ্যে কেহ গান্ধীজীকে একট প্রশ্ন পাঠাইয়া দেন। গান্ধীজী 
এ প্রশ্নের উল্লেখ করেন। প্রশ্বটি এই : হিন্দুর লক্ষণ কি? হিন্দু শবের বদি 
কি? হিন্দধর্ম বলিয়া কিছু আছে কি ?] 

প্শ্নগুলি খুব সময়োপযোগী । কিন্তু আমি এতিহাসিক নহি, পাণ্ডিত্যের 
দাবি ঘামি করি না। তবে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে কোন প্রামাণ্য পুস্তকে আমি 
পড়িয়াছি যে, বেদে “হিন্দু” শব্টি নাই । মহাবীর আলেকজাগ্ডার যখন ভারতর্র্ষ 
আক্রমণ করেন তখন সিন্ধু নদীর পূর্বতীরস্থ লোকদিগকে 'হিন্দু' নামে বর্ণনা 
কর! হইয়াছে । যে নকল তান্তীয় ইংরেজীতে কথা বলেন তাহারা এই সিন্ধু 
নদীকে বলেন ইন্ডাল্‌। গ্রীক ভাষায় “৪” অক্ষরটি “নু? হইয়া গিয়াছে, আর 
এই সকল অধিবাসীদের ধর্ম হইয়! গিয়াছে হিন্দুধর্ম । তাহার এই ধর্মকে 
অত্যন্ত উদার বলিয়া জানিতেন। প্রাচীনকালের যে নকল থৃষ্টান নির্যাতনের 
ভয়ে পালাইয়া আদিয়াছিল, এই হিন্দুধর্ম তাহার্দের আশ্রর দিয়াছিল। হিন্দুগণ 
বেনি-ইসারইল নামক ইমুদ্রীদের এবং পাশিদদেরও আশ্রয় দিয়াছিল। উদার 
বলিয়। হিন্দুধর্ষে সকলের স্থান আছে। সেই হিন্দুধর্মাবলঘী বপির়। দ্বামি 
গৌরব অস্থন্ব করি। আর্ধ পণ্ডিতগণ যাহাকে বৈদিক ধর্ম বলেন, তাহাতেই 
একান্ত বিশ্বাস করেন। তীহার্দের মতে হিন্দুস্থানের তখন অন্য নাম ছিল 
আর্ধাবর্ত। আমার সেরূপ কোন পাগ্ডিত্যের দাবি নাই। হিন্দুহ্থান বলিতে 


দ্বিজী ডাইরি | ২৯৭ 


'আমি যাহা বুঝি, আমার পক্ষে তাহাই মথেষ্ট। আমার সেই ধারণার মধ্যে 
বেদ রাহিয়াছে, আবার তদতিরিক্ত আরও অনেক কিছু রহিয়াছে । হিন্দুধর্মের 
মর্ধাদী কোন-প্রকারে হ্ষুপ্ন না করিয়া আমি ইসলাম, খৃষ্টান, জরতুস্্র ও 
ইয়ুদীদের ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদের প্রতি সমান শ্রদ্ধা দেখাইতে পারি, আর সে 
কথা৷ প্রচার করিতে আমি কোথাও অসঙ্গতি দেখি না। আকাশে যতদিন 
র্যা, ততদিন এই হিন্দুধর্ম থাকিবে । তুলসীপাস একটি দোহায় হিন্দুধর্মের সার 
কথাটি গীঁখিয়া দিয়াছেন-“ধর্মের মূল নিহিত রহিয়াছে করুণায়, আর দেহের 
প্রতি অন্থরাগের মধ্যে রহিয়াছে মান্ছষের অহংকার । তুলসী বলেন, শরীর 
ঘর্দি ধ্বংদও ত্য, তবু করুণা কখনও ত্যাগ করিও না।” 


.অধর্মের কাজ 


একটি কথা না বলিয়া আমি পারিতেছি না। সংবাদ পাইয়াছি যে, 
সম্প্রতি দাঙ্গার সময় দিল্লীতে প্রায় ১৩৭টি মনজিদদ কমবেশি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে । 
তাহাদের কতকগুলিকে মন্দিরে পরিণত কর! হইয়াছে । “কনট্‌ প্রেসের 
কাছে এইরূপ একটি মসঞ্জিদ রহিয়াছে । উহার মাথার উপর তিরঙ্গা পতাকা! 
উাড়তেছে। ভিতরে ঠাকুর বসাইয়া উহাকে মন্দিরে পরিণত করা হইয়াছে। 
অপরের ধর্মস্থানকে এইরূপে অপবিভ্র করায় হিন্কু ও শিখধর্মের উপর কলঙ্ক 
পড়িয়াছে। আমার মতে ইহা পূরা অধর্মের কাজ। অন্তায়কে লাঘৰ 
করিবার জন্য একথা বলা সাজে না যে, পাকিস্তানে মুসলমানরাও এই ব্ূপে 
হিন্দুর পৃজার স্থান অপবিত্র করিয়াছে । এইরূপ কুকাধমাত্রই যেখানে যে-কেহ 
ঘটায় সে হিন্দু, শিখ বা মুসপিমধর্ষের ধ্বংস সাধন করে। এই বিষয়ে নিখিল 
ভারত বাদ্তীয় সমিতি যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন আপনারা তৎপ্রতি লক্ষ্য 
করিবেন। 

রোমান ক্যাথলিক-নির্ধাতন 

আমি সাধারণতঃ যতটা দময় লই তার চেয়ে আজ হয়ত ৰেশি সময় 
লাগিবে। কারণ গুরগাও-এর নিকট রোমান ক্যাথলিকদের প্রতি যে 
নির্যাতনের সংবাদ আমি পাইয়াছি, তাহার উল্লেখ আমাকে করিতেই হুইবে। 
ষে গ্রামে এ ঘটনাটি ঘটিয়াছে তাহার নাম কান্হাই, দিল্লী হইতে ২৫ মাইল 
দুরে । আমার নিকট একজন রোমান ক্যাথলিক পুরোহিত ও উচ্বাদের একজন 


২৯৮ গান্ধী-রচনাসস্ভার 


গ্রামা প্রচারক আলিক্লাছিলেন । তাহারা গ্রামের রোমান ক্যাথলিকদের: 
একখানি চিঠি আমার নিকট আনেন। এ চিঠিতে লেখা আছে ঘে, তথাকার' 
হিন্দুরা যোষান ক্যাথলিকদের গ্রতি নির্ধাতন করিয়াছে । আশ্চর্য, এই চিত্র- 
খানি উদ্ভাষায় লেখা । আমি বুঝিতে পারিলাম, & অঞ্চলের অধিবাসীরা 
হিন্কুবা অপর যে কেহই হুউক, হিন্ুস্তানীতে কথা বলে এবং উদ্্ু অক্ষরে 
লেখে। খৰর যিনি আনিয়াছেন তিনি বলিলেন রোমান ক্যাথলিকদের ভয় 
দেখান হুইয়াছে যে, গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া না গেলে তাহাদের বিপদ ঘটিবে। 
আমি আশা করি এটা ফাঁক] হুমকি হাত্র, আঁর এইসব খুষ্টান ভাইবোনের নিজ 
গ্রামে বিন! ৰাধায় হ্বাধীনতাবে আপন আপন ধর্মকর্ম করিয়া যাইতে পারিবেন। 
আজ ভ্ভারতের রাজনৈতিক দাসত্ব ঘৃচিয়াছে। বুটিশ আমলে তাহাদের যে: 
স্বাধীনতার অধিকার ছিল স্বাধীনতা নিশ্চয়ই ভারত যুক্তরাষ্ট্রে মাত্র হিন্দুদের 
জন্ত ও পাকিল্তানে মীত্র মুসলমানদের জন্য নহে। একটি ভাবণে আঙি: 
ইত্তিমধ্যেই বলিয়াছি যে, মুসলমানদের ৰিকদ্ধে এই উন্মত্ত তাগ্ডৰ শান্ত না 
হইলে, ইহা হয়ত অন্তের উপর গিয়া! পড়িবে । কিন্তু এই মন্তব্য যখন করি, 
তখন জামি ভাবি নাই যে, জামার আশঙ্কা এত শীদ্্ সত্য হইয়া উঠিবে। 
মূললমানদের বিরুদ্ধে উন্মত্ততা এখনও সম্পূর্ণরূপে শান্ত হয় নাই। আমি যতদুর 
জানি, এই খুষ্টানর1] একেবারে নিরীহ । বল! হইয়াছে যে, থুষ্টান বলিয়াই 
তাহাদের অপবাধ-_আরও অপরাধ এই কারণে ষে, তাহারা গরু ও শুকর 
খায়। কৌতুছলবশতঃ আমি তাহাদের পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করিয়্াছিলাম 
এই কথা কতটা ঠিক। উত্তরে জানিলাষ ফে, এই, রোমান ক্যাখলিকরা আজ. 
নহে, ৰহুকাল পূর্বে স্বেচ্ছায় গরু ও শৃকরের মাংস খাওয়! ছাড়িয়া দিয়াছে। 
এইরূপ ষুঢ় কুসংস্কার যদি চলিতে ই থাকে, তবে ম্বাধীন ভারতের ভবিষ্যৎ 
ছুঃখনয় হুইৰে। সন্গ্রাতি এ পুরোছিত হখন রেওয়ারিতে ছিলেন তখন তাহার 
লাইকেল কাডিয়! লওয়! হইয়াছে, তিনি কোনমতে প্রাণে ৰবাচিয়া .গিয়াছেন। 
হায়! অ-হিন্ু ও অ-শিখ যত আছে সকলের বিলোপ সাধন যখন হইবে, 
মাত্র তখনই কি এই ছুঃসহ যন্ত্রণার অবসান হইৰে? ভারতবর্ষ এইরূপ 
ভাঙ্গিয়া ধ্ংলপ্রাণ্ত হইবে-_ইহ1 দেখিবার জন্ত আমি বীচিয়। থাকিতে চাঁই ন!। 
আষি সভীর সকলকে আমার সহিত এই কামনা ও প্রার্থনা করিতে বলি যে» 
ভারতীয় যুক্তবাষ্ট্রের হিম্বু ও শিখদের যেন শুভবুদ্ধির উদয় হয়। 


দি ডাইরি ২৯৯ 


বিরল ভবন, নয়! দিলী, ২২-১১-৪৭ 


সোনিপাটের খুষ্টানদের অবস্থা 


খৰর পাইয়াছি, সোনিপাঁটের থৃষ্টানঘের সঙ্গে প্রায় এরূপ ব্যৰ্হীর করা 
হুইয়াছে। শুনিলাম, প্রথমে খৃষ্টান পাদরিদের বলা হয়, তাহার] যেন নিজেদের 
ঘরৰাড়ী আশ্রয়প্রার্থীদের ব্যবহার করিতে দেন। তাহার] নিজেদের হরবাড়ী 
দিলে পর তাহাদের ধন্যৰাদ পর্ষস্ত জানান হয়। কিন্তু এই ধন্তবাদদ অভিসম্পাতে 
পরিণত হুয়, কারণ তাহাদের অন্য বাড়ীগুলি পর্যন্ত চাপ ধিক্ক/ আদায় করা হয় 
এৰং শেষ পর্যস্ত বল! হয় যে, সোনিপাটে যদি নিজেদের জীবন ছুৰিষহ করিয়া 
তুলিতে না চাহেন তবে এস্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। হ্ৃটনার যে 
বিৰরণ দেওয়া হইয়াছে তাহা যদি যথার্থ হয়. তৰে ব্যাধি তো স্পষ্টই ছড়াইয়! 
পড়িতেছে। কে জানে এই ব্যাধি ভারতব্ধকে কোথায় লইয়া যাইবে! 


টিলের বদলে পাটকেল 


করেকটি বন্ধুর সহিত আলোচনাকাঁলে আমাকে বলা হয় যে, পাকিল্তানে 
যে উৎপাত চলিতেছে তাহা যদি শাস্ত না হয়, তবে ভারত ইস্ভনিয়নেও 
অবস্থার ৰেশি কিছু উন্নতি আশা করা যায় না। দৃষ্টান্তত্বরূপ লাহোরে যাহা 
ঘটিয়াছে তাহার উল্লেখ করা হয়। আমি নিজে সংবাদপত্রের খৰর ৰড় ৰিশ্বাস 
করি না এৰং সংবাদপত্র যাহারা পড়েন তাহাদের সাবধান করি] দি বলি, 
এ সৰ কাগজে যে খবর ছাপ হয়, তাহা দ্বারা তাহার] যেন অতি সহজে 
ৰিচলিত না হয়। ভচ্চ শ্রেণীর সংৰাদপত্রও অতিশয্োক্তি ও অতিরঞ্ন-দোষ 
হইসে সৃস্ক নহে। কিন্তু যদি ধরিয়া লওয়] যায় যে, সংবাদপত্রে তাহারা যাহা 
পাঠ করে ভাছ! সত্য, তথাপি মন্দ দৃষ্টান্ত তো৷ আর অন্ুকরণের বিষয় হইতে 
পারে না। 

হ্যায় আচরণের পক্ষে যুক্তি ও অনুরোধ 


“ধকুণ, ফ্রেমটি আছে অথচ মাঝখানে সেলেট নাই এরূপ একটি আক়তক্ষেত্র 
বহিয্ছে। এই ফ্রেম ৰা কাঠীষ্টি অযত্থে একটু নাড়াচাড়া করিলেই ই 
সমকোণগুলি লুদ্খ ও স্কুল কোণে পরিণত হইবে। যদদি'আৰার কাঠাষটির 
একটি কোণকে ঠিক করি ধরা হয়, তৰে অপর তিনটি কোণ আপন! 
হইতেই লমকোণে পারণত হইবে । সেইরূপ যদ্দি ভারত ইউনিয়নে গরষেন্ট 


গর গান্ধী-রচনাসভার 

এবং জনসাধারণ ঠিকভাবে চলে তবে পাকিস্তানও ঠিকভাবে সাড়া দিবে সন্দে 
নাই এবং সারা ভারত তখন আবার প্ররুতিস্থ হইবে । আমি যতদুর জানি, 
খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোষ নাই তথাপি ভাহাদের প্রতি মন্দ 
ব্যবহারের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে ইহাতে বুঝা যায় যে, উন্মত্ততাকে আর 
অধিক দূর অগ্রসর হইতে দেঁওয়! উচিত নয়। ভারতবর্ষ যদি জগতের কাছে 
আপনার যোগ্য পরিচয় দিতে চাহে তবে নত্বর ইহার প্রতিকার ও আমূল 
উচ্ছেদ চাই। 

গভর্ণমেণ্টর উভয়সম্কট  - 


গভর্ণমেণ্ট নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দিতে ইতন্ততঃ করিতেছে, কারণ তাহাদের ভাবন! 
দেশে খাদ্য ও বস্ত্রের সত্যই অনটন আছে, তাই নিয়ন্ত্রণ তুলিয়৷ দিলে মূল্য 
অতিশয় বৃদ্ধি পাইবে এবং তাহাতে গরীৰ লোকেরই অধিক কষ্ট হইবে । 
গভর্ণমেণ্ট মনে করে, এই নিয়ন্ত্রণের কাঁরণেহ গরীবের যা হয় কিছু ভাত কাপড় 
মেলে। গভর্ণমেণ্ট তো ব্যবসান্বী, উৎপাদক ও দালালদের সততায় সন্দিহান । 
গতর্ণমেন্টের ভয় এই যে, কবে নিয়ন্ত্রণ উঠিবে এই সকল লোক বাজপাখীর মত 
তাহার অপেক্ষা করিতেছে--উঠিলেই তাহারা গরীবদের উপর পড়িয়া! রক্ত 
শোষণ করিবে, অন্যায় মুনাফা দ্বারা থলি ভতি করিবে । গতর্ণমেন্টকে এই ছুই 
মন্দের মধো একটিকে বুঝিয়! বাছিয়া লইতে হইবে । এবং গতর্ণমেপ্ট বিবেচনা 
করিয়া বুঝিয়াছে যে, বর্তমান নিয়ন্ত্রণ প্রথাই মন্দের ভাল । 


বণিকদের প্রতি আবেদন 


স্থতরাঁং ব্যবসায়ী, উৎপাদনকারী ও দালালদের নিকট আধার এই আবেদন 
যে, তাহার] যেন কর্তৃপক্ষের সন্দেহ দুর করে এবং তাহাদদের এই আশ্বাস দেয় 
যে, নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া! দিলে ভ্রব্যমৃূল্য অতিশয় বৃদ্ধি তে! পাইবেই না, পক্ষাস্তরে 
গরীব লোকদের অনেকটা স্থবিধা হইবে এবং চোরাবাজার ও ছুনীতি 
সম্পূর্তাবে লোপ না পাইলেও অনেকটা হ্রাস পাইবে। 


বিরল! ভবন; নয়! দিল্লীঃ ২৩-১১-৪৭ 
বল প্রয়োগ সমর্থন করা যায় না 


শোতাদের মধ্যে এক ব্যক্তি তাহাকে একটি প্রশ্ন লিখিয়া পাঠান। 
গাঙ্ধীজী সেই প্রশ্নের আলোচনা করেন। 


দিষ্লী ভাইরি ৩৩৩ 


প্রশ্নটি এই-যদদি কোনও ব্যক্তির অধিকারে হাত পড়ে, তবে মেকি 
বলপ্রয়্োগ ছারা তাহা রক্ষা করিতে পারে না? কথ এই ঘে, বলগ্রয়োগে 
আসলে কিছুই রক্ষা হয় না-__ব্যক্তিও নয় অধিকারও নয়। অধিকার যদ্দি 
কর্তব্যের স্থচারু সম্পাদন হইতে উদ্ভুত হয়, তবে কেহ তাহাতে হাত 1দতে 
পারে না। যেমন, কাজের ভার লইয়৷ সেই কাঙ্জ সুসম্পন্ন করিলে তবেই 
পারিশ্রমিক পাইবার অধিকার জন্মে। সেই কাজ না করিয়া! সে যদি 
পারিশ্রমিক গ্রহণ করে তবে চুরি কর! হয়। অধিকার নির্ভর করে কর্তব- 
সম্পাদনের উপর। কর্তব্য করিলেই অধিকার জন্মে। মেই কর্তবাযসম্পানের 
কোন উল্লেখ না করিয়া, যাহানা। কেবলই অধিকারের কথা বলে, আমি 
তাহাদের সঙ্গে চলিতে পাবি না। 


হরিজনদের প্রতি অত্যাচার 


রোটাক ও অন্তান্ত স্থান হইতে খবর আসিয়াছে যে, সেখানে জাঠের! 
হবিজনদের স্বাধীনতার ডপর হস্তক্ষেপ করিয়াছে। ব্যাপার নৃতন কিছু নয়। 
বৃটিশ শাননকালেও হরিজনদের স্বাধীনতায় হাত দেওয়া প্রথা ছিল। তবে 
নৃতন এইটুকু যে, সগ্যলন্ধ স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্কে এ প্রথা একবারে উঠিয়া না 
গিয়া আরও প্রকট হইতেছে। সমাজের যে কোন স্তরেরই হউক না কেন, 
এই ম্বাধীনতা কি ভারতের সকলের জন্য নহে? নেদিন পর্যস্ত যে-হগ্জন 
ক্রীতদাদ ছিল, আজও কি সে তাহাই থাকিবে? আমার মতে এক অন্যায় 
হইতে অপর অন্তায় জন্মে। পাকিস্তানে যাহাহই করুক না কেন মুদলমান 
ভাইদের প্রতি আমর! ছুব্যবহার করিয়াছি বলিয়া খুষ্টানদের প্রতিও ছৃব্যবহার 
করিবার প্রবৃত্তি আমাদের জন্মিয়াছে। হবিজনদের প্রতিও আমাদের আচরণ 
সেই একই কথা প্রমাণ করে।, অন্যায় করিয়া হরিজনদের অস্পৃশ্থা বলা হয় 
এবং তাহাদের সহিত সেইমত ব্যবহার করা হয়। এই অন্যায় দুর করিবার 
জন্যই হরিজন-সেবক-সংঘ প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে । গত ১৫ই আগষ্ট ভারতবর্ষে 
যে পরিবর্তন আসিয়াছে তাহার গুরুত্ব যদি আমরা পুরাপুরি, উপলান্ধ করিতে 
পারিতাম, তবে দেশের সবনিয়ে যাহার স্থান সেও শ্বাধীনতার উদ্দীপন] অন্থভব 
করিতে পারিত। তাহা হইলে যে-সকল ভীষণ ঘটনার আমর! নিকপায় 
সাক্ষী হইয়াছি তাহা! আর ঘটিতে পাইত না। মনে হয়ঃ সকলেই যেন আজ 


৩৪২ গান্ধী-রচনাসভ্ভার 
নিজ নিজ স্বার্থসিহ্ধির চেষ্টা করিতেছে, ভারতের কল্যাণের দিকে কাহারও 


দৃষ্টি নাই। 


বিরল! ভবন। নয়! দিলী। ২৪-১১-৪৭ 
গঠন কর্মের আবশ্যকতা 


গ্রার্থনা-প্রাঙ্গণে যখন আমি তখন আপনারা অনুগ্রহ করিয়া! আমার ও 
আমার মেয়েদের পথ করিয়া দেন। প্রার্থনার পরে আমি যখন বাহির হুইয়া 
যাই তখনও এরূপ শৃব্খলা বজায় রাখিৰেন, আপনাদের কাছে এই আমার 
অনুরোধ । যাইবার সময় আমাকে ছু'ইবার জন্য লোকে বিশ্রী ঠেলাঠেলি 
করিতে থাকে । ভিড় আমাকে চাঁপিয়! ধরে । আপনার] আমাকে ভালৰাসেন 
তাহা জানি । আপনাদের ভালবাসা পাইয়া! আমি ধন্য । আমি চাই, আপনাদের 
এই তালবাস! উচ্ছাসে প্রকাশ না পাইয়া যে-সব গঠনকর্ষের কথা আমি বহুস্থলে 
ৰূলিয়াছি ও বন্থৰার লিখিয়াছি, তাহারই কোন একটি আশ্রয় করিয়া দেশের 
সেবার নিযোজিত হয়। সাম্প্রদায়িক শাস্তি স্বাপনই হইতেছে আজিকার 
সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাগ্রে করণীয় গঠনকর্ম ! পূর্বে সম্প্রীতির অভাবই লক্ষণীয় ছিল, 
বিবাদ-বিসম্বা্দ কচি কখনও ছ্টিত। আজ তাহা সাংঘাতিক রূপ ধারণ 
করিয়াছে । হিন্দু ও শিখের কাছে মুঘলমান এবং মুসলমানের কাছে হিন্দু ও" 
শিখ আজ শক্র বলিয়া পরিগণিত। আর তার ফলে যে জঘন্য ব্যাপার 
ঘটিক়াছে তাহ! তো! আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি 

প্রার্থনায় উপস্থিত আপনার! সকলে পরস্পরের প্রতি বিচ্বেষমূক্ত হউন-_ 
শুধু তাই নয় খিলাফতের দিনে যে সাশ্রদায়িক প্রীতি আমাদের গৌরবের ৰস্ব 
ছিল তাহার পুনঃ প্রতিষ্ঠাকল্পে আপনার] কার্যতঃ সহায়তা করুন। তখন 
সৌহার্্যপূর্ণ কত বৃহৎ জনসতায়ই না আমি যোগদান করিক্বাছি। বন্ধুভাৰাপনন 
সেই সব জনতা দেখিয়া হৃদয় তখন আমার আনন্দে নৃত্য করিত। সে দিন 
কি আর কখনও ফিরিবে না? 


সর্বশেষ ছুঃখদ ঘটন! 
রাজধানীর বুকের উপর মাত্র কাল যে শোচনীয় ব্যাপার শটিয়াছে ভাহার 
কথাই ধরুন। প্রকাশ, করজন হিন্দু ও শিখ শরণার্থী মুসলমানের একটি খালি 
বাড়ি জোর করিয়া দখল করিতে চেষ্টা করে। ফলে মারামারি বাধে এবং জন 
কয়েক আহত হয়। কেহ মরে নাই। ঘটনাটি খারাপ লন্দেছ নাই, তার উপর 


দিল্লী ডাইরি ৩৬৩) 


“আবার মাত্রা ছাঁড়াইয়া রঞ্জিত কর! হইয়াছিল। প্রথমে খৰর দেওয়া হুয় যে, 
চারি জন শিখ এ ঘটনায় নিহত হইয়াছে । উহার ফল যাহ হওয়া ত্বাভাৰিক 
তাহাই হইল। লোকে শোধ তুলিবার জন্য কয়েকজনকে ছুরি মারিল। 
দেখিতেছি কাঁজ হাসিলের একট] নৃতন ফন্দি বাহির হইয়াছে__-শিখেরা। খোলা 
তরবারি-হাতে (মনে হয় তরবারি ছোট কপাণের স্থান গ্রহণ করিয়াছে ) 
কখন হিন্ুদের লইয়া, কখনও ৰা না লইয়া, মুসলমানের বাঁড়ি চড়াও হুইডেছে 
এবং তাহাদিগকে গৃহত্যাগ করিয়া! চলিয়। যাইতে বলিতেছে! সংৰা্দ লত্য 
হইলে বলিব, খাস রাজধানীতে এ কি ৰীভৎল ব্যাপার চলিতেছে! আর মিথ্যা 
যদি হয় তবে অবশ্ঠ করণীয় কিছু নাই। কিন্তু সত্য হইলে শুধু সরকার নয় 
জনপাধারপণকেও এই বিষয়ে অচিরে অবহিত হইতে হইবে। জনসাধারণের 
পহায়তা ব্যতিরেকে সরকার কোন কিছু করিতে অক্ষম। 

এই বিষয়ে আমার কর্তব্য যে কি তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছি 
না। অবস্থা দিন দিন আরও খারাপ হইতেছে। কাত্তিকী পূণিমা আগত- 
প্রান়্। নানারকম গুজব আমার কানে আসিতেছে। দশহেরা ও বকর 
ঈদের পূর্বেও এইরূপ গুজব বটিয়াছিল। আঁশ! করি এই পব গুজবও তেমনই 
অযূলক প্রতিপন্ন হইবে । 

এই সব-গুজব হইতে আমাদের যেন এই বোধ জন্মে যে, আঁষরা কোন 
রকমে ধিন কাটাইতেছি-যে-দিনট1 কাটে সেইটেই ভাল। এই অবস্থাটা 
কোন র্রাষ্্র বা জাতির পক্ষে স্থবিধার নহে । জাতির পেবক মাত্রেরই আজ 
ভাল করিয়া চিস্ত! করিয়া দেখা চাই, ক্ষয়কর এই উৎপাত নিবারণকল্পে তাহার 
করণীয় কি? 


কপাণ ও উহার তাৎপর্য 


কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার ভূতপূর্ব সদস্য ল্যয়ালপুর-নিবাপী সর্দার সন্ত সিং 
'আঁমীকে ষে দীর্ঘ চিঠি লিখিয়'ছেন, উপস্থিত তাঁহ1 বিচার করিয়। দেখা ভাল। 
জোরাল স্কাৰে তিনি শিখদের কার্য সমর্থন করিয়াছেন। গত বুধবার প্রার্থনা- 
সস্তায় জামি হাহা বলিক্াছি, তিনি তাহার অন্ত অর্থ করিয়াছেন। আমার 
কথার এরূপ অর্থ হয় না--তেষ্ন অর্থ তো৷ আমার মনেও কখন হয় নাই। 
১৯১৫ লালে দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে দেশে ফিরিয়! আসার পর হুইভে শিখদের 
সহিত আমার যে ঘনিষ্ঠ লহ্দ্ধ রহিয়াছে, সম্ভবত: সর্দার লাহেৰের তাহা জান! 


৩৪ গান্ধী-রচনাসস্তার 
নাই। এমন একদিন ছিল, যখন হিন্দু ও মুসলমানের মত শিখরাও আমার 
কথা চুডাস্ত বলিয়া! মানিত। সময়ের সঙ্কে মানুষের ব্যবহ্ছাবেও পরিবর্তন 
ঘটিয়াছে। কিন্তু আমি জানি, আমি যেমন ছিলাম তেধনই আছি। শিখদের 
বর্তমান মতিগতি আমি নিস্বার্থ নিরপেক্ষ বন্ধুর দৃহিতে যেভাবে দেখিতে পারি 
ও দেখি, সর্দার সাঞ্েব সম্ভবতঃ সেরূপ পাবেন না। আমি তাহাদের অকত্রিষ 
বন্ধু, তাই অবাধে মুক্তকঠে আমি আমার মনের কথা বলিয়া থাকি। একথা 
আমি বলিতে পারি যে, শিখ-পাধারণ আমার পরামর্শ অন্ুনারে চলিয়। 
অনেকবার বিরূপ পরিস্থিতি হইতে রক্ষা পাইয়াছে। অতএব শিখদের তথা 
অন্ত কোন সম্প্রদায়ের সন্বদ্ধে আমি যখন কোন কিছু বলি, তখন যেন ভাবিয়। 
চিন্তিয়া বলি-_ আমাকে একথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া নিক্প্রয়োজন। সর্দার 
সাহেব এবং প্রত্যেক শিখ--ধিনি সম্প্রদায়ের ভাল চান, ঘটনাঁম্রোতের তাড়নায় 
বাহার বিচারবিভ্রম ঘটে নাই-চেষ্টা করুন যাহাতে উন্নত্ততা, স্থরাপান ও 
তজ্জনিত জন্য নান পাপ হইতে এই শক্তিমান ও বীর্ধবান সম্প্রদায় মুক্ত হয়। 
যে-তরবারি ঘুরাইয়া তাহার! আস্ফালন করিয়াছে, যে-তরবারির তাহার! 
অপব্যবহার করিয়াছে, তাহা তাহার1 কোধ-বদ্ধ করুক। প্রিভি কৌন্সলের 
রায়ে যদি কপাণকে যে-কোনও দৈর্ঘোর 'তরবারি বলা হইয়া থাকে, তবে তাহা 
হার! শিখেরা যেন বিভ্রান্ত না হণ। নীতিত্রষ্ট মাতালের হাতে পড়িলে 
অথৰা অপকার্ষে ব্যব্ৃত হইলে রূপাণের পবিত্রতা নষ্ট হয়। যাহা পাবজ্র» 
তাহা বেধ ও পবিত্র বাঁপারেই ব্যবহার করিতে হয়। কৃপাণ তো 
নিঃসন্দেহে শক্তির প্রতীক। যাহার অপরূপ আত্মসংযম, বিষম শক্রর 
বিরুদ্ধেই কেবল যিনি কপাণ ধারণ করেন, কৃপাণ মাত্র তাহার হ'তেই 
শোঁতা পায়। 

সর্দার সাহেব যেন কিছু মনে না করবেন -শিখদের ইতিহাস আমি যথেষ 
পড়িয়াছি এবং গ্রন্থ মাহেবের নিগৃঢ তত্ব যে কি তাহা আমি উপলব্ধি করিয়াছি । 
এ ধর্মগ্রন্থের অনুসন্ধান দ্বারা বিচার করিলে দেখা যাইবে, শিখেরা যে-সব 
কাঁজ করিয়াছে বলিয়! শুনিতে পাওয়া যায় তাহা সমর্থনের যোগা ও 
আত্মঘাতী । কোন মতেই শিখদের বীবত্ব ও এঁকাবন্ধনের অপচয় হইতে 
দেওয়া চলে না। তাহাদের এই সকল গুণ সমগ্র ভারতের সম্পদ হইতে পারে। 
আমি তে! মনে করি, আঞ্জ তাহা অনর্থের কারণ হুইয়াছে। এরূপ হওয়া 
উচিত নহে। 


দিল্লী ডাইরি র ৩৫ 


শিখেরা ইসলামের গ্রধান শক্র একথার কোন অর্থ নাই । আষার লম্বদ্ধেও 
কি লোকে এই কথ! বলে নাই? এই খাতিরটা কি তবে আমবা ( শিখের। 
ও আমি ) ভাগাভাগি করিয়া লইব? আমি তো কখনও এরূপ সম্মান চাহি 
নাই। আমার সমস্ত জীবন এইরূপ অভিযোগের বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দিতেছে। 
শিখদের সম্বন্ধে কি এই কথা বলা চপিবে? যে-সকল শিখ শের-এ-কাশ্মীর 
শেখ-আবছুজার পার্থে দাড়াইয়াছে__তাহাদের আচরণ হইতে শিখেরা শিক্ষা 
গ্রহণ করুক। শিখন্ের নামে যে সব অন্যায় কাজ করা হইয়াছে তজ্ন্য 
তাহারা অনুশোচনা করুক । 


পাপ প্রস্তাব 

আমি জানি একটা পাপ কথা উঠিয়াছে যে, হিন্দুরা যদি শিখদের ত্যাগ 
করে তবে খুবই তাল হয়-_পাকিস্তানে শিখদের কখন স্থান হইবে না। এইবূপ 
ভ্রাতৃবধের চুক্তি কশ্মিনকালেও আমি সমর্থন করিব না। প্রত্যেক হিন্দু ও শিখ 
শরণাথা নিরাপন্দে ও সম্মানে পশ্চিম পাঞ্জাবে আপন ঘরে না ফিরিলে, আর 
সেইবপ প্রত্যেক মুসলিম শরণার্থী ইউনিয়নে নিজ গৃহে ফিরিতে না পারিলে 
এই হতভাগ্য দেশে শাস্তি নাই। অবশ্য যাহারা নিজেদের কোন কাঁরণে ফিরিতে 
চাহে না তাহাদের কথা ছ'ড়িয়। দিতে হইবে। প্রতিবেশীরূপে পরস্পরের সহায় 


হইয়া শাস্তিতেবাস করিতে হইলে এই ব্যাপক লোকবিনিময়ের পাপ ধুইয়া 
ফেলিতে হইবে । 


উহার অপকর্ম 


পাকিস্তানের অপকর্মের কথ! আমাকে আবার বলিতে বলিবেন না। 
উহাতে নিপীড়িত হিন্দু বা শিখদের কোন লাভ হইবে না। পাকিস্তানকে আপন 
পাপের বোঝ] বহন করিতে হইবে- সে পাপ কত ভয়ঙ্কর তাহা আমি জানি। 
আমার মতের মূল্য য্দি থাকে তবে লোকের এইটুকু জানিলেই যথেষ্ট হইবে যে, 
১৫ই আগষ্ট্রের অনেক পূর্বেই মুসলিম লীগ এই কাণ্ড স্থকু করিয়াছিল। আর 
গত ১৫ই আগষ্টরেব পর যে তাহাদের মতিগতির পরিবর্তন হইয়াছে একথাও 
আমি বলিতে পারি না। আমার এই মত জানিয়া আপনার্দের কোন লাত 
হইবে না। গুরুত্বপূর্ণ বলিয়। যাহ! জালা প্রয়োজন তাহা হইল এই যে, যুক্তরাষ্ট্র 
আমরাও পাল্টা পাপ করিয়া সমান পাপী হইয়াছি। অপমান এইরূপে সমান 


২০-_ষ্ঠ 


টি গান্ধী-রচনাসন্ভার 


হইয়া গিয়াছে । এই মোহনিদ্র। হইতে জাগিয়া উঠিয়া, অনুতপ্ত হইয়া, আমরা 
পথ পরিবর্তন করিব, না৷ এই পথেই অধ:পাতে যাইব? 


বিরল! ভবন, নয়া দিপ্সী, ২৫-১১-৪৭ 


শরণার্থী না দুঃখী? 


কেহ কেহ শরণার্থ বলিয়া! অভিহিত হইতে আপত্তি জানাইয়াছে। তাহার 
বলে, আমার কথা অনুসারে সার। ভারতই তো সমভাবে সকল তারতবাঁপীর 
বাদভূম। অতএব ভারতীয় ইউনিয়নের যে কোন স্থানে তাহাদের বদবাঁদ 
করিবার অধিকার আছে। পাকিস্তানে তাহারা ভয়ানক ছুর্ভোগ ভুগিয়াছে, 
তাই তাহারা ভাঁরত যুক্তরাষ্ট্রে আসিয়াছে। তাহাদের ছুঃখী বলা হউক। 
শরণার্থীর স্থলে দুঃখী কথাটি যদি তাহাদের ভাল লাগে, তবে তাহাদের দুঃখী 
বলিতে আমার আপত্তি নাই। এরিফিউজী” (শরণার্থী) ইংরেজী ভাবার একটি 
চলতি কথা । ইংরেজীর মোহ আমাদের এখনও কাটে নাই। হিন্দুস্তানী 
সংবাদপত্রে শবটির তরজম! ঠিকই করা হইয়াছে-_শরণার্ধী'। আমার কাছে 
যাহারা! আসিয়াছিলেন তীহারা “সাফারার্ণ শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। 
এইটিও ইংরেজী শব । ইহার প্রতিশব্ধ হিসাবে আমি “ছু:খী” শবটির উল্লেখ 
করি। আগন্ধকরাও এই শব্টি গ্রহণ করেন। আজ সন্ধ্যায় আমি এই 


দুঃংখীদ্দের কথাই বলিব। 


মুসলমানদের গৃহ দখল করা চলিবে না 


তিন দল লৌক আঁ আমার সঙ্গে দেখা করিয়াছে । প্রথমে আসে লাহোর 
হইতে আগত এক পরিবার। পাকিস্তানে তাহাদের সর্বস্ব গিয়াছে । তাহাদের 
পরিবারের সতর জন লোক নিহত হইয়াছে । তাহারা আমাকে দিল্লীতে একটা 
বাড়ি দেখিয়া দিতে বলে। আমি গভর্ণষেণ্ট নাহ, আর হইলেও দিতাম না। 
দিলীতে খালি বাড়ি নাই। আমি নেই দুঃখীদ্িগকে শিবিরে গিয়া শরণাখণদের 
সহিত একত্র বান করিতে বলি। তাহারা বলে, তাহারা কি ভিখারী যে 
অপরের দানের উপর তাহাদের বাচিতে হইবে। উত্তরে আমি বলি, একজন 
লোকও পরাদত্ত অন্নে জীবন ধারণ করে ইহ1 আমি চাই ন1। শিবিরে যাহারা 
আছে, অন্ন বস্ত্র ও আয়ের বিনিময়ে তাহাদের কান করা উচিত। তাহার 
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বলে, তাহাদের ছেলেমেয়ে আছে। জবাবে আমি বলি, অন্ত সকলেরও তো 
ছেলেমেয়ে আছে। শরণার্থীদের মধ্যে যাহাদের যোগ্যত। বেশি, শিবির-জীবন 
স্বগঠিত করার কাজে তাহাদের নিজ নিজ বুদ্ধিবৃত্তি নিয়োগ করিতে হইবে। 
তাহারা যেন নিজ অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের প্রয়োগ হবার! অপর ছুঃখীদের 
স্থবিধাবিধান করেন। তাহারা তখন এই তর্ক করিলেন যে, এখনও তে! বন্থ 
মুদলমান তাহাদের বাড়ি-ঘরে রহিয়াছে । তাহাদের এ কথা শুনিয়া আমার 
লঙ্বা] ও দুঃখ হইল। বহু সহন্্ম লোক তো গৃহ ছাড়িয়! যাইতে বাধ্য হুইয়াছে। 
ভুক্ততোগী হইয়াও এই সব দুঃখীদের মন নরম হইল না। কিন্ত আমার কথা 
কে শোনে । আমি তখন তাহার্দিগকে বলিলাম, বছলাঞ্িত মুসলমান তাহাদের 
ৰাকি কয়খানা বাড়ী ছাড়িয়] দিবে এই আশা কর! অপেক্ষা আমাকে বরং 
আমার বিশ্রামের স্থানটুকু ছাড়িয়া দ্বিতে বলিলে তাহাদের যুক্তির জোর 
খাকিত। আমার এই কথায় সম্ভবতঃ তাহারা চুপ করিয়া রহিলেন। 


সঙ্গত দাবী 


তারপরে আসেন হাঁজার! জেলার কয়েকজন শিখ । তাহারা কপাণ ধারণ 
করেন বলিয়৷ মনে হইল না। তাহার] বলিলেন, তাহারা কষক। চাঁধবাস 
করিবার স্্রযোগ তাহারা চান। পূর্ব পাঞ্জাবে গেলেন না কেন- আমার এই 
প্রশ্নের উত্তরে তাহারা বলিলেন, পশ্চিম পাঞ্জাবের শরণার্থী ব্যতীত অন্য 
কাহাকেও তথায় লওয়া হয় না। আর উত্তর পশ্চিম সীমাস্ত প্রদেশের 
শরণাথীদেরও জায়গা দেওয়ার মত পর্যাপ্ত ভূমি পূর্ব পাঞধাবে নাই। হাজার 
হইতে এইরূপ ৮*** ছুঃখী আপিয়াছে। তাহাদিগকে কেন্দ্রীয় সরকারের 
কাছে যাইতে বল! হটয়াছে। আমি মনে করি, এই সব লোকদের অচিরে 
চাষবাঁসে বসাইয়। দেওয়া গভর্ণমেণ্টর কর্তব্য । শিখ বন্ধুরা বলেন, মুঘলমাঁনদের 
তাড়াইয়। দিতে স্তাহারা চান ন1। তাহারা কিছু জমি চান, আর ধারে লাঙ্গল, 
গরু ও বীজ চান। তাহা হইলেই তাহারা অক্পসংস্থান করিয়া লইতে পারিবেন । 
তাহারা একথাও বলেন যে চাষের জমি পাইলে ভারত ফুক্রত্নাষ্ট্রের যে-কোন 
স্বানে যাইতে তীহারা প্রস্তুত । আমি মনে করি, তাহাদের এই সব কথা সঙ্গত। 
গভর্ণমেন্টের উচিত তাহাদের ইচ্ছা পূরণ করা। 


টঠ গান্ধী-রচনাসমার 

প্রত্যাবর্তনের সর্ত 
সভায় উপস্থিত কোন লোক জিজ্ঞাসা করে,_-“কতদ্িনে আমর] নিজ 
গৃছে ফিরিয়! যাইতে পারিব?” এই প্রশ্নের জবাবে আমি বলি-_“ভারত যুক্ত- 
বাষ্টে আপনার যদ্দি মুপলমাঁন-বিতাড়নের কার্ষে বিরত হুন ও যাহার! 
পাকিস্তানে যাইতে বাধ্য হইয়াছে তাহাদের দাদরে ফিরিয়া লইতে প্রস্তত 
থাকেন, তবে এখনই আপনারা আপন ঘরে ফিরিয়া যাইতে পারিবেন । 
আমি তখন শ্বচ্ছন্দে পশ্চিম পাঞ্জাবে যাইতে পারিব এবং মুসলমানদের বলিতে 
পারিব, যে-সব হিন্দু ও শিখ পাকিন্তান ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে 
তাহাদের আপনার ফিরাইয়া আহুন। কিন্তু ভারত যুক্ত-রাষ্ট্র হইতে সাড়ে 
তিন কোটি মুসলমানকে ভাড়াইতে হইবে এই নির্বুদ্ধিতার কথা আমি আঁজ 
শুনিতে পাইতেছি। আমার ইহা! অসহা বোধ হইতেছে । এই মহা সর্বনাশ 
দেখিতে যেন আমি বাচিয়া না থাকি | সময় সময় মনে হয়, পৃথিবীতে আষি 
অকেজে। বোবা হইয়! আছি। কিন্তু আমি তখন বাচিয়! থাকি বা মরিয়া যাই, 

ছুঃখীরা একদিন নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া যাইবে। 
বিরল। ভবন? নম! দিল্লী, ২৬-১১-৪৭ 


অমূলক অভিযোগ 


পত্রলেখক বোহ্বাই-এর কোন সংবাদ-পত্র হইতে একটু কাটিয়া পাঠাইয়াছেন। 
তিনি নিজ নাম প্রকাশ করেন নাই | উহাতে বল! হইয়াছে, 'ভাঁরতীয় বেতাব্রে 
লোকের কাছে গান্ধীজীপ প্রার্থনাস্তিক ভাষণ প্রচার করা হইতেছে । ইহাতে 
কার্যত কংগ্রেসের প্রচার চলিতেছে । ইহা তোফ্যাদি কৌশল, আবররণটি 
অছিংসার । লোকে তাহার ভাষণ শুনিতে চাহে না।” ইহার উত্তরে আমি বলি, 
কতক লোক এবপ মনে করিলেও, অন্য বহু লোক আমাঁকে লিখিয়াছে যে, 
আমার ভাষণ হইতে তাহারা মনে বল পায়। খত্রলেখকের অভিযোগ অমূলক । 
যে গভর্ণমেণ্ট বেতারে নিঞ্জ গুণকীর্তন করে, মে গভর্ণমেন্ট অপদার্থ । গভর্ণমেপ্ট 
যে-সব ভাল কাঙ্জ করে, মাত্র তাহার ভিতর দিয়াই সেই গভর্ণমেণ্টের যথার্থ 
প্রচার-কার্ধ হয়। নিজের কথা বলিতে হইলে, প্রার্থনা ও ধর্মের সছিত 
ঘে-সব বিষয়ের সাক্ষাৎ যোগ আছে, মাত্র তাহারই আলোচনা আমি করিয়া 
থাকি। আমার কথা যদি আপনাদের শুনিতে ভাল ন৷ লাগে, তবে শুনিবেন, 
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না। বেতারে কথা বলিবার আগ্রহ আমার নাই। মানব-সেবাই আমার 
একমাত্র লক্ষা, আর শুধু সেই জন্তই আমার কথা বলা। সাধারণে যদ্দি 
খ্রার্থনাকর যোগ নাদেয়, তবে প্রার্থনার পরে আর আমার কথা বলিবার 
প্রয়োজন থাকিবে না। 


অপহৃতা নারী 

পজগুলি পড়িক্া আমি অত্যন্ত বেদনা বোধ কবিয়াছি। পাকিস্তানে 
কতিপয় গ্বীলোক অপহ্ৃতা হইয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে জন কতক নিষ্টর- 
ভাবে অত্য।চারিত ও ধষিত হইয়াছেন। এমন পরিবারে তাহারা পালিত ও 
শিক্ষিত যে, উদ্ধারের পর তাহারা 'লজ্জাহত হইয়া আছেন এবং সমাজের 
লোকেও তাহাদের স্বণার চক্ষে দেখিতেছে। ইহাদের দ্বণা কব তো নিষ্ুরতা। 
সত্য বটে, পীতার মভ পবিস্ব ও তেজস্বিনী নারীর অঙ্গ স্পর্শ কর! কাহারও 
পাধা নয়। কিন্তু এই যুগে তো সীতা মেলা তার। অন্ততঃ সব স্ীলোক কিছু 
অত বড় হইতে পাবে না। ধধিতা নারীর লজ্জার কিছু নাই। তাহাকে কোন 
প্রকীরেই অলতী ব] দুশ্চরিত্রা বলা চলে না । আশ্চর্য, যেখানে দুশ্চগিত্র পুরুষ ব। 
তুশ্চরিত্রা স্রীলোকের শাসন নাই এবং বড় ঘরের কোন কোন বিলাপী স্ত্রীপুরুষের 
অকাজ-কুকাজ যেখানে চাঁপা থাকিয়াই যায়, সেইথানেই আবার লোকে ঘরের 
কাজ ছাড়িয়া, নরপণ্ড কর্তৃক ধর্ষিতা নির্দেব স্রীলোকদের একথরে করিতে যাঁয়। 
সমাজের এই গতি দেখিয়া আমি ছুংখ পাই। এইবপে লাঞ্চিত হইবার পর 
আমার কন্তা বা তরী যদি দুবৃণন্রের হাত ছাঁড়াইয়া পলাইতে পািতেন অথব। 
কেহ তাহাদের মুক্ত করিয়া দিত, তবে আমি কখনও তাহাকে পরিত্যাগ 
করিতাম না, ঘ্বণাঁও করিতাম ন1। হিন্দু ও যুললমান, উভয় সম্প্রদায়ের একপ 
ধবিতা শ্ীলোকের সহিত আমার কথ! হুইয়াছে। তাহাদিগকে আমি 
বপিয়াছি_-তোমাদের লজ্জার কিছুই নাই) 


ফলল-কাটায় পরস্পরের সহায়তা 
এক প্রান্দেশিক কংগ্রেদ কমিটির সম্পক-_ভিনি নিজে চাষীও বটেন-_ 
আমার কাছে আদিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, “পূর্বে গ্রামের গ্বীপুকষ সকলে 
ফসল-কাটার কাজে হাত লাগাইত এবং পরস্পরকে দাহছায্য করিত। এখন 
কমার সে দিন নাই, চাষীকে এখন পয়স] দিগ্া লোক লাগাইতে হম্স। ইহাতে 
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খাছ্যশন্তের উতপাদন-খরচ বাড়িয়া! গিয়াছে এবং লোকে সহজে ও স্বেচ্ছায় যে 
সহযোগিতা করিত দেই ভাবটা লোঁপ পাইতেছে। এই সহযোগিতা একট! 
সম্পর্দ ছিল।, এই হুন্দর ব্রীতির কথা আমি অবগত আছি। সকলকে এই 
উত্তম বীতি অনুসরণ করিতে আমি সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি । 


কিষাঁণ রাজ 


সম্পাদক মহাশঙ়্ আরও বলেন, “অধিকাংশ মন্ত্রী, অন্ততঃ খাস্মন্ত্রী কিষাণ 
হইলে ভাল হয় । দুর্ভাগ্যের বিষয় বর্তমান মন্ত্রীদ্দের কেহই কিষাঁণ নহে। 
সর্দার বল্লভভাই-এর জন্ম ককের ঘরে । কৃষিকার্ধের কিছু অভিজ্ঞতাও তাহার 
আছে। কিন্ত তিনি ব্যারিষ্টারের বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন । আঁমাদের প্রধান 
মন্ত্রী বিদ্বান লোক, বড় এতিহাসিক ও বিখ্যাত লেখক । কিন্ত কষি ও ক্ষেত- 
খামারের কিছুই তিনি জানেন না। অপর সব মন্ত্রী ধনী লোক, চাষের মাঠে 
তাহারা কখনও কাজ করেন নাই । অথচ আমাদের দেশের শঙতকর আশী 
জনেরও অধিক লোক কিষাণ। কি করিলে শশ্তের ফলন ও মাটির উর্বর! 
শতি' বৃদ্ধি পায় তাহ! কেবল কৃষকই জানে । কি কারণে, কিসের প্ররোচনায় 
কিষাণ অতিরিক্ত লাভের পথে যাঁয়, একমাত্র কৃষকই তাহা ধরিতে ও দূর 
করিতে সক্ষম । গণতন্বে রাষ্ট্রের কর্ণধার কৃষকেরই হওয়া! চাই। সৎ এবং 
স্থযেগ্য কোন কৃষককে এই আপনে বসাইতে আমি নিশ্চয়ই চাই। এই কিষাণ 
ইংবেজী জানিবে না। পণ্ডিত জওহরলালজীকে তখন আমি অনুরোধ করিব, 
তিনি যেন এ কিবাণের কর্মসচিবের কাঞ্জ করেন, নিঙ্গের কর্তার হইয়া টবদেশিক 
রাঁজদৃূতদের সহিত দেখাসাক্ষাৎ করেন, আর এই কাজ করিতে পাইয়া যেন 
গৌরব বোধ করেন। এইরূপ কিষাণ-মহামন্ত্রী নিজ বাসের জন্য প্রাসাদ 
চাহিবেন না। তিনি মেটে ঘরে বাস করিবেন, মুক্ত আকাঁশতলে ঘুমাইবেন 
এবং দিনের বেল] যখনই সময় পাইবেন ক্ষেতে কাজ করিবেন । তাহা হইলে 
সঙ্গে সক্কে রাজ্যের তোল ফিরিয়া যাইবে । পঞ্চায়েত রাজে যে মান্গষের মূল্য 
সব চেয়ে বেশি হইবে মে স্বভীবতঃই হইবে কিষ।ণ। এখন প্রশ্ন হইতেছে 
কৃষরুকে কি করিয়া এই পথে অগ্রসর করানে যায়। 


দিল্লী ডাইরি ৩১১ 
বিরল ভবন, নয়! দিলী, ২৭-১১-৪৭ 
কিছুই অসম্ভব নহে 

আমি মহামান্্ বড়লাট সাহেবের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম। 
লিয়াকত্‌ আলি সাহেব লাট ভবনে অবস্থান করিতেছেন। তাহার সহিতও 
আমার সাক্ষাৎ হইল। তথায় জানিতে পারিলাম যে বড়লাট, ছুই ভমিনিয়নের 
দুই প্রধান মন্ত্রী, সর্দান প্যাটেল ও অর্থ সচিবের মধ্যে আলোচন! হইয়'ছে এবং 
তাঁহার! এমন কতকগুলি পিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন যাহার ফলে বিবাদ বিধবস্ত 
আমাদের এই দেশে পুনরায় শাস্তি ফিবিয়| আপিতে পারে। সরল ও অকপট 

লোকের পক্ষে বন্দের মধ্যেও মৈত্রীর পথ বাহির কর! কিছু অদভ্ভব নহে। 


শের-একাশ্মীর 


সেখ. আবছুল্প! আমার সঙ্গে দেখা করিতে আঁদিয়াছিলেন। লোকে তীহাকে 
ভাঁলবানিয়া “শেব-এ-কাশ্বীর' অর্থ/ৎ কাঁশ্বীর-সিংহ বলে। কাশ্বীরে হিন্দু ও 
শিখ তো মুষ্টিমেয় মাজজ। তবুও শেখ সাছেৰ তাহাদের সমর্থন-লাভের চেষ্টা 
করিয়াছেন এবং সমর্থন পাইয়াছেন। তিনি জদ্মুতেও গিয়াছিলেন। তথায় 
যাহ] ঘটিয়াছে, হিন্দু ও শিখের পক্ষে তাহা মহা! লজ্জার কথা। কিন্ত সেখ 
সাহেব তাহাতে বিচলিত হন নাই। তাহার জন্মু গুমনের ফলও ভাল হইয়াছে । 
লক্ষণ দেখি! মনে হয় মৈত্রীভাঁব বজায় থাকিবে । তাহা যদি থাকে তবে সেই 
অভিজ্ঞতা হইতে সার ভারত সাম্প্রদায়িক সপ্ভাব কি করিয়া স্থাপন করিতে হয় 
তাহা শিখিবে। কাশ্বীর পার্তত্য দেশ, শীতকালে তথায় লোকের কষ্টের সীম! 
থাকে না। কাশ্মীর যাইবার অনেক রান্তা পাকিস্তানের ভিতর দিয়া গিয়াছে। 
কাশ্ীরের সহিত পূর্ব পাঞ্তাবের যোগ রক্ষা হইয়াছে একটি সংকীর্ণ ভূখণ্ড হ্বারা। 
বাস করা দূরে থাক, পূর্ব পাঞ্জাবের ভিতর দিয়া নিরাপদে চপিয়। যাওয়াও 
মুসলমানদের পক্ষে আজ কঠিন ব্যাঁপার। সেইরূপ পশ্চিম পাঞ্জাব ও সীমাস্ত 
প্রদেশও হিন্দু ও শিখদের পক্ষে কঠিন ঠাই হইয়াছে । এমত অবস্থায় কাশী 
ভারতবর্ষের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইবে কি করিয়া? পূর্ব পাঞ্জাবে যদি 
উন্মত্ততা চলিতে থাকে, তবে কাশ্ীরের ভারত যুক্তপাষ্ট্রে'যোগদান নিরর্থক 
হইয়া ঘাইবে। আশা করি পূর্ব পাঞ্জাবের লোকের চৈতগ্ভোদয় হইবে। পূর্বের 
মত কাশ্মীরের পশমী কাপড়, অন্তান্ত শিল্পত্রব্য ও ফল যাহাতে ভারত যুক্তরাষ্ট্রে 


৩১ই গান্ধী-রচনাসস্ভার 


অবাঁদে আসিতে পারে, তাহার জন্ত কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টকে কাশ্মীর ও ভারতের 
মধ্যে যাতায়াতের একটা নিরাপদ পথ খুপিয়] রাখিতে হইবে। 


সত্য হইলে ভয়াবহ 
কখন কখন আমি “ডন ও পাকিস্তান টাইমস" পড়িয়া থাকি। এই 
ছইখানি পাকিস্তানের প্রঙ্তাবশালী সংবাদপত্র । উহাদের কথ! উপেক্ষায় 
উড়াইয়া দেওয়া চলে না। পত্রিকা দুইখানিতে প্রকাশ যে, কাথিয়া গুয়াড়ের 
যূললমানদের উপর অত্যাচার হইতেছে। গৃহদ্াছ, লুঠতরাজ, খুন, ও নারীহরণ 
গ্রতৃতি উৎপাত সেখানে চলিতেছে । এই সম্পর্কে কয়েকখানি টেলিগ্রামও 
আমি পাইয়াছি। কয়েকজন হিন্দু বন্ধু আমাঁকে বলিয়াছেন যে, কোন কোন 
স্থানে অম্িকাণ্ড ও লুটপাট হইয়াছে তা, কিন্তু নরহত্যা বা নাবীহরণের 
খবর তাহার] জানেন না। লিয়াকৎ আলি সাহেবকে আমি জিজ্ঞানল! করি, 
পাকিস্তানের সংবার্ধপত্ে গ্রকাশিত বিবরধ ঠিক কি না। পাকিস্তানের 
প্রধানমন্ত্রী আমাকে বলেন যে, ঘটন। লত্য তবে উহার ৰাঁপকতা কিন্ধপ তাহা 
তিনি কিছু বলিতে পারেন না। এই সংবাদে আমি আতীব ব্যথিত হুইন্সছি। 
কাখিয়াওয়াড়ে আমার জন্ম। আমার ত্রাতুন্পুক্ন হইপেন জুনাগড়ের অস্থায়ী গভর্ণ- 
মেণ্টের প্রধান। জআর্দার প্যাটেল ও প্রীগ্জামলদাল গান্ধী কাখিয়াওয়াড়ে তাহাদের 
বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, ইউনিয়নের প্রতি আন্ুগতা রাখিলে জুনাগড়ে অথবা 
কাধিয়াওয়াড়ে কোন মুলমানের উপর কোন অত্যাচার হইৰে না। মনে হয়, 
জুনাগড়ে হিন্দু ও মৃনগমানরা স্বেচ্ছায় ভারত যুক্তরাষ্ট্রে থাকিবার গিদ্ধাস্ত 
করিয়াছে। ইহা সখের বিষয়। কাঁনিয়াপুয়াড়ের ঘটনা সম্বন্ধে ষে খবর 
রটিয়াছে ভাহা যদি সতা হয়, তবে দ্েখিতেছি আঙাদের শ্বাধীনতার মত 
জুনাগড়ের লোকের যাহা লাভ হইয়াছে তাহা অচিরে হারাইতে হইবে । আমি 
ব্যাকুলভাবে এই আশাই করিতেছি যে বিবরণটি একাস্ত অমূলক, নয় ত খুব 
অভিরঞ্জিত। কর্তৃপক্ষ এ বিয়ে সব কথ খুলি বপিলে খুমী হইব । এবিষ 
যদ্দি ভারতের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে তবে জীবন ছুধিষহ হইবে। 
বিরল] ভবন, নয়! দিল্লী ২০-১১-৪৭ 
গুরু নানকের জন্মদিন 
আজ গুরু নানকের জন্ম-দিবল। তাই আমি শিখদের এক সতান্ব আহৃত 
হ্ইয়াছিলাম। বাবা বাচিশ্তর সিং আপিয়! জোর করিয়। বলিলেন যে, আমান 


লী ভাইরি ৩১৬ 


তায় যাইতেই হইবে। গ্রথমে আমি যাইতে অনিচ্ছুক ছিলাম। বাবা 
সাহেবকে বলিলাম যে, শিখর! আমার নিকট অনেক অশ্রিয় কথা শুনিয়াছে-_ 
তাহার] আমার উপর অসন্ধষ্ট। কিন্তু তাহাদের সন্বদ্ধে যাহা কিছু বলিয়াছি 
তাহা আন্তরিক ভালবাসা ও হদয়াবেগের পূর্ণতা বশত:ই বলিয়াছি। তাহা 
হইলেও অনেক শিখ আমার কথা শুনিয়া কুহ্ধ হইয়াছে। অতএব আমার 
পভায যাওয়া নিরর্থক হইবে বলিক্পা মনে করি। কিন্ত বাবা সাহেব বলিগেন, 
ৰ্হু সহত্র শিখ নরনাঁরী ও ৰালক-বালিকা আমার কথ শুনিবার জন্য উত্সক। 
তাহাদের অনেকেই পাকিস্তানে বিষম দুঃখ ভোগ করিয়াছে । আমি ন! 
গেলে ভাহারা হতাশ হইবে। এই কথার পর আমি যাইতে সম্মত হই। 
বাবা নাহেৰ আমার যাইবার কথা সতায় জানাইতে চলিয়া! যান। তখন বিয়া 
যান ষে আধ ঘণ্টার মধ্যে ফিরিয়া আসিবেন। তিনি সেখ সাহেবকে লক্ষে 
লইয়া ফিরিয়া আগিগেন। ইহাতে আমার আশ্চঘ বোধ হইল, কারণ 
আজকাল শিখ ও মুসলমান কেহ কাহাকেও দেখিতে পারে না। শেখ সাহেব 
শিখঙ্গের পতাক্স যাঁইবেন কি করিয়া? কিন্তু বাবা সাহেব বলিলেন, শেখ 
সাহেব কাশ্মীরের হিন্দু, শিখ ও মুসলমানদের একত্র করিয়াছেন | তাহার কথা 
শিখেরা শুনিতে চাছে। এমতে আমি ও সেখ আবদুল্প! সাহেব সতায় যোগদান 
করি এবং আমরা উভয়ে আমাদের বক্তব্য বলি। বহু সহম্্র শিখ শাস্তভাবে 
আমাদের কথা শুনে। কেহ কোন রূপ অসন্তোষ প্রকাশ করে নাই। ইহাতে 
আমি দস্ধষ্ঠট। আমি তাহাদিগকে বলি, আজ তে! আমাদের একটা নববর্ষের 
'আরম্ভ। আজ হইতে এক নৃতন নির্মল জীবন আরমের সংস্কল্প আপলার। 
গ্রহণ করুন । পাকিস্তানে মুসলমানরা যাহাই করিয়া থাকুক, আপনারা 
আপনাদের হাত অমলিন রাখুন। অস্তায়ের পাণ্টা জবাবে অন্থায় করিলে 
ছুহইটা অন্তায় মিলিয়! কখন ন্যায় হয় না। পরধর্মে সহিষুণতা ও হিন্দু-মুসলমান 
৫মত্্রী ছিল গ্তরু নানকের শিক্ষার মূল কথা । এক বন্ধু আমাকে লাখয়াছেন 
যে, গুরু গোবিন্দ সিংহের কয়েক জন মুসলমান শিষ্য ছিল। তাহাদিগকে তিনি 
রক্ষা করিয়াছিলেন ।' দশম গুরু তরবারি গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্ত 
দুক্কৃতকারীর বিরুদ্ধে ভিনি তরবারি ধারণ করিতেন, নির্দোষ ও দুরবঙগকে রক্ষা 
করিবার জন্য । আজ চাদনি চক দিয়! আসিতে একজন মুললসান ও আমার চোখে 
পন্ডল না। ইহাতে আমি অস্তরে অতিশয় বেদন1 অন্ুতব করিয়াছি। দিল্লীতে 
মুদলমানর1 তয়াক্রাস্ত হইয়! আছে ইহা হিন্দু ও শিখদের পক্ষে লজ্জার কথা। 


৩১৪ গান্ধী-রচনাসভ্ভার 
ব্যবদায়ে সাম্প্রদায়িকতার স্থান নাই 


[ কপিকাতা মুদলিম-ব্যবসায়ী-সংঘের একখানি পত্রের উল্লেখ করিয়া 
গান্ধীজী বলিলেন ] 

সম্পাদক অভিযোগ করিয়াছেন যে, কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্ট মুসলিম ব্যবসায়ী- 
সংঘের শ্বীকার-পত্র প্রত্যাহার করিবেন বলিয়া স্থির কৰিয়াছেন। কেবল 
মুসলিম চেম্বার সম্পর্কেই যদি এরূপ করা হইত, তবে বলিতাম যে, তাহার 
অভিধোগ সঙ্গত। কিন্তু ইউরোপীক ও মাঞ্চোয়ারী চেম্বার অব কমার্পের 
বেলায়ও হদ্দি অনুরূপ ব্যবস্থা অৰলস্থিত হয়, তবে বলিব কেন্দ্রীয় গভর্ণমেশ্টের 
কাঁজ ঠিকই হইয়াছে। আত্যতন্তরীণ সংস্কারের উদ্দেশ্টে না হষ্টলে, বৈষয়িক 
রাষ্ট্রে পৃথক পৃথক্‌ সা্্রদাপিক সংস্থার স্থান নাই । ইউরোপীয় চেম্বার বিগত 
বিদেশী গভর্ণমেন্টের নিকট হইতে প্রাপোর অতিরিক্ত মর্যাদা পাইত। ইহাদের 
সাংবপবিক অনুষ্ঠান একটা মন্ত বাপার ছিল। তথায় বাঁঙপ্রতিনিধির1 নানা 
বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণ! করিতেন। আশ] করি এ চেম্বারকে এখন আর 
তত গুরুত্ব দেওয়া হইবে না। বড় বড় ইউরোপীয় বাবসা-প্রতিষ্ঠানগুলি সুখে 
দুঃখে এই দেশের লোকের সহিত এক হইয়া, ভারতবধের উন্নতিবিধাণের সহিত 
নিজেদেরও উন্নতি করুণ, এই আশাই শামি পোষণ করি। নিজেদের পৃথক্‌ 
চেম্বার উঠাইয়৷ দিতে তাহার ।ই অগ্রসর হউন ইহাই শামার পরামশ। হিন্দু, 
মুসলমান, শ্রিখ, খুষ্টান, পাশি, ইহুদি-ইারা সকলেই আদিতে তারতখাসী, 
অস্তেও তাই। ধর্ম সকলেরই ব্যক্তিগত ব্যাপার । রাজনীতি বা রাস্ীক 
ব্যাপারের সহিত ধর্মকে জড়ান উচিত নয়। 


সোমনাথ মন্দিরের পুনরুদ্ধার 


একজন খুঙ্ান সংবাদপত্রে একখানি চিঠি বাহির করিয়াছেন। তাহাত্র 
মতে সরকারী অর্থবায়ে সোমনাথ মন্দিরের পুনকা্ধার করা অন্তায়। আমি মনে 
করি, তাহার এই আপত্তি ঠিক। সর্দার ঘটনাক্রমে তখন আমার কাছে 
ছিলেন। খবরের কাগজের কাট টুকরাটি তাহাকে দেখান হয়। তিনি 
বলেন, জুনাগড় খ্াজ-তুহবিল বা কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিল হইতে এক 
পয়সাও এই সব কাজে খরচ করা৷ হইবে না । হিন্দু ও অপর যাহারা মন্দিরের 
পুনরুদ্ধারে উৎসাহী, তাহাদের অর্থেই, সোমনাথ মন্দির পুননিমিত হইবে । 


দিল্লী ডাইরি ৩১৫ 


তারতীয় ইউনিয়ন পাথিব রাষ্ট্র, ধর্ম-রাষ্ট নহে । জুনীগড়ের অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের 
কর্তা শ্রীশ্টামলদাস গান্ধী জন-ভাগ্তারে যে অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা হইতে 
পঞ্চাশ হাজার টাকা ও জমি সাহেব এক লক্ষ টাকা এই কাজে দিবার 
প্রতিশ্রতি দিয়াছেন। 


অন্যায়ের প্রশ্রয় নহে 

মুলমান গুওরা বহু হিন্দু ও শিখ বাঁপিকা অপহরণ করিয়াছে । কেহু 
কেহ আমাকে বলিয়াছেন যে, গুগারা কোথাও কোথাও তাহাদের প্রত্যপ্পণের 
বিনিময়ে অর্থের দাঁবি করিতেছে । নারীহবুণের মত পাপের কোনরূপ 
প্রশুয়দান আমি কোনক্রমেই সছিতে পারি না। তাই অপহৃতাদদের পিতা ও 
স্বামীদের বলি তাহারা যেন কিছুতেই প্রলোভনে না পড়েন। আহি বিশ্বাস 
কৰি, পাকিস্তান গভর্ণমেণ্ট অপহৃতা বালিকাদের উদ্ধার করিবে। আর হিন্দু 
ও শিখেরা যে সব মুসলমান বালিকা অপহরণ করিয়াছে, ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্ট 
তাহাদের উদ্ধার সাধন করিবে। 


কাথিয়াওয়াড় শান্ত 


কাখিয়াওয়াঁড়ে মৃসলমানদের বিরুদ্ধে যে সব ঘটনার কথা সংবাদপত্রে 
পড়িয়াছি, তাহা গত সন্ধায় আমি আপনাদের বলিয়াছি। সর্দারকে আমি 
জিজ্ঞাদা কবিয়াছিলাম, লুঠ, অগ্নিকাণ্ড, নরহতা। ও নারীহরণ সম্পর্কে তিনি 
কিছু জানেন কি না। সর্দার বলিলেন যে, তিনি তথায় যাইবার পূর্বে কিছু 
লুঠতরাজ ও অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়াছে। তিনি রাষ্টান্গগত মৃসলমানদের অভয় দিয় 
আদিয়াছেন। লুঠপাট ও অগ্নিসংযোগ দ্রুত বন্ধ করা হইয়াছে। ভিনি 
যতটা জানেন ত্বাহাতে মুসলমান বলিয়াই কোন মুদলমান নিহত হয় নাই এবং 
কোন মুসলমান বালিকা অপহ্ৃতা হয় নাই। বস্তত কংগ্রেসকর্মীরা নিজ 
জীবন বিপন্ন করিয়া মুদলমানদের ধনপ্রাণ রক্ষা করিয়াছে, তাহার এই 
প্রতিবার্দে আমি আনন্দিত হইয়াছি। আমার সংবাদদাতাদের মামি বলিব, 
তাহার যেন প্রকাঙ্রে নিজ ভুল সংশোধন করেন। যাহা ত্য কি না যাচাই 
করা হয় নাই, সংবাদপত্রে তাহা প্রকাশ কর] উচিত নছে। তবে যদ্দি 
কোন অভিযোগের ব্যাপার সর্দারের অগোচরে থাকিয়া গিয়। থাকে তাহা 
হুইলে ভয়ঙ্কর অভিযোগগুলির নির্ভরযোগ্য প্রমাণ দেওয়া হউক ইহাই 
আমি চাই। 


৩১৬ গান্ধী-রচনাসভার 
বিরল ভবন, নয় দিরী, ২৯-১১-৪৭ 


দিলীতে মদ 


আমি শুনিষ্বাছি এবং সংবাদপত্রে পড়িয়াছি যে দিল্লীতে মছাপান ভয়ঙ্কর 
বাড়িয়া গিয়াছে। মদের সঙ্ে সঙ্গে অনেক অনাচার আসিয়া জুটিন্বাছে। 
গতকল্য হইতে শিখগণ যদি সত্যই পুরাতন অত্যাস পরিত্যাগ করিয়া থাকে, 
তবে মগ্পান পূর্বাপেক্ষা অনেক কিয়া যাইবে । 


মসজিদের ক্ষতি 


দাঙ্গাহাঙ্গামীর কাঁলে বহু মসঙ্জিদের ক্ষতি করা হইয়াছে। কয়েকটিকে 
মন্দিরে পরিণত কর হইয়াছে। পুলিশ বা মিলিটারীর হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকেই 
বিগ্রহগুলি দরাইয়া লঙয়া উচিত। অস্তরে যদি সত্যই অহ্ুতাপের উদয় হয়, 
তবেই এরূপ কব! সম্ভব হইবে। দামি জানি শিখের! মসজিদে বিগ্রহ বলাইতে 
পারে না। তবে আমি এই কথা বলিতে চাই যে, শিখেরা যদি নিজেদের 
মংশোধন কবে তবে তাহার ফলে হিন্দুরা আপনিই ঠিক পথে চালিত হইবে। 
আর এই ক্ষেত্রে তো শিখ ও হিন্দু একজোটে কাজ করিয়াছে। 


অপহ্ৃতা নারী 


পাকিস্তানে বহুসংখ্যক হিন্দু ও শিখ নারী অপহতা হুইয়াছে। কেবল 
ভগবানই জানেন, তাহাদের উপর কি সব ভীষণ বিভীষিকা চলিতেছে । ভারত 
ইউনিয়নের হিন্দু ও শিখগণও ত্দপেক্ষা ভাল আচরণ করে নাই। আমি 
জানিতে পাবিয়াছি যে, অপহ্ৃতা মুসলমান মেয়েদের উপর কামোন্ত্ত দ্র] 
অকথা অতাচার করিয়াছে । আমি চাই, পূর্ব পাঞ্জাব গভর্ণমেপ্ট ও তাহাদের 
কর্মচাবীরা প্রত্যেকটি অপহ্থতা নারীকে এই কদর্ধ অবরোধ হইতে উদ্ধার 
করুক। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এইরূপ অপহরণ বা অবরোধ উভয় গভর্ণমেপ্টর ছার! 
বে-আইনী ও অসিদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত। উতয় গভর্ণমেপ্টরই 
আশু অবশ্ব কর্তবা হইল যতক্ষণ পর্যস্ত প্রত্যেকটি অবরুদ্ধ! নারীকে উদ্ধার 
করিয়া! তাহাদের আপন আপন গণ্রণমেপ্টের নিকট ফিরাইয়া দিতে না পারে 
ততক্ষণ চেষ্টার ক্রুটি না কর । এব্ধপ কোনও নারীর স্বেচ্ছায় অন্ত ধর্ম-গ্রহণ 
বা অন্তের সহিত বাদের কথা উঠিতেই পারে না। 


দিল্লী ডাইরি ৩১৭ 
বিরলা ওৰন। নয়! দিশ্বী, ৬*-১১-৪৭ 
আসন সঙ্গে আনিও 

আ'পনাদিগকে ঠাণ্ডা পাথর ও ঠাণ্ডা মেঝের উপর বসিতে হয়। তাই 

আমি বলি, কোথাও যাইবার লময় আপনারা পুরাতন খবরের কাগজ বা অন্ত: 

কোন প্রকার আসন সঙ্গে লইবেন। প্রাচীন কালে আসন সঙ্গে লইবার গ্রথা 

পর্তত্র চলিত ছিল, আজকাল পরিত্যক্ত হইয়াছে । প্রথাটি কিন্তু ভাল ছিল। 

সহজে কাতর হইয়া পড়ে এমন শরীর যদ্দিও কাম্য নয়, তথাপি বুঝি, শীতকালে 

ঠাণ্ডা মেঝের উপর বনিবার প্রয়োজন নাই, বিশেষ করিয়া নারীদের পক্ষে 
ইহ] ভাল নয়। 


কাথিয়াওয়াড় হইতে তার 


কাধিয়াওরাড়ের ব্যাপারের যে খবর পাওয়া গিয়াছে আমি তাহ] আপনাদের 
ধলিয়াছি। পাকিস্তানের কাঁগজে যে খবর প্রকাশ কর] হয় তাহা আম 
উপেক্ষা করিতে পারি না। হাজার হাঁঙ্গার লোক তাহা পড়ে ও বিশ্বাস করে। 
তাই সংবাদ সত্য কি না তাহা যাচাই করিবার অপেক্ষা! না করিয়াই আমি 
আপনাদের বলিয়াছি। সংবাদ যদি মিথা। হয়, তবে যেসকল সংবাদপত্রে 
উহা বাহির হইয়াছে তাহাদের পক্ষে লঙ্জ।র কথা । আর যদি সত্য হয়, তবে 
কাধিয়াওয়াড়বাসীদের পক্ষে লজ্জার কথ] । সর্দারজী যাহ! জানাইয়াছেন তাহাও 
আমি সকলকে বলিয়াছি। সর্দাথংজী আজও আমার সক্ষে সাক্ষাৎ করিয়! 
আমাকে আশ্বাস দিয়াছেন যে, কাধিয়া গুয়াড়ের অবস্থা ভাল । আমি রাজকোট 
হইতে এক তার পাইয়াছি। তাহাতে বলা হইয়াছে যে, একটা অবস্থায় 
কতকগুলি হিম্ু মনের স্থের্ধ হারাইয়া কতিপয় মুদলমানের ঘরবাড়ী নষ্ট করে 
ও জ্বালাইয়! দেয়, কিন্তু কংগ্রেমের লোকজন ণিজেদের জীবন বিপন্ন করিয়া 
স্টেটের সহায়তায় তৎক্ষণাৎ অবস্থা আত্নত্তে আনে । বাজকোটের সুপরিচিত 
উকিল ও নেতা শ্রধেবরভ:ই জনতা কর্তৃক আক্রান্ত হন। কয়েকজন কংগ্রেমের 
লোকণড আহত হইয়াছে । জনতার উন্ম্ততা যদ্দিও এইরূপে ক'গ্রেদের লোকদের 
উপর আনিয়! পড়ে, তথাপি মুসলমানবর] বাঁচিয় যাঁয়। রাঁজকৌটের কংগ্রেপীরা 
আঁমাঁর মর্মপীড়ার কখ! জানিয়! হুঃখিত। তাহারা আমাকে আশ্বাস দিতে 
চাছে যে, রাজকোঁটের অবস্থা ত্বাভাবিক। তাহার! অন্যান্ত স্থানের অবস্থা 
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সপ্ষন্ধেও খবর লইতেছে। ফলাফল আমাকে জানাইবে। অনুমান করা হয় 
যে, রাষ্ট্রীয় সেবক পজ্ঘ ও হিন্দু মহাসতাই পূর্ব হইতে আক্রমণের ব্যবস্থা 
করিয়াছিল, কিন্তু তাহা ব্যর্থ হইয়াছে। আর একটি তার আপিয়াছে 
মুললমানদের নিকট হইতে । কংগ্রেন কর্মীরা তাহাদের যে সেবা ও লাহাধ্য 
করিয়াছে তাহার জন্য তাহার] ধন্যবাদ জানাইয়াছেন। কাথিয়াওয়াড়ের কথা 
প্রকাশ করিয়াছি বলিয়। বোস্বাই-এর কয়েকজন মুন্লমাঁন তারে আমার প্রশংসা 
করিয়াছেন, আর বলিয়াছেন যে, কাখিয়াওয়াড়ের মুঘলমানদের লুঙন ও 
ভীতিপ্রদর্শন করা হুইয়াছে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ নারীহরণ, নরহত্য হইয়াছে, 
বলিয়া কোন উল্লেখ এ টেলিগ্রামে ছিল না। টেলিগ্রামে বলা হইয়াছে, 
বন্ধ মুসলমান কাথিয়াওয়াঁড় ছাঁড়িয়৷ চলিয়া গিয়াছে । নিরাপত্তার যে আশ্বাম 
দেওয়া হইস্বাছে, তাহার উপর যদি নির্ভর করা চলে, তবে যাহারা দেশ 
ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে তাহাদের আবার গৃহে ফিরিয়া আসা উচিত। লোক 
' সকলকে এবং সংবাদপত্রসমূহকে আমি সাবধান করিয়! দিতেছি, তাহারা যেন 
সত্য-মিথ্যা যাচাই নাঁ করিয়া কিংবা! অতিরঞ্তিত করিয়া] কোন বিবৃতি প্রকাশ 
নাকরেন। কারণ বন্ধুবান্ধবদের প্রতারিত করিয়া কোন লাঁত নাই। ভব- 
নগবের মহারাজার নিকট হইতেও আমি এক ভরসাঁজনক তার পাইয়াছি। 
আর একখানি তারে রাঁজকোটের পাঁচজন মুঘলমান জাঁনাইয়াছেন যে, ১৩ খানি 
দৌঁকাঁন লুঠ কর হইয়াছে, ক্ষতির পরিমাঁণ লক্ষ টাকার কিছু কম, ছ্েট ও 
কংগ্রেসের লোকেরা অবস্থা আয়ত্তে আনিয়াছেন। প্রার্থনা-সভায় আমিবার 
সময় এইমাত্র আমি আবার জুনাগড় হইতে অন্য প্রকারের একটি তার 
পাইফ্জাছি। শুক্রবার আমি যে ভয়াবহ সংবাদের উল্লেখ করিয়াছিলাম &ঁ তারে 
সেই সংবাদ সত্য বল! হইয়াছে এবং তদন্তের জন্য অন্থুরোধ কর] হইয়াছে । 
তদন্তের ক্ষমতা আমার হাতে নাই। আপনারা জানেন, কাথিয়াওয়াড় হইতে 
আমি আরও টেলিগ্রামের অপেক্ষায় আছি। একথা অবশ্ত বলিতে পারি যে, 
কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে সম্পূর্ণ আশ্বীদ না লইয়া আমি সন্ধষ্ট হইব না। 
সরকারী তাস্ত অপেক্ষা ভাহা বোধ হয় ভাল। 


হিন্দু মহাস্ভ ও রাষ্্য় স্বয়ংলেবক সঙ্গের প্রতি আবেদন 


ইহারা উভয়েই হিন্দু প্রতিষ্ঠান, উভয় সংস্থায় অনেক শিক্ষিত লোক 
'আছেন। সংস্থা দুইটি যে সকল কার্য করিতেছে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে 
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তাহ] হইতে তাহীর। যেন বিরত হয়। অন্যায় উপায়ে ধর্ম রক্ষা করা যায় ন। 
অন্তায়ের প্রতিকার এবং অন্ায়কাবীর শান্তিদানের কাজ ইহার! গতর্ণমেণ্টের 
হাতে ছাড়িয়া দিক। 


মসজিদে বিগ্রহ 


যে সকল মসজিদকে মন্দিরে পরিণত করা হইয়াছে সেই সকল হইতে সাত 
দিনের মধো বিগ্রহ সরাইয়! লইতে হুইবে। বিজ্ঞধিভে বল! হইয়াছে যদ্দি 
মত কাজ করা না হয় তবে পুলিশ বিগ্রহ সরাইয়া দিবে। সর্দার 
বলিয়াছেন, গতর্ণমেণ্ট হইতে মসজিদ মেরামত করিয়া দেওয়া হইবে। 
আমার বিবেচনায় জনদাঁধারণেরই এই কার্জ করা উচিত। যোগ্য পূজারী 
কর্তৃক পবিত্র স্বানে বিধিমত প্রতিষিত না হইলে বিগ্রহের কোন অর্থ থাকে 
না । বলপূর্বক মদ্জিদ দখল করিলে হিন্দু ও শিখধর্মেছই কলঙ্ক হইবে। 
িন্দুদেদই কর্তব্য মস্জিদ হইতে বিগ্রহ সরাইয়া মলজিদের ক্ষতিপূরণ করা 
কোন মসছিদকে গুরুত্থারায় পরিণত করা হইয়াছে এন্প সংবাদ আমি পাই 
নাই। শ্িখরা গুরুগ্রস্থমাহেবের পূজা করিয়া থাকে । গ্রস্থসাহেবকে মপজিদে 
স্বাপন করিলে অপমান কর! হইবে । 

এক মুসলমান অর্ধদঞ্ধ একখান! কোরাঁণ একখণ্ড কাপড়ে জড়াইয়া আমার 
নিকট লইয়] আসে, অশ্রসিক্তনয়নে আমাকে তাহ! দেখায় এবং কোন কথা 
ন1 বলিয়া! চপিয়। যায়। যে লোক এই ভাবে কোরাণের অপমান করিতে 
চাহিয়াছে, সে নিজের ধর্মেরই অপমান করিয়াছে । আমি হিন্দু ও শিখদের 
নিকট আবেঈগন করিতেছি, তাহারা যেন তাহাদের দেশ ও ধর্মের গর্বনাশ 
শাঁধন হইতে বিরত হয়। 


যদি কেন? 


বিবৃতি দিবার সময় আমি প্রায়ই 'যদি কথাটি ব্যবহার করি বণিয়া 
অনেক বন্ধু আমাকে ভত্খসনা করেন। উপস্থিত আমি যে শুভ প্রচেষ্টায় নিযুক্ত 
'অ।ছি ছোট্র “যদি অব্যয়টি ব্যবহার করিয়া সেই বিষয়ে বেশ উপকারই 
হইয়াছে । কাধিয়াওয়াঁড়ের জটিল পরিস্থিতি লইয়া এখন “ঘোর বাদাহুবাদ 
চলিতেছে । আমার বন্ধুরা মনে আঘাত পাইয়াছেন-_কারণশ সেখানকার 
অনাচার ও অত্যাচারের যে সংবাদ আসিয়াছে তাহা সর্বত্র রটনা করা 
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হইয়াছে। এদিকে বন্ধুরা বলিতেছেন যে, এ সংবাদ অমূলক, অত্যাচার অল্প ॥ 
যতটুকু বা হইয়াছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষগণ এবং কংগ্রেস মেবকগণ তাহার বিরুদ্ধে 
সাহসিকতার সহিত্ত লড়াই করিয়া তাহা দমন করিতে পারিয়াছেন। সংশ্লিষ্ট 
দলগুলি যে অত্যাচারের লংবাদ দিয়াছেন, “যদি দিয়া তাহা গ্রকাশ করিয়া 
নিশ্চয় গ্রকৃত সত্য বুঝিবার স্থবিধাই হুইয়াছে। কাধিয়াওয়াড়ের কর্তৃপক্ষগণ 
এবং কংগ্রেস তোর পক্ষে যতটা দীড়াইয়াছেন ঠিক ততটা লাতবান হইবেন। 
কিন্তু বন্ধুরা বলেন, মিথ্যা ধর] পড়িতে যে সময়টুকু লাঁগিবে, তাহারই ভিতর 
দুষ্ট লৌকে অনর্থ হি করিয়া তুলিবে। আর আমার কথা হইতে 'যদি” 
অব্যয়টি বাদ দিয়া তাহারা একটি বিশেষ অসতাকে আমার কথা বলিয়া 
অস্তায় করিয়া সত্য হিসাবে গ্রচার করিবে । এপ বিপদের সম্ভাবনা! আমার 
অজ্ঞাত নছে। কিন্ত যখনই এই কৌশল খেল! হইয়াছে তখনই উহ! 
শোচনীয়রূপে বার্থ হইয়াছে এৰং অন্যায়কারীগণ হেয় প্রতিপন্ন হইয়াছে । 
'যদি' দিয়া আমি যে সকল কথা বলি, তাহ] যাদের পক্ষে নিন্দাচক হয় 
তাহাদের আচরণ সন্দেছের অতীত হুইলে আমার কথায় সে সৰ বন্ধুগণের 
বিচলিত হইবার কারণ থাকে না। 

এইবার উল্টা! দিকট] বু'ঝয়া দেখা যাক। ধরুন, যে বিষয়টি লইয়া কথা 
চলিতেছে সেই সম্পর্কে পাকিস্তানের প্রভাবশ[লী সংরাদপত্রগুলি, বিশেষতঃ 
পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী ঘে সকল অভিযোগ করিয়াছেন আঁমি তাহার উত্থাপন 
করি নাই। আমার সেই উদাসীনতার ফল তখন এই হইত যে, মুদপিম জগৎ 
অভিযোগের এ সকল সংবাদ অত্রান্ত সত্য বলিক্কা বিশ্বাম করিত। এখন কিন্তু 
শ্রেষ্ট মুসলিমগণ এ লকল অভিযোগের সত্যাঁনত্য সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়! 
পড়িয়াছে। 


সত্যপরায়ণ হও 


এই সব ব্যাপার হইতে আগার কাঁধিয় ওয়াড়ের বন্ধুগণ এবং প্রসঙ্গত অপর 
সকলে একটি শিক্ষা গ্রহণ করুন। তাহার! সব সময়েই নিজের ঘর পুরাপুরি 
ঠিক রাখুন, সমালোচনা] তিক্ত হইলেও সর্বদা শ্বচ্ছন্দে গ্রহণ করুন এবং নিজের 
ভুল ধরা পড়িলেই শোধরাইয়া লইয়া, আর সম্ভব হইলে সকল বিষয়ে আরও 
সাবধান হইয়। নিজেরা লাতবান হুউন। আমরা কখনই ভুল করিতে পারি 
না একপ মনে করাই ভুল--এই ভুল আমরা যেন কখনও না করি। সব চাইতে, 
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যে কটু দমালোচক, আমাদের বিরুদ্ধে তাহার কল্পিত বা প্রকৃত যে কারণেই 
হউক কোন আক্রোশ' আছে বলিয়াই সে কটু হয়। আমরা যদ্দি তাহার 
প্রতি ধীর হুই, উপলক্ষ্য আসিলেই যদ্দি তাহার ভুল দেখাইয়া দিই অথবা 
নিজেদের ভুল হইলে সংশোধন করি, তবে আমরা তাহাদের ঠিকপথে আনিতে 
পারিব। এইরূপে চলিলে আমরা কখনও বিপথে যাইব না। এই সমস 
রক্ষা নি:সন্দেহে করিতে হুইবে। বিচার সকল সময়েই প্রয়োজন । মৎলৰ 
করিয়া যে সব ছষ্ট বিবৃতি দেওয়া হইয়াছে তাহ অস্বীকার করিলেই হইবে। 
আমার বিশ্বাস, বিচার করিয়া চলিবার কৌশল আমি নিয়ত অভ্যাস দ্বারা 
কতকটা অধিগত করিয়াছি। 
দেশের বর্তমান অশাস্তিপূর্ণ আবহাওয়ায় বিভিন্ধ পক্ষ পরস্পরের বিরুদ্ধে 
অভিযোগ হানিতেছে। এই সময়ে-_আমর] তে] অন্তায় করি না এই ভাবিয়া 
নিশ্চিন্ত হইয়] বসিয়। থাকিলে নির্বকুদ্ধিতার কাজ হইবে। সে স্থখের দাৰি 
করা এখন আর আমাদের পক্ষে চলে না। যে বিবোধ স্ৃগ্রি কর] হইয়াছে প্রচণ্ড 
চেষ্টা হবার] যদি তাহাকে অন্য ্ব কিছু হইতে শ্বতন্্র করিয়া একদিকে আবদ্ধ 
রাখিতে পারি এবং তারপর তাহার মুলোৎপাটন করিতে সমর্থ হই, তাহা 
হইলেই শ্লাঘার বিষয় হইবে । আর সেই কার্য আমরা কারতে পারিব, কেবল 
যদি নিজেদের দৌষ ক্রটি-বিচাতি জানিবাঁর ও বুঝিবার জন্য আমরা আমার্দের 
চোখ কান খুলিয়া রাখি। প্রকৃতি আমার্দের এমন করিয়া গড়িয়াছেন যে 
নিজেদের পিঠ আমর] দেখিতে পাই না আমাদের পিঠ মাত্র অপরে দেখিবে 
ইহাই ব্যবস্থা । স্থতরাং তাহার কি দেখে তাহ! জানিয়! বুঝিয়া লাভবান হওয়া 
বিজ্ঞের কাজ। 


সত্যের সন্ধান 


প্রার্থনা-সভায় আসিবার সময় হইয়াছিল বলিয়] গত সন্ধ্যায় আমি জুনাগড় 
হইতে যে দীর্ঘ তার পাইয়াছিলাম তাহা ভাল করিয়া পড়িতে পারি নাই-- 
চোখে দেখিয়াছিল'ম মাতম । তারপর আমি তাহ! যত্বপূর্বক পাঠ করিয়াছি। 
আমি যে-রিপোর্টের উল্লেখ করিয়াছি তাহাতে যে-সকল অভিযোগ ছিল স্বাক্ষর- 
কারিগণ তাহার সবগুলির পুনরুল্পেখ করিয়াছেন। অভিযোগগুলি যদি সত্য 
হস্স তবে কাথিয়াওয়াঁড়ের হিন্দুদের পক্ষে তাহা হাঁনিকর। আর আমি তাহার 
যতটা স্বীকার করিয়1 লইয়া গ্রকাঁশ করিয়াছি, অভিযোগণগুলি যদি অমূলকভাবে 
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তাহা ছাড়াইয়! গিয়া থাকে তবে পাকিস্তানের পক্ষে তাহা হা'নিকর হইয়াছে । 
উহার! আমাকে কাথিয়াওয়াড়ে গিয়া নিঙ্গের চোখে কল ব্যাপার দেখিতে 
আহ্বান করিয়াছেন .। কিন্তু আমি তো! যাইতে পারিতেছি নাহার! তার 
পাঠাইষাছেন তাহারা এ কথা জানেন আমি ধবিয় লইতেছি। তীহারা একটি 
কমিশন” নিয়োগ করিতে বলিয়াছেন। কিন্তু তাহার আগে নিজেদের 
অভিযোগ ও বক্তবা গুছাইয় দিয়! তাহাদের মামল| দাখিল করিতে হয়। আমি 
ধরিয়] লইতেছি, কাথিযাওয়াড় ও জুনাগড়ের হিন্দুদের অপদস্থ কর! নহে, পরন্ত 
সত্য নির্ধারণ করা ও মুমলিমগণের ধনপ্রাণ ও মান রক্ষা করাই তাহাদের 
উদোশ্ট । আর সকলের মত তাহার1ও জানেন যে, সংবাদপত্রের প্রচারের দ্বারা 
_-বিশেষতঃ তাহ! যদি সত্যমিথ্যার পরোয়া না করে- মাহষের ধন মান প্রাণ 
কিছুই বুক্ষা হয় না। কিন্ত সবই রক্ষা হয় এবং এখনই হয়, যদ্দি ঘটনার বিবরণ- 
গ্রকাশে কঠোরভাবে সত্য রক্ষা করিয়া! চল] হয় এবং স্বাক্ষরকারীগণ যণ্দ 
তাহাদের পরিচিত হিন্দু বন্ধুগণের নিকট যাঁন। আর একথাও তাহাদের জানা 
উচিত যে, কািয়াওয়াড় হইতে বহুদূরে থাঁকিলেও আমি চুপ করিয়া! বসিয়1 নাই । 
আমি ইচ্ছা করিয়াই এই সকল আলোচনা শুক করিয়াছি এবং যত কিছু সংবাদ 
পাওয়। সম্ভব সংগ্রহ করিতেছি । সর্দারের সহিত আমি দেখা করিয়াছি এবং. 
তিনি আমাকে নিশ্চয় করিয়া বলিয়াছেন যে, তিনি যথাশক্তি সাশ্রদারিক 
গোলমাপ বন্ধ করিবেন এবং ছুষ্কৃতকারীরা যাহাতে গুরু দণ্ড পায় তাহার ব্যবস্থা 
করিবেন। কাথিয়াওয়াড়ের কর্িগণের কোন সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্ব নাই । 
প্রকৃত ঘটন। কি তাহা বুঝিবার জন্য তাঁহার] খুব চেষ্ট৷ করিতেছে; মুললমাঁনদের 
তাহার! আপন জ্ঞান করে। মুনলমানদের প্রতি যাহা কিছু অন্যায় হইয়াছে 
তাহার প্রতিকারের জন্য তাহার] চেষ্টা করিতেছে । শ্বাক্ষরকারিগণ এই কার্ষে 
সহায় হইবেন কি?” 

বিরলা ভবন, নয়! দিল্লী ২-১২-৪৭ 


পাণিপথের শরণার্থীদের অভাব-অভিযোগ 


শরণার্থীদের পানিপথে নানা অভাব-অভিযোগ | তাহারা বলিল, তাহাদের 
খা খারাঁপ, আর পর্যাপ্ত নহে। তবে পূর্ব পাঞ্জাবের শাসনকর্তা এদিকে দৃি 
দিতেছেন। তাহাদের জন্য যে সব বন্্রাদি পাঠান হয়, তাহার ভিতর ভাল 
কম্বলগুলি অনেক সময় অদৃশ্য হইয়। যাঁয়। আর তাহাদের ভাগ্যে জুটে পুবাতন 
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'ও ছেঁড়া কম্বল। একটি বালক আসিয়া আমার স্থমুখে জামাকাপড় খুলিয়। 
ফেলিল এবং আমাকে বলিল-_'আমার বাঁবা নিহত হইয়াছেন, তাঁহাকে আপনি 
আনিয়া দিন।” ইহা কি কাহারও পক্ষে সম্ভব? কিন্তু তাহার দুঃখ কোথায় 
তাহা আমি বুঝি । তাহার ছঃখে আমার অন্তর ব্যঘিত। 

ফিরিবার সময় শরণার্থীদের নেতাকে আমার গাড়িতে তুলিয়া! লইলাম। 
তিনি বলিলেন, ক্যাম্পের ব্যবস্থা-ভার এখন স্থানীয় হিন্দুদের হাতে আছে। 
শরপার্থাদের ভার এই সব হিন্দুদের স্থলে শরণার্থাদের প্রতিনিধিদের হাতে 
দেওয়া ভাল। কারণ বর্তমানে পক্ষপাতিত্ব চলিতেছে । শরণার্থীদের 
প্রতিনিধিকে আমি বলিয়াছি--'শরণার্থীদের লহিত আপনি কথা বলুন। 
তাহারা যদি মনে করে, পানিপথের মুসলমানদের নির্ভয়ে, নিবিষ্বে থাকিতে 
দেওয়া তাহাদের কর্তবা, তবে তাহাদের পক্ষ হইয়া আপনি মৃসলমানদের 
আশ্বাস দিন। তাহার যাহাঁতে ঘর-বাড়ি ছাড়িয়! চলিয়] না যায় তাহার জন্য 
বলুন। তাহা হইলে পানিপথে একট! প্রকৃত জয়লাভ হইৰে__পাঁনিপথ তো 
যুদ্ধের জন্য বিখ্যাত হইয়াই আছে । 

আমাদের যে কতদূর পতন ঘটিয়াছে তাহা বুঝাইবার জন্যই আমি 
আপনার্দিগকে এত কথা বলিতেছি। গতর্ণষেণ্ট আমাদেরই কিন্তু গভর্ণমেণ্টের 
কথা শুনিতে আমরা! প্রস্তত নহি। পণ্ডিত জওহরলাল বণিয়াছেন-__-“আমাকে 
প্রধান মন্ত্রী না বলিয়া জাতির প্রধান ভৃত্য বলিলে আমি স্থুখী হইব । 
গভর্ণমেশ্টের সকল কর্মচারীই কি যথার্থ জনসেবক? তাহা! যদি হয়, তবে 
তাহাদের বিলাস-ব্যসনের অবসর থাঁকিতে পারে না, তাহাদের সকলকেই তখন 
নিরস্তর লোকের অভাব মিটাইবার কথা চিন্তা করিতে হয়। অর্থাৎ তাহা হইলে 
রামরাজ্য, অর্থাৎ জগতে ভগবানের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। আর তাহাই গ্ররুত 
এবং পূর্ণ স্বাধীনতা । আজিকার হ্বাধীনতায় দম বন্ধ হইয়া আমিতেছে। হহা 
যথার্থই ও অস্থায়ী। 


বিরল! ভবন, নয়৷ দিল্লা ৩-১২-৪৭ 


প্রতিশ্ততির মূল্য 


কয়েকজন বন্ধু আজ দিনের বেলায় আমার কাছে আপিয়াছিলেন। তাহারা 
অভিযোগ করিলেন যে, ১৫ই আগষ্ট তারিখে শাসনতার গ্রহণের সময়ে নেতার! 
যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তাহা ভঙ্গ করিতেছেন। জানি না, কোন্‌ 
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প্রতিশ্রুতি নেতারা ভঙ্গ করিয়াছেন। আমি তো গভর্ণমে্ট নছি। কিতৃষে 
সকল অভিযোগ কর] হইয়াছে তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাইলে, ঘে-সৰ নেতা 
গভর্ণমেন্টে আছেন তাহাদের সহিত আমি কথা বলিৰ। ভাল করিয়া! তলাইয়! 
দেখিলে প্রায়ঃশই বুঝা যায় যে, এইরূপ অভিযোগ শ্রোতাদের ভুল বুঝিবার 
ফলে হুইয় থাকে । বহুবার লোকে আমাকেও এরূপ ভুল বুঝিয়াছে। জীৰনে 
আমি জ্ঞাতসারে কখনও কাহাকেও প্রতারণা করি নাই। তাহা হইলেও 
দেখিয়াছি যে, যে-অর্থে যে-কথা আমি বলিয়াছি, লোকে তাহা না বুঝিয়্ ভিন্ন 
অর্থে গ্রহণ করিয়! আমাকে প্রতিজ্ঞাতঙ্ষের দায়ে অভিযুক্ত করিয়াছে । আমার 
বিশ্বাস, দুনিয়ার বহু ছুঃখই এইব্প ভুল বুঝার ফলে উৎপন্ন হইয়া] থাকে । তাই 
কথা বলিবার আগে ভাবিয়া দেখা উচিত। একটি কথাও বৃথা বলিতে নাই। 
আমাদের চিস্তা কথায় এবং আমাদের কথা কার্ষে ঠিক ঠিক প্রতিফলিত 
হওয়া চাই | 


সিন্ধুদেশের হরিজন 


সিষ্কৃতে হরিজনের! যে বিপাকে পড়িয়াছে মেকথা সেখানকার এক ডাক্তান্ব 
বন্ধু আমাকে পত্র হারা জানাইয়াছেন। তিনি লিথিয়াছেন যে, উচ্চ বর্ণের 
হিন্দুরা যদি সিন্ধু হইতে চলিয়া যায় এবং হরিজনর] পড়িয়া] থাকে তবে তাহাদের 
ধ্বংস অনিবার্ষ। সেখানে পুরা দাসত্বের মধো তাহাদের থাকিতে হইবে এবং 
পরিণামে তাহাদের মুলমান হইয়া যাইতে হইবে। পাকিস্তান গভর্ণমেণ্ট 
অনেক কথাই বলেন, কিন্তু পাকিস্তানের রাজকর্মচারীরা তদনুযায়ী কাঁজ করেন 
না। আমি বলি এই অবস্থাটা বড় ছুঃখেব। ভারত যুক্তরাষ্ট্রে পণ্ডিত জওহরলাল 
ও সর্দার প্যাটেল বলিয়াছেন যে, তাহার! মুমলমানদের ধনগ্রাপ রক্ষা করিবেন। 
কোন মুসলমান ভয়ে ইউনিয়ন ছাড়িয়া চলিয়া যায় ইহা তাহাদের অভিপ্রেত 
নহে। কাল আপনার্দিগকে পানিপথ সম্বন্ধে যে কথা বলিয্াছি তাহাতেই 
বুঝিবেন যে, পত্ডিতজী এবং সর্দারের আশ্বাস অনুযায়ী ঠিক ঠিক ক'জ হইতেছে 
না। ইউনিয়নেই যদ্দি এই অবস্থা হয়, তবে পাকিস্তানকে আমি আর কি 
বলিতে পারি? শুনিয়াছি হরিজনর! সিন্ধু হইতে চলিয়া আসিতে চাহে। 
কিন্ত তাহাদের আসিতে দেওয়া হইতেছে না। যেসব হরিজন কোন দিন 
মেথরের কাজ করে নাই, তাহাদের মেখরের কাজ করিতে বাধ্য কর! হইতেছে। 
লত্য হইলে, ইহা ঘোর অন্যায় । পাঁকিস্তান গভর্ণমেণ্টের এমন ভাবে কাজ করা। 


দিলী ভাইৰি ৩২৫ 


উচিত নয় যাহাতে হিন্বু ও শিখদের মনে স্থায়ী ক্ষত হ্ট্টি হইতে পারে। 
হরিজনদের মধ্যে যাহারা পিন্ধু ত্যাগ করিতে চায়, তাহাদের চলিয়! আসিবার 
ক্ুৰিধ! করিয়া দেওয়] কর্তব্য। জোর করিয়া যেন কাহাকেও মেথবের কাজ 
করান না হয়। হরিজন তো আজ নিজের জন্য যে কোন বৃত্তি বাছিয়া লইতে 
পারে। জগজীবন রামজী বলিয়াছেন যে, হরিজনদের পাকিস্তান হইতে চলিয়া 
আসা উচিত। কিন্তু যতদিন তাহাদের সেখানে থাকিতে হইতেছে ততদিন 
ললম্মীনে থাকিৰার ব্যবস্থ। হওয়া চাই। ধর্শাস্তর যতগুলি হইয়াছে, এমন 
'কি যেগুলি স্বেচ্ছায় হইয়াছে বলা হইতেছে তাহার সবগুলিই উভয় তমিনিয়ন 
কর্তৃক অসি্ধ বলিয়া! বিবেচিত হওয়া উচিত। 


দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসী 


সশ্মিলিত জাতি-প্রতিষ্ঠানে ভারতের প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই। শ্রীমতী 
বিজয়ল্ী পণ্ডিত দক্ষিণ আফ্রিকার ভাঁরতবাঁসীদের বলিয়াছেন যে, প্রস্তাবটি 
অগ্রা্থ হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদের পরাজয় হয় নাই। বেশি ভোট তাহাদের 
পক্ষেই ছিল তবে প্রস্তাব গৃহীত হইবার জন্য ছুই তৃতীয়াংশ ভোট প্রয়োজন__ 
তত ভোট পাওয়া যায় নাই। দক্ষিণ আফ্রিকাবাসীদের তিনি সাঁহম হারাইতে 
নিষেধ করিয়াছেন । ইউনিয়নের প্রতিনিধি হিসাবে ইহা অপেক্ষা বেশি কিছু 
বলিতে তিনি পারেন না। কিন্তু আমি আরও একটু বেশি বলিতেছি : 
সত্যাগ্রহের অমূল্য বিধানে যাহারা বিশ্বাসবান্‌ পরাজয়ের প্রশ্ন তাহাদের নাই। 
দক্ষিণ আক্রিকাতেই আমি এ অন্ত্রের সন্ধানলাভ করি । ধরা যাউক, স্মিলিত- 
জাতি-প্রতিষ্ঠানে ভারতের জয় হইয়াছে এবং জেনারল স্মাটস্‌ ভারতীয়দের দাবী 
পূরণে সম্মত হইয়াছেন, কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিঞ্চার শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীর1 তাহার 
কথা শুনিতে প্রস্তত নহে। সে স্থলে ভারতবর্ধ কি করিতে পারে ? ভারতবর্ষে 
এক্ষণে এক্ধপ ব্যাপারই ঘটিতেছে-_পাকিস্তান হইতে হিন্দু এবং ভারত ইউনিয়ন 
হইতে মুপলমান বিতাড়িত হইতেছে । উভগ় গভর্ণমেপ্ট বলিয়া দিয়াছেন যে, 
পংখ্যালঘুদের রক্ষা করিতে তাহারা অক্ষম। বান্নুতে অনেক হিন্দু আছে। 
"জীবন বিপন্ন না করিয়া তাহাদের ঘর হইতে বাছির হইবার উপায় নাই। 
এদিকে ঘরে বসিয়া! থাকিলে অনাহারে মৃত্যু। তবে তাহারা করিবে 
কি? এখানকার মুসলমানদের আমি যে পরামর্শ দিয়াছি তাহাদ্দেরও সেই 
"পরামশই দিব। তাহার! স্পষ্টভাষায় খোলাখুলি বলুক যে, নিজের ঘর 
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ছাড়িয়া যাইবে না, যে মাটিতে জন্মিয়া মানুষ হইয়াছে মান ইজ্জতসহ সেখানেই 
বাম করিবে। 

দক্ষিণ আফ্রিক' কাফীদের দেশ। ভারতের যে সব লোক তথায় গিয়াছে 
তাহাদের মত বুয়রগণও তথায় বিদেশী । যে দেশের উপর বুয়রদের বাঁড়তি 
অধিকার কিছু নাই। কিন্তু এই ইউবোপীয়রা কাফ্ীদের দাবাইয়া বাখিয়াছে 
এবং ভারতীয়দের প্রাথমিক অধিকারে বঞ্চিত করিয়াছে । সম্মিলিত জাতি- 
প্রতিষ্ঠানের কাছে ভারতের অভিযোগ উপস্থিত করা ঠিকই হইয়াছে। কিন্তু 
সম্মিলিত জাঁতি-প্রতিষ্ঠান যদি ভারতীয়দের প্রতি স্থবিচার করিতে অপম্মত বা 
অক্ষম হয়, তবে কি ভারতীয়রা নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য লড়িবে না ? 
আমি তো! বলিব, তাহাদের লড়িতে হইবে, বে অন্ত্রবলে নহে। সত্যাগ্রহ 
ব1 আত্মিক বলই হইবে তাহাদের একমাত্র প্রকৃত অন্ত্র। আত্মা অবিনশ্বর, 
দেহ নশ্বর । র 

দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের যদি সাহম ও আত্মসম্মান থাকে তকে 
মৌলিক অধিকার লাভের জন্য তাহারা আত্মিক বল সহানজে সংগ্রাম করিবে। 


বিরল! ভবন, নয়] দিল্লী, ৪-১২-৪+ 


বিদেশে প্রচার কেন ? 


শ্ীন্টামলদান গান্ধীর কাছ হইতে আজ একখ|নি তার পাইয়াছি। গত 
রাত্রে শ্রীধেবরভাই-এব কাছ হইতেও এক তার আসিয়াছে । উভয় বার্তায় 
কাথিয়াওয়াড়ে মৃূঘলমাঁন-পীড়নের খবরের প্রতিবাদ রহিয়াছে। কাধিয়াওয়াড় 
সম্পর্কে আমি যে মন্তব্য করিয়াছি তাহাতে শ্রীশ্তামলদাঁন গান্ধী ছুঃখিত হইয়াছেন 
এবং তাস্ত করিবার জন্ত নিজে বোম্বাই হইতে কাধিয়াওয়াড়ে গিয়াছেন। তিনি 
আমাকে তারে খবর দিয়াছেন যে, মুসলমান-নারীহরূণের সংবাদ লম্পূর্ণ 
ভিত্তিহীন, আর তিনি যতদূর জানেন তাহাতে হত্যার কথাও অমূলক | সর্দ'র 
প্যাটেলের কাথিয়াওয়াড় যাইবার পর তথানন আর কোন প্রকার হাঙ্গীমা হয় 
নাই। তাহার আগে কিছু লুঠতরাজ ও অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়াছিল। তিনি তথায় 
আরও তদন্ত করিতেছেন, এবং তান্তের বিবরণ আমাকে পাঠাইবেন | ইতিমধ্যে 
ইরাঁণ, আমেরিকা ও লগুন হইতে আমার কাছে তার আসিয়াছে যে» 
কাথিয়াওয়াড়ে মুললমানদের উপর ভয়াবহ নিপীড়ন চলিতেছে । বিদেশ হইভে, 


দিল্পী ডাইরি ৩২৭ 


এরূপ তার পাইয়া আমি ব্যথিত হুইয়াছি। মুসলমানদের বন্ধু হিসাবেই আমি 
এই কথা বলিতেছি। প্রচারে যতক্ষণ তাঁহারা সত্য কথা বলিবে ততক্ষণ 
প্রচারের ফল তাহাদের পক্ষে ভাল হইবে। বিদেশে আতন্কপূর্ণ সংবাদ 
পাঠাইবার অর্থ কি? ইউনিয়নকে লোকচক্ষে হেয় কর] ছাড়া ইহাতে আর 
কি হইতে পারে? তিলকে তাল করা এবং অতিরঞগ্নের ভিত্তির উপর বিদেশে 
প্রচারকার্ চালান তাহাদের পক্ষে অন্তায় হইয়াছে । বন্ধুদের সাবধান করিয়া 
দিতেছি এইরূপ কার্য হইতে যেন তীহারা বিরত হন। 
মাঁড়ওয়ারী ব্যবসাম্মী-সংঘের নিকট হইতে একখানি পত্র আমি পাইয়াছি। 
তাহাতে বল! হইয়াছে যে, নামট] তাহাদের সাম্প্রদায়িক বটে, কিন্তু যে-কেহ 
উহ্থার সদশ্য হইতে পাঁরে। আমি জিজ্ঞাসা কিয়] পাঠাইয়াছি তাহাদের 
কতজন অ-মাড়ওয়ারী সদশ্ত আছে। ইউরোপীয় ও মুসলিম বাবসায়ী-সংঘও 
তো অন্থরূপ দাবি করিতে পারে। ঠাট বজায় রাখিবার জন্য অপর জনকষেক 
সদ্য লইলেই সংঘ সাম্প্রদায়িক নহে এই দাবি টিকিবে না। যদি সাম্প্রদায়িক 
বুদ্ধিই না থাকিবে তবে পৃথক ব্যবসায়ী-সংঘ রাখা কেন? ইউরোপীয়গণ 
য্দি ভারতবাসীর মত থাকে ও ভারতের কল্যাণের জন্য কাজ করে তবে 
তাহান্দের কাছ হইতে শিখিবার অনেক কিছু আছে। তাঁহাদের মধ্যে কতক 
দক্ষ ব্যবসায়ী আছে। সেবার ভাব লইয়! তাহারা তাহাদের শক্তি তারতের 
কল্যাণে দ্বিতে পারে । শোধকের স্থান এখানে আর নাই। 

মাড়ওয়ারী ব্যবসারী-সংঘের চিঠি ও বিবন্ধণী ইংরেজীতে লিখিত। 
ইংরেজী যথাস্থানে অবশ্ত ভাঁল। কিন্তু ইংরেজী অন্ত ভাষার স্থান কাঁড়িয়া 
লইতেছে দেখিলে আমার ছুঃখ হয়। নিজের ভাষার চাইতে ইংরেজী তাল 
জানে--কেহ এরূপ মনে করে দেখিলে ভারতবাসী হিসাবে আমি লজ্জা পাই। 
লেখক যখন হিন্দী জানেন, তখন আমাকে ইংরেজীতে চিঠি লেখা একেবারে 
নিরর্থক । যদি ধর! যায়, মাঁড়ওয়ারী ব্যবসায়ী-সংঘের বহুসংখ্যক সাশ্যই 
ইংরেজ অথবা ইংরেজী ভাষায় অভিজ্ঞ, তবেই কেবল কার্য-বিবরণী ইংরেজীতে 
ছাপা ঠিক হইয়াছে বলা যাইতে পারে । তবে আঁমি আশা করি, ব্যাপার 
তাহা নহে, অবন্থ যদি এই সংঘ ভারতীয় বাণিজ্গিক স্থার্থের প্রতিনিধি হয়, 
এমন কি শুধু মাড়োয়ানী হ্বার্থের। আশ! করি, আমি যে মনের ভাব লইয়! এই 
মন্তব্য করিলাম; মাঁড়ওয়ারী ব্যবসায়ী-সংঘ তাহ। সেই ভাবেই গ্রহণ করিবেন। 
, একটি সাধারণ সত্য বুঝাইবার উদ্দেশ্েই এই প্রসঙ্গটির উল্লেখ করিলাম । 


৩২৮ গান্ধী-রচনানস্ভার 


্রহ্ষের প্রধানমন্ত্রী 

্রহ্মদেশের প্রধান মন্ত্রী আমার সঙ্গে দেখ। করিতে আমিয়াছিলেন। 
তিনি খুব বিনয় প্রদর্শন করিলেন আমি.তাহাকে বলিয়াছি যে, ভৌগোলিক 
দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ বৃহৎ দেঁশ এবং তারতবর্ষের সংস্কৃতি খুব পুরাতন। তারত 
যদিও সর্বঙ্গনে প্রেম ও পরধর্মে সহিষ্ণতার শিক্ষাদাতা গুরু নানক্ষের জন্মভূমি, 
তৰু আঙ্জ ভারতবর্ধ হইতে ব্রহ্মদেশের শিখিবার কিছুই নাই। হিন্দু মূপলমান 
তথা অপর সকলের প্রতি শিখর যেন বন্ধুব মত ব্যবহার করেন। শিখ ও 
হিন্দুর মধ্যে তফাৎ করা অন্যায় । মাষ্টার তার! পিং হিন্দু ও শিখদেের নখ ও 
নখতলের মাংসের সহিত তুলনা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, ইহার 
একটিকে অপরটি হইতে পৃথক করা যায় না। মাষ্টার তারা দি'-এর এই কথা 
শুনিয়া! আমি আনন্দিত হইয়াছি। গুরু নানক হিন্দু বই আর কি ছিলেন? 
্রন্থমহেব বৈদিক শিক্ষায় পরিপূর্ণ । হিন্দুধর্ম মহাসমুদ্রের তুপ্য _ইহা মকল 
ধর্মের সত্য বন্ধ গ্রহণ করিয়া আত্মপাঁৎ করিয়াছে। ভারতবর্ষ ও হিন্দুরা এই 
উত্তরাধিকার বিশ্বত হইয়াছে, ইহা গৃভীর পরিতাপের কথা । আজ তাহার! 
যেন ভ্রতৃহত্যায় মাতিয়াছে। ব্রহ্মদেশ যেন ভারতবর্ষ হইতে বিরোধ না শিখে। 
তারতের কুৎ্মিত বর্তমান তাহারা যেন ভুলিয়া! যা । মনে হয় ইহা সামরিক 
বিকাঁরমাত্রব-ভারত বিনা রক্তপাতে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে এই কথাটাই 
যেন তাহারা মনে রাখে । ব্রহ্মদেশের বন্ধুদের আমি ম্মরণ করাইন্ব| দিতেছি, 
তাহারা বৌদ্ধধর্ম এই ভারতবর্ষ হইতেই পাইয়াছে। ফুঙ্গীদের সহিত আমার 
আলাপ পরিচয় হইয়াছে । বৌদ্ধধর্মের যাহ! শ্রেষ্ঠ বস্ত তাহাই ধেন তাহারা 
ভারত হইতে গ্রহণ করে । আমার ধারণ।, বিদেশে যাইবার কালে মূল ধর্মের 
উৎকর্ষ কিছু পরিমাণে নষ্ট হইয়াছে । আমি চাই ব্রন্ষদেশ ও লিংহল উন্নতির 
সর্বোচ্চ শিখবে আবঢ হউক। ভারতের যাহা শ্রেষ্ঠ, তাহার অন্থনরণ করিয়া 
এবং যে লব ক্রটি-বিচাতি তাহা পরিহার করিয়্াই তাহার! এরূপ উন্নতি 


করিতে পারিবে । 
বিরল! ভবম, নয়া দিল্লী ৬-১২-৪৭ 


প্রতিবেশী হইবার যোগ্যত৷ 


পত্র-লেখক পাকিস্তানের বিশ্বাঘঘ(তকতা! সম্বদ্ধে আমাকে সাবধান করিয়। 
দিযাছেন। তিনি বপিয়াছেন--দর্বনাশ! ব্যাপার পাকিস্তানই শুক করিয়াছে, 


দিজী ডাইরি ৩২৯ 


"হিন্দু ও শিখগণ প্রতিশোধ লইয়াছে মাত্র। তাহারা যদি প্রতিশোধ গ্রহণ বদ্ধও 
করে, তবু পাকিস্তান নিজের আচরণ সংশোধন করিবে না। হিন্দু ও শিখগণ 
যে সম্পত্তি ছাড়িয়া চলিয়া! আলিয়াছে, চিরকালের জন্য তাহা তাহাদের হাত 
ছাড়া হইয়া গিয়াছে ।-আমি এই মত স্বীকার করি না। আমি তো বলিয়াছি, 
যে পর্যন্ত প্রতোক হিন্দু ও শিখ নিরাপদে সম্মানের সহিত তাহার গৃছে ফিবিয়! 
যাইতে না পারে সে পর্যস্ত আমি নিরভ্ত হইব না। সেইবূপ আমি চাই, ভারত 
ইউনিয়নের মুসলমাঁনরাঁও সকলে তাহাদের ঘরে ফিরিয়া আহৃক। যাহাদের 
প্রাণনাশ হইয়াছে তাহার অবশ্থ প্রাণ ফিরিয়া পাইবে না এবং প্রাসাদতুল্য যে 
সকল অট্টালিকা! আগুণ লাগাইয়া নষ্ট করা হইয়াছে, কোনও গভর্ণমেণ্টই 
তাহার উদ্ধার করিতে পান্বিৰে না। কিন্তু এখনও যাহা অবশিষ্ট আছে 
জমিগমেত যদি তাহ! ন্যায্য মালিককে প্রত্যর্পণ করা হয় তাহা হইলে আমি 
খুশা হইব। লাহোর, লয়ালপুর ও পাকিস্তানের অন্তান্ক যে সকল স্থানে 
মূলমাঁনর! হিন্দু ও শিখদ্দের বাড়ী ও জমি দখল করিয়া লইয়াছে তাহা ছাঁড়িয়। 
দিতে হইবে । ভারত ইউনিয়নের হিন্বু ও শিখগণ যদি যথাযথ আচরণ কবে 
তবেই তাহা শীন্ব সম্ভব হইবে। মানুষ ভগবানের অংশে গঠিত, তবে ভূল 
ভ্রাস্তির পথে দে যাইতে পারে । কিন্ত ভুল করিয়! সেই ভুল সে যদি সংশোধন 
করে তৰে তাহার ভিতরের দেবতা তাহাকে রক্ষা করেন। ইহাই আমার 
আশা, একান্তভাবে ইহাই আমি চাই। উভয় ডমিনিয়নের সংখ্যাগরিষ্ট 
সম্প্রদারকে আপন আপন পাপ কার্ধের জন্ত অন্গতাপ করিতে হইবে এবং 
মংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবে। এরূপ করিলে 
তাহার] পরস্পবের সৎ গ্রতিবেশী হইয়! উঠিবে-_-আজ যেমন পরস্পরের শত্রু 
হইয়াছে সেরূপ আর থাকিবে না। যে পদ্ধতিতে তাহারা স্বাধীনতা অর্জন 
করিয়াছে তাহা নির্দোষ। তজ্জন্ত জগৎ তাহাদের প্রশংসা করিয়াছে । সেই 
পদ্ধতি দ্বারাই তাহারা স্বাধীনতা রক্ষা করুক। ন্যায় ও ধর্ম যদি তাহার! 
বিসর্জন দেয় তৰে শ্বাধীনতী রক্ষা! করিতে পারিবে না। লোকে আমাকে 
বলিতেছে যে, নিখিল ভারত কংগ্রে কমিটির যেপপ্রস্তাবে হিন্দু, শিখ ও 
মুসলঙ্জানদের আপন আপন ঘরে ফিরিবার কথা বল] হইয়াছে তাহা শুধু কথার 
কথা । আমি কিন্তু তাহা মনে করি না। ভারতবর্ষের জনসাধারণ যদি 
ক্ষণকালের জন্য বিচার বুদ্ধি হারাইয়া থাকে, তবে তাহাতে এরূপ বুঝায় না যে, 
চিরকালই তাহার বিচারবুদ্ধিহীন হইয়া থাকিবে। দিলীকে আমি পবাক্ষাস্থল 
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করিয়া লইয়াছি। এখানে যদি আমি ব্যর্থ হই তবে অন্ত্রও সফলতার আশ 
থাকিবে না। 
বিরল ভৰন, নক্গ1 দি্লী, "-১২-৪৭ 


অপহৃত। নারী 


ভারত ইউনিয়নের কয়েকজন হিন্দু সেবিক লাহোরে মুদলমাঁন নারীদের 
এক সম্মেলনে যৌগ দিতে গিয়াছিলেন। রাঁজা! গজনফর আলী এবং আরও. 
কয়েক ব্যক্তি তথায় উপস্থিত ছিলেন। বলা হইয়াছে যে, পাকিস্তানে ২৫,০*« 
হাজার হিন্দু ও শিখ নারী এবং পূর্ব পাঞ্জাবে ১২,০** হাজার মুমলমাঁন নারী 
অপন্ধতা হইয়াছে। অনেকে বলেন, সংখ্যা এত অধিক হইবে না। আমার 
বিবেচনায় অপহৃতা নারী একটিমাত্র হইলেও তাহা যথেষ্ট নিন্দনীয় । মানুষ 
এত নীচ হয় কেমন করিয়া? অপত্ৃতার সর্বনিম্ন সংখ্যা ১২,*** হাজার 
ধরিলেও উভয় প্রদেশের যে কোনটির পক্ষে উহা! অত্যন্ত অধিক বলিতে হইবে। 
সম্মেলনে সিদ্ধান্ত কর! হইক্াছে যে, এই সকল নারীকে উদ্ধার করিয়া তাহাদের 
নিঙ্গ নিজ পরিবারে পৌছাইয়া দিতে হইবে । বাঁজা গজনফর আলী বলেন, 
এই নারীহরণের দ্বারা উভয় ডয়িনিয়নই কলঙ্কিত হইয়াছে । উভয় পক্ষই যখন 
স্বীকার করিয়াছে যে, এই সকল নারীদের আপন ঘরে ফিরাইয়া দিতে 
হইবে, তখন কে বেশি অন্যায় করিয়াছে বা কে আগে অন্যায় আরম করিয়াছে 
সে প্রশ্ন অবাস্তর-। এখন আসল কথা হইল কি করিয়া! এই অন্যায়ের প্রতিকার 
করা যায়। 

শ্রীমতী রামেশ্বরী নেহরু ও শ্রীমতী মৃছুলা সরাভাই আমাকে সম্মেসগনের 
কাজের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দ্িয়াছেন। তীহার! প্রস্তাব করিয়াছেন ষে 
পুলিশ ও দৈন্ত সহাঁয়ে কিছু মহিলাকর্ী পাকিস্তানে আর কিছু পূর্ব পাঞ্চাবে 
উদ্ধাব-কার্য করিবেন। আমার মনে হয়, এই পদ্ধতিতে কাজ করিলে কাক্গ 
হইবে না। বলা হইয়াছে যে, কোন কোনও স্থানে কিছু সংখাক অপহৃত 
নারী ঘরে ফিরিয়া যাইতে রাঁজি নয়। তাহারা ধর্ম পরিবর্তন করিয়। বিব!ছিত 
হইয়াছে । আমার ইহা বিশ্বাম হয় না। এক্প বিবাহ ও এরূপ ধর্ম-পরিবর্তন 
আইনত: অগিদ্ধ বলিয়। বিবেচিত হওয়! উচিত। প্রত্যেকটি অপত্বত৷ নারীকে 
যাহাতে তাহাকে ঘরে ফিরাইয়! দেওয়া হয় ইহা! দেখ! উভয় গভর্ণমেন্টেরই 
কর্তব্য। তাহাদের আপনজন যেন হাত বাড়াইয়া তাহাদের ঘরে তুলিয়।, 
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নেয়। ছুষ্টের হাতে পড়িয়াছিল বলিয়! তাঁহাদের সমাজচ্যুত করা অমার্জনীর 


নিষ্ঠুরতা । 

২৫,০** হাঁজার নারীকে অন্ততঃ এ সংখ্যক পুরুষ হরণ করিযাছে। ইহার! 
কি সকলেই গুণ্ডা? এই অনুমান ঠিক নহে। এই সব লোক নিজেদের 
কলঙ্কিত করিয়াছে, আবার সমাঁজে ভদ্র বলিয়া চলিতেছে । 'ইহার। মনের 
স্থ্র্য ও ভাঁলমন্দ বিচারবুদ্ধি হারাইয়! ফেলিয়াছে। অপহৃতা নারীদের ঘরে 
ফিরাইবার অন্থকুলে জনমত গঠন করিতে হইবে। এই নারীদের উদ্ধারের 
জন্য উভয় গতর্ণমেণ্টকেই সর্বন্ব পণ করিতে হইবে । তীহারা অন্ত লোক ও 
অন্ত প্রতিষ্ঠানের সাহাধা চাইতে পারেন। কিন্তু এ কাঁজ এত প্রকাণ্ড যে, 
গভর্ণমেণ্ট ব্যতীত অন্য কেহ ইহার স্থরাঁহ1 করিতে পারিবে না। 

বিরল] ভবন, নষ। দিল্লী, ৯-১২-৪৭ 
সিন্ধু হইতে ছুঃখপুর্ণ চিঠি 

সিদ্ধু হইতে কেবলই বিষাঁদভর! চিঠি আমিতেছে। করাচী হইতে শেষ 
চিঠির খবর এই যে, সেখানে নরহত্য বন্ধতঃ নাই, তবে হিন্দুদের পক্ষে সসম্গানে 
থাঁক। অপভ্তব হইয়াছে । যেমন, ইউনিয়ন হইতে আগত মুলমানরা যখন খুশি 
তোমার ঘরে প্রবেশ করিবে ও শাস্ততাবে বলিঞ্া দিবে যে, তাহার এ ঘর দখল 
করিতে আপিয়াছে। এরূপ কাজ করিবার অধিকার তাহাদের নাই। কিন্ত 
তবুও তুমি আপত্তি করিতে সাহদ পাইবে না। এরূপ ঘটন। বিরল নহে। 
কয়েক মাপ পূর্বেকার করাচী এখন হ্বপ্নবৎ মনে হয়। ইহাই হইল একখানি 
দীর্ঘপত্রের মর্ম । পত্রখানি নির্ভরযোগ্য বলিয়া আমার বিশ্বাস। বুঝা যাইতেছে, 
তথায় অরাজকতা চলিতেছে । বলা যাইতে পারে এইরূপ ব্যবহারের অর্থ তিলে 
তিলে মারা-_মান্ষের অন্তরকেও বিনষ্ট করা। পাকিস্তানের কর্তৃপক্ষের নিকট 
আমার একান্ত অনুরোধ, তাহারা এই অরাজকতা বন্ধ করুণ। এই 
অরাজকতা! সমাজে বিষবৃক্ষের মত, যত শীঘ্র ইহা নষ্ট করা যায় তই ভাল। 

বিরল ভবন, নয় দিলী ৯-১২-৪৭ 


বায়ু পরিবর্তন ঠ 


সংবাদপত্রে একট1 খবর বাহির হইয়াছে যে, সর্দার প্যাটেল ও আমি 
বাযুপরিবর্তনে যাইবার নিমিত্ত পিলাঁনিতে যাইব । আমি অথব! সর্দার কাহারও 
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বায়ু পরিবর্তনে যাইবার অবসর কোথায়? রাত্রে বিশ্রাম পাইলেই ৰা 
পরিবর্তন হয়। তবে সর্দারের হইয়া আমি কথা বলিতে পারি না। হয়ত 
পাঁক্ষাৎকার ও আঁপিসের কাঁজ হইতে ছুটি লইবার জন্ত তিনি একটা নির্জন 
স্থানের সন্ধান করিতে পারেন। আমার নিজের কথা বলিতে হইলে, আপিসের 
ভীবনা-চিস্তা আমার নাই। তাহা ছাড়া, দিলী ও দিল্লীর আশেপাশে থাকিয়াই 
কাজ করিব বা মরিব, এই পণ আমি করিয়াছি । আমি আরও শুনিয়াছি যে 
দিল্লী হইতে আমাদের জন্য সকল রকম জিনিসপত্র পাঠাইবার নিখুঁত ব্যবস্থা 
হইতেছে। এই খবর একেবারে আজগুৰি। পিলানি সম্পকণয় খবর আমি 
সংবাদপত্রে দেখিয়াছি । কথাটা সত্য কিন৷ সংবাদপঞ্জের লোকেরা তাহা 
আমার বা] জর্দারের কাছ হইতে কেন যে যাচাই করিয়া লইলেন না, 
জানি না। 


খুনের বাড়া 

সিন্ধদদেশের হরিজনদের কষ্টের বর্ণনা করিয়া তথাকার এক ডাক্তার যাহা 
লিখিয়াছিলেন যে কথা! আমি দিনকয়েক আগে আপনাদের বলিয়াছি। 
আজিকাঁর পত্রে দেখিতেছি ষে, ডাক্তারকে গ্রেপ্ধার করা হইয়াছে আর 
ডাক্তারের সঙ্কে না হইলেও অপর কয়েকজন কর্মীও গ্রেপ্তার হইয়াছেন। 
সৎলবট1 হইতেছে এই যে, হরিজনদের পক্ষে যাহারা কথা বলিতে পারে এমন 
কাহাঁকেও তথায় জেলের বাহিরে বাখা হইৰে না। ইহা! তে! ভয়াবহ ব্যাপার । 
পাঁকিস্তাঁন গ্র্ণমেণ্টকে আমি সতর্ক করিয়া দিতেছি যে, এরূপ ব্যবহার কৰিলে 
সকল কর্মীই সেখান হইতে বিতাড়িত হইবে। সোজ। খুন করিয়! ফেলার 

চেয়েও ইহা ভয়ঙ্কর । 
ধিরল! ভবন, নয়া দিল্লী, ১*-১২-৪৭ 


চরখার মর্মকথা 


গ তকলা চরখা-সংঘের সভায় ও আজ তাঁলিমী সংঘের সভায় যৌগ দিবার 
জন্য আমি হরিজন-নিবাসে গিয়াছিলাম। চবথা-সংঘ চরখা ও চবরখার 
মর্মকথা অহিংসার প্রচার করিতে সচেষ্ট । চব্রখাসংঘ লোককে নিজেদের 
কাপড় তৈয়ারি করিয়া লইতে শিক্ষা ও উৎসাহ দান করিয়াছে। সংঘ 
তুলাৰীজ-ছাড়ান, ধোনা, পাঁজকরা ও স্থতাকাট। হইতে আরস্ত করিয়া 
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কাপড়বোনা পর্বস্ত যাবতীয় কৌশল লোককে শিখাইক্সাছে। লোকে যদি 
এই শিক্ষা কাজে লাগায় তবে ছুই দিক দিয়া তাহীব! লাভবান হইবে। কাপড় 
কিনিতে তাহাদের ষে পয়সা খরচ হয় তাহা বাঁচিবে, আর তাহাদ্দের অবসত 
সময় একটা রম্য হস্তশিল্পের কাঁজে লাগিবে। আমি আগেই বলিয়াছি যে, 
ভারতবর্ষে কাপড়ের অভাবে কষ্ট পাওয়া নিছক পাগলামি । দরকারী কাঁজ 
করাইয়া চরখা-সংঘ গরীব গ্রামবাপীর হাতে কয়েক কোটি টাকা গৌছাইয়া 
দিতে আসিয়াছে, কিন্তু ভীরতের সাত লক্ষ গ্রামে চরখাঁর বাণী সকলের মনে 
ধরাইয়। দিতে পারে নাই। খই সব গ্রাম যদি চরখার গুঞ্চনে মুখর হইত, 
তবে দেশে যে সব বিষম ছুঃখপূর্ণ ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা। জগতের লোক বা 
আমরা ঘটিতে দেঁখিতাম না । তাহা হইলে গ্রীমণ্ডলি ক্মমুখর সৃখময় আবাসে 
পরিণত হইত। কিন্তু আজ বন্ত্রসম্পর্কে লোকে শুধু কলের কথা! ভাবে। কলে 
তো কয়জন লোক কা্জ পায়। ফলে ধনিকের স্থার্থের স্থান হয় জনকল্যাণের 
অগ্রে। ধনিকের সহিত আমার বিবাদ নাই। আমি এক ধনিকের বাঁড়িতে 
আঁছি। কিন্তু তাহাদের পথ ও আমার পথ ভিন্ন। সকলেই গরীবের সেবার 
কথা বলে। সমাজতন্ত্রীরা গণ-রাঁজের কথা বলে। সময়ে হয়ত সমাজতান্ত্রিক 
বিপ্রব ও বৃহৎ শিল্পে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবর্তন হইতে পারে, কিন্তু আজ 
তাহাদের চরখা ও চরখার যাহা মুল কথা, তান্যায়া কাঞ্জ করিতে হইবে। 
আর কিছুতে না হউক লোককে অন্ততঃ বস্ত্র স্বাবলম্বী হইতে বল। তো 
তাহাদের কর্তব্য । 
চরখা ও লাম্প্রনায়িক মৈত্রী 


আমি তো ইহা! লইয়া গত ত্রিশ বসর ধরিয়া কাঁজ কৰিতেছি। চরথাকে 
আমি অহিংসার প্রতীক বলিয়াছি। চরখা যদি প্রসার লাভ করিত তবে 
আজ মুসলমান বিতাঁড়নের কথ! উঠিত না। বছ সংখ্যক মুসলমান দিলী 
ছাঁ'ড়য়। চলিয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট যাহার! আছে তাহাদের তাঁড়াইয়া দিবার 
কথা শুনিতেছি। হিন্দুরা কি তবে তাহাদের মসজিদে গিয়া বাদ কথখিবে? 
এ পথে হিন্দুধর্ম ধ্বংস হইবে। : 

বাঁচ এবং বাঁচাও 

আজমীর হইতে খবর আসিয়াছে যে, বহুণংখ্যক মুসলমান গ্রাণভয়ে তথ! 

হইতে চলিয়া! গিয়াছে । যাহারা আছে তাহাদের জনকয়েক নিহত হুইয়াছে। 


৩৩৪ গাঙ্ধী-রচনাপভার 


বিষ গ্রামেও ছড়াইতেছে। আজমীরে মন্ত দরগা আছে। তথায় হিন্দু ও 
মুদলমান উভয়েই পূজা দিয়া থাকে । আজ কি তাহারা পাগল হইয়াছে? 
যাহাতে সকলের শুভবুদ্ধি জাগে আপনারা সকলে সেই প্রার্থনা করন। 
মুসলমানদের মাৰিতে বা তাড়াইতে চেষ্টা করিলে হিন্দুরা হিন্দু ধর্মকেই বিনাঁশ 
করিবে। তেমনই, পাকিস্তান হইতে হিন্দু ও শিখন্দের নিশ্চিহ্ন করিলে 
মুসলমানরা ইসলামকে হত্যা করিবে । অপরকে বাঁচিতে দেওয়াই নিজে 
বাঁচিবার একমান্ধ পথ। 


বিরল! ভবন, নয় দিল্লী ১১-১২-৪৭ 


মুসলিম শান্তিমিশনের আশ্বাম 


শাস্তির বাণী লইয়] যুক্তপ্রদেশের চারজন মুদলমান বন্ধু পশ্চিম পাঞ্জাবে 
গিয়াছিলেন। আজ সকালে তাহার! আমার সহিত দেখা করেন। তীহাবা 
বলেন, হিন্দুরা এখন লাহোরে গিয়। নিরাপদে থাকিতে পারে। তাহার! 
হিন্দুদের সঙ্ষে যাইবেন এবং শ্রীণ থাকিতে কাহাঁকেও হিন্দুদের কেশ ম্পর্শ 
করিতে দিবেন না। আমি তাহাদের, এই কথাগুলি লিখিয়া দিতে বলি, কারণ 
তাহা হইলে সভায় সকলকে পড়িয়া শুনাইতে পারিব। তাহারা পত্রীকাঁরে 

যাহা লিখিয় দিয়াছেন তাহা বলিতেছি £ 
“বুক্ত প্রদেশের শান্তি-মিশন ছুইৰার পশ্চিম পাঞ্জাব খুরিয়া৷ আসিয়াছে । প্রথম বাঁরে 


একসাস ও দ্বিতীয় বারে এক সপ্তা্কাল মিশন তথায় ছিল। অবস্থা এখন অনেক ভাল। 
গভর্ণমে্ট ও জনসাধারণ উভয়েই শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করিতেছে । 

১) পশ্চিম পাঞ্জাব গভর্ণমেপ্ট চাহে, যে সৰ অমুসলমান এখন তথায় আছে তাহারা যেন 
দেশ ছাড়ি! না বায় এবং যাহার চলিয়া গিয়াছে তাহার! যেন ফিরিয়। আসে। ্‌ 

২। গ্রতর্ণমেপ্ট এই আদেশ জারি করিয্াছে যে, যে-সব অমুললমান ফিরিয়া আসিবে, 
তাহাদের সম্পত্তি ফেরত দিতে হইবে । 

৩। যে-সব অনুপলমান পশ্চিম পাঞ্রাবে ফিরিয়া আসিবে তাহাদের নিরাপতার পুর্ণ 
ব্যবস্থা কর! হইবে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের সব রকষ হুযোগ দেওয়া হুইবে। 

৪। তাহাদের সকল চেষ্টা সত্বেও যদি কোন অমুললমান পশ্চিম পাঞ্াবে কিরিতে ন1 চায়, 
তবে আপন ইচ্ছানুসারে সে তাহার সম্পত্তি বিক্রয় ৰা অস্তের সহিত বদল করিতে পারিবে । 

€। দাঙ্গায় বাহার] গ্ররোচন। দেয়, গভর্ণমেণ্ট তাহাদের কঠোর দগ্ডবিধান করিতেছে 
এবং পুনরায় যাহাতে দাঙ্গা! না বাধে তাহার জন্ত সব রকম সতর্কত| অবলম্বন করিতেছে 
শান্তি-মিশন পশ্চিম পাঞ্লাৰের অধিবাসীদিগকে ও গভর্ণমেন্টকে অমুসলমানদের ধন প্রাণ মান 


দিল্লী ডাইরি ৩৩৫ 


রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণে উত্ন্ধ করিয়াছে। যুক্ত প্রদেশের শাস্তি-মিশনের সদস্তগণ তাহাদের 
অমুসলমান ভাইদের এই আশ্বাস দিতেছে যে, যাহার! ফিরিয়। যাইতে হচ্ছুক তাহারা 
তাহাদের সঙ্গে যাইবে এৰং তাহাদের পুনর্বসতির সহায়তা করিখে। নিজ জীবন দিয়াও 
তাহার! তাহাদের রক্ষা করিৰে এবং যতদিন ন| তাহারা নিরাপদ বোধ করে ততদিন তাহাদের 
সহিত থাকিবে । 
জনৈক হিন্দুও আমাকে লাহোর হইতে এক পত্রে জানাইয়!ছেন যে, দাঙ্গার 
পময়েও তিনি বরাবর লাছোরে ছিলেন। তিনি একটি ভোঞ্জনালয়ের 
পরিচালক । নিক প্রায় হাজার খরিদ্দার তিনি পান। গতর্ণমেন্ট অরাজকতা 
নিবারণে সচেষ্ট । যে সব অমুগলমান লাহোর ছাঁড়িয়। 1গয়াছে তিনি তাহাদের 
ফিবিয় যাইতে অন্নরোধ করিয়াছেন । 
এই কথা যদি সত্য হয় তবে আমি অতিশয় তৃপ্চিবোধ করিব। কিন্তু 
বন্ধুদের এই সব কথা কার্ধে প্রমাণ করিতে হইবে। এইদিকে কি করা যায় 


তাহ! আমি বিবেচন। করিয়া দেখিব। 
বিরল ভবন, নয় দিজ্পী ১২-১২-৪৭ 


শরণার্থাদের কষ্ট 


একজন শরণার্থ আমাকে লিখিয়াছেন, অমুসলমাঁনদের পাকিস্তানে ফিরিয়! 
যাওয়া সম্পর্কে গত সন্ধায় আপনি যাঁহ। বলিয়াছেন তদন্ুসারে আমি যত শীঘ্র 
অন্তব তথায় ফিরিয়া যাইতে চাই। ভারত ইউনিয়নে শরণার্থীদের সুখদুঃখের 
খবর কেহ লয় না। তাহার! নিদাকণ কষ্টে আছে। আমি স্বীকার করি 
শরণার্থীদের কষ্ট খুব বেশি.। কষ্ট লাঘবের জন্য গতর্ণমেপ্টের সকল,চেষ্টা দত্েও 
এই অবস্থা। তবে একথা মনে বাঁখিতে হইবে যে, কাজটি এত প্রকাণ্ড যে 
সবচেয়ে সেরা গভর্ণমেণ্টের পক্ষেও এরূপ ক্ষেত্রে সকলের মনপ্তঠি করিয়া এক|জ 
করিয়া উঠা সম্ভব নহে। যাহা হউক, আজ আমি কাঁহাকেও পাকিস্তানে 
ফিরিয়! যাইতে বলি না। শান্তি-মিশনের বিকৃতি কতটা ঠিক তাহা পরীক্ষা 
করিয়া দেখিতে হইবে। তারপর বিবেচন1 করিয়া দেখিব, ফিরিতে যাহার! 
ইচ্ছুক তাহাদের ফিরিবার কি ঠিক ব্যবস্থা করা যায়। 


কলিকাতায় গুগামি 


মনে হয়, লোকের এই বিশ্বাস জ্মিয়াছে যে, জবরদস্তির ছার! গগব কিছু 
পাওয়া যাইতে পারে। ইহা তো! সম্পূর্ণ ভুল। অতীতে এইরূপ জবরদন্তির 


৩৩৬ গান্ধী-রচনাসম্ভার 


প্রতিবাদে আমি অনশন করিয়াছি-_জবরদস্তি বা ছিংসা যখন বিদেশী 
গতর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে করা হইয়াছে, তখনও । আজ গভর্ণমেণ্ট নিজেদের 
হইয়াছে বলিয়া কি এইরূপ অরাজকতা সহা করিতে হইবে? অরাজকতা 
দমনের জন্য গতর্ণমেণ্ট যে উপায় অবলম্বন করিয়াছে লোকে তাহাতে আপত্তি 
করিয়াছে । আমি তাহাদের এই কথাটি বুঝিয়া দেখিতে বলি যে, অপরাধের 
দণ্ড হইতে অব্যাহতি পাওয়া ত কখন স্বাধীনতার অর্থ হইতে পারে না। 
গভর্ণমেন্টের কোন কাঁজ অন্তায় হইয়াছে, মনে হইলে, সঙ্গত উপায়ে তাহার 
বিরুদ্ধে লোকে আন্দোলন করিতে পারে। শান্তিপূর্ণ উপায়গুলি কি তাহারা 
অবলম্বন করিয়াছে? তাহাতে কি ফল হয় নাই? আমাদের দ্বাধীনতা 
কিঞ্চিদিধিক তিন মাপের শিশু । খবর যেরূপ পাওয়া গিয়াছে দেইভাবে যদি 
তাহারা গভর্ণমেণ্টের পথে বাঁধা হট্টি করে, তবে তো খাছ্য সরবরাহ করা এবং 
লোকের অপর প্রয়োজন ঠিকমত মিটান গভর্ণমেণ্টের পক্ষে অসম্ভব হইবে। 
এই সকলের অর্থ তবে কি এই মে, ভারতবাসীরা। কেবল ধ্বংস করিতেই জানে, 
গঠন-বাপারে তাহারা অপট্র? বৃটিশ গভর্ণমেন্টের বিকুদ্ধে আমাদের লাই 
নিক্ছিয় প্রতিরোধের পথে হইয়াছিল-_ হিংসার পথে নহে । এখন তো আমাদের 
নিজেদের গভর্ণমেন্ট । বিদেশী গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যে-সব উপায় অবলম্বন করা 
নিষিদ্ধ ছিল, এখনও নে উপাঁয় অবলম্বন করা অন্যায় । 


বিরল! ভবন, নয়] দিল্লী ১৩--১২-৪৭, 


চরখার বাণী 


আপনার সকলে চরখা, ঢাঁকাঁই মমলিন এবং তাহার অন্ষঙক্ষগুলির ইতিবৃত্ত 
জানেন। তত্কাঁলে চরখার ইতিবৃত্তে আমাদের দাসত্বের চিহ্ন ছিল, কারণ» 
মনিব যে মজুরি বাধিয় দিত কারিগরদের তাহাতেই কাঁজ করিতে হইত, “না” 
বলিতে তাহারা পারিত না । কিন্তু চরখার সম্ভাবন! সম্বন্ধে পূর্ণরূপে সচেতন 
হইয়া যখন তাহা চালান হইল, তখন সেই চরখাই স্বাধীনতার প্রতীক হইয়। 
উঠিল। ভারতের ৪* কোটি জনগণের মধ্যে সকল পুরুষ ও নারী এবং বড় 
ছেলেমেয়েবা যদদি'চরখা কাটে, তবে এত স্থুতা হইবে যে তাহাতে কোটি 
কোটি লোকের পরিধানের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ খাঁদি বোনা যাইবে, আর তাহা 
দ্বারা কোটি কোটি টাকা বাচিয়। যাইবে। কিন্তু কাজের দিক হইতে চরখনু 


দিজী ভাইবি ৩৩৭ 


সম্বন্ধে ইহাই বড় কথা নহে। চরখার স্থত্রে ৪* কোটি লোকের মধ্যে 
সহযোগিতামূলক যে শক্তির উদ্ভব হইবে তাহারই আষি সব চেয়ে বেশি মূল্য 
দিই। কাহাকেও শোষণ না করিয়া এত কোটি লোককে কাজ দিতে পারে 
এমন বৃত্তি আর কিছু আছে কি? মিলগুলি এরূপ কার্ষ কখনই করতে 
পারিবে না। . কোটি কোটি লোককে পুরা বা আধা বেকার অবস্থায় ফেলিয়া 
রাখিয়া মিলগুলি মাত্র কয়েক লক্ষ লোককে কাজ দিতে পারে। অতীতে 
লোকে হয়ত আমার খাতিরে চরখা। কাটিয়াছে__কিন্ধু চরখার পুরা অর্থ বুঝে 
নাই । এই কারণেই চরখা বনু পরিমাণে পরিত্যক্ত হইয়াছে । আজ আমি 
চাই আপনারা ভাবিয়া চরখা গ্রহণ করুন। চরখার অর্থ শোষণ হইতে 
মুক্তি। চরখার অর্থ অহিংসা ও ইহার অপর অর্থনৈতিক-জীবন। এই সকল 
বুঝিয়া যদি আপনারা চরখা গ্রহণ করেন, তবে আর কখন চরখা ছাড়া 
দিবেন না। তখন সাম্প্রদায়িক বা অন্গ্রকার কলহ থাকিবে না। আপনার! 
তখন সাব পৃথিবীতে শাস্তির অগ্রদূত হুইবেন। 


বিরল! ভবন, নর! দিলী, ১৪-১২-৪৭ 
নঈ তালিম 


নঈ তাপিমের বয়স মাত্র ৮ বৎসর । একটি নিখিল ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের পক্ষে 
নৃতন ভিত্তিতে জাতির শিক্ষাপ্রচেষ্টার এই অভিজ্ঞতা দীর্ঘ নয়। নঈ তালিমকে 
হাতের কাজের ভিতর দিয়া শিক্ষা বলিয়া বর্ণনা কর! হইয়াছে । এই বর্ণন! 
ঠিক, আর লোকে ইহা বুঝিবে। তবে ইহা এই সম্পর্কে সত্যের একটা দিক 
মাত্র । এই নব-শিক্ষার মূল গিয়াছে আরও গতীরে, মান্থষের সর্ববিধ কার্ষে 
ত্য ও প্রেমের গ্রর়োগের মধ্যে--সে কাধ ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত যে জীবনেরই 
হউক না কেন। জীবনের সকল কাধে সত্য ও প্রেম অন্ুপ্রবিষ্ট হইয়া আছে, 
এই ধ্যান হইতেই হস্ত-শিল্পের মধ্য দিয়া শিক্ষার ধারণার উদ্ভব হইয়াছে ।" 
মানবপ্রেম চায় সত্যকার শিক্ষা সকলেরই সহজলভ্য হউক, আর গ্রামের 
প্রত্যেক লোকের প্রতি দ্বিনের জীবনে তাহা কাজে লাগুক । এই শিক্ষা পুঁথি 
হইতে আসে ন' এবং পুঁধির উপর নির্ভর করে না। সাম্প্রদায়িক ধর্মের লাহতও 
ইহার কোন সম্পর্ক লাই। এই শিক্ষাকে যদি ধর্মাহগত বল] যায়, তৰে সে 
ধর্ম সার্বজনীন_খণ্ড ধর্মসমূহ তাহা হইতেই আসিয়াছে । অতএৰ, জীবন- 
পুঁথি হইতেই এই শিক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। এই পুঁথি কিনিতে অর্থব্যয় 

৬ষ্ঠ__২২ র 


৩৩৮ গান্বী-রচনাসম্ভার 


হইবে না, পৃথিবীতে কেহই জোর করিয়া কাহারও নিকট হইতে এই শিক্ষা 
কাড়িক়া লইতে পারিবে না। তাহার পর প্রশ্থ জাসে যে, এই নীতিহীন 
নাস্তি তার ধুগে এমন শিক্ষক আছেন কি হাহাদেএ অন্তর সত্য ও প্রেমে পূর্ণ, 
আর তাহার এমন খীত্রকে আকর্ষণ করিয্বা আনিতে পারিৰেন কি যাহার] 
সতা ও প্রেমের শিক্ষা লাভ করিতে চাহিবে? নঈ তালিমের সভাপতি ভক্টর 
জাকির হোসেন এবং সম্পাদকহুয় শ্রীমার্যনীয়কম্‌ ও শ্রীমতী আশা দেবীকে 
ইহার উত্তর দিতে হইবে। তাহারা যদি সত্য ও প্রেমকে কাধোন্ধারের পন্থা 
নহে, পরদ্ধ জীবনের মূলনীতি বলিয়া বিশ্বাস করেন তবে আমি মনে করি 
তাহাদের সেই সম্পদ চুম্বকের মত কাজ করিবে মানুষের মধ্যে অতি বড় 
পাষাণকেও্ড তাহার নিকট আকর্ষণ করিয়া আনিবে। সান্ধা প্রার্থনায় যে 
শ্লোকগুলি আবৃত্তি কর] হয় তাহাতে স্থিতগ্রজ্ছের যে বর্ণনা ন্াছে তাহাদের 
সেই স্থিতপ্রজ্ঞের গুণাবলীর অধিকারী হইতে'হইবে। সেই সকল গুণ অর্জন 
করিতে না পারিলে অথবা যে কাধ তাহার? গ্রহণ করিয়াছেন তাহ ছাড়িয়। 
দিলে ৮ বসর বয়দের এই শিশুটি (নঈ তালিম) মরিয়া! যাইবে । বোঝাট। 
এ তিনজনের মধো, প্রধানতঃ সম্পাদকহয়ের উপরই পড়িয়াছে। এই শিশ্ত 
সমিতি ব্যক্তি নিরপেক্ষ-ব্যক্তি বলিতে আাষি প্রতিষ্ঠানের গঠনকর্তাদেরশ 
ধরিভেছি--একটি সংস্থায় বিকশিত হইয়া! উঠিপ়াছে এই দাবি আমি করিতে 
পারি না। 


বিরল। দ্কবন, নয়! দিলী, ১৫-১২-৪৭ 


লজ্জাকর অবাধ্যতা 


ংবাদপত্রে নিষ্লের খবরটি পড়িয়া আমি ৰাধিত হইয়াছি £ 

“ছয়টি মুনিসিপাল স্কুলতবন শরণার্ীব। দখল করিয়াছে। দিল্লী ম্যনিপিপাল কমিটির 
সকল চেষ্টা সত্ত্ব তাহারা এ লব গ্কান ছাড়িয়া দেখ নাই। বাঢ়ীগুলি খালি করিয়] দিবার 

জন্ম কমিটি পুলিশ কতৃপিক্ষের নিকট আবেদন করিৰার কথা ভাবিতেছেন । 
বিবরণটি নির্ভরযোগ্য বণিয়া৷ মনে হয়। বিশৃঙ্খলা এবং তদপেক্ষাও 
যাহ! খারাপ, ইহা তাহারই লজ্জাকর দৃষ্টান্ত । ভারত ইউনিয়নের রাজধানীতে 
এক্ধপ অবাধ্যতার" প্রকাশ কাহারও পক্ষে ভাল নয়। আমি আশা করিতেছি, 
অনধিঞার প্রবেশ যাহারা কাখয়াছে তাহারাই আপন নিরদ্ধিতার জন্য 
অনুতাপ করিবে ও বিদ্যালয়-ভবনগুলি ছাড়িয়। দিবে__তাগছা না হইলে বন্ধুরা 


দিল্লী ডাইরি ৩৩৯ 


তাহাদের চেতন। দিতে পারিবেন__-গভর্ণমেণ্টকে বাধা হইয়। জোর জবরদস্তি 
করিতে হইবে না। শরণার্থীদের বিরুদ্ধে একটা সাধারণ অভিযোগ এই যে, 
তয়ঙ্কর ছুঃখদহনের মধ্য দিয়া গিক়্াও তাহারা ধীর, বিবেচক ও শ্রমশীল হইয়া 
উঠে নাই। আশা করা যার, সাধারণভাবে শরণার্থগণ এৰং বিশেষতাঁবে এই 
অনধিকার প্রবেশ কারীগণ অন্ৃতীপের দ্বারা এই জভিযোগ অগ্রমী করিবেন। 


ুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলা 


শনিবার আমি কলিকাতার বে-আইনী বিশৃঙ্খল/র কথ! বলিয়াছি। উহা 
স্বত্ব পরিস্থিতিতে ঘটিয়াছে, শরণাথীরা উহা! টায় নাই। যিনি যে-দলের 
ৰ। যে মতবাদের হউন না কেন, নেতৃগণের সকলের উচিত সতর্ক নিষ্ঠার সহিত 
ভারতের সন্মান রক্ষা কর] । দেশে দুর্নীতি ও উচ্চৃত্খলতা চলিতে থাকিলে 
ভারতবর্ষ সে সম্মান রক্ষা করিতে পারিবে না। একই প্রসঙ্গে আমি ছুণীতির 
কথা বলিতেছি, কারণ দুনীতি ও বিশৃঙ্খল! একই কারণে জন্মে। বহু বিশ্বাস- 
যোগ্য স্থল হইতে আমি খবর পাইতোছ যে, ছু্ীতি বাড়িয়া চপয়াছে। আঙ 
সকলেই কি নিজ নিজ স্বার্থের পিছনে ছুটিবে, ভারতবর্ষের কণ্যাণ-চিন্তা কি 
€কহ করিবে না? 


চালবাজি 


জনৈক পত্রপ্রেরক প্রিখিতেছেন £ 

১১ই ডিসেম্বর ১৯৪৭-এ আপনি যে প্রার্থনাস্তিক ভাষণ দিয়াছেন জামি তাহা এইমাত্র 
বেতার ষোগে গুনিলাম। এই তাবণে আপনি বলিয়াছেন, যুক্ত প্রদেশের কয়েকজন মুললমান 
লাহোর গিয়াছলেন। জাপনার কাছে আসিয়। পাকিস্তানে সরকারী করমচারীদের হইয়! 
তাহারা আশ্বাস দিয়াছেন ঘে, অমুললমান বিশেষ করিজ1 হন্দুগণ এখন লাহোরে খিয়। তাহাদেশ 
ব্যবসায়কষ্ আরম্ভ কাঁরতে পারেন। প্রথমত, এই আমন্থণ শিখদিগের প্রত নহে, মাত্র 
হিন্ুগণের প্রতি, তাই ইহা! হিল ও শিখগণের মধ্যে বিভেদ শ্থষ্টি করিবার জন্য পাকিল্তানের 
সরকারী কর্চারীদের একটা চালবাজি। 

এই সকল জাহ্বাসবাণী মিথ্যা গ্রহলনমাত্র । কেৰল জাগনার মত লোকেরাই যোধ হয় 
এই প্রকারের সুসলমানদের দ্বার! প্রঙ্তারিত হম । ১১-১২-৪৭ তারিখেরু “হিন্দুস্তান টাই মস' 
পত্রিকা হইতে আমি গাপনাকে একট! অংশ কাটিয়া গাঠাইতেছি। ইহ! পড়িলেই গ্রাপনি 
বুঝিৰেন। পাকিস্তান সরকারের কথ। আন্তরিক কি লা ইহাতেই মোটামুটি ধরা পন্ভিতেছে। 
এই সংবাপটি পাঠ করিবার পরও কি আপনি বিশ্বাস করিবেন যে, যে সকল মুসলমান আপন|র 


৩৪৩ গাম্বী-রচনাসম্ভার 


কাছে আসে তাকার! সাধু মন্জবে আসে? তাহারা পৃথিবীর লোককে দেখাইতে চায় যে» 
পাকিল্তান গভর্ণমেন্ট সংখাশলঘুৰ্র প্রতি সম্পূর্ণ হ্যায় বাৰ্ঠার করিতেছে এবং পাকিগ্তানে সৰ 
কিছুই ভালভাবে চলিতেছে, অথচ আসলে উল্টা ব্যাপারই সেখানে ঘটিতেছে | এ মুসলমানর! 
যদি পুণ্রামম আপনার নিকট আসে তৰে অনুগ্রহ করিয়া তাহাদের এই কাটা অংশটি 
দেখাইবেন। ৰ | 

তা ছাড়া ২৯শে মভেম্বর ১৯৪৭-৪ নিজেদের বাস্ক হইতে মূলাবান্‌ উব্যাজি লইবার জন্ম 
যে সকল কিন ও শিখ লাহোরে শিয়াছিল তাহাদের ভাগ্যে কি ঘর্টিয়াছে জাপনার তাহা 
নিশ্চয়ই ভালই মনে আছে। কিন? ও শিখপণ ভার ঠীষ সৈন্যের দ্বারা রাক্ষত হইয়া গিয়াছিল। 
পাকিস্যানেব রাজকখ্চারীদের সন্মুে মুসলিম জনতা এই ভারতীয় মিলিটাণীকে ই আক্রমণ করে।' 
কিন্ত পাকিস্তানী কর্মচাবীর। দাঙ্গাকারীদের.থামাইৰার কোন চেষ্টাই করে নাই। 


পত্রপ্রেরক সংবাদপত্রের যে টুকরা কাটিয়া পাঠাইযকাছেন তাহা এই £ 
সাম্প্রগারিক দাঙ্গার সমব বে সকল ব্যবসায়ী ও দোকানদার পূর্ব অঞ্চলে পালাইয়াছিল' 
তাকার। নিের ব্যবসায়কঞ আরস্ত কৰিবার জন্য ব্রমে ত্রমে লাঙ্বোরে ফিরিয়া আসিতেছে । 
এই সকল ব্যবসায় বছ মাস ধরিঝ] বন্ধ ছিল। কিন্তু দোকানের অধিকার ফিরিয়া পাইবার পর্বে 
তাঙহ্বার্দিগকে যে সকল অসম্ভব সর্তে নামসহি করিতে হইবে তান! দেখিয়! তাহাদের অনেকে, 
হতাশ হইয়া! ভারতে ফিরিয়া গিয়াছে । লাঞ্োরের 'সিদ্িল মিলিটারি গেজেট' সম্প্রতি 
এই দংশাদ প্রকাশ করিয়াঞ্েন। 
এ সংবাঙ্দে আবও প্রকাশঃ দোকানের মালিকগণ পুনর্বলতি কমিশনারের পক্ষে 
দোকান খুলিতেছেন। দোকানদারপ্গিকে নিয়লিখিত সর্তে নাম্সছি দিতে হয় ঃ 
১। পমল্য বিক্রয়ের যধাষথ কিসাব রাঁথৰার প্রতিজ্ঞা । 
২। সহকারী পুনধসতি কমিশনারের লিখিত অনুমতি ন! লঙ্কা দোকানের মালিক, 
দোকানের কোন স্বাখব্বত্ব হত্তাস্তর করিবেন না। 
৬। চলতি ব্যবসায় কিসাৰে ঠিনি তাহার গ্লোকানের ষাবন্বা কবিতে থাকিবেন। 
৪ | বিক্রয়লন্ধ সন্ত অর্থ প্রতিদিন কোন 'পাডব্ড বাঙ্ক'-এ জমা দিতে হইবে এৰং 
সহকারী পুন্থসতি কমিশনারের অনুমতি না লইয়া! এ টাক1 তোলা বাইৰে না। 
«| গোকানের মালিক স্কাস্বীস্ঞাবে লাহোরে বাস করতে খাকিবেন। 
বহু বাবসায়ী দ্বোকানপসার খুলিধার জন্য লাহোরে ফিরিয়াছিলেন, তাহারা জাবার 
ভারতে চলিয়া গিয়ানেন। তাহার! বুঝতে পারিয়াছেন যে, দোকানের অধিকার ঠ্রিকষ্ 
ফিরিয়! পাইবার পূর্বে তান্থাদের যে সকল সর্তে নামসকি গ্িতে হইবে এবং ভ'হাদের, 
ব্যৰসায়কার্ধে গভর্ণমেন্টের পরিদর্শন ও হত্তক্ষেপ এত বেশি থাকিবে যে সম্মানের সফ্িত তাহার! 
ব্)বসায়ক চালাইতে পারিবেন ন1। 
তা। ছাড্কা ভর্তার বলিতেছেন ষে, যেহেতু পাকিস্তান গত্র্ণমেন্ট সংখ্যালযুগণের ভি 
সন্ধ্যবহ্ারের আশ্বাস দিগ্লাছেন, সেভছেতু অসুললমান ব্যসাকীগণের সহিস্ত ছিন্ন ব্যব্ায় কর] 
ডাহাগের উচিত হয় | একজন বড় ব'বসামী বণ্লেন 3 “মুলালম বণিক ৰা ব্যবসায়ীর উপর 
তে। এরূপ কোন সর্ত চাপান হয় নাই।' 


দিল্লী ডাইরি ৩৪১ 
বিশ্বাসে বিশ্বান জদ্মে 


এই আশাতঙ্গের বাপার লইয়া আমি সেদিন আলোচনা করিয়াছি 
উপরের সংবাদটি সম্পূর্ণ ঠিক হুইতে পারে, তাই বলিয়া মূনলিম বন্ধুগণ আমীকে 
যাহা বলিয়াছেন তাহা মিথা হষ্টবেই এমন নয়। শুধু নিজেদেরই মান থে 
তাহাদের ৰাচাইতে হইবে তাহা নয়, ইউনিয়নে কীহারা যাহাদের প্রতিনিধি 
এবং পাকিস্তানের যে-কর্তৃপক্ষগণ তাহাদের আশ্বাসবাণী দিয়াছিলেন ইহাদের 
লকলের মানও তাচাদের বাচাইতে হইবে । আব একথাও আমি বলি ষে, 
এ বন্ধুরা আমার সঙ্গে যোগ রাখিয়াছেন। আজও তাহারা আসিয়াছিলেন। 
আমার তো মৌন দিবস, প্রার্থনার ভাষণ লিখিতে আমি রাস্ত ছিলাম, তা 
তাহাদের সহিত আলাপ কবিতে পারি নাই । কিন্তু তাহার! আমাকে নিশ্চন 
করিয়া বলিয়। পাঠাইয়াছেন যে, তাহারা বসিয়া নাই, শান্থি মিশনের কার্ধ 
তাহার! করিয়া যাইজ্েছেন। আমার পত্তপ্রেরককে আমি সাবধান করিয়। 
দিতেছি যে, তিনি অভিবিক্ত সন্দেহপ্রবণ বা অতি সহজেই ক্ুব্ধ হইবেন না। 
লোককে বিশ্বাম করিলে তাহার কোন কিছুই লোকমান হইবে না। অবিশ্বাসই 
বিশ্বাসহস্তা হয়। তিনি সাবধান হউন । আমার কথা বলিতে গেলে, আমার 
এক্সন্য অন্নশোচনা নাই। চোখ খুশলয়া রাখিয়া সারাজীবন ধরিয়া আমি 
মাহ্ষকে বিশ্বীন করিয়াছি । এই মুসপিম বন্ধুগণ ঘতদিন নিজেদের মিথাশ্রয়ী 
বলিয়া প্রাণ না করিবেন, ততদ্দিন আমি তীাহাদেরও বিশ্বীমা কাঁরব। 
বিশ্বাসেই বিশ্বাস জন্মে। বিশ্বাসঘাতকতার সহিত লড়াই করিবার শক্তিও 
বিশ্বাস হইভেই পাওয়। যায়। উভয় পক্ষে যহারা গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া 
গিয়াছে, ভাহাদের য্দি গৃহে ফিরিয়া আলিতে হয়, তবে আমি যে উপায় 
অবলম্বন করিয়া! চলিতেছি, মাত্র সেই উপায়েই তাহ] সম্ভব হইবে। 


“অনুচিত আশঙ্কা 


মুপলমান বন্ধুদের আশ্বাসবাকাকে হিন্দু ৪ শিখগণের মধ্যে ভেদক্ষ্টির 
ফন্দি মনে করিয়! পত্রপ্রেরক শঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন । এইরূপ শঙ্কা! অন্ুচিত। 
এ বন্ধুদের আমি তখনই বলিয়াছিলাম যে, তাহাদের প্রস্তাবের কদর্থ হইতে 
পারে। আমার এই কথার উত্তরে তাহারা জোর করিয়া 'ন।” বলেন। গৃহে 
ফারবার পথ স্থগম করিবার যে-চেষ্টা তাহার করিতেছেন তাহাতে আমি 


৩৪২ গান্ধী-রচনাসস্তার 


খারাপ কিছু দেখি না। পাকিস্তানে শিখদের প্রতি বিছ্বেষ বেশি একথা শ্বীকাক 
না কিয় উপায় নাই। কিন্তু উভয্বের মরাৰীচা একসাথে, এ বিষয়ে সন্দেহ 
নাই, কেবল একযোগে কোন মন্দ অভিসন্ধি যেন তাহাদের না থাকে । ছুষ্ট 
ষড়যন্ত্রকারীদের মধো সম্মানের সহযোগ বলিয়া কোন বস্থ নাই। 


অবিভক্ত ভারতের অধিবাসী 


পূর্ব পাকিস্তান হইতে এক বন্ধু প্রশ্ন করিয়াছেন, “ভারত ছুই ভাগে 
বিভক্ত। এক অংশের অধিবাসী হইলে অপর অংশের অধিবাঁপী থাকা! 
যায় না। তাহ! হইলে আমি নিজেকে অবিভক্ত ভারতের অধিবামী বলিয়। 
ঘোষণা করিব কি প্রকারে? আইনের পণ্ডিত] যাহাই বলুন না কেন, 
গ্োকের মনের উপর প্রতুত্ব করিতে তাহারা পারেন না। বন্ধু যদি নিজেকে 
বিশ্বের অধিবাসী বলিয়া! শোষণ করেন তবে কে তাহাকে বাধা দিবে__ 
যদিও আইনত তিনি তাহা নহেন এবং যদিও অনেক রাষ্ট আপন আইনের 
জোরে তাহাকে তথায় গ্রবেশ করিতে দিবে না । যে খ্যক্তি নিজেকে যন্ত্রের 
মত করিয়া বসে নাই--আজ আমাদের অনেকেরই তো সেই দশা_-ঘাইনত: 
কোথ+ও তাহার স্থান আছে কি না সেকথা লইয়া তাছার দুশ্চিন্তা নাই। 
আদল কথা, নৈতিক অবস্থা যতকাল শির্দেষ থাকিবে ততার্দন ভাবনাৰ 
কিছু নাই। রা্ট্রবিশেষের প্রতি বা উহার অধিবালীর প্রতি বিদ্বেবভাব 
পোষণ যেন না করি, সে দিকে আমাদের সকলকে সতর্ক থাকিতে হইবে। 
যেমন, পাকিস্তানের মুললমানদের বা পাকিস্তান গভর্ণমেশের প্রতি ৰিদ্ধেষ 
পোষণ করিব অথচ তাঁত যুক্তরাষ্ট্রের মত পাঁকিস্তানেরও লৌক হইবার 
দাবি করিব--ইহা হইতে পাঁরে না । এই মনোতাব যদি সর্ব সাধারণের হয় 
তৰে যুদ্ধ বাঁধিবে। রা্্র প্রতি শক্রভাবাপন্ন হইলে অথবা শক্র-বাষ্ট্রকে 
সহায়তা করিলে, যে-কোন রাষ্ট সেই লোককে বজেপ্রোহী বলিয়া! ঘোষণা 
করিবেই । রাষ্ট্রের প্রতি আহ্বগত্যের ভাগ হইতে পারে না-উহা! অথপ্ত। 


ৰিরল! ভবন, নয়। দিল্লী, ১৮-১২-৪৭ 


নিয়ন্ত্রণরদের ফল 


নিয়স্্ণ তুলিয়া লঙয়ার ফলে গুড়ের দাঁম সের প্রতি এক টাকা হইতে 
আট আনায় নামিয়াছে। আশা করি, দাম আরও কমিবে। প্রথম বয়সে 


দিষ্পী ডাইরি ৩৪৩ 


দেখিয়াছি, এক সের গুড় এক আনায় বিকাইত। চিনির দর মণকরা ৩৪২ 
টাকা হইতে ২৪২ টাকায় নামিয়াছে। টাকায় চৌন্দ ছটকের স্থলে এখন দেড় 
সের ডাল পাওয়া হায়। ছোলার দাম ছিল ২৪২ টাকা মণ, কমিয়া তাহ! 
হইয়াছে ১৮ টাকা । গম চোরাবাজারে ৩৪২ টাকায় বিক্রয় হইত, এখন 
কাহা ৪২ টাকায় পাওয়া যায়। পণ্তিতী অর্থনীতির ও মূলা উঠা-নামার 
কোন জানই আমার নাই, লোকে যে আমার এই দৌষ দেয় তাহা ঠিকই। 
তাঙ্ভারা বলে অজ্ঞতাবশত: আমি নিয়ন্ণ তুলিয়া! লওয়ার কথা বলি, কিন্ত 
ফল ভুগিতে হইবে গরীব লোককে । অথচ আজ পর্যস্ত যে ফল পাওয়া 
গিষাছে তাহাতে এই আশঙ্কা অহেতুক প্রমাণিত হইয়াছে । নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া 
লওষায় গরীবের তো ভালই হইয়াছে দেখিতেছি। নিয়ন্ত্রণ উঠিয়া গিয়াছে 
পিয়া অনেকে আমাকে অভিনন্দন জানাইয়াছে ! এঠ অভিণন্দন আমার 
প্রাপা নহে, যেহেতু বহুবিধ কাঁঁণে ও বু পোকের চেষ্টায় ইহা ঘটয়াছে। 
বাপ।রী ও উৎপাদক নিজের চেষে সমগ্র দেশের কথ যদ্দি বড় কবিয়] ভাঁবে তবে 
সব জিনিষের নিয়ঙ্রণ তুলিয়া দিলে সকল দিক হইতে তাহা অধিশিশ্র আশীবাদ- 
স্বরূপ হইবে। নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া! দেওয়া সম্বন্ধে যাহা কিছু ভয় তাহার কারণ 
এই যে, ব্যবসায়ীরা তখন অন্ধায় গ্রযোগ গ্রহণ করিবে । সংশয়ীর উৎপাদক 
ও ব্যাপারীজ্ের অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে দেখে । অধিকাংশ লোকই যদি স্বার্থপর 
ও বিশ্বাসের অযোগা হর, তবে গণতন্ত্র অর্থাৎ পঞ্চায়েতরাপ্প চালু হইবে কি 
বরিয়1? সিভিল সাভিসের লোকদের মত বাহিরের লোকদের সমান ভাবে 
কাঁজে লাগান গভর্ণমেণ্টের কর্তব্য | ছুইয়ের মধো তফাৎ এই যে, মিভিলিয়ানর! 
মোট মাহিনা পার আর অন্তের! হ্বয়ংসেবক। প্রতারণা করিলে উভয়েই 
আইনত: দগ্ডনীয়। 


বিরল ভবন, নর! দিল্লী, ১৭-১২-৪৭ 
জবরদস্তি বে-দখল 


পূর্ব পাঞ্জাব হইতে কোন পাঞ্জাবী বন্ধু আমাকে পত্র লিখিয়াছেন। 
সেখানে তাঁহার একখানি বাড়ি আছে, আর পশ্চিম পাঞ্জাতব তাহার ব্যবস]। 
অন্বের মত তিনিগ্ পশ্চিম পাঞ্জাব হইতে চলিয়! আসিতে বাধ্য হইয়াছেন! 
পূর্ব পাঞ্জাবে ব্মাসিয়া দেখেন, তাহার বাড়িখানি জনৈক লরকাী কর্মচারী 


৩৪৪ গান্ধী-রচনাসভভার 


দখল করিয়া আছেন। অনেক চেষ্ট।! করিয়াও তাঁহাকে তিনি তুলিতে পারেন 
নাই। নিজের বাঁডিতে ছুইখানি মাত্র ঘর তিনি নিজ বাবহারের জন্য 
পাইয়াছেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, বাঁড়িটার দখল পাইতে 
পূর্ব পাঞজাব গভর্ণমেন্ট কি তাহাকে সাহাযা করিবে, না তীহাকে আদালতের 
আশ্রয় লইতে হইবে? আমি স্বীকার করি, বাড়ি খালি করিতে গভর্ণমেণ্টের 
তাহাকে সাহাঁধা করা উচিত, তীহাকে যেন আদালতে যাইতে না হয়। 
আর দখলকারী দরকারী কর্মচারী বলিয়া, গতর্ণমেন্টের পক্ষে একাজ কঠিন 
হইবে না। শরণার্থীদের ঘর-বাড়ি তাহাদের জন্য ছাড়িয়া দেওয়া কর্তব্য, 
কিন্তু এই লক্ষে শরণার্থীদের একথাও মনে করাইয়া দিতেছি যে, তাহাদের 
কেহ কেহ অন্যের ঘর বাড়িতে বে-ঘাইনীভাবে প্রবেশ করিয়া বাম করিতেছে । 
তাহারা খালি বাড়ির, বিশেষ করিয়া তাহা যদি মৃনলমানদের বাড়ি হয, 
তাল! ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করিয়াছে বলিষা! খবর পাইয়াছি। এইরূপ অরাজকতা, 
কি দ্বেশ কি সংঙ্গিষ্ট বাক্তি, কাহারও পক্ষেই মঙ্গলের নহে। রক্তপাত, 
অগ্িদাহ এবং লুঠতরাঁজে কখনও কি কাহারও তাল হইয়াছে? 


মিষ্ট কথা 


লোকে আমাঁকে সাবধান করিয়া দ্িতেছে। তাহার বলিতেছে-_ 
পাকিস্তানের মুসলমান নেতার মিষ্ট কথ। বলিলেও হিন্দু কিংবা শিখদের 
পক্ষে মান বাচাইয়া সেখানে নিরাঁপদে বাস করিবার উপায় নাই। কংগ্রেসের 
লোকেরা বরাবর বলিয়া আপিয়াছে যে, তাহাদের রাষ্ট্র লৌকিক, তথায় জাতি 
ৰা ধর্মের ভেদ থাকিতে পারে না। কিন্তু অনেক হিন্দু ও শিখ তো উহার 
বিপরীত আচরণ করিতেছে । উভয় রাষ্ট্র যদি নোঙর-ছেঁড়া| জাহাজের মত 
চলে তবে উভয়েই ধ্বংস হইবে । 


প্রত্যাবর্তনের সর্ত 


কোন বন্ধু লিখিয়াছেন,__“অবস্থার ঠেলায় এবং কতকগুলি মৃঙ্গাবান জীবন 
রক্ষার চেষ্টায় ১৭ই আগষ্ট তারিখে সপরিবারে লাহোর ছাড়িয়া দিীতে আসিয়া 
আমাদের এক জাত্বীয়গৃহে আশ্রয় লইতে হইয়াছে । আমাদের বাড়ি লুঠ হইয়া 
গিয়াছে । পাকিস্তান গভর্ণমেন্ট আমাদের দোকান এক মুসলমানকে দিয়াছে। 
৯-৯-৪ ৭ তারিখে আমরা দিল্লীতে শরণার্থী-বিভাগের মন্ত্রীর নিকট যাই এবং 


দিল্লী ভাইবি ৩৪৪৫ 


আমাদের জিনিষপত্র আনিতে মাহায্য করিবার ছন্য তাহার কাছে আবেদন 
করি। তখনও আমাদের জিনিষ পব ঠিক ছিল। কিন্তু আবেদন-প্রাপ্সির 
স্বীকৃতিপত্ত পর্বস্ত পাইলাম না, এদিকে ঞ্িনিবপত্র লুট হইবার ও দোকান 
মুসলমানকে দিয়! দিবার খবর আসিল। তখন আমাদের পিতা ১লা ডিসেম্বর 
তারিখে লাহোরে গেলেন। পাকিস্তান ও ভারত গভর্ণমেন্টের মধো চুক্তি 
হইয়াছে যে, যাহারা নিজ নিজ স্থানে ফিরিয়া! যাইতে চাক, বাবলায়-বাপিঞজা 
আরম্ভ করিবার জন্য তাহাদের সকল সুবিধা দেএয়। হইবে এবং তাহাদের 
রক্ষার বাবস্বাদি করা হইবে। সেই চুক্তি মন্তসাবে তিনি পাকিস্তান গভর্ণমেপ্টের 
কাছে কারবার খুলিবার ও কাঙ্দ আরম্ভ করিবার অনুমতি চাহিলেন। 
আমাদের প্রতিনিধি জানাইতেছেন, লাহোরের ভিবেক্টর অব. ইণ্ডাধইীঙ্গ 
আমাদিগকে কারখানা চালাইবার অন্গমতি দিতে অস্বীকার কপ্সিয়াছেন আর 
বপিয়াছেন যে, কারখানাগুলি যৌথতাবে দশজন শরণার্থীকে দেশয়া হইয়া 
গিয়াছে (যদিও দখল এখনও দেওয়া হয় নাই )-_তীাহাদের এই লিহ্ধান্তের 
আর বদল হইতে পারে না।*-_চিঠিখানির আমি এই উন্বর দিব যে, পাকিস্তান 
গতরণমেণ্টের কা্গ হইতে আশ্বাস ও স্থব্যবস্থার কথা না পাওয়। পর্ন্ত আখি 
কাহাকেও তথায় যাইতে ৰপি নাই। হিন্দু ও শিখেরা যাহাতে স্বগৃছে ফিরিবা 
যাইতে পারে তাহার জন্য জনকয়েক মুদলমান চেষ্টা করিতেছেন এঞ্ন্য মামি 
খুশী হইয়াছি। কিছ্ধু প্রত্যাবর্তনের অনুকূল ময় এখন আদে নাই। যখন 
বুঝিব নিরাঁপদে ফিরিয়া যায়) চলে, তখন আমি শবপাধীদের তাহা! জানাইব। 
যে মুনলিম বন্ধুদের কথ! উল্লেখ করিয়।ছি, প্রথম হরে-ফেরার দলের সঙ্গে 
ভাহারা যাইবেন, আমিও যাইতে পারি। 


পুর্ব আফ্রিকার ভারতীয়গণ 


নিদাকণ কষ্ট সহ করিয়া শিখেব1 তথাকার বেলপখ নির্মাণ করিরাছে। 
শিখ সম্প্রদায় উদ্যোগী । তারতীয়দের ভাড়াইবার জন্ত তথধাকার বাবপ্কাপক 
সভায় “এটি ইপ্ডিয়ান ইমিগ্রেসন বিল” উখ্ধাপিত হইয়াছে। ইউরোপীয়দের 
পূর্বে হিন্দু ও মুধলমান তাখতীক্বরা পূর্ব আফ্রিকার শিয়াছিপ। বন্দুক-হাতে 
সেখানকার লোকদ্নের শোষণ করিবার জগ্ত তাহারা তথায় যাঁয় নাই । তাহারা 
ব্যবলাক়ী। স্থানীয় অধিবাশীর্দের সহিত তাহাদের সঙ্দভাব জন্ময়াছে। সে 
দেশের উন্নতির জন্ত তাহার! কাজ করিয়াছে । তাহাদিগকে অবাঞ্ছিত 
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বহিরাগত বলিয়া বর্ণন] করা লজ্জার বিষয়। পূর্ব আফ্রিকার জারতীয়দের 
প্রতিনিধিগণ পত্ডিত নেহেককে তাঁর করিয়াছেন । আমাকে সেই তারের 
একটি নকল পাঁঠাষঈয়াছেন। এ তারে তাছারা ভারতীয় উপনিবেশিকদের পক্ষ 
হইয়া এ বিলের বিরোধিতা করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। ভারত এখন 
স্বাধীন-- তাই ভারতীয়দের বিরোধী কোন আইন মানিয়া লইতে পারে না। 
আশা করি, পূর্ব আফ্রিকার কর্তৃপক্ষগণ এই কথাটি বুঝিবেন যে, ভারতের বন্ধুত্ব 
হাযান তাহাদের পক্ষে ৰাঞ্চনীয় নতে। পূর্ব আফ্রিকার ভারতীয়দের জন্য যাহা 
কিছু করা সম্ভৰ পণ্ডিত নেহেরু তাহা নিশ্চয়ই করিবেন । 


ৰ্িরলা তৰন। নয়। দিলী ১৮-১২-৪৭ 
ংলগ্ন যুক্তি 


আজও লোকে আমার কাছে ইংরেজীতে চিঠি পিখিতেছে, এই জিনিসট? 
পীড়াদায়ক-__-আমাপ এই উক্তিতে বিশ্বয় ও দুংখ প্রকাশ করিয়া কোন এক ব্যক্তি 
লিখিয়াহেন : আপনি বপিয়া থাকেন যে ভারতবর্ষ মকলেরই বন্ধু! মুসলমান 
ও ইংরেজকে আপনি যদ্দি সমন গ্রীতির চক্ষে দেখেন, তবে উর্দু বিয়া 
ইংরেজী বর্জন করিবার চেষ্টা করেনকি করিয়া? এই প্রশ্প্ে আমি অবাণ্ 
হইয়াছি। লেখক বিষন্কটি সম্বন্ধে যথেষ্ট অজতা প্রকাশ করিয়াছেন । ইংরেজী? 
সর্ব জাতীয় ভাঁষ। কিন্ধ ইহা! কখনও ভারতের জাতীয় ভাষা হইতে পাবে 
না। ইংরেজী বিদ্বেশী ভাষা, উদ বিদেশী ভাষা নহে। উদ্ুরি সৃষ্টি ও বিকাশ 
ভারতবর্ষে হইয়াছে, উদ্দ ভারতীয় ভাষা এ কথা বপিতে আমি শ্লীঘা বোধ 
করি। মুললমান আমলে ইহা! প্রথমে জঙ্গী শিবিরে ব্যবহৃত হইত । শৈন্যদের 
অধিকাংশই ছিল দ্ভারতীয়, হিন্দু ৰা মুললমান। মুসলমান রাজারা ভারতের 
স্থায়ী অধিৰাসী হুইয়] গিয়াছিলেন। ব্যারিষ্টাররূপে যখন ৰিলাত হইতে 
ফিরিয়া আদি তখন আমার বয়দ অল্প ছিল। দুই বৎনর ভারতে থাকিবার 
পর আমি দক্ষিণ আফ্িকায় চলিয়া যাই। সেখানে আমি কুড়ি বৎসর ছিলাঁম। 
দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ফিরিয়া আসার পর হইতে আমি সর্বত্র সুম্পষ্টতাৰে 
বলিয়া আসিতেছি যে, উত্তর ভারতের হিন্দু-মুসলমানের যাহা কথ্য ভাষা এবং 
নাঁগবী ও উরু হরফে যাহা লেখ হয়, তাহা ছাঁড়া অন্য কিছু ভারতের জাতীয় 
ভাষা হইতে পারে না। তৃলসীদাসের রচনা এই ভাষাতেই । তীহার লময়েও 
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এই সন্ত কৰি আরৰী ফারসী শব প্রয়োগে অবজ্ঞা করেন নাই। লেই তাবাই 
ক্রমবিকাশের ফলে দুই বিভিন্ন হরফে লিখিত সবগ্রাদেশিক ভাষায় পরিণত 
হইয়াছে । প্রার্দেশিক ভাষাগুলি যাহাতে উন্নত ও সমৃদ্ধ হয় তাহার সহায়তা 
করিতে হইবে । সর্বভারতীয় অর্থাৎ জাতীয় ভাষা নিশ্চয়ই ইংরেজীকে সরাহইয়া 
দিৰে। ইংরেজী এতদিন তারতের সব কয়টি তাষার উন্নতির অন্তরায় 
হইয়াছিল। ইংরেজ শসনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী বুলিরও অবসান 
হওয়া] চাই। সর্বজাতিক আদীনগ্রদানের মাধাম হিসাবে ইংরেজী তাষার 
অন্বিতীয় ভ্তাধা শ্বান রহিয়াছে । উদ ভাষা! আরবী ফারসী শবে ভতি। 
আরবী ফাঁরলীর বাকরণও কিছু উদ্ুতে রছিয়াছে। ছিন্পীর গতি আরবী 
ফারসী শব বর্জন করিবার দিকে । হিন্ুম্থানী এতদুতয়ের সুন্দর সামঞ্জস্য । 
ইহার ব্যাকরণ আরবী ফারসী দ্বারা প্রভাৰিত নহ্চে। 


নিছক অজ্ভঞত। 


পত্রগ্রেরক আরও বলিয়াছেন-স্যর "তজ বাহদ্ুর সপ্রুর পক্ষে যদি 
উরু ভুলিয়া! যাওয়1 কঠিন হয়, তবে দক্ষিণ ভারতীয়দের পক্ষে ইংরেজী ভুলিয়া 
যাওয়া কি তেমনই কঠিন নয়? এই প্রশ্থটিগ অজ্ঞতার পরিচায়ক । মাদ্রাঙ্জে 
আঙগি প্রায়ই গিয়াছি। মহাত্স। হইবার আগে একবার আমি মা্রাজ যাই । 
তখন জাতকাওয়ালাকে ইংরেজীতে আমার কথা বুঝাতে পাঁরি নাই, কিন্ত 
ভাঙ্গা হিন্দুস্বানীতে বলিতে নে আঙার কথা বুঝিল। উর্দু যেমন স্যর তেজ 
বাহাদুরের মাতৃভাষা, ইংরেজী তো তেমন তাঁমিলদের মাতৃভাষা নহে। লালা 
লাজপৎ রায় আমার বন্ধু ছিলেন। কবে তিনি খাঁটি হিন্দীতে থা বলিতে 
ও লিখিভে শিখিবেন এই কথা বলিহা আমি তাহাকে পরিহাস কখিতাম। 
উত্তরে তিনি বলিতেন কন্মিনকাঁলেও পারিব ন[। অথচ লালাঁজী ছিলেন 
পাক্কা আর্ধসমাজী | তিনি বলিতেন, উদ্্ঘ তাহার মাতৃভাষা । তাহার উদ 
বস্কৃতা শুনিয়া লোকে মন্তরম্ধের ন্যায় হইত। আমি ছুষ্টবার হিশ্দা সাহিত্য- 
সম্মেলনের সভাপতি ছিলাম । তাহাব। তখন আমার সংজ্ঞানত জাতীয় ভাষা- 
প্রচলনের চেষ্টার সমাদর করিয়াছিল। সম্মেশন এখন ভাহার বিকুদ্ধতা 
করিতেছে কেন? হিন্দী ও উদর সমহয় চেষ্টা করিতেছি বলিয়া কি আর 
হিন্দু বা ভারতবাশী হিসাবে কম? 


৩৪৮ গাক্ধী-রচনাসম্ভার 
ধর্মকে অস্বীকার 


আপনারা কি মনে করেন যে, ইউনিয়নের মৃনলমানদের মারিয়া ফেলিয়। বা 
তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়া আপনার! হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করিতে পারিবেন? 
আপনারা কি আশা করেন যে, উদ হরফ ও উদ ভাষা বর্জন করিয়া! আপনারা 
সর্বভারতীয় ভাষার সেবা করিতে পারিবেন? আমি তো চিরদিন বাচিয়। 
থাকিব না। আমার মৃতার পর আপনার] আমার কথা মনে করিবেন । 
ভালভাবে চল, শাস্তভে থাক, ইহাই সকল ধর্মের অন্থশাসন। পরধর্মে 
অসহিষুতায় ধর্মকেই অস্বীকার করা হয়। 


বিরঙ্গ! সবন, নয়] দিশ্সী, ৯১৯৯-১২-৪৭ 
গুরগাওএর কোন গ্রাষে 


গৃহচ্যুত মেওদের কাছে আজ গিয়াছিলাম। তাহাদের অনেকে দেশীয় রাজ্য 
আলোয়ার ও ভরতপুর হইতে বিতাড়িত হইয়াছে। কতক পাকিস্তানে চলিক়। 
গিয়াছে । আঅপরে এখানেই থাকিবে, না পাকিস্তানে চলিয়া যাইবে, স্থির 
করিয়া! উঠিতে পারিতেছে না। ভাক্তার গোপীচাদ ভার্গৰ আমার সঙ্ষে 
গিয়াছিলেন। তিনি ভাহাদিগকে আশাস দিয়া বলেন যে, যাহারা এখাঁনে 
থাকিতে চাহে তাহার! নিজ অধিকারেই থাকিতে পারে । গতর্ণমেণ্ট তাঁহাদের 
ধনগ্রাণ রক্ষা করিবে । আমি তো কখনই লোক-বিনিময়ের ব্যাপারে শ্বীকৃত 
হইতে পারি না। লক্ষ লক্ষ নরনারী-শিশুকে গৃহ হইতে উচ্ছেদ কর] টপশাঁচিক 
ব্যাপার । কে এই হিংসার কাজ প্রথম আস্ত করিয়াছে অথবা কে বেশি 
হিংসা করিয়াছে, এই মহা বিপদের মুখে তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হওয়] নিরর্থক । 
তাহার হিসাৰ করিলে তে শাস্তির পথ হথগম হইবে না। যাহারা শ্বেচ্ছায় 
পাকিস্তানে যাইতে চাহে, তাহারা যাইতে পাঁরে। কেহ ভাহ'দের বাধা দিবে 
ন1। ' অববার জোর করিয়া কেহ তাহাদিগকে ইউনিয়ন হইতে বাহির করিয়) 
দিতেও পারিৰে না। মেও লম্প্রদাষ খুব লড়িয়ে। কেহ কেহ বলেন যে 
তাহার। অপরাধপ্রবণ। এই অভিযোগ যদি সত্যও হয়, তবু রাষ্ট্র তাহাদের 
তাঁড়াইয়৷ দিতে পারে না। তাহাদিগকে তাল করিয় তুলিয়া উপযুক্ত নাগরিক 
হইতে উৎসাহ দেওয়াই ঠিক পথ। 
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মিশ্রসার 


উৎপাদন কম বলিয়া আমাদের খাস্ের অভাব। উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার 
একট। সুষ্ঠ উপায় হইল উপযুক্ত পরিমাণে সার দেওয়া । শুনিতে পাই কত্তিম 
লারে জমির ক্ষতি হইয়া থাকে। শ্রযমতী মীরা বেন কৃষকের বৃত্তি অবলম্বন 
করিয়াছেন। তিন জীবজজ্ত ভালবাসেন, বিশ্ষেতং গক। মানুষকে তিনি 
ভালবাসেন । মীবাবেনের উদ্যোগে দিল্লীতে এ*টি মিশ্রপার-সন্মেলন বসিয়াছিল। 
এ সম্মেলনে ভক্টুর রাজেন্দ্র প্রসা্, পর্দার দাতার পিং এবং অপর জনকয়েক যোগ 
দিয়াছিলেন। তিন দিন বাপী আলোচনার পর গোবব, বিষ্ঠা ও আবর্জনা 
হইতে মিশ্রপার প্রস্তত করিবার প্রক্রিয়া ও উপায় সম্বন্ধে সম্মেলন কয়েকটি 
প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। খ্িশ্র-সারে কোন দুর্গন্ধ থাকে না। ইহাতে লাখ 
লাখ টাকা বাচিবে এবং জমির তে নষ্ট না হইসা উবরতা বৃদ্ধি পাইবে। 
সম্মেসনে ধাহারা যোগ দিঘাছিলেন ষ্টাহাদের একবাত্র উদ্দেশ্য ছিপ কিন্ধপে 
উৎপাদন বুদ্ধি করা যায়। শ্রীমতী মীরাঁবেন আঙ্গ হীকেশ গিকাছেন। ভাতের 
সর্ত্র তিনি গোজাতির উক্নতিবিধান ও মিশ্রপার প্রচলনের চেষ্ট1 করিব্নে। 
কাজটা শক্ত । লোকে সহযোগিতা করিপণে এই কার্য সফল হইতে পারে । 


বিরলা ভবন, নর! দিল্লী, ২*-১২-৪৭ 


ভয় পরিহার কর 


দিল্লীতে পুনরায় গোলমাল হইয়াছে । গোলমাল অল্পই হইয়াছে। 
তথাপি ব্যাপারটা ছুঃখের। দিলীর হিন্দু ও শিখেরা অথবা পাকিস্তান হইতে 
আগত দু:খীর1 যদি কৃতসংকল্প হইয়া থাকে যে, মুদলয়ানদ্দের এখানে থাকিতে 
দিবে না, তবে তাহারা নিভীকতাবে স্পষ্ট করিয়া মে কথা বলুক এবং গভর্ণমেণ্ট ও 
বলুক যে, বিপদগ্রস্ত মুললমানদের রক্ষা করিতে তাহারা অক্ষম। গভর্ণমেন্টের 
পক্ষে তাহা দেউলিয়া ধোষণারই দামিল হুইবে। এই ব্যাধির বিল্তার হলে 
হিন্দু ও শিখ ধর্ের পতন হইবে ও অস্তিত্ব লোপ পাইবে । তেমনি পাকিস্তান 
যদি হিন্দু ও শিখদের নিরাপদে ও ললম্মানে বান করিতে না দেয়, তবে তাহার 
ফলে ভারতবধ হইতে ইসলাম বিলুপ্ত হইবে। আম আপনারদিগকে সর্ববিধ 
কাপুরুষতা পরিহার করিতে বলি। আমি বলি পরোক্ষভাবে কাহাকেও 
স্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য কব কাঁপুরুষতা। মুলল্মানঞা। যদ খানাপই 


৩৫১ গান্ধী-রচনাসভার 


হয়, হিম্কু ও শিখের1 ভাঁল হইলে তাহারাঁও তাল হইবে । আপনারা এইমাত্র 
যে ভজন শুনিলেন, তাহাঁতে মীরা বলিতেছেন-__ভক্কের দর্শনে তাহার অন্তর 
খুশী হয় আর বিষয়ীর দর্শনে দুখ জন্মে । ধাম়িক লোকদের দেখিয়া তিনিও 
ধান্িক হন। মন্দ ল্লোকদের লইয়া! চলিৰীর উপায় হইল তাহাদের সংশোধন 
করা-ভাহাঙ্জের তাঁডাইয়! দেওয়া] বা হত্যা করা নছে। 


গ্রাম্য শিল্প 


চরখাঁকে জামি ভারতের পল্লীমগ্ডলের__ভারতের অল্প কয়টা নগবেরও যন্দ 
ন] হয়, _হৃর্ধ বালয়াছি। বিবিধ পল্লীশিল্প গ্রহের মত চরখা-ন্থর্যকে পরিবেঞ্টন 
করিয়া থাকে । স্তুর্ধ না থাকিলে গ্রহদলের অস্তিত্ব থকিত না। বিজ্ঞন- 
সন্মভভাবে প্রমাণ করিতে না পারিলে ও, আমি অনুভব করি যে,.ইহার বিপরীত 
কথাটাও সমান সভা । কিন্ত গ্রাম সম্বন্ধে একথ। জোর করিরাই বলিতে পারি। 
দির আশেপাশে বছ গ্রাম । তথায় যদি গ্রামা শিল্পে উন্নতি সাধিত হয় 
তবে গ্রান্সসমূহ দিল্লী নগরখর ও দিজ্ী নগরী গ্রামপমূহের শ্রীবৃদ্ধির সহাঃক 
হইবে। তাহ] হইলে সাম্প্রদায়িক হাঁনাানিত্ কথ! ভাবিবার সময় আর 
আপনারা পাঈটবেন না। শুনিয়াছি দিল্লীর আশেপাশে অনেক কারিগর ছিল 
মুসলমান । ভাহারা চলিয়া যাওধায় দিলীর জীবনযাত্রা অনেকটা বিশৃঙ্ঘল 
হইয়। গিয়াছে । পানিপথে অনেক মুনলযান কম্বল তৈয়ারি করিত। ভহারা 
চলিয়া যাওয়ার এ কাজ একেবারে বন্ধ না হইলেও বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। 
অনেক ক্ষেত্রে হিন্ধু ও মুপপমানগণের শিল্প ছিল শ্বততমতর। লোকের স্থানচাতির 
কারণে হিন্দুস্ান ও পাকিস্তান উভসেরই বিষ ক্ষতি হইতেছে। 


ধানক ও শ্রমিক 


গতকাল আমি আপনাদের মিশবলারের কথ! বলিম্বাছি। মান্য ও জন্তর 
বিষ্ঠা আব্জনার সহিত মিশাইয়া উত্কষ্ট সার তৈয়ারি করা যায়। এ সারই 
একটা মৃগ্াবান জিনিস । এঁ সার জমিতে দিলে জমির উর্বর] শক্তি বৃদ্ধি হয়। 
মিশ্রপার ত্রোরির কাজই একটি পল্লী-শিল্প। প্ী-শিল্পগুলিকে পুনরুজ্জীবিত 
করিবার জন্ত ভারতের কোটি কোটি লোক যদ্ধি সহযোগিতা না করে এবং 
ভন্্ারা ভারতের সম্পদ না বাড়াবব, তবে অন্যান্য পল্লীশিল্লের ন্তায় এই শিল্প 
চেষ্টার কোন উল্লেঘষোগা ফল হইবে না । . ধিক ও শ্রামকের মধ্যে মৌণিক 


দিজী ডাইরি ৩৫১ 


তেদ এইখাঁনে। ধনিক কতিপয় লোকের পরিশ্রমের ধনে আত্মপুষ্টি করে, 
কিন্তু সুবিবেচনার সহিত প্রযুক্ত হইলে, তারতের কোটি কোটি লোকের শ্রমে 
আপন] হইতেই কোটি কোটি লোকের শ্রীবৃ্ধি হইয়। থাকে । ইহাকেই যথার্থ 
গণতন্ত্র বলে। যথার্থ পঞ্চায়েত-রাজ এইখানে । ভারতব্ধ যদি তাহার সমস্ত 
শক্তিকে এই মহান্‌ গঠন-প্রচেষ্টায় কেন্দ্রীভূত না করে এবং তাহার লস্তানগণ 
যদি অন্বায় লাশ্প্রদায়িক দাঙ্গায় লি হইয়া থাকে, তাহা হইলে পুরাকাঁলে 
যাদবগণ যেমন স্থবাঁপান, ভ্বয়াখেলা ও লাম্পট্যে সময় নষ্ট করিয়া শেষে 
নিজেদের গলা কাটাকাটি করিয়া মরিয়াছিল ভারতবাসীদেরও সেই দশ! 
হইবে। 


বিরল ভবন? নয়] দিল্লী ২২-১২-৪৭ 


অপবিত্র করা চলিবে না 


কুতুবুদ্দিন ব্যক্তিগ্লারকাকি চিশতি সাহেবের কবর এখান হইতে বোধ হয় 
আট মাইল দূরও নয়। পবিভ্রতার খ্যাতিতে আজমীরের দরগার পরই 
ইহার স্থান। শুধু মুদলমানরা নয়, হাজার হাজার হিন্ধু ও অপর মুসলমান 
সমান শ্রদ্ধায় উভয় স্থান দর্শন করিতে যায় | গত সেপ্টেম্বরের প্রথম ভাগে 
হিন্দুদের কোপদৃষ্টি এই পিত্ত স্থানের উপর পড়ে। নিকটবতাঁ স্কানের 
মুসলমানরা তাহাদের প্রায় চারশত বৎসরের শ্রিত্র অৰালভূমি ত্যাগ করিয়া 
যাইতে বাধ্য হইয়াছে। দ্রগাঁর প্রতি মুসলমানদের খুব জন্গরাগ খাকিলেও 
আজও তাহা পরিত্যক্ত হইয়া আছে। নহিলে এই বিষাদপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ 
করিবার প্রয়োজন হইত না। এই কালিমা নিঃশেষে দূর করিয়া দরগাঁটিকে 
উহার পূর্ব গৌরবে পুনঃপ্রতিঠিত কর! হিন্দু, শিখ, দরগার আশু ভারপ্রাপ্ত 
কর্মচারী ও মন্ত্রীগণের কর্তব্য । এখানে আমি যে কথা বলিক়াছি তাহ দিলী 
ও দিল্লীর আশেপাশে, তথা "ইউনিয়নের অন্ত যে কোন স্থানে দরগা বা 
মস্জিদ অপবিত্র করা হইয়াছে, সে সকলের সম্বন্ধে প্রযোজা। উভয় 
গভর্ণমেণ্টেরই কঠোর উপায় অবলঙ্বন করিয়া! আপন আপন দংখাগরিষ্টদের 
স্পষ্টভাবে এই কথা বুঝাইয়! দিবার সময় আসিয়াছে যে, প্রনিদ্ধ বা অপ্রসিদ্ধ 
যে-কোন ধর্মস্থান অপবিজ্র করা তাহার] আর সহ করিবেন নাঁ। ধর্মন্থানের যা 
কিছু ক্ষতি কর! হইয়াছে তাহা অচিরে পূরণ করিয়া দিতে হইবে । 


৩৫২ গান্বী-রচনাসম্ভার 
ভারত যুক্তরাষ্ট্রের মুনলমানদের কর্তব্য 


সম্প্রতি করাচিতে মুসলিম লীগের সভায় এক সিদ্ধান্ত গৃহ'ত হুইয়াছে। 
এদিকে মৌগানা আবুল কালাম মাজ্জাদ লক্ষৌতে মূদগমানদের সতা আহ্বান 
করিয়াছেন। মুসলমান বন্ধুরা এখন জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, লীগের সদস্ত 
হইলে তাহারা লক্ষৌর সভায় যাইবেন কি না এবং মাত্রাজে লাগ সদশ্যদের 
যেসতা আহৃত হইয়াছে তাহাতেও উপস্থিত হইবেন কি না- প্রকৃতপক্ষে 
তারত যুক্তরাষ্ট্রের অধবানী মুদপিম লীগ সদশ্যদ্ের এখন কর্তব্য কি? বিশেষ- 
ভাবে নিমন্ত্রিত হইলে বা সভায় সর্বলাধারণের প্রবেশ-অধিকার থাকিলে 
মুপলমান বন্ধুরা! লক্ষৌর পতভায় ও পরে মাদ্রাঙ্গের সভায় যাইতে পারেন, ইহাতে 
আমার কোন সন্দেহ নাই। উভয় সতাতেই তাহারা নির্ভয়ে ও অকপটে 
তাহাদের মতামত ব্যক্ত করিবেন। ভারতের মৃনলমানদের মনে হইতে পারে 
যে, এখানে তীাহার। সংখ্যায় লঘু, আর পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্টদের সহায়তা 
তীহাঁরা পাইবেন না। কিন্তু গত ত্রিশ বৎসর ধরিক্প] অহিংসার প্রয়োগ-কোশল 
তাহারা যদ্দ বুঝিয়্া থাকেন, তবে এইরূপ অবস্থাকে তাহারা অন্থবিধাজনক 
বলিয়া মনে করিবেন না। আর সংখ্যায় অতি নগণ্য হইলেও সংখ্যালথিষ্টদের 
আত্মসম্মান ও মান্ষের যাহা কিছু প্রিয় তাহা রক্ষার নিমিত্ত যে ভীত হগুগার 
কোন কারণ নাই, এ কথা বুঝিবার জন্ম অছিংসায় বিশ্বাসের গ্রয়োজনও হয় 
না। মানুষ এমন উপাদানে গঠিত যে, সে যদি তাহার শ্্ঠাকে অন্তরে উপলব্ধি, 
করে এবং নিজেকে তাহারই অংশসড়ুভ বলিয়া জানে, তবে না খোয়াইলে 
জগতে এমন কোন শক্তি নাই যে, তাহার আত্মলম্মীনে হাত দিতে পারে । 
ট্রাব্দভালের শক্তিমান্‌ গভর্ণমেন্টের সহিত আমার লড়াই চ্সিতেছিল, এমন সময় 
জোহান্সবুর্গের এক ইংরেজ বন্ধু আমাকে বলিলেন থে, সব সময়েই তিনি 
সংখ্যালঘিষ্ঠদের পক্ষে যোগ দিয়! থাকেন, কেননা তাহারা বড় একটা অন্তায়, 
করে না, কখনো করিলেও সহজে তাহাদিগকে প্রতিনিবৃশড করা যায়। কিন্ত 
সংখ্যাগরিষ্ঠটদের পার] যায় না, কারণ তাহারা ক্ষমতামদে মত্ত হয়। 

ধ্বংসাত্মক অস্ত্রের একচেটিয়া ব্যবহারে বন্বীয়ান কোন লোকসমষ্টিকেও 
যদি সংখাাগরিষ্ঠ যলিয়া বুঝিতে হয়, তবে বলিব যে,বন্ধু মন্ত বড় সত্য কথা 
বলিয়াছিলেন। ভারতবাসী আমরা নিরগ্ব ছিলাম, অন্তর থাকিলেও তাহার, 
ব্যবহার আমবা জানিতাম না। তাই মুষ্টিমেয় ইংরেজ অন্ত্রের বলে অগণিত 


দিলী ডাইবি ৩৫৩ 


ভাঁরতবাঁপীকে পদানত করিক্কা বাখিয়! সংখ্যাগরিষ্টের স্থান অধিকার করিয়াছিল 
-সে কথ! আমরা মর্মে মমে জানি । ইংরেজ এই দেশে থাকিতে থাকিতে হিন্দু 
মুসলমানের কেহই যে এই শিক্ষাটা গ্রহণ করে নাই ইহা অস্মে ছু:খের 
বিষয়। ইউনিয়নের মুদলমাঁনের! এই নিপীড়নের হাত হইতে আজ মুক্ত, যদিও 
পশ্চিম ও পুর্বপ্রাস্তে তাহারা সংখ্যাগরিষ্ঠ এই বৃথা অভিমানের ভাব তাহাদের 
আছে। সংখ্যালঘু হওয়ায় যে পুণ্য আছে একথা উপলান্ধ করিলে তাহারা 
বুঝিতে পারিবে যে, নিজ জীবনে ইসলামের শ্রেষ্ঠ গুণ বিকশিত করিয়া? তুপিবার 
ইহাই অবসর । তাহাদের কি স্মরণ হয় যে, ইসলাম তাহার শ্রেষ্ঠ অবদান 
মক্কায় পয়গন্বরের ধর্মশীসনকালে দিয়ীাছিল? খুষ্টধর্ম কনস্টেপ্টাইনের আঞলে 
সরান হইয়া যায়। কিন্তু এই বিচার এখন আর বাড়াইস্তা কাজ নাই। এই 
পথে আমার সহজ সম্পূণ বিশ্বাস আছে, জেই বিশ্বাপ বশেই এই পরারর্শ 
দিতেছি। মুসলমান বন্ধুদের যদি সেই বিশ্বাস না থাঁকে, তবে তাহারা আমার 
পরামর্শ না লইলেই হয়ত ভাল করিবেন । 


ভারতীয় মুনলিমগণ কংগ্রেসের সেবক হউন 


আমি মনে করি তাহাদের কংগ্রেসে যোগ দিতে প্রস্তত থাঁক1 ভাল । বে 
ংগ্রেস যতদিন না একেবারে সমাঁন মর্ধাদা দিয়! হাত বাড়াইয়া তাহাদের 
আহবান করিয়া লয় ততদিন কংগ্রেসে প্রবেশ করিবার জন্য তাহারা আবেদন 
করিবেন না। সংখ্যাবিচারে কংগ্রেসে সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালথিষ্ঠ সম্প্রদায় 
বলিয়া কোন ভেদ নাই। মানবধর্ম ব্যতীত কংগ্রেসের অন্য ধর্ম নাই। 
কংগ্রেসের পক্ষে প্রত্যেক পুরুষ ও প্রত্যেক নারী পরস্পরের সমান। ইহ 
একটি খাঁটি লৌকিক, রাজনৈতিক, জাতীয় প্রতিষ্ঠান। ইহাতে হিন্দু, মুসলমান, 
শিখ, খৃষ্টান, পাণ্ধি, ইহুদী সবারই সমান স্থান। কংগ্রেদ যাহ] বলিয়াছে সব 
লময় তদনুযায়ী চলিতে পারে নাই। তাই অনেক মুপলমানের কাছে উহা 
প্রধানত বর্ণ হিন্দুদের প্রতিষ্ঠান বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে । সে যাহা হউক, 
যত দিন এই উত্তেজনা থাকিবে ততদিন তাহাদের স্সম্মানে কংগ্রেস হইতে দূরে 
থাকাই ভাল। কংগ্রেস যখন তীহাঁদের সেবা চাহিবে তখনই কেবল তাহারা 
কংগ্রেসের ভিতর আমসিবেন। ইতিষধ্যে আমি যেমস আছি, তীাহারাও 
সেইরূপে কংগ্রেসের হইয়া থাকুন। আমি কংগ্রেসের চারি আনার সভ্যও 
নই। তবুও যে কংগ্রেসের উপর আমার প্রভাব, তাহার কারণ ১৯১৫ সালে 
৬ঠ-_-২৩ 


৩৫৪ গান্ধী-রচনাসস্তার 


দক্ষিণ আক্রিক1 হইতে ফিরিয়! আসার পর হইতে আমি বিশ্বস্ত তাবে কংগ্রেদের 
সেবা করিয়াছি । প্রত্যেক মূদলমানই এখন হইতে এরূপ সেবায় নিযুক্ত হইতে 
পারেন । তখন ভিনি দেখিতে পাইবেন, লোকে আমার সেবার মত তাহার 
সেবারও সমাদর করিকেছে। প্রত্যেক মুদপমানকে এখন লোকে লীগের 
অনগামী, হ্বতরাং কংগ্রেপের শক্র বলিয়া মনে করে। দুর্ভাগাক্রমে লীগই এই 
শিক্ষা দিয়াছে । এখন এই শক্রভার আর স্ব্নমাত্র কারণও নাই। সাম্প্রদায়িক 
ঠ্ষ হইতে মুক্ত হইবাঁর জন্য চাঁরিমাস কাল তো অতি অল্প সময় । আমাদের 
দুঃখী দেশের দুর্ভাগ্য এই যে, হিন্দু ও শিখর! এ বিষকে অমৃত ভ্রমে পান 
করিয়াছে, ফলে তাহারা মুনলমানদের শক হইয়া দীডাইয়াছে। প্রতিশোধ 
লইয়া] তাহারা নিজেদের কলাক্কত করিয়াছে । এইরূপে তাহারা পাকিস্তানের 
মুনলমানখ্রে সমীন কলঙ্কের ভাগী হইয়া গিয়াছে । তাই মুদলমান সংখ্যালঘুদের 
এই পরামর্শ দিতেছি যে, আদর্শ আচরণের ছ্বার। তাহারা দেখায় দিন, 
তীহাঁতদর পক্ষে ভারত ইউ নয়নে থাঁকিবার একমাত্র সম্মানজনক পহা হইল, 
মলের সকল পাঁণা দূর করিয়া দিম্বা ভারতের পুবাঁদত্তর নাগরিক হইয়া যাওয়া 
তাহা হইপেই তাহারা জীবনযাত্রায় এই বিষাক্ত পরিবেশের উরে উঠিয়া এই 
অর্থশীন কুসংস্কারের নিরপন কাঁরতে পারিবেন। সেম্বলে লীগের আবু 
রাঁঙনৈতিক সংস্থা হিসাবে থাকা চলবে না, যেমন চলিবে না হিন্দু মহাসভা।, 
শিথলভা। বা পাঁশিসভার । এই সকল ধর্ম- প্রতিষ্ঠান তখন ধর্মের মধ্যে যাহ! 
কিছু শ্রেষ্ঠ তাহার সন্ধান এবং তদনযায়ী জীবন যাপনের উদ্ছেশ্তে ধর্মের 
আতাম্তরীণ সংস্কারকল্পে কাজ করিতে পাঁরিবে। তাহারা এইরূপ করিলেই 
আবহাওয়া একেবারে বিষমুক্ত হইবে, এবং বিভিন্ন ধর্মের অন্ুগামীরা পরম্পবের 
সহিত ভা কাধে প্রতিযোগতা করিতে লাগিয়া ষাইবে। তখন তাহারা 
পঃস্পর বঞ্কুভাবাপন্ন হই রাষ্ট্রের সহার হইবে। কংগ্রেসে যে।গই দিন বা! 
উহার বাহিতেই থাকুন, উহাদের এাজনৈতিক উচ্চাঁকাজ্ষ। একমাত্র কংগ্রেসের 
ভিতর দিয়াই চরিতার্থ হইতে পারে । যাহারা এখন কংগ্রেপে আছেন, মাত্র 
উহাদে কথাই যর্দ কংগ্রেন আমলে আনে, তবে উহা সঙ্ধীর্ণ দলে পরিণত 
₹ঠবে। কংগ্রেসে এখনও খুব অল্প পৌক আছে। তথাপি কংগ্রেদের গ্রতিটা 
অবভ€ আপিভি হন, কীধ৭ কংগ্রেস কাহাকেও বাদ না! দিয়! ভারতের সকলের 
প্র তনিধিকপে কাঙ্গ করিতে চেষ্টা করে। ফেসবার নীচে তাহাকে অবধি 
সেবা কর।হ কগ্রেলেক লক্ষা । 


দিষ্পী ডাইরি ৩৫৫ 
বিরল! ভবন, নয়া দিল্লী ২৩-১২-৪৭ 
ভাওয়ালপুরের অমুনলমান 

[ গতকল্া ভাঙয়ালপুরের কয়েকজন লোক “ভাওয়ালপুরের ৭**** হাঁজার 
হিন্দু ও শিখের জীৰন রক্ষা করুন”-লিখিত কতকগুলি বড় বড় বিজ্ঞাপন 
প্রীর্ঘনাভায় লইয়া আপিয়াছিল। গান্ধী মৌন ছিলেন। তাই আজ তিনি 

সেই কথার উল্লেখ করিয়! বলিলেন । ] 
এঁ সম্পর্কে আজ দিনের বেলায় ছুই বন্ধু আম।র নিকট আঁপিয়াঁছিলেন। 
ভাঁহারা বলিলেন, যে পর্ধন্ত হিন্দু ও শিখদের ভাঁওয়ালপুর হইতে চলিয়। 
আসিবার ব্যবস্থা না কর! হয় সে পধন্ত তাহার] গভর্ণর জেনীরেলের দ্বারে 
অনশন ধর্ণ। দিবার কথা ভাবিতেছেন। আমি বলিলাম তাহাতে কোনদিকেই 
কোন স্থরাহা হইবে না। মন্ত্রীমগ্ডলী যতটুকু দেন তাহার অতিপিক্ত অধিকার 
এখন গভর্ণর জেনারেলের নাই। বৃটিশ সাঅ।জ্যের শক্তি এখন আব তাহার 
পিছনে নাই। তিনি চমত্ক।র যুদ্ধবীর্‌, কিন্ত এই ক্ষেত্রে মেই শক্তি প্রয়োগ 
করিতেই তিনি অক্ষম। সেই শক্তি এখন সযতে শিকায় তোল। আছে। 
তাহা হইলেও একথা স্বীকার করি যে, হিন্দু ও শিখদের ভাঁওয়ালপুর হইতে 
আনয়নের ব্যবস্থা করা উচিত। নবাব সাহেবের উচিত পাকিস্তানের বাহিরে 
তাহার! যে যেখানে যাইতে চাহে তথায় পাঁঠাইবার ব্যবস্থা! করিয়া দেওয়া । 
আমি জানি তাওয়াঁলপুর প্রধানত শিখদের হাতে তৈয়ারি। অথচ শিখ ও 
হিন্দুদেরই তয়ঙ্কর দুর্ভোগ তুগিতে হইয়াছে । নবাব সাহেব ইহার দায়িত্ব 
এড়াইতে পারেন না। কিন্তু গতস্য শোচনা নান্তি। নবাব লাহেবের কাছে 
আমার এই আবেদন যে, তিনি ঘোষণা করিয়া দিন যতদিন না হিন্দু ও 
শিখদের ভাওয়াঁলপুর ছাড়িবার ব্যবস্থা হইতেছে ততদিন কেহ তাহাদের 
কেশ।গ্র স্পর্শ করিতে পারিবে না। ইতিমধ্যে তাহাদের ভালভাবে রক্ষণাবেক্ষণ 

করিতে হইৰে। , 
নোয়াখালির সংবাদ 


নোয়াখালি হইতে আকার সেক্রেটারী পারেলাল আমার সহিত দেখা 
করিতে জাপিক়াছেন! আমার মতে প্যারেলালজী ও ঠোহার সহকষীর 
সেখানে খুব উত্তম কাঁজ করিয়্াছেন। আমার কথা অনুযায়ী প্রয়োজন হইলে 
মরিতে প্রস্তত হইয়াও তীহারা তথায় ছিলেন। তাহাদের উপস্থিতিতে হিন্দুদের 
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মনে খুব সন্তোষ ও সাহসের সঞ্চার হইয়াছে । মুসলমাঁনেরাও বুঝিতে পারিয়াছে 
যে, এই সব ম্বেচ্ছাসেবক সকলেরই বন্ধু, হারা শাপ্তি ও সপ্তাব স্থাপন করিতেই 
চায়। প্যারেলালজী আমাকে একটি ঘটনার কথা বলিয়াছেন। *তাহার 
তাবাতেই আমি দেকথা আপনাদের বলিতেছি £ 
'পুন:স্থাপনার প্রথম কাজ যাঁহাঁকে বলা যাইতে পারে সাহাপুরে তাহা 
সেদিন সম্পন্ন হইয়াছে । দাঙ্গার সময় সাহাপুরেই গোলমাল প্রথম সুরু 
হয়। সাহাপুরেই ছিল ঝটিকা কেন্ত্র। গান্ধীজীর “কর বা মর” ব্রতের 
সাধনে গত তের মাপ আমি এইখানেই কাজ করিতেছি । এখানে স্বানীয় 
কোন হিন্দু বাবসায়ীর ঘর ভাঙ্গিয়া তাহাতে মুসলমানরা মসজিদ 
তুলিগ্লাছিল। আজ মুসগমানেরা শিজ হাতে তাহা অপসারিত কবিয়াছে। 
ভাঙ্গা বাঁড়ির স্থান ও মালমসলা মাপিঝকে কিরাইয়া দেওয়া হহয়াছে। 
নেতৃস্থ'নীয় মুপলমানরা এক ঘোষণাঁপত্রে স্বাক্ষর করিয়া এই কাজকে 
“হিম্দুভাইদের প্রতি বন্ধুত্বের গ্রকাশ ও তাহাদের পুনধসতির প্রথম 
চেষ্টা” বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অন্তরে খুব ভাল করিয়া অশ্ুসঙ্ধন 
না করিয়া এই কাজ করা হয় নাই। শেষ মুহূর্তে এমন কথাও হষ্ক্জাছিল 
যে, পারস্পরিক মিটমাটের পন্থা নির্ধারণের জন্ট” হিন্দুমূসলমাঁনের যুক্ত 
বৈঠক আহ্বান কর! হউক। কিন্ত যখন তাহাদের বুঝাইয়! বলা হইল 
যে, এইক্ষেত্রে মিটমাটের স্থান নাই, সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় যখন অন্তায় 
কখিয়াছে তাহাদেরই তখন তাহ] নাঁঞক্চ করিতে হইবে--তাহারা কথাটা 
বুঝিল। সংখালঘিষ্টগণ দাবি যদি না করে তবুও সংখ্যা গৰিষ্ঠগণ 
অন্তায়ের পুরা প্রতিকার করিতে বাধা থাকিবে । মস্িদ-ঘর ভাঙ্গার কার্ধ 
আর্ত হইবার আগে আমি প্রধান মুসলমানদের বলিয়াছিলাম যে, 
অন্তরের তাগিদে তাহারা যদি এই কাজ না করেন, তবে আপাততঃ 
যেমন আছে, তেমনই থাকাই খুব ভাল। সংখাগরিষ্ঠের মনের 
পরিবর্তন যদি স্থচিত না হয় এবং তাহাদের সদিচ্ছার আশ্বাস যদি 
বহন না করে তবে এই বা পরিবর্তন নিরর্থক । আমার দিক হইতে 
তাহাদিগকে এই নিশ্চয়তা দিই যে, যতদিন আমি থাকিব ততদিন 
কর্তৃপক্ষকে তাহাদের উপর জোর করিয়! কিছু চাঁপাইতে দিব না। কিন্তু 
তাহারা আশ্বাস দিয়া বলেন যে, অন্তরের তাগিদেই তাহার! এই 
ক্ষতিপূরণের কাঁজ করিতেছেন। “বিস্মিল্লা'র নাম লইয়া] তাহারা উহা 
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ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিলেন। স্থানীয় মুললমানরা! যথেষ্ট সদ্বিবেচনা 
দেখাইয়াছেন ও জেলার আমলারা খুব চেষ্টা করিয়াছেন। কৃতিত্ব 
তাহাদেরই। জেলা ম্যাজিষ্টেটের কথা! এখানে বিশেষভাবে উল্লেখঘোগ্য | 
তিনি শাস্তি ও সন্ভাব স্থাপনের জন্য অক্লান্ত চেষ্টা করিতেছেন। অবশ্য 
একথা এখনও বশ হঙ্তেছে না যে, নৌয়াখালিতে সবই ঠিক হইয়া 
গিয়াছে। “অল্প যাহা হইয়াছে? 'অনেক বাঁকি” সম্বন্ধে তাহা আশা ও উত্সাহ 
জাগার__-এই মাত্র ।' 
ভারতে ও পাকিস্তানে সকলে যদি এই দৃষ্টান্ত অন্থলারে কাঁজ করে তবে 
'অচিবে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে । সকলেই যদি আপন ধর্ষের যাহা শ্রেষ্ঠ তাহার 
অনুলকপ করে, আর অন্য ধর্ম ও তাহাত্র অন্ুগাঁমীদের সমান সম্মানের চক্ষে 
দেখে, তবেই এই জটিল সমস্তা সমাধানের পথ পাওয়া যায়। 


ৰিরলা ভৰন, নয় দিলী, ২৪-১২-৪৭ 
ইহ! কি অহিংস! ? 


কয়েকজন শিখ বনু আমার সহিত দেখা করিতে আনিতেছেন, আর 
সংবাদপছ্ছের কয়েঞট] কাটা ট্রকরা আঙি দেপিষাছি। আম শিখদের শত্রু হইয়া 
উদ্বিয়াছি_-লোকের যেন এইবপ একটা ধারণা গন্সিরাছে। ভারতের বাহিরের 
পৃথিবীতে আমার কথার মৃপ্য আছে বিষ মনে হয়, নহিলে শিখর! ইহা লইয়। 
বেশি উদ্দিগ্ন ছইতেন না । পৃথিবীর পোকে মনে করে যে, ভারতবর্ষ অছিংসা 
দ্বার! স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে । আর একথা যর্দি,সত্য হয় তবে তে। ইতিহাসে 
ইহা অভূতপূর্ব টনা। হায়, একথা যদি প্রকৃতই সত্য হইত! কিন্ত আমি 
তো ইতিমধোই বপিয়াছি যে একথা সত্য নয়। যাহারা কাপুরুষ ও দুঝল এবং 
হৃদয় যাহাদ্দের কৃপণ তাহারা কখন অহিংসার অন্ুশালন কহিতে পাবে ন!। 
কিন্ত দেহ যাহাদের অক্ষম, ভগবানের করুণ! লাভ করিলে তাঁহারা সধদা 
অহিংস পালন করিতে পারে । অন্ধতাবে "সামি মনে করিয়াছিল।ম যে, 
স্বাধীনতার জন্ত ভারত অহিংস সংগ্রাম করিয়াছে । কিন্ত সম্প্রতি যে দকল 
ঘটনা ঘটিয়াছ্ে তাঙ্ছাতে আমার চোখ খুলিয়া গিরাছেশ। আমি বুঝিতে 
পাথিয়াছি, ভুর্বলের নিক্ষিয় প্রতিরোধই আমর] কৰিয়াছিগ্পাম। ভাঁরতীয়গণ 
যর্ধি প্রকৃতই বীরের মত অহিংস হইত তবে যে-সক্জ অপকর্ম করিয়। তাহার! 
অপরাধী হুইয়াছে তাহাতে কখন লিপ্ত হইতে পারিত না। তাহাদের সম্মুখে 
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তো প্রহনাদের দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। বার বৎসরের ৰালৰ গ্রহ্লাদ। বাঁজা তাহার 
পিতা । সেই বাঁজার শক্তির বিরুদ্ধে মে একাই দাড়াইয়াছে। ভগৰান ছাঁড়া 
আর কাহারও উপর সে নির্ভর করে নাই। 


অপাত্রে ক্রোধ 


শিখ বন্ধুদের রাগ দেখিয়া আমি তো! ন। হাসিয়া পাৰি না। এষন অনেক 
কথা তাহারা আমার মুখে আরোপ করিয়াছেন, যাহা জআঙি ৰলি নাই। 
হিন্দু, শিখ এবং মুস্লমানগণের মধো আমি তফাঁৎ করি না। শিখদের 
পানাসক্তি এবং তাহার যে সকল অনাচার-অত্যাচার করিয়াছে বলিয়া 
সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহার জন্য আমি তাহাদের সঙ্গগলোচনা করিয়াছি । 
সমালোচনা] ছারা এরূপ বুঝায় না যে, সকল শিখই অন্যায় করিয়াছে, আর ইহাও 
বুঝায় না যে, হিন্দুদের দৌব নাই। শিখর শক্তিশালী জাতি বলিয়া আমি 
যেমন তাহাদের দোঁধগুলি দেখাইয়! দিয়া থাঁকি, তেষনই এ কথাও ঠিক ষে, 
আমি তাহাদের গুণগুলিও শ্বচ্ছন্দে স্বীকার করিয়াঁছি। নৃশংসতার কাধগুলি 
যাহারা দেখিয়াও দেখিবে না অথৰা লঘুভাবে দেখিবে তাহারাই শিখদের শক্র 
আমি তাহাদের শক্র নহি, আমার শক্র কেছ নাই। যাহা! কিছু আঙি 
বলিয়াছি, দৃঢ় নিষ্ট বন্ধু হিসাবেই ৰলিয়াছি। গ্রন্থ সাহেবের মহান্‌ উপদেশগুলি 
আমার অজ্ঞাত নহে। আমার সমালোচন(র কারণে জগতের লোক শিখদের 
সম্বন্ধে ভুল বিচার করিবে এরূপ তয় তাহারা কখনও করিৰেন না। 


যাশুর জন্মদিনে অভিবাদন 


দীপাবলি যেমন হিন্দুদের, কাল যীশুর জন্মদিন সেইরূপ খুষানদের উৎসব । 
এই উৎসবের দিন ছুষ্টটির কোনটিই মগ্যপাঁন, নাচগান ও আমোদ-আহ্লাদের 
জন্ত নহে । এই ছুইটিই পবিভ্র দ্িন। এই দিনে, আত্মপরীক্ষ! করিয়া পরবর্তী 
বৎসরে মাঁরও ভাঁল হইবার জন্য গ্রস্ত হইতে হয়। ভারতের এবং ভারতের 
বাছিরে+ খুষ্টান বন্ধুগণকে আমি আষার অভিবাদন জানাইতেছি। আঙি 
আশা করি, তীহারা নিজ জীবনে যীশুধুষ্টেব উপদেশ ও শিক্ষা কার্ধে পরিণত 
করিবার স্বল্প লইবেন। থুষ্টানরা ভারতের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। হিন্দু, 
মুদলমান ও শ্রিখগণকে আমি সাবধান কারয়! দিতেছি, তাহারা যেন খুষ্টানদের 
বিরুদ্ধে মনে মন্দ ভাব পোষণ না করেন। তাহাদের হিন্দু, মুসলমান ব! 


দিল্লী ভাইরি ৩৫৯ 


শিখধর্মে আনিৰার কথাও তাহারা যেন না ভাবেন । একপ ধর্মাস্তরকরণে আমি 
বিশ্বাস করি না। আমি চাই সর্বাবস্থায়ই খৃষ্টান ভাল খুষ্টান হউক, আর 
মুসলমান হউক ভাল মুসলমান, 1শখ হউক ভাল শিখ এবং হিন্দু তাল হিন্দু। 
আমার কাছে প্রকৃত ধর্মাস্তর ইহাই। 

সংবাদপত্রে দেখিয়াছি যে, যেহেতু খৃষ্টান বা অন্য কোন ধর্মকে রাষ্ট্র হইতে 
পোষণ করা হইবে না, পেই হেতু ভারতের শতকরা ৭৫টি খৃষ্টান 
ধর্মমন্দির বন্ধ করিয়া দ্রিতে হইবে । কিন্তু অথের দ্বারা তো৷ কখন ধর্মের দেবা 
করা যায় না। থৃষ্টানরা বরং এই বুঝিয়া আনন্দিত হউন যে, ইহাতে এস্টট। 
অস্বাভাবিক অবলম্বন অপাসবিত হইতেছে । ভগবান তো সর্ববই বিছ্যযান্‌। 
প্রস্তরনিমিত মন্দির অপেক্ষা বরং আমাদের দেহই হইল ভগবানের আদল 
মন্দির । আমার মতে উন্ুক্ত প্রাস্তরই হইল সম্মিপিত প্রার্থনার সর্বশ্রেষ্ 
স্বান_ মাথার উপবে আকাশের চাদোয়া, আর নীচে মাতা ৰস্থমতী হইলেন 
আসন। প্রত্যেক মানুষই আপন ধঙের রক্ষক-_সার1 জগতগ যদি তাহার 
বিকুদ্ধতা করে । 


বিরল] ভবন, নয়া দিল্লী, ২৫-১২-৪৭ 


কাশ্ীরের প্রশ্ন 


কাশ্শীর সমন্তা সাঁলিসিতে দিবার কথ! আজ সংবাদপত্তে পড়িলম। 
নিছেদের মামলা মিটাইবাঁর জন্য ভারত যুক্তরাষ্ট এবং পাকিস্তানকে কি সর্বদাই 
তৃতীয় পক্ষের উপর নির্ভর করিতে হইবে? ইহারা আর কত কাল বিবাদ 
করিয়৷ চলিবে? 

কাশ্মীর বিভাগ করিবার কথাও কিছু কিছুহুইতেছে। অদ্ভুত কথা । 
ভারত দুই ভাঁগে বিভক্ত হইয়াছে ইহাই তো যথেষ্ট-তারও অধিক। বিধাতা 
যে-দেশকে এক করিয়া গড়াছেন, মানুষের পক্ষে ভাহ্াকে ভাগ করা অসম্ভব 
বলিয়াই মনে হইতে পারিত। তথাপি তাহাই ঘটিয়াছে। বিভিন্ন কারণে 
ইইলেও কংগ্রেস এবং লীগ উভয়েরই সিদ্ধান্তে দেশ ভাগ হইয়াক্ষে। কিন্ত 
তদ্ধারা ইহা! বুঝাম্ম না যে, ভাগাভাগি আরও, চলিতে থাকিবে। 
কাশ্শীরকে যদ্দি ভাগ করিতে হয়, তবে অন্য রাজ্যগুলিকে হইবে নাকেন? 
ইহার শেষ কোথায়? 


৩৬০ গাদ্ধী-রচনাসভ্ভরি 


প্রথমে বল! হইল যে, হানাগীরগণ কাশ্রীর আক্রমণ করিয়াছে । কিন্ত 
যতই সময় যাইতে লাগিল, ততই বুঝ গেল, এই আক্রমণের পশ্চাতে 
রহিষ্বাছে পাকিস্তান। 'জমিন্দার নামক উহ দৈনিক হইতে আজ আমাকে 
একটি অংশ পড়িয়া শুনান হইয়াছে। তাহাতে মৃপলিমগণকে জেহাদে যোগ 
দিবার জন্ত খোলাখুলিভাবে সৈন্তদলভুক্ হইতে আহ্বান কর] হইয়াছে, আর 
সর্বত্র সকলের উপর গাপিবর্ণ কর! হইয়াছে । খিলাফতের সময়েই আমি 
মৌগানা জাফর আলি খাকে জানিতাম। তখনকার দ্বিনেই জিহবা সংযত 
রাখা তাহার পক্ষে কঠিন ছিল। এখন তো স্পষ্টত:ই তাহার লেখনী বা জিহ্বা 
কোন সংযম আছে বলিক। মনে হর না। তিনি কি এই কথা বলিতে চান যে, 
হিন্দু, মুসলমান ও শিখ নিবন্তর পরুম্পরের শত্রু হইয়। থাকিবে? কোধ 
উদ্দীপনের কারণ যাঁহাই হউক না কেন, আমি হিন্দু ও শিখগণকে প্রাতহিংপা 
না লইতে পরামর্শ দিতেছি । 

কাশ্মীর আক্রমণের পশ্চাতে পাকিস্তান আছে-_ইহাই প্রকৃত ঘটনা বলিয়। 
মনে হষ্টতেছে। কাশ্ীরের জনগণের এবং তশাঁকার রাজার আহ্বানে এ 
সন্দরু উপতাকাতূমি রক্ষা! করিবার জন্যই ভাবতীব় দৈন্থগণ কাশ্মীরে গিয়াছে। 
শেখ আবদুক্লাকে আমি কাশ্মীরের প্রকৃত নায়ক বলির মনে করি । কাশ্মা র- 
বাপী মুসলমান জনগণের এবং তথাকার স্বপ্প সংখ্যক অমুপলমানের উপবূ শেখ 
আবছুল্লার যে অনন্যগ্রতিহ্থন্ী প্রভাব আছে নে কথ! কাশ্ীবে যাহারা গিয়াছে 
তাহাদের সকলেই আমাকে বলিয়াছে। আদকালকার দিনে ইংপগ্ডের রাজার 
মত ভাগতীর় বাঞাবা বাঙ্গোপাধিটুকু লইয়াই টিকিন্ব। থাকিতে পারেন । 


জন্মুর ঘটনা 


জন্মূতে বহু মুদ্লিম হত্যা ও মূপপিম বালিকাহরণের কথা আমি 
শুনিয়্াছি। মহারাজাকে ইহার দায়িত্ব ত্বীকার করিতে হইবে । ডোগবা। 
সৈন্তদল একেবারে তাহার আয়ন্েই ছিল। তিনি রাজার নিয়মতান্ত্রিক 
কর্তা মাত্র, কিন্তু তখনও তাহার এই অবস্থাস্তর ঘটে নাই। স্থতরাং 
তাহার শাসন-সময়ে গ্রজাগণ ভাল মন্দ যাহ! কিছু করিয়াছে তাহার জন্য 
তিনিই দায়ী হইবেন'। শেখ আবহ] জম্মুতে গিয়াছিলেন। তিনি লোকের 
ক্রোধ শান্ত করিবার চেষ্ট। করিয়াছেন । মহারাজাকে আমি এখন পরামর্শ 
দিব যে, জন্মুতে যাহা! ঘটিয়াছে তাহা! বুঝিয়া তিনি এখন তাহার মন্ত্রীনহ 


দিল্লী ভাইবি ৩৬১ 


সরিয়া দাড়ান এবং আবচূক্পা ও কাশ্ীবের জনগণকে বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে 
ব্যবস্বা করিবার পূর্ণ স্বযোগ দিন। ভারতের একটি খুব বড় এবং 
বিশিষ্ট রাজের অধিপতি হিপাৰে তাহার পক্ষে এই কার্ধ খুব শোভন ও 
যোগ্য হইবে। 


পাকিস্তানের গর্ব 


সব চেয়ে বড ইনলামিক শক্তি বলয়া পাকিস্তান গর্ব করে। ম্ায়বিচার 
সম্বন্ধে পাকিস্তানের গ্রতোঞ্টি হিন্দু ও শ্শিখকে নিশ্চিন্ত করিতে না পারিলে 
হিজেদের লইয়া এরূপ গর্ব করা চলে না। 

পাকিস্তানকে যন্দ মান্র ও যোগা বাই বঙ্গিয়া পরিগণিত হইতে হয়, তবে 
পাঁকিজান ও ভারত যুক্তবাষ্টের প্রতিনিধিদের একন্্র বসিয়া কাশ্মীরের বাপার 
আলোচনা-বিচার কবিষ্া মীমাংলা করা উচিভ। অন্য অনেক ব্যাপারের 
মীমাংসা তো তাহারা এইরূপেই করিক। লইয়াছেন। আর এরূপ মীমাংসা 
য্দি তাহারা করিতে পারেন, তৰে নিজেদের মধা হইতে লৎ এবং সতাপরায়ণ 
লোকক্কের নাছিয়! লইয়া] ত'হাদের দ্বারা পরিচাপিত হউন না কেন? এই 
পন্থায় গ্রথম কার্ধ হবে শ্বরৃত সমস্ত পাপ ও অল্যায় মুক্তক ঠে ও আম্তরিকতাবে 
স্বীকার কর]। যথার্থ অন্ুতাপে অপরাধের ক্ষালন হয় এবং গ্ররুত বোঝাপাড়ার 
পথ পরুক্কীর হয়। কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট কখনও রাঁজার পক্ষ হইয়া প্রজার বিরুদ্ধে 
দাড়াতে পাবে না রাজার! প্রর্জাদের শ্তালরক্ষক এই হিলাবেই রাজাদের সঙ্গে 
ব্যবহার করিতে পারে। 


গজনীর স্থলতান গজনবীকে পুনরাহ্বান 


এই পদ্দিকায় একটি কবিতা আছে। তাহার মর্ম এই যে, মকলেই 
আজ সোমনাথ ঈন্দিরের কথা বলিতেছে, কিন্ত জুনাঁগড়ে যাহ] খঘটকা;ছ তাহার 
প্রতিশোধ লইবার জন্য গনী হইতে নৃতন গজনবীকে আপিতে হষঈটৰে। এই 
কবিতাটি দেখিয়া আমি গন্তীর মর্শপীড়া অক্রুভব করিরাছি। ভারতীয় 
গুউনিয়নে মুসলিষ নামের যোগ্য কেহ কি করিয়া এমন কথা ভাবিতে পারে ? 
সে কেন সোমনাথের পুনগঠন-ব্যাপারে যুক্ত থাকিয়া গৰ অন্রভব করিতে 
পারে না? আমি আশা করি, মামুদদ গজনবী যে কার্য করিয়াছিলেন বলিয়। 
খ্যাত তাহা লইয়া কোন প্ররুত মুসলমান গর্ব করিতে পারে না। ভারত 


রি গান্ধী-রচনামন্তার 


যুক্তরাষ্ট্রে যুললমানদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিবার জন্য আমি আমার প্রাণ 
পণ করিয়াছি । মন্দের প্রতিদানে ভাল করিতে হয় ইহাই আমার বিশ্বাম__ 
সেইজন্য এ পণ হইতে আমি বিচ্যুত হইৰ না। হিন্তু ও শিখগণকে আমি 
বলি, উত্তেজনার বশে তীহার! যেন পথভ্রষ্ট না হন। আর মুসলিম ৰস্ধুগণকে 
বলি, পুনমিলনের দুরূহ কাজকে তাহারা যেন পূর্বাপেক্ষা আরও কঠিন 
করিয়া না তুলেন। দুরভিসন্ধিপূর্ণ এ কৃবিক্ধাটি একটি ৰিশিই সংবাদপত্রে 
ৰাহির হইয়াছে, নইলে আমি উহার উল্লেখ করিতাম না। 


বিরল] ভবন, নয়] দিল্লী, ২৬-১২-৪৭ 
টিবিয়া কলেজ 


স্বর্গত হাকিম আজমল খাঁ এই সংস্থাটির পরিকল্পনা ও প্রতিষ্ঠ' 
করিয়াছিলেন। হিন্কু ও"সুসলমান রাজগণ এবং জনসাধারণ ইহার গুনে 
অর্থদান করেন । ছুর্ভাগ্যবশে গতত ১৫ই আগষ্টের পর হিমু ও শিখগণ 
মুসলমানকে শক্র বলিয়া! তাবিভে লাগিলেন । অতীতে কিন্ত এই নোভাৰ 
ছিল না| মুললমান ও অমুপলসান ছাত্রগণ সকলেই এখানে শিক্ষা গ্রহণ 
করিতেন। ন্তাসরক্ষ কগপের মধ্যে মুসমমান ও অমুসলমান ছিলেন__-পরলৌৰকগত 
ডাক্তার আনসারী ছিলেন তাহাদের একজন । আম্মুবেদ, ফুনানী এবং পাশ্চাত্য 
প্রথায় এখানে ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়] হইত। আজ এই শিক্ষা-গ্রতিষ্ঠানে ছাত্র 
নাই। এই প্রতিষ্ঠানটি করলবাগে__নিজ জীৰন বিপন্ন না করিয়া] কোন 
সুসল্সিম ছাত্র এখন সে অঞ্চলে গ্রাৰেশ করিতে পারে না। কোন্‌ অঞ্চল ষে 
আজ মুললমানদের পক্ষে নিরাপদ তাহ1 বাহির করাও একটা সমস্ত । আজ 
কয়েকজন হিন্দু বন্ধু আমার সঙ্গ দেখ। কৰ্িতে আসিয়াছিলেন। চিবিয়া 
কলেছের কি হইৰে তাহাই ত্াঙ্থার জানিতে চাহিলেন। আমি বলিলাম, 
বর্তঙ্গানে কলেজের যে দশা হইয়াছে তাহা আমাদের পক্ষে দুঃখ ও লজ্জার 
কথা । এই বিবয়ে আমার যতটুকু সাধ্য আমি তাহ] কনিৰার চেষ্টা করিতেছি। 
হিন্বু ও শিখগণকে আমি সান্কনয়ে বলিতেছি, আপনারা নিজেদের সর্বনাশের 
জায়োজন করিৰেন না। যে অপরের সর্বনাশের চেষ্টা করে দে নিজেরই 
সর্বনাশ করিয়া থাকে । ইহাই মানব জীবনের বিধি । আমি একান্ত অন্কনয়ে 
আপনাঁদেখ বলিতেছি, আপনারা নিজেদের এবং নিজ ধর্মের বিনাশ সাধন 
করিবেন না। 


দিলী ডাইরি ৩৬৩. 


অপহৃত নারী 


কয়েক হাজার হিন্দু ও শিখ বালিক1 মুসলমান কর্তৃক অপহতা৷ হইয়াছে। 
ইহাদের মধ্যে অল্প কয়েকজন কোথায় আছে জান! গিয়াছে, কিন্ত এন বনু 
সংখ্যক মেয়ের কোন খবরই তো আমি জানি না। ভুনা যাইতেছে যে, 
যোগাযোগ হওয়ায় তাহাদের কয়েকজন বলিয়াছে, তাহার। আর খবরে ফিগিয় 
আদিতে চায় না। সমাজ তাহাঙ্গের গ্রহণ করিৰে না, এই তাহাদের ভয়। 
তাহার! তাবে তাহাদের স্বামী, পিতামাতা ও বন্ধুগণ তাহাদের ম্বণা কগিবে। 
যত জোর দিয়া বলা সম্ভব তত জোর দিয়াই আমি বপিতে চাই যে, এ 
সকল বালিকাকে সমাজের গ্রহণ করা উচিত। তাহাদের কয়েকজন অন্ত:সত্বা 
হইয়াছে । ইহাতে তাহাদের ছে? কোন দোষ নাই। সন্তান মখন ভূমিষ্ঠ হইৰে 
তখন অন্তান্ত নৰজাতগণের সহিত তাহাদের তুলা* মানমর্ধাদা দিতে হইবে। 
মায়ের যে ধর্ম এই সকল সন্তানের ধর্মগ তাহাই হইৰে। বয়ংপ্রাধধ তইয়া ধর্ধ 
পরিবর্তন করিবার ইচ্ছা করিলে তাহারা তাহা করিতে পারিৰে। এরূপ কোন 
বালিকা যদি আমার কাছে আসে, তবে আহার কাছে অন্য যে-কোন মেয়ে 
ষেব্প ব্যবহার পায় দে সেইরূপ ব্যবহারই পাইবে। নররাক্ষসের লালসার 
কাছে ৰলি পড়িয়াছে বলিয়া! এই সকল বালিকাকে শান্তি দেওয়। মানুষের যোগ্য 
কাজ নয়। কোন নানিই তো তাহাদের স্পর্শ করে নাই। 

আমি শুনিয়াছি পাতিয়ালা, কাশ্মীর ও অন্তান্ঠ স্থানে ছিন্দু ও শিখগণ 
কর্তৃক অনেক মুসলিম বালিকা অপন্বতা হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে বড় 
ঘরের মেয়েরাও রহিয়াছে । এই বালিকারা যেখানে আছে, আমার কথা যদি 
দেখনে পৌছায়, তবে আমি অপরাধিগণকে খুৰ জোর করিয়াই বলিব যে, 
তাহার] যেন এ মেয়েদের অবিলম্বে আপন ঘরে পাঠাইয়া পেয়। তাভাদঘের 
নিজেদের সংসার যে ভাহাদের ফিরাইয়া লইবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 

দর কষাকষি নহে 

আমি শুনিয়াছি এক মুসলিম পীবের কাঁছে কয়েকজন হিন্দু ও শিখ বালিকা 
রহিক্কাছে। পীর বলিয়াছেন, বালিকাদের প্রতি কোনরূপ অসদ্যহার করা 
হইবে না, কিন্তু অপহৃতা৷ মুসলিম বালিকাদের যতক্ষণ না ফিরাইয়া দেয়! 
হুয়, তাহাদেরও ততক্ষণ ফিরাইয়া দেওয়! হইবে না। 1কন্ত এহইরূপ ব্যাপারে 
কোন প্রকার দর কষা বা কড়ার করা চলে কি? অপর পক্ষকি করিল ৰা ন! 


০০০৮ গান্ধী-রচনাসভ্ভার 


করিল তাহার হিশাব না করিয়াই, উভয় পক্ষের উচিভ একেবারে প্রথম 
স্থযোগেই অপহৃতা মেয়েদের উদ্ধার করা এৰং আপন ঘরে পাঠাইয়। দেওয়]। 
তবেই কামরা লম্মানিত ও সম্মানের যোগ্য নাগরিক হিপাঁবে বাস করিবার 
আশা করিতে পারিব। নহিলে আমরা চর্পশ কোটি গুণ্ডার জাতিতে পরিণত 
হইৰ। যে সমাছে গুগাদের অপরাধ এইরূপে চলিতে দেওয়া হয় লোকে 
গুগ্ডাদের দেখিয়াই সেই সমাজের বিচার করে। 

সান্মালকা গ্রাম ( দিল্লীর নিকট )+ ২৭-১২-৪৭ 


পঞ্চায়েতের কর্তব্য 


পঞ্চায়েতের বর নির্ধাণ কর! হইয়াছে, ইহ] প্রশংসীয় কাঁজ। যদি 
পঞ্চায়েতের করণীর কাজ না করা হয়, তবে এইট শ্রম ও সময় বৃথাই নষ্ট হইবে। 
প্রাচীনকালে চীন ও জগতের অন্থান্ত স্থান হইতে বিখ্যাত পরিব্রাজকগণ 
ভারতবর্ধে আসিতেন। তাহারা জ্ঞানের অনুসন্ধানে আসিতেন। ভ্রমণের 
পথে ডাহাদের বনু ছঃখকষ্ট সহ করিতে হইত। তাহাদের লিখিত বর্ণনায় 
আছে, ভারতবর্ষে চৌর্য ছিল না, লোকেরা লচ্চবিজ্ব ও পরিশ্রমী ছিল, 
ভারতবাপীদের গৃহে তালাচাবির প্রয়োজন হইত না। এখনকার মত তখন এত 
রকমারি বর্ণভেদ ছিল না। পঞ্চায়েতের কার্য হইল সাধুতা ও শ্রমের প্রবৃক্তিকে 
সঞ্জে করিয়! ভোলা । যদি এক বৎসর পরে আমি আপনাদিকে দিজাস! 
করি, ওবে কি দাঁপনার1 বলিতে পারিবেন যে, আপনাদের কাজ নুষ্টভাবে 
চপিয়াছে এবং পঞ্চায়েত ছাড়া অন্য কোনও আদালত আপনাদের প্রয়োজন 
হয় নাই? যদি কোন মামল| পঞ্চাফ্ধেতের নিকট মীমাংসার জন্ত আলে, 
তবে সেই সঙ্গে পঞ্কায়েত গ্রামৰামীদের এই শিক্ষা দিবেন যে, তারা যেন 
বিবাদ-াবসংবাদ না করে। এইকপে বিনা খরচে অল্প সময়ের মধ্যেই 
ন্তায়-বিচার সম্ভব হইবে। তাহাদের পুলিশ বা সৈন্যের দরকার হইবে না এবং 
ন্ধুহিদাবে ছাড়া প্রবদ্ধব পােবকে অন্য কোনভাবে কোন কাজের জন্ত বিরক্ত 
কারবার প্রয়োজন হইবে না। 


গবাদি পশুর উন্নতি 
পঞ্চায়েতকে গবাদি পশুর উন্নতির দিকে লক্ষা রাখিতে হইবে। যাহাতে 
দুগ্ধের শারিমাণ বুদ্ধি পান্স তাহারও চেষ্টা] করিতে হুইবে। যত্র করা হয় না 
বালক আমাদের গবাদি পশ্ড জমির উপর একটা বোবা। হইয়া উঠিয়াছে। 


দিল্লী তাইরি ৩৬৫ 


গোহত্যার জন্ত যুসলমাঁনদের দৌধী কর। নিতান্ত মূর্খতা, হিন্দুরাই অত্যাচার 
করিয়া তিলে তিলে গোহত্যা করিতেছে । একেবারে যাবিয়! ফেল। অপেক্ষা 
কষ্ট দিয় আন্তে আস্তে মার আরও তয়ন্কর। 


জমির উর্বরতা! বৃদ্ধি 


গ্রীমে যাহাতে খাছ্যশস্তের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় পঞ্চায়েতের তাহাও দেখা 
কর্তব্য । জমিতে ঠিকমত সার দিয়া এই কাধ সম্পন্ন করিতে হইবে । দিল্লীতে 
সম্প্রতি শ্রমতী মীরাবেনের উদ্যোগে যে গিলার সম্মেলন আহুত হয়, 
তাহাতে মাচুষ ও পস্তর মলমৃত্রের হিত আবর্জনা মিশ্রিত ক রয় মৃল্যাবান সার 
প্রস্বত-পঞ্ধতির কথা বল! হইয়াছে । এই সারের ছারা জমিব উবরাশ'ক্ 
বাড়ে। গ্রামের ও গ্রামের লোকজনদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্থতাঁর প্রতিও তাহাদের 
লক্ষ রাখিতে হইবে। তাহাদিগকে শরীর ও মনে পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্পর 
হইতে হইবে। 


আদর্শস্থানীয় হও 


আমি আশ] করি, এই গ্রামের লোক সিনেযাগুহ নির্মাণ করিবে না। 
লৌকে বলে, সিনেমার সাহায্যে ভালভাবে শিক্ষা প্রচার করা চলে। ইহা 
হয়ত কোন কালে সম্ভব হইতে পারে, তবে বর্তমানে তো দেখিতেছি ইহা! 
দ্বার] বিশেষ ক্ষতি হইতেছে । কত রকমের দেশীয় খেলাধুলা] তো আছে। 
গ্রাম হইতে মদ ও অন্যান্য মাদক দ্রব্য বহিষ্কার করিতে হইবে। আপনাদের 
এই গ্রামে যদি এখনও অস্পৃশ্যতার বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট থাকে তবে তাহ] সমূলে 
নাশ করিতে হইবে । যে সকল কাজের কথা আমি বলিলাম, যদ্দ সকলে 
মিলিয়া! তাহ! সার্থক করিতে পারে, তবে প্রকৃত স্বাধীনতা তাহারাই দ্েখাইবে। 
তখন ভারতবর্ষের সকল স্বান হইতে লোকে এই আদর্শ গ্রাম দেখিতে আসিবে 
এবং এই গ্রাম হইতে প্রেরণ! লাঁত করিবে। ভগবান আপনাদের প্রচেষ্টা 
সার্থক করিয়া তুলুন। | 


বিরল! ভৰন, নয়] দিল্লী, ২৮১২ ৪৭ 
নিয়জণ-রদ 


নিয়ন্ত্রণ রদের জন্য ধন্তবাদ জানাইয়া আমার নিকট টেলিগ্রাম ও চিঠি 
আপিতেছে। ইহার ফল সর্ব রকমে আশ্চ্জনক হইয়াছে এবং ক্রব্যমূল্য হ্রাস 
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পাইয়াছে। আমাকে জানান হইয়াছে, যদিও এখন পর্যন্ত বন্ত্রের উপর হুইতে 
নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া! জওয়া হুয় নাই তথাপি তোয়ালে প্রভৃতির দাম কমিয়াছে। 
বাৰপায়ীর] জানেন যে, আমি যখন নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দিবার কথ! বলি, তথন 
কোটি কোটি লোকের ইচ্ছাকেই ভাষায় ব্যক্ত করি। চোরাবাঁজারে যে-সকল 
ভ্রথা ছিল তাহা এইবার খোলা বাজারে আসিয়া? পড়িতেছে এবং উচিত মূল্যে 
বিক্রয় হঈতেছে । আমাকে ইহাঁও জানান হইয়াছে যে, চিনি যথেষ্ট পরিমীণে 
পাঁওয়া যাইতেছে । চিনি প্রতি সের এক টাকায় বিক্রয় হইতেছে, কখন কখন 
পনের আনা কিন্বা চৌদ্দ আনার পাওয়া যাইতেছে । আমি খবর পাইয়াছি 
ষে, নিষুস্বণ তুলিয়া দেওয়ার ফলে লোকের অনেক স্থবিধা হুইয়াছে। নিয়ন্ত্রণের 
ব্যাপারে যাহা স্ঘটিতেছে তাহাবরও কৃতিত্ব আমার নহে। যে জনসাধারণের 
ইচ্ছা আঙ্গি প্রকাশ করিষা বলিতেছি, কৃতিত্ব গ্রুরুতপক্ষে তাহাদেরই প্রাপ)। 
ঘদ্দি ব্যক্তিগতভাবে আমার কথায় কোন কাছ হুইত, তবে বন্থ পৃবেই বর্বর 
সাম্প্রদায়িক ছন্ৰের অবসান ঘটিত। এই ব্যাপার লইয়া আমাকে কল্পনাবিলাঁলী 
উন্মাদ বলা হইয়াছে । কিগ্ত আমি জানি, ভুল তাঁহাঁরাই করিতেছে, আমি 
ঠিক করিতেছি । অতীতে অনেক ক্ষেত্রে আমি যদি বাস্তব প্রয়োজন বুঝিয়া 
ঠরিকধত কাজ করিয়! থাকি, ভবে এই জীবন-মরণ ব্যাপারে আমি অবাস্তব 
কথা বলিৰ কেন? তুলসীদাস বলিয়াছেন, ধর্মের মূল হইল করুণা ও ক্ষমা। 
আমি তো ঠিক তাহাই আপনাদের সকলকে অনুসরণ করিতে বলিতেছি। 

বন্ধ, জ্বালানী কাঠ ও পেট্রলের উপর হইতেও এখনই নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া 
লয় উচিত। বাবণায়ীদের সভায আমি বস্ত্র নিয়ন্ত্রণের বিষয় আলোচন' 
করিয়াছি। জালানী কাঠের সম্পর্কে বলিব যে, নিয়ন্ত্রণ উঠিলে লৌকে তো 
আর গ্রয়োক্দষনের অতিরিক্ত কাঠ খরচ করিতে আরম্ভ করিবে না। জ্বালানী 
কাঠ সম্পকে ইহাতে গরীবের বিশেষ অহ্ৃবিধা হইতে পারে না। আমার মনে 
হয়, পেট্রলের নিষন্্রণেত কারণেই লোককে নানাদিক দিয়! ধাক্কা! পাইতে 
হইতেছে, কারণ আমার ধারণা রাজপথে অবাধ মাল চলাঁচল ইহাতে বাধা 
পাইতেছে। রেলপথে যথেষ্ট মাল-চণাচলের ব্যবস্থা নাই। নৃতন র্রেলপথ ও 
রেলগাড়ী প্রস্তুত করিতে দীর্ঘ দময় লাগে। পেট্রলের নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দিলেই 
আর নৃতন রেলপথ নির্মাণের দরকার হইবে না। রাস্তার উপর দিক্সা শীঘ্র 
চলাচলের ব্যবস্থা হইলেই থাস্তশত্ত, বস্ত্র ও লবণের মূল্য হাস পাইবে । লৰ্ণকর 
উঠিয়া [গয়াছে তথাপি লবণের দাম বাড়িক়্াছে। ইহার কতকট! কারণ 
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'জিনিষপত্র চালানের অনুবিধা, আর কতকটা কণ্টাক্ট বণ্টনের অব্যবস্থা। 
ক্রেতাদের ঠকা ইয়া কয়েকজন ঠিকাদার ফুলিয়া ফাপিয়া উঠিতেছে। এই পাপ 
দূর তরিতে হইবে । যেখানেই সম্ভব জনসাধারণকে লৰণ তৈয়ারি শিখাইতে 
হইবে । লৰণের উপর যখন আর কর নাই, তখন আমার বিশ্বাস এইরূপ করাই 
অৰ চেয়ে সহজ হইবে। 


বিরল! ভবন, নয! দিল্লী, ২৯-১২-৪৭ 
আবার কাশ্মীরের কথ! 


কাশ্ীর ও কাশ্মীরের মহারাজ! সাহেব সম্বন্ধে আমি যাহা! বলিয়াছি, ভাহ। 
বলিতে সাহস করিয়াছি বলিয়া আমাকে ভতন1] করা তষ্টয়াছে। যাহার! 
আমাকে ভত্সনা করিয়াছেন, আমার মনে হয় তাহারা আমার বিকৃতি 
মনোষোগের সহিত পাঠ করেন নাই । আমি শুধুপরামর্শ দিয়াছি। আমার 
হনে হয় অতি সামান্ত ব্যক্তিও পরামর্শ দিতে পারে। এইরূপে পরামর্শ দেওয়া 
সময়ে সময়ে কর্তব্য হইয়া দাড়ায়, যেমন আমার পক্ষে হইয়াছে । কিসের জন্য 
এই পরামর্শ? পরামর্শ এই জন্য ঘে, মহারাজ সাহেব যদ্দি তাহ! গ্রহণ করেন 
তবে তাহার নিজের কাঁছে ও জগতের কাছে তাহার সম্মান বৃদ্ধি পাইবে। 
"তিনি এৰং তাহার ব্রাজ্য আঙ্গ নিতান্ত অবাঞ্ছিত অবস্থার পতিত হইয়াছে । 
তিনি হিন্দু রাজ, তাহার গ্রজার। অধিকাংশই মুসলমান । হানাদারগণ এই 
আঁক্রমণকে ধর্মযুদ্ধ বলিয়াছে, উদ্দেষ্ত মুসলমানদের রক্ষা করা_যে-সব মুললমান 
ছিন্দুকু-শীসনের তলে নিশ্পেষিত হইতেছে বলিয়1 সংবাদ আসিয়াছে । মহা বাজ্জা 
অতি সন্কট মুহূর্তে শেখ আবছুন্না সাহেবকে কঠিন কাঞ্জের দারিত্ব দিয়াছেন। 
লেখ সাহেব একাজে নৃতন | যোগ্য বিবেচনা কৰিলে মহারাঁজার উচিত তাহাকে 
লবতোভাঁবে পাহাষ্য করা। যেমন আমার নিকট তেমনই বাহিরের অন্য 
লোকের নিকটও ইহা স্পষ্ট যে, মুসলমান ও সংখ্যালঘু সম্প্রদাকে এঁক্য 
বন্ধ বাখিবার জন্ত শেখ সাহেবের চেষ্ট] যদি ব্যর্থ হয়, তবে কাশ্মীর হানাদারদের 
গঁতে চলিয়া যাইবে । তাঁত ইউনিয়নের সৈগ্ভগণ এই কাঁজ করিতে পািৰে 
মনে কর] ভুল। মহারাজা সাহেব ও শেখ সাহেবের সমবেত সপিরবন্ধ গম্থরোধে 
আক্রণকারীদের হটাইয়া দিতে সাহায্য করিবার জন্য ইউনিয়ন হইতে সৈন্য 
প্রেরণ করা হুয়। আমি ষে মহারাজাকে ইংলগ্ের রাজার মত হইতে পরামর্শ 
'দিয়াছি এবং তাহার নিজ শাসনক্ষমত। ও ভোগবা পল্টণকে একেবারে শেখ 
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সাহেব ও তাহার জকরী অবস্থার মন্ত্রিমগ্ডপীর নির্দেশ মত পরিচালন! করিতে 
বলিয়াছি তাহাতে আশ্্ধ হইবার কি আছে। ভারতের সহিত সংযুক্ত হইৰার 
দলিল পূর্ববংই আছে। তাহা ছ্বার] বাজাকে কিছু অধিকার দেওয়া হইয়াছে 
কিন্বা তাহার কিছু অধিকার রক্ষা করা হইয়াছে । একজন সাধারণ লোক 
হিলাবে আমি তাহাকে পরামর্শ দিয়াছি যে, তিনি জধিকার ত্যাগ ককন কিন্বা 
হাস করন এবং হিন্দু রাজার মত আপন কর্তবো অবহিত হউন । তথা-সম্বদ্ধে 
আমি যদ কিছু ভুল করিয়া থাকি তবে তাহা দেখাইয়া সংশোধন করিয়া 
দেওয়া উচিত। হিন্দুধর্ম ও হিন্দুযাজার কর্তব্য সন্বদ্ধে যদি আমার ধারণা 
ভ্রান্ত হয় তবে আমার কথায় কেহ কান দিবে না। যদি মন্ত্রমগ্ুলীর নেতাবূপে 
অথবা জক্ত মুসলমানরূপে শেখ খাবছুল্লা সাহেব আপন কর্তব্য সম্পাদনে ভুল 
করেন, তবে যোগ্যতর বাক্তিকে স্থান ছাভিয়া দিয়া তাহার নিশ্চয়ই দূরে সরিয়া 
যাওয়া উচিত। কাশ্মীরের ভূমিতে মুদলমান ধর্ম ও হিন্দু ধর্মের পরীক্ষা 
চলিতেছে । টিক ঠিক পরীক্ষা দিয়া নিদ নি কর্তব্যের ভার লইয়া তাহারা 
যদি একই পথে মিলিততাবে অগ্রপর হষ্ঈটতে পারে, তবে কাশ্ীরের শ্রেষ্ঠ 
নায়কগণ গৌরবমগ্ডিত হইবেন এবং তীহাদের খিশিত কৃতিত্ব হইতে কেহ 
তাহাদিগকে বঞ্চিত করিতে পাবিবে না। আমার একমাত্র আশা ও 
প্রার্থনা এই যে, আমাদের টিমিবাচ্ছন্ন এই বিশাল দেশে কাশ্ীীর যেন সেই 
আলোক-বতিকা স্বরূপ হইয়া উঠে। 

মহারাজ! সাহেব ও শেখ সাহেৰ সম্পর্কে এই পর্ষস্ত বলিলাম! পাকিস্তনি 
ও ইউনিয়ন গতর্ণমেপ্ট কি পরস্পবের ব্যবধান ঘুচাইয়া নিরপেক্ষ তারতবাসীর 
পাহায্যে একট। আপোষ মীমাংসা করিয়া লইবে না? নিরপেক্ষতা কি ভারতর্ব্ষ 
হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে? আমার বিশ্বাস, নিশ্চয়ই করে নাই । 


ভারত ইউনিয়নের মুনলমানদের প্রতি 


বহু মুসলমান, প্রধানতঃ ডাক ও রেল বিভাগের কর্মচারীদের মধ্যে__ 
বলিতেছেন যে, প্রচারের ঝৌকেই তাহারা পাকিস্তানে যাইবার ইচ্ছা! প্রকাশ 
করিয়াছিলেন। তাই এখন তীহারা বিষয়টি পুনধিবেচন1 করিতে চাহেন। 
আমার মনে হয়, হিন্দুবিরোধী মনোভাব আছে সন্দেহ করিয়া চাকুরী হইতে 
বরখাস্ত করা হইয়াছে এরূপ মুসলমানও আছেন। আমি তাহাদের সকলকে 
সমবেদনা] জানাইতেছি। কিন্তু আমার মনে হয়, যে-পরিবেশে লহ্জেই 


দিল্লী ডাইরি ৩৬৯ 


সন্দেহের উদয় হয় তাহ] লইয়! বিরক্তি প্রকাশ ন1 করাই সমীচীন, যদিও কোন 
কোন ক্ষেত্রে এরূপ সন্দেহ অমূলক হইয়া থাকিতে পারে । আমি শুধু আমার 
বনু পরীক্ষিত পুরাতন পন্থার কথাই বলিতে পারি । গভর্ণমেন্টের বিতিন্ন দপবে 
অতি অল্প গোকেরই স্বান হওয়। সম্ভব । গভর্ণমেণ্টের চাকুরী পাওয়া জীবনের 
মাদর্শ হওয়া উচিত নয়, স-ভাবে জীবিকা অর্জনই প্রকৃত আদর্শ 5ওষা] উচিত। * 
যখন যে-কাজ সম্মখে আপে মালন্ষ যদি তাহা করিতে প্রস্তুত থাকে ভবে 
সৎভাবে জীবিকা অর্জনের পথ মর সময়েই খোলা থাকে । আমার মনে হয়, 
ব্যাপক ও ক্ষতিকর সাম্প্রদাপ়িকতাব বিষ ঘতদিন না দূর হয়, ততদিন সবকাতী 
চাকুরীর গ্ুযোগ-স্থবিধান্র দিকে নজব না দেওয়াই মুসলমানছেবু পক্ষে ঠিক ও 
সম্মানজনক হইবে । আন্তরিক সেবা দ্বারাই শক্তিলাভ কব যাঁয়। ক্ষমতা 
পাইয়া লোকে অনেক সময় খার।প হইয়া যায়_ইহাঁর জন্য ছটফট করা 
অশোভন | বেকার পুরুষ ও নারীগণ, তাহাদের সংখ্যা যতষ্ট হউক, যাঁভাঁতে 
পরিশ্রম করিয়া আহারের সংস্থান করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা 
গভর্ণমেপ্টের অবশ্য কর্তবা। বুদ্ধিপূর্বক এরূপ বাবস্থা কর্রিতে পা্িলে রাষ্ট্রে 
ক্ষতি হয় না, বরং লাভই হয়, তবে বেকার লোকদের দৈহিক যোগ্যতা থাক! 
চাই, তাহার] যেন কাজে ফাকি না দেয় এবং স্েচ্ছায় কাঁজ করে। 


বিরণ ভবন, নয় দিল্লী ৩*-১২-৪৭ 


গণ-শৃঙ্খল! অভ্যাস 


যাহারা মহাঁন্‌ জাতি হইবার আকাজ্ষা পোষণ করে, গণ-শৃঙ্খল1 অভ্যাস 
তাহাদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন । জনতা! যদি নিয়ম মানিয়া চলিতে শিখে 
তবে লক্ষ লক্ষ লোক একত্র হইলেও কোন গোঁলমাঁল বা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত 
হইবে না। আমি চাহ সকলে “সামবিক শৃঙ্খলা"র গণ অভ্যাস ককক। 


বাহাওয়ালপুরের হিন্দু ও শিখ 
আমি একখানা চিঠি পাইয়াছি। চিঠিতে আমাকে অন্নরোধ করা হইয়াছে, 
ঘে, আমি পূর্বে যে-কথা বলিয়াছি অর্থাৎ যে-সব হিন্দু, শিখ বা অন্য অমুসলমান 
বাহাওয়ালপুর বাঁজ্য হইতে চলিয়। যাইতে চায় তাঁহার্দিগকে যেন বিন! বাধায় 
যাইতে দেওয়া হয়--সেই কথাই আবার যেন দৃঢতার সহিত বলি। নবাব 
্--২৪ 


৩7০ গান্বী-রচনাসম্ভার 


সাহেব ঘোষণা করিয়াছেন যে, তিনি হিন্দু ও মুসলমান প্রজাঁদের মধ্যে কোন 
পার্থকা করেন না, সকলকে সম-দৃষ্টিতে দেখেন । আমি এই ঘোষণায় 
আনন্দিত হইয়াছি। আশা করি, তিনি তাহাদের নিরাপদে চলিয়! যাইবার 
বাবন্মা করিয়' দিবেন । জিনিষপত্র স্ঙ্গে লইবার অন্নমতি যেন তাহাদের 
“দেওয়া হয়। প্রপ্তপক্ষে ইহাদের জন্য রেলপথে যাইবার স্থযোগ সুবিধা 
করিফা দেওয়া! ফ্টেটের উচিত। যাহা হইয়। গিধাছ্ছে তাহা তো আর ফিরিবে 
৮11 কিন্তু এখন এইটুকু যক্ধি নবাপ পাহেব করিয়! দেন ভবে সকলের প্রশংসা 
বর্জন কবিতে পারবেশ। 


সিন্গুর 'অঘুললমানগণ 


বাহাপুতালপুব সন্ব:ক্ধ আমি যাঁচা ' শয়াহি সিদ্ধী সম্বন্ধে পেই কখা সমভাবে 
গ্ুযোন্দ।। নেমকণ সবার মাম পাইয়াাই তাঁতাতে পরিষ্কার বুঝা মান ধে। 
কোনও হিন্বু ও অনুসবযান আপনাকে নিবাস মনে কিয়া আগ সিন্কৃতে 
বাপ কারতে পাবে না 'শক্গাএাতঠানগপও জল করিয়া! দখল কণা 
হ₹তেতে এবং ভারত ইউ শন হইতে 7৮ আশ্রয় প্রাহীদের স্থান করিয়া 
(1414 জন্য তখাকার মনা ও স্গতি-দম্প বাংজ্দের ঘরবাড়ি ছখাড়য়া 18 ্‌ 
বন হইতেছে । তথাকথিত অনন্ত সলন্প্র্ায়ের লোকজনকে শন্ধু দেশ 
পতঙ্গ কর্িবাধ অভমতি দেওয়] হযেছে না। এরপ অবস্থর গ্রাতিকানের 
জন্গ আবি কায়েদে মাক্গম [জঙ্গা, পিস্কুর প্রধাণ মন্ত্রী এবং তাহংবু গভর্ণমেন্টের 
নিকট আবেদন জানাইতেছি | যাহ সিন্ধু ভাঁড়িয়া চলিয়া যাইতে চায় 
তাহাদিগকে স্বাধীনভাবে চলিক়া যাইতে দেওয়া] উচিত । সংখালঘু সম্প্রদায়ের 
বিশ্ব ফিবিরা পাইবার ইহাই কাতর উপায়। সিন্কুর অবস্থা আবার যখন 
ত্ব।ভাবিক হইবে, তখন যাহারা চলিয়া আসিয ছে তাহাদেরও হয়ত নিজেদের 
ঘবে ফিরিবার মত মন হইবে । পক্ষান্তত্জে, জবরদত্তি করিলে বিপরীত ফশ 
ফলিকে এবং যে উদ্দেশ্যে জবরদস্তি করা তাহাঁও বার্থ হইবে। পকিষ্তানে যদি 
অমুশশমানদের শ্বাধীন নাগরিকের মত বসবাস অসম্ভব করিয়। তোলা হয় এবং 
সেখানে ঘদ্দি তাহাদের শুধু গোলাম ও ক্রীতদাপের মত থাকিতে ছয়, ভবে 


তাহাতে পাকিস্ত-নের গৌরব বুদ্ধি পাইবে ন1। 


দিল্লী ডাইবি ৩৭১ 
বিঠোবা মন্দির 


আমি এক টেলিগ্রাম পাইয়াছি। তাহাতে জানান হইয়ছে যে, যদিও 
মহারাষ্ট্র প্রদেশে পণ্চরপুরের বিঠোবা মন্দিরের অছিগণ হরিজনদিগকে মন্দিরে 
প্রবেশ করিতে দিবেন স্থির করিয়াছেন, তথাপি পুরোহিতশ্রেণীর- ইহাদের 
সংখা! শিতান্ত অল্প নয়-জনকয়েক ইহাতে আপত্তি তুলয়াছেন এবং 
প্রঁ্বাদকল্পে অনশন আব্ন্ত ঝরিয়াছেন । আমি এই সঞ্ণ বন্ধুদেএ বলিব 
ফে, তাহাদের এই মনোভাব মহন্ত শোভন, ইহ! হিন্দুর অঘোগা। মহারাষ্ট্র 
দশ ধঠে!রা মন্দির মতি পবন স্থান । যখোচিত বিব্তনার পঙ্ অহিগণ 
সকলের জন্য মন্দিরের দ্বার খুশয়। ।দৰর শিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন । দেই সময় 
কেহ ইহাতে আপত্তি স্বরে হাই | ধাহারা অনশন কারিতেছন তাহাদের 
কাঁনে যদি আমার কথ! পৌছায়, ছবে অতান্ত বিনয়ের মহিত অথচ দটভাবে 
ধাম তা [দের বল ভারা যাহা কারতেছেন তাহা দ্বারা হিম্তু ধের 
1৬ আধিহ ইাতিতে। শিঞুব পিশাল মন্দিরে সকলের স্থান আছে, অণবি্ ও 
তাপ সন্নিকটে, র্ পবিত্র হইয়া যাস। হখিজ্গনদের প্রবেশ করিতে 
রে মনিব তবে অপবিত্র হঠবে কি কারয়। 1 আমার কিবেচনার ভপ্রিজনদের 
সপবিহ মনে করা ভগবানকে শিন্দা করা] । অকল শ্রেণী! এধাই ভালমন্দ 
আছে হরিজনদের মধোশ তাত । যতদিন পর্যন্ত একজন হিন্ুও তাহার 
তি বা ধর্ণ যহাঁই হউক-বিঠোবা মন্দিরে প্রবেগর অধিকার হইতে বাঞ্চত 
থাকবে, ততদিন পধণ্ত ইহা গ্র।ণহীন জড় হই্য়। থাকবে । প্ররুত প্রাণ প্রতিষ্ঠ। 
ওখনই হইবে যখন হরিজন এবং অপর সকলেরই জন্য মন্দিখ ছ্বারু উনুক্ত 
ই ভা আমি বলি পুবোঁহিতগণের এই অনশন ধর্মের কাজ নয়, অধর্ধের 
ক।জ--ইহ! পাঁপ। আমি আশা করি তাহার! তীহাদেএ ভুল বুঝিতে পারিবেন 
এৰং অনশন পরিত্যাগ করিবেন ।, 


_.. বিরল! ভধন। নয়া দিল্লী ৬-১২-৪৭ 
আশ্রয়প্রার্থীরা গৃহে না ফিরিলে প্রকৃত শান্তি' নাই 


স্থায়ী শোক-বিনিময়ের প্রস্তাব আমি কখপই ম্বীকার করিতে পাবি না। 
আশ্রয়প্রার্থী:দীর যদি ভালভাবে পুনর্বলতি হইয়াঁও যায়, তথাপি তাহাদের মন 


নং গান্ধী-রচনাসম্ভার 


পড়িয়া! থাঁকিবে পুরাতন ভিটা উপর । অতএব বিভিন্ন সম্প্রদায় নিজ নিজ 
গৃহে ফিরিয়া না আসিলে আমি তো' প্রকৃত শান্তি দেখিতে পাই না। 


আশ্রয় প্রাথিগণ এবং সাধু শ্রম 


আশ্রয় প্রার্থীরা! যাহাতে ভিখারী হইয়া ন। যায়, সেজন্য তাহাদিগকে কাজের 
বাবস্থা করিয়। দিতে হইবে । আশ্রয় প্রার্থীর! সকলেই কাঁজ চাহিবেন আমি তো 
ইহাঁই চাই । তীাদের খাওয়া-পরার জন্ত যে কোটি কোটি টাকা খরচ 
হইতেছে, শুধু সেই টাঁকা বীাচাইবার জন্তই যদ্দি তাহাদের কাজের ব্যবস্থা 
করিতে ভয় তবুও গভর্ণমেণ্টের তার চেয়ে আর কিছু কাঁষ্য হইতে পারে না। 
আমি প্রশ্নকর্তাকে আহ্বান করিয়া বলিভেছি, তিনি তাহার এই মতে প্রচার 
করুন। আশ্রবপ্রার্থীরা যদি সাধু শ্রমের কাজ আরম্ভ করিয়া দেন, তবে দেশের 
বর্তমান অশান্ত মবস্থার নিশ্চিত উন্নতি হইবে। 


প্রার্থনার সবটুকু বেতারে প্রচার 


লোকের স্থবিধার জন্য বেতারের গ্রচার-বিভাগ আমার বক্তৃতা যন্ত্রবদ্ধ 
করিবাঁব প্রস্ত।'ব করিয়াছে, কিন্তু তাহারা যদ প্রার্থনার শ্লোক ও সঙ্গাতগুলিও 
যন্ত্রে ধরিবার বাবস্থা করে ভবে আমি খুশী হইব। অবশ্য গানগুলি পশিনেমার 
গানের মত মিষ্ট না হইতে পারে। কিন্তু প্রার্থণায় আবৃন্ত ও গানের জন্য 
আমি মাত্র তাহাদেরই বাছিয়া লই যাঁহাদের মন প্রার্থনার ভাবে রপ্ঠিত। 
আমি চাই, প্রার্থনার অঙ্গ হিসাবেই লোকে আমার ভাষণ গ্রহণ ও শ্রবণ, 
ককুক। রঃ 


অতিরঞ্জনে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় 


পরিশেষে আমি বলি, আজমীর ও জুনীগড়ে ষে সকল অত্যাচার অনুষ্ঠিত, 
হইয়াছে আমার নিকট তাহার অতিরঞ্জিত বিবরণ পাঠান হইয়াছে । জুনাগড় 
সংক্রান্ত অতিরঞ্জনের বিষয় আমি আলোচন করিয়াছি । ত্য বটে, আজমীরে 
হত্যা, লুঠন ও .অগ্নিদ্বাহ ঘটিয়াছে, কিন্ত দরগা শরীফ সম্পূর্ণ নিরাপদ আছে 
ব্ল। হইয়াছে । দরগা শরীফের কোন ক্ষতি সাধিত হয় নাই। অতিরগুনে 
কাজ পণ্ড হয়। ইহাতে মুসলমানদের কল্যাণ ব্যাহত হয় এবং সন্ভাব-স্থাপন 
আগের চেয়েও কঠিন হইয়া উঠে। 


দিলী ডাইরি ৩৭৩ 


বিরলা ভবন, নয়] দিল্লী ১--১-৪৮ 


আত্মার কল্যাণ 


মেয়েদের বশিবার ব্যবস্থা করিতেই সাত মিনিট সময় নষ্ট হইল, ইহা দুঃখের 
বিষয়। সতার এক মিনিট সময ন্ট হওয়ার অর্থ সভায় যত লোক, জাতর 
তত মিনিট নষ্ট হওয়া। পুরুষের উচিত মেয়েদের জন্য স্থান ছাড়িয়' দিতে 
শেখা | যে দেশে বা সম্প্রদায়ে নারী সম্মান পায় না তাহ। সভ্য বলিয়া বিবেচিত 
হইতে পারে না। স্বাধীনতা লাঁভ করিবার পর আমাদের সকলের এখন 
হইতেই বরাবর স্বাধীন ও গৌরবময় দেশের নাগরিকের মত আচরণ করা 
উচিত। প্রার্থনা-সভায় যাহার আসিয়াছেন তাহার! যাঁদ মনে প্রার্থনার ভাব 
লইয়া আসিয়া থাকেন-_-আর প্রার্থনায় তো মানুষের আত্মার কল্যাণ হয়-- তবে 
আমার বিশ্বান, ভবিষ্যতে সভায় লোক-সমাগম আরও বেশি হইবে । আমি 
আরও আশা করি যে, প্রার্থনা-সভায় ধাহারা আসিয়াছেন তীহারা যে শুধু 
শাশ্তভাবে থাকিবেন তাহা নহে, নিক্দ নিজ গৃহে তাহারা শান্তি বহন করিয়া 
লইয়া যাইবেন। 


হরিজনগণ এবং মঞ্চ) 


[ গান্ষীজী তৎপরে যুক্ত প্রদেশে সম্প্রতি যে হরিজন-সম্মেগপন হইয়াছে 
তাহার উল্লেখ করিলেন। ] 

প্রকাশ যে, এই সম্মেলনে একজন মন্ত্রী হবিজনদ্দিগকে ময়ল। কণপড় ও মদ 
ছাড়িয়া দিতে পরামর্শ দিয়াছেন। জনৈক হরিজন চট্‌ করিয়া ইহার পাল্টা 
জবাব দিয়া বলিয়াছেন যে, গভর্ণমেন্ট যদি তাল গাছ সব কাটিয়া উড়াইয়। 
দেয় এবং মদের দৌকান সব বন্ধ করে, তবে ময়লা! কাপড়ও তো সবই পুড়াইয়। 
দিতে পারে । আমি এ হরিজন ভাই-এর সাহসের প্রশংসা করি। কিন্তু 
হরিজন ও জনসাধারণকে আমি শ্রই পরামর্শ দিই যে, প্রতিকার তো তাহাদের 
নিজেদের হাতেই রহিয়াছে । দোকানে মদ বিক্রয় হইলেও, তাহারা বিষবৎ 
উহ1 পরিত্যাগ কর্িবে। প্রকৃতপক্ষে মদ বিষের চেয়েও মন্দ । বিষে আমাদের 
দেহ নাশ হয়, কিন্ত মদ আমাদের আত্মচেতনা নষ্ট করে এব আত্মপংযমরূপ 
মহদ্গ্ডণ ও অন্য যাহা কিছু সদ্গু৭ মানুষকে মর্ধাদ। দেয় ও উন্নত করে তাহা 
সকলই ধ্বংস করে। এই সঙ্গে গভর্ণমেণ্টকেও আমি পরামর্শ দিই, তাহারা 


৩৭৪ গান্ধী-রচনাসম্ভার 


যেন মদের দোঁক'নের বূপাস্তর ঘটাইয়া সেগুলিকে এমন বিশ্রীম-গৃহে পরিণত 
করেন, যেখানে পরিচ্ছন্ন ও পুটিকর জলখাবার পাঁওয়! যাইবে, যেখাঁনে 
শিক্ষাপ্রদ পুম্তকাঁদি 'এবং মেলামেশার অন্যান্য আনন্দকর ব্যবস্থাদি থাকিৰে 
এবং হার কলে মদের ফাদ হইতে নেশাখোরের' মুক্ত পাইবে । এই বিষয়ে 
বহু দেশে দে আভিজ্তা লাভ হইয়াছে, ভারতবর্ষে ও তৎপূর্বে দক্ষিণ আফ্রিকায় 
আমার নিজ পর্ধবেঙ্গণের দ্বার! তাহ দৃটীকুত হইয়াছে । তাহার উপর নির্ভর 
করিয়া আমি স্ুনিশ্চিয়ে বলিতেছি যে, মাঁদকদ্রব্য-পরিহার করিলে মনের 
দৈহিক ও ঠনত্িক শক্তি এবং তাহার উপার্জনের ক্ষমতা যথেষ্ট পরিমানে বুদ্ধি 
পায়। মেইঙ্গন্য ১৯২০ সাল হইতে মাদকদ্রবা বর্জন কংগ্রেসের কর্মহুচির 
অন্তভূর্ত হইয় আছে। স্বাধীনতা অজিত হইবার পর এখন তো! গভর্ণামন্টের 
উচিত, সেই সঙ্কল্প কার্য পরিনত করিবার ব্যবস্থা করা এবং মাঁদকদ্রবোর 
বিক্রয় বন্ধ কৰিয়া গিয়া এ কলঙ্কিত আয়টি ছা'ডয়া দিবার জন্য গ্রস্ত হওয়া । 
প্রকৃতপক্ষে শেষ গর্ত ইহার জন্য গভর্ণমেন্টের রংকন্বের ক্ষতি হইবে না, আর 
বাক্তিগতভাঁবে লোবেগের খুব ঝড় লাভই হইবে । আমাদের জ]ত্ির উন্নতির 
পণ এই দিকেই 


বিরল! ভবন, নয়! দিল্লী ২-১ ৭৮ 


অবিশ্বাস কাপুরুষতা'র লক্ষণ 


পত্ুলেখকের মতে, কয়েকজন মান্য ব্যক্তির কথা ছাড়িয়া দিলে, ভারত 
যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য বঙ্গযু বাখিবে এমন বিশ্বাস কোন এুমলমান সম্পর্কে 
বাঁখা যায় নাবিচশষ কবিয়া উভয় ভমিনিয়স্রে মধ্যে ঘি যুদ্ধ বাধে। সৃতরাং 
অল্পসংখ্যক জাতীয়তাবাদী মুসলমান ছাড় বাকি অ.ধকাঁংশাকেই ভাত 
ডমিনিয়ন হইতে ভাড়াষ্টষা দেওয়া উচিত। কিস্ক আমার মত এই যে, বিরুদ্ধ 
প্রমাণ যদি না থাকে তবে মানুষের -চিত অন্য মানুষের কথায় বিশ্বাম কর1। 
মা' গত সপ্তাহে লক্ষৌএ প্রায় এক লক্ষ মুলল্গমান সমবেত হইয়া নিবঙ্কুশতাবে 
তাহ'দের জাতীয়তাবাদ ঘোষণা করিয়াছে । কোন পক যদি স্পষ্ঠত 
কপটাচারী বা বিদ্রোহী হুয় ভবে তাহাকে গুলি পধন্ত করা যাইতে পারে__ 
যদিও সে পথ,.আমার নয় । কিন্তু অযথা অবিশ্বা তে অজ্ঞতা ও কাপুরুষতারই 
লক্ষণ এবং ইহারই কারণে সাম্প্রদায়িক বিছ্বেষ, রক্তপাত এবং বিপুল ও 
ব্যাপকভাবে দেশাস্তর গমন প্রতি ব্যাপার ঘটিয়াছে। এরূপ অবস্থা যদি চলে 


দিল্লী ডাইরি ৩৭৫ 


তবে তাহার ফলে ভারত-বিভাগ স্বায়ী হইবে এবং শেষ পর্যস্ত উভয় ডমিনিয়ন 
ধ্বংস হইয়া যাইবে । ভগবাঁন না কঞ্চন, যাঁদ উভয়ের মধো যুদ্ধ বাঁধে, তবে 
সে অবস্থা দেখিবার জন্য আমি বাচিতে চাই না। কিন্তু লে'কে ঘদি আমা 
অহিংসাঁর বিশ্বাসভাগী হয়, তবে যুদ্ধ বাঁধিবে না এবং সবই ভাল হইয়া উঠিবে। 


ওয়েেল কঠানটিশ, নয় দিল্লী, ৩-১ ৪৮ 
সত্যকার শান্তি অন্তরে 


এখানে আসিয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি কারণ আমার একটা আনেক 
দিনের দেওয়া-কথা রাঁগ] হইয়াছে এবং এই শিবিরের আশ্রয়গ্রাথদের উদ্দোশ্টে 
আমি কিছু বলিতে পাঁরতোছ। সভাষ পুরুষ যত মেয়ে তত আসিয়।ছেন 
দেখিয়া আমি আন!ন্ত। আমাদেব দোশ এবং প্রাথবীতে যাহাতে শান 
এবং পৌহা্ঘ ফিরিয়া আপে, সেইজন্য আত'দের সকণপকে অমি প্রাথনায় 
যোগ দিতে আহ্বান করিতেছি । বাহিরের এশ্বর্ধ অর্থাৎ ধনরত্ব বা অট্রালিক1ঘ 
থাকিলেই শাস্তি আসে না, শাস্তি অন্তরের জনন! সকল ংহই এই সত্ব 
গ্রচার কারুয়াছে। মানুষ যখন এই শান্ত ল'ভ করে, তখন তাতার মুখে 
চোখে, কথায় ও কাঁধে তাঁচা ফুটিয়া উঠে। এমন মাস অন্ত্'চতে কুটিবে 
বাম করে এবং ভবিযযতের ভন উ্ঘগ্র হয় নী। কল “ক ঘটবে সে ক" 
একমাত্র ভগবানই জানেন। আমাদের মত মানধষ বল্গিয়ং শ্রীপামচন্জ্। ৪ 
জানতেন শা যে, যখন তাহার বাজাসংহাসনে আরোহণ কবিবার কথা, তখন 
তাঁহাকে বনবাসে যাইতে হইবে । কিন্তু একথা 1তশি জানতেন যে, প্রকত 
শীস্ত বাহাবস্তানরপেক্ষ-সেই জনই আসন্ন বনবাসে তিনি একাস্ত আৰ্চলিত 
ছিলেন। হিনু ও শিখগণ এই সত্যের সন্ধান য'দ জানিতেন, তাহ। হইলে 
উন্মত্ততার তরঙ্গে তাহারা ভাঁসিয়া যাইতেন না এবং মুসলমানরা যাহ'ই করিয়া 
থাকুন না! কেন, তাহারা শাহ্িতে থাকিতে পারিতেন। আমার এই কথাগুলি 
যদি হিন্দু ও শিখদের অন্তরে পৌছিয়া থাকে, তবে মুসলমানরা নিশ্চয় আপন! 
হইতেই সাড়া দিবেন । 


শিবিরজীবনের আদর্শ 


আমি শুনিয়াছি এই শিবির সন্তোষজনকভাৰে পরিচালিত করা হয়। 
কিন্তু আশ্রয়প্রাথীরা নিজে যতক্ষণ না এই শিবিরের শৃঙ্খলা ও হ্বাস্থ্যণক্ষার 


৩৭৬ গান্ধী-বচনাসভ্ার 


ব্যবস্থা দিলীর পথ ঘাঁটের অবস্থা চেয়ে ভাল করিয়া করিতে পাবেন, 
ততক্ষণ তাহাদের এ দাবি আমি ঠিক স্বীকার করিতে পারিব না। আপনার! 
যে সব ছুংখকষ্ট ভোগ করিয়াছেন তাহা আমি জানি। আপনাদের কেহ 
কেহ সমাজের উচ্চতর স্তরের লোক, কিন্তু শিবিরে তদহ্ুর্ূপ স্ববিধা ও 
আরামের আশা করা বৃথা হইবে। আপনাদের সকলেরই উচিত নৃতন 
অবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইয়া লওয়া এবং যথাসম্ভব তাহার উন্নতিসাধন 
করিবার চেষ্টা করাঁ। ১৮৯৯ সালে বুয়োর যুদ্ধের প্রাক্কালে ইংরেজরা যখন 
ট্রান্সভাল হইতে নেটালে চশিয়া ধান, তখনকার কথা আমার মনে পড়িতেছে । 
সেই অবস্থায় যতটুকু ভাল ব্যবস্থা করিয়া লওয়া চলে-তাহা করিতে তাহার 
জানিতেন এবং সকলেই সমানভাবে থাকিতেন। একজন ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন । 
তিনি আমার সঙ্ষে ছুতারের কাঁজ করিতেন ও এভাবেই থাকিতেন। বহু 
শতাব্দী ধরিয়া বৈদেশিক শাসনের অধীন থাঁকায় আমাদের এইরূপ শিক্ষাদীক্ষা 
হয় নাই। আমরা এখন ক্বাধীন হইয়াছি-__কি অমূল্য সম্পদ এই স্বাধীনতা ! 
আমি আশা করি, এই বিপদকে এখন আপনার] সম্পদে পরিণত করবেন এবং 
এই শিবিরের পরিবর্তন সাধন কৰিয় তাহাকে এমন একটা আদর্শ অবস্থায় 
আনিবেন যে, সার পৃথিবী হইতে না হইলেও, ভাতের সকল স্থান হইতে 
দর্শকগণ এখানে আনিয়া গব অন্ুভৰ কারুবে। প্রার্থনার সময় যে মন্ত্র আমর] 
পাঠ করি সেই মন্ত্রচায়, আমাদের যাঁহা কিছু আছে আমর] যেন তাহা! ভগবানের 
নিকট নিবেদন করি এবং তারপর আমাদের যাহা মতা প্রয়োজন মাত্র 
সেইমত গ্রহণ করি। এই মন্ত্রযদদি আমর] নিজ জীবনে সতা করিয়া তুলিতে 
পারি, তবে শুধু এই শিবির নহে, যে-দিলীর অধুনা খুব বদনাম হইয়াছে সেই 
দিলীও নবজীবন লাভ করিবে এবং অন্তঃন্খে আমাদের জীবন পূর্ণ হইবে। 


বিরলা ভবন, নয়! দিল্লী ৪-১-৫৮ 
যুদ্ধের অর্থ , 


আমি আশ! করি আপনারা এত লোক প্রার্থনায় যোগ দিধার আস্তরিক 
ইচ্ছা লইয়াই আপিয়াছেন, বৃথা কৌতুহলবশত নছে। ছুঃখের বিষয়, সর্বত্রই 
গোকে ছুই ডমিনিয়নের মধ্যে যুদ্ধের শম্ভাবনার কথ! বলিতেছে। ভারত 
গভর্ণমেন্ট সম্মিলিত জাতিপংঘের নিকট যে আবেদনপত্র পাঠাইয়াছে, পাকিস্তান 
গভর্ণমেণ্ট তাহার সত্যতা লইয়া বিরোধ করিতেছে এবং হানাপধারগণের 


দিজ্ী ডাইরি ৩৭৭ 


কাশ্শীর আক্রমণের পশ্চাতে পাকিস্তানের হাত আছে এই অভিযোগ অস্বীকার 
করিতেছে দেখিয়া আমি অবাক হইয়াছি। শুধু অস্বীকার করিলেই তো সত্য 
অপ্রমাণ হয় না। হানাদারগণকে তাড়াইবার জন্য কাশ্মীর যখন ভাবত 
গভর্ণমেন্টের সাহায্য প্রার্থনা করিল, তখন কাশ্মীরর্ক্ষায় অগ্রনর হইয়া যাওয়া 
ভাবত গভর্ণমেণ্টের অবশ্য কর্তব্য হইয়া উঠিগ। তখন পাকিস্তানের কতব্য 
ছিল ভারত গভর্ণমেণ্টের সহিত এই কারে সহযোগিতা করা । পাকিস্তান 
গতর্ণমেণ্ট সহযোগিতার ইচ্ছ' প্রকাশ করিল বটে, কিন্ত কার্ধত কিছুই করিল 
না। পাকিস্তানের নেতাদের আমি এই কথাই ভাল করিয়া বুঝাইতে চাই যে, 
দেশবিভাগ ত্বীকার করিবার পর, শত্রতার আর কোন সঙ্গত কারণ থাকিতে 
পারে না। ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার কারণে দেশবিভাগ দ:বি কর! হইয়াছিল । 
স্থতরাং নিজ নামের সার্কতার জন্য পাকিস্তানের এখন উচিত অপরের সহিত 
ব্যবহারে সবত্র নির্দোম থাকা । হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই নিষ্ঠুর কাধ সকল 
করিয়াছে, সাংঘাতিক ভুল করিয়াছে, কিন্তু তাহার অর্থ এই নহেষে, 
পাগলামির এই প্রতিযোগিতা চলিতেই থাকিবে এবং শেষে যুদ্ধ বাধিয়া 
যাইবে। যুদ্ধ হইলে উভয় ডমিনিয়নই একটা তৃতীয্ম পক্ষের অধীন হইয়া 
পড়িবে-তাহার চেয়ে দুর্ভাগ্য আর হইতে পারে না। আমি সেইজন্ত সদিচ্ছা 
ও বন্ধুত্বের আবেদন করিতেছি-- তাহার ফলে তারত যুক্তর্্র সম্মিলিত জাতি- 
পুঞ্তের নিকট যে আবোন করিয়াছে তাছা সম্মানের লহত প্রত্যাহার করা 
যাইতে পারিবে। আর সম্মিলিত জাতিপুওও সানন্দে তাহাই চাহিবেন। 
আমি সকলকেই আজ আমার এই প্রার্থনায় যোগ দিতে আহ্বান করিতেছি। 
কিন্তু নিজেদের মধ্যে এই বোঝাপড়া! সত্য হওয়া চাই। অন্তরে ঘ্বণা পোষণ 
করিলে যুদ্ধের চেয়েও খারাপ ফল হইতে পাবে । 


কাপুরুযঘতার চেয়েও খারাপ 
মুসলমানদের খালি বাড়িগুলিতে একদল আশ্রয়পগ্রাথা বেআইনী প্রবেশ 
করিবার চেষ্টা করে। পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে এবং কাছনে গ্যাস 
ছাড়িয়া এ জনতাকে তাড়াইতে হয়। আজ তো দেশে আমাদের নিজের 
গতর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। লোকসাধারণ যদি বেআইনী আচরণ 
করে, তবে গভর্ণমেণ্ট ভাল করিয়া চলে কিরূপে? তাহার চেয়েও যাহ! 
অন্থায়, দলের হৃমুখভাগে শ্রীলোক ও শিশুগণকে রাখা হয়, উদ্দেশ্য এই যে, 


৩৭৮ গাঙ্বী-রচনাসস্তার 


পুলিশ তাহ] হইলে গ্রতিকাঁরের উপায় অবলম্বন করিতে পারিবে না। ইহাতে 
তো নারীজ[তির অপমান করা হষয়াছে, আর পুরুষেরা কাপুরুষতা প্রদর্শন 
করিয়াছে_-এই কাপুরুষতা আগের যুগে হিন্দুদের লহিত যুদ্ধে মুনলমানগণ 
কর্তৃক সম্মুখভাগে গর রাখার চেয়ে খারাপ । আমি আশ্রয়গ্রার্থীদের পুনরায় 
শাস্তি ও শৃঙ্খল] রক্ষা! করিবার জন্য আবেদন করিতেছি-- বিশেষ করিয়া এই 
সময়ে, কারণ এখন উভয় ডগ্মনিয়নের মধো সম্পর্ক খারাপ হইয়া উঠিয়াছে। 
শাস্তি এ শৃঙ্খলা দ্বারাই তাহারা আমাদের নবজজাত স্বাধীনতা রক্ষাকল্লে সহায় 
হইতে পার্িরেন। 


কাপড়ের নিয়ন্ত্রণ 


যে খদ্দপকে আমর! “শ্বাধীনণতার অঙ্গব।স” বলিষ| সমাদর করিয়াছি, তাহার 
কথা যদি আমর! একেবারে ভুলিয়া পা গিয়া থাকি, তবে বন-নিয়ন্ত্রণের পক্ষে 
কোন যুক্তি থাকে না। আমাদের তুল! যথেষ্ট আছে। গ্রামে চবুখা ও 
তাঁত চ।পাইকার জন্য যোগ। লোকও যথেষ্ট আছে । এইটকূপে অনায়াসে 
বিনা ম।ভম্বর কাশড়ের সংস্থ।ন আমরা করিসু। পইতে পাপি উগ্র জন্য মাপ 
চলাচপ্রের গাঁড়িরণ্র দরকার নাই । অধুন।লুপূ বিদেশী শাঁপনকালে রেলের 
সবগ্রথম কাজ ছিপ সামপিক প্রয়োজন মিটান, তারপরে তাহা নিয়োজিত 
হইত বপ্ান-খন্দরে তুলার গাইট বহনে এবং দেশের সবত্র বিদেশী বশ্- 
বণ্টনে। খদ্দর যখন গ্রামে প্রশ্তত হইয়া মুখ্যতঃ গ্রামেই বাবহত হইবে তখন 
এই সন কেক্্রীকরণ নিশ্রয়োজন হক্বে। আমাদের আলস্ত বা অজ্ঞতা অথব! 
উভয়ই লুক্াইবার জন্য আমরা বেন গ্রামবাসীদের উপর দোষ না চাঁপাই। 


বিরল! ভবন, নয়া দিল্লী, ৬-১-৮৮ 
গীড়ন বন্ধ করা চাই 


শুনিলাম কয়েকজন আশ্রয়প্রাথী এখনও ফুসলমানদের খালি বাড়ি দখল 
করিবার চেষ্টা করিতেছে এবং ভাহার্দিগকে হটাইয়। দিবার জন্য পুলিশ কাছুনে 
গান বাবহার করিয়াছে । আশরয়-গ্রার্থাদের ভয়ঙ্কর কষ্ট হইতেছে একথা সতা। 
' দিজীর ভয়ঙ্কর শীতে ফাকায় পড়িয়া থাক অতিশয় কষ্টকর। বুষ্টি হইলে তীবুর 
আশ্রয় যথেষ্ট নয়। আশ্রয়প্রার্থীরা ঘদি মুসলমানদের বাড়ির উপর নজর না 
দেন তাহ। হইলে বাঁড়ি পাইবার জন্ত তাহার! যে গোঁপমাল করিতেছেন তাহার 
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৪ 


অর্থ বুঝিতে পারি। যেমন, তাহারা বিরলা ভবনে আসিতে পারেন এবং 
আমাকে এবং একজন .কুগ্রা মহিলাসহ বাঁড়ির মাঁলকর্দিগকে বাছির করিয়া 
দিয়া এ ঝাড়ি দখল করিতে পাবেন । ভত্রয়ানী না হইলেও বাপারটা কিন্তু 
এরূপে খোলাখুলি হয়। চাপ দিয়া মুসলমানদের বাঁহব করিয়া দেওয়। 
হইতেছে-_কাঁজট। কুটিল ও অভদ্র। আগেহইতে যাহারা ভীত হইয়া প্মীহে 
তাহাদের অরও ভয় দেখাইয়া আড়াইয়। দিয়া তাহাদের বাঁড়ি দখল কৰিলে 
কাহারও ভাপ হহবে না। আমি শুনিলাম কর্তৃপক্ষ আশ্রয়প্রার্থাদের চন্য 
বাসস্থানের কিছু ব্যবস্থা অন্যত্র কখিয়াঁছেন, কিন্তু তবু তাহারা মুসলমান-গৃচ 
দখল করিবার জন্। জিদ করিতেছেন। ইহা হইতে ম্প্ট বুঝা যায়, দায়ে 
পড়িয়া! যে তাহার] এপ কারতেছেন তাহা নহে) দিল্পী ত*তে সকল মুখপমানকে 
ৰাহির করিয়া দিবারত তাহাদের ইচ্ছা। সঅকণেরত যদি এহঠ ইচ্ছা হয়, তবে 
এবপ বাকা পথে ত।ড়াইবার চেষ্ট' ন। করিয়া, তাহাদের চপিয়া যাইতে বাই 
ভাল হইবে। ভারতীয় ইউনিয়নের রাজধানীতে একপ কাধের ফল কি হইবে 
তাহা তাহাদের বুঝিয়া দেখা উচিত! 


ধর্মঘটের মড়ক 


খবর আমিয়াছে যে, সেখানকার [ বোঙাইয়ের ] ডক ও অন্য।ন্য স্থানে 
মজুরগণ ধর্মঘট করিবার কথা ভাবিত্েছেন। কংগ্রেণী হউন বা গসাজতথী-- 
অবশ্য তাহাদের যদি কংগ্রেন হইতে শ্তম্ব করিয়া ধরিতে নয়--অগব! 
কমিউনিষ্ট, আমি সকলকেই ধর্মঘট হইতে বিরত হতে আবেদন করিচ্চেছি | 
আজ ধর্মঘটের সময় নয়। সংশ্লিষ্ট সকলের এবং সাব] দেশের পক্ষে এই ধর্মঘ্ 
ক্ষতিকর হইবে। 


পঞ্চায়েত রাজই প্রকৃত গণতন্ত্র 


আউদ্ধের রাঁজ। সাহের কয়েক বংসর আগে তাহার প্রজাদের দায়িত্বশীল 
শাসনবাবস্থা দিয়াছেন । তাহার পুত্র আপ্লা সাছেবও প্রজাদের কলাণস।ধনে 
আত্ম-নিয়োৌগ কবিয়াছেন। রাজা সাহেব এবং আরও কয়েকঞ্ন প্রায় স্থিব 
করিয়াছেন ঘে তাহারা অন্তভুর্ক্তি-পরিকল্পন] গ্রহণ করিবেন। সর্দার 
বলিয়াছেন যে, রাজারা একটা পেনসন পাইবেন। কিন্ত আমার ধারণ! 
আউদ্বের রাঁজাসাছেব প্রজার উপর ভারম্বরূপ হইয়] থাকিতে চাঁছিবেন না। 
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তিনি যাহা লইবেন, প্রঞ্জাগণের সেবা দ্বারা তাহা উপার্জন করিয়া লইতেই 
চাহিবেন। রাজা সাহেব আমাকে লিখিয়াছেন যে, তাহার রাজ্যে যে-পঞ্চায়েত 
প্রথার প্রবর্তন তিনি করিয়াছেন, অস্তভুক্তি পরিকল্পন1 গ্রহণ করিলেও তাহা 
চলিতে পারে কি ন৷। রাজা সাচ্ছেবকে এই কথা বলা হইয়াছে যে, অস্তভূর্ক্তির 
পর তাহার রাঁজোর শাসন-ব্যবস্থাকে অবশিষ্ট ভারতের শাসনবাবস্বার সহিত 
সঙ্গতিপূণ করিয়া লইতে হইবে । তবে আমার মতে লোকে যেখানে পঞ্চায়েত 
চাহিবে সেখানে কোন আইনই পঞ্চায়েতের কাজ বন্ধ করিতে পারিবে না। 
আউদ্ধ আর শ্বতন্ত্র রাজ্য না থাকিতে পারে, কিন্তু আইউন্ব বলিয়া কতকগুলি 
গ্রামের বিশেষ একটি সমষ্টি হিসাবে ইহার অস্তিত্ব থাকিবে । ভারতের অন্ত 
অংশে পঞ্চায়েত থাকুক ব1 নাই থাকুক, এইবপ প্রত্যেক গ্রাম-সমষ্টিতে অথবা 
গ্রামে তে। পঞ্চায়েত থাঁকিতেই পারে । অধিকার জন্মপাঁভ করে কর্তবা-সাধন 
হইতে। এইরূপ অধিকার কেহ কাড়িয়া লইতে পারে না। পঞ্চায়েত তো 
লোঞ্চের সেবার জন্তই । সতাকার ভারতীয় গণতন্ত্র ব্যষ্টি হিসাবে গ্রামকে 
অবলম্বন করিয়া প্রকাশ পাইবে । এমন কি একখানি গ্রামও যদ্দি পঞ্চায়েত- 
রাজ চায়--এই পঞ্চায়েত-রাজকেই ইংবেজীতে রিপাবলিক ব। প্রজাতন্ত্র বল 
হয়_-তবে কেহই তাহা! ঠেকাইতে পারিবে না । কেন্দ্রে কুড়িজন লোক বসিয়া 
প্রকৃত গণতন্ত্র চালাইতে পারে না। প্রত্যেক গ্রামের লোকদের দ্বার] নিয়তল 
হইতে প্রক্কৃত গণতন্ত্র পরিচালিত করিতে হইবে। 


আমদানি ও রপ্তানির সমতা চাই 


আমি একখানি চিঠি পাইগ়াছি। এক বন্ধু লিখিয়াছেন, দেশে সুখ-সমৃধি 
রাখিতে হইলে, আমদানি ও রগ্ানির সমতা রক্ষা! করা চাই। তিনি তাই 
বলিতেছেন যে, আমদানি যাহাতে বধ্ানিব চেয়ে কিছু কম হয় সেইজন্ত 
আমদ্ানিকে শীমার মধ্যে রাখিতে হইবে ।' আজিকার অবস্থা যদি চলিতে 
থাকে তবে ভারতবর্ষে সংস্থান শীত্রই নিঃশেষ হুইসা যাইবে । তাই তিনি 
বলেন, খেলন1 বা এ জাতীয় অনাবশ্যক দ্রবাদির আমদানি কমাইয়া দিতে 
হইবে। ভারত আজ পর্যন্ত কাচা মাল বঞ্চানি ও তৈয়ারি মাল আমদানি 
করিয়া আসিতেছে, ইহার ফলে এ সমতা নই হইবেই আর দেশ 
একাধিকভাবে নির্ধন হুইয়! পড়িবে । লেখকের সহিত আমি এই বিষয়ে 
একমত যে ভারতববকে যতটা সভব ম্বয়ংপূর্ণ হইতে হুইবে। ভারত ও 
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অন্তান্ত দেশের মধ্যে, বাণিজাক সম্পর্ক শোষণের উপর নহে, পারস্পরিক 
সহায়তার উপর গড়িয়া তুলিতে হইবে। 
বিবলা ভবন, নয়| দিল, *-১-৪৮ 


ছাত্র ধর্মঘট 


খবরের কাগজে দেখিলাম যে, দিল্লীর ছাত্রসন্প্রদায় »ই জায়ারী ধর্মঘট 
করিতে চায়। কাল তাহাদের আমি বলিয়াছি ঘে, এখন ধর্মঘট করিবার 
ময় নয়। সাধারণত ছাত্রদের ধর্ধঘট আমি অসঙ্গত বলিয়া মনে করি। 
জীবনে আমি বহু ধর্মঘট পরিচালনা করিয়াছি, কমবেশি সফলও হইয়াছি। 
আমি ছাত্রদের বলিয়া দিতে পারি যে, সব ধর্মঘটই সঙ্গত নয় এবং অহিংস তো 
নয়ই। ছাত্ররা যর্দি আমার কথা শোনে তো প্রস্তাবিত ধর্মঘট তাহাদের 
পরিহার করা উচিত। 


পাকিস্তানী শরণাগতদের অভাব-অভিযঘোগ 


পাকিস্তান হইতে আগত শরণাগতদের কয়েকজন প্রতিনিধি আমার 
সঙ্গে দেখা করিয়াছেন। তীহারা আমাকে জিজ্ঞাদা করেন, তাহাদের অভাব- 
অভিযোগ দুর করার বিষয়ে আমি বেশি মন দিই না কেন? তাহারা ০৮1 
জানেন না যে, ঠিক সেই উদ্দেশ্তেই আমি দিলীতে বলিয়া আছি। কিন্ত 
স্বাধীনতা আসিবার আগে আমার যে প্রভাবাছল এখন আর তাহা নাই। 
আগে আমি ভারতের অহিংস বিপ্রবীদের নেতা! ছিলাম । আমার নির্দেশ 
পালন সকলে না করিলেও, বহু লোকে করিত। আজ আমি অরণ্যে রোদন 
করিতেছি। মহান্‌ আচার্ষেরা বলিয়া! গিয়াছেন যে, কেহ না শুনিলেও, 
যাহ সত্য বলিয়। বুঝা যায়, তাহার ঘোষণ। করিয়াই যাইতে হইবে। আমি 
গভর্ণমেন্ট চালাই না। তবে ইহা ঠিক যে, রাষ্ট্রের ধাহারা কর্তা তাহাদের 
অনেকেই আমার বন্ধু। কিন্ত বন্ধুত্বশত অথবা আমাকে খাতির করে বলিয়া, 
কেহ আমার কথা মানিয়া লইবে ইহা আমি চাই না। আমার কথা যদি 
মনে লাগে তবেই তাহা শোন! উচিত । মন্ত্রীগণ) কর্মসচিবেরা, নিম়-কর্ষচারীরা 
এবং পুলিশেরাও যদ্দ আমার কথা শোনে তবে ব্যাপার অন্যরূপ হইয়া ঈাড়ায়। 
কিন্ত তাহা হইবার নয়। মন্ত্রীগণ ব্রিটিশ শাসকদের নিকট হইতে পুরান 
শাঁসনয্্রটি পাইয়াছেন এবং ইহা হইতে যতদূর সম্ভব ভাল কাজ আদায় করার 
চেষ্টা করিতেছেন। 


৩৮২ গান্ধী-রচনাসম্ভার 
শরণাগতদের কর্তব্য 

শরণাগতদের অবশ্য অন, বন্ত্র 'ও আশ্রয় পাওয়া চাই। তাহারা 
আমাদেরই আত্মীয়ন্বজন। আছারা ঘর্দি অপরে অথবা! আমি যাহ পাইতে 
পাঁরি তাহা না পায় বে ভয়ানক অন্যায় কথ! । তাহারা তবে কি করিবে? 
অ!মি তো তাহাদের বলিয়াছি যে, যেটুকু বাসের জাঁয়গ] পাওয়া যাঁয় তাহাই 
ভাহাদদের কৃতদ্রচিত্তে লগ্য়া উচিত। তুলার তে|ষকের বদলে ঘাসের 
তোষকেহ বেশ কাজ চলিতে পাবে। তাহার] যে খাওয়া, পর1 ও বাসস্থান 
"য় তাহার জন্য যে-কাঞজজ তাহাদের করিতে দেওয়া হয় তাহ1ই তাহাদের 
ধা উচিও। একজন মজুর টেবিলে বসিয়া প্খোর কাঁজ কঠিতে পাবে না, 
কিন্ক যেলোক বরীবর টেবিলে বপিয়া কার করিয়াছে লে ?নশ্চম়্ই ক।ফিক 
আম আব কখিতে পাবে । যাদ তাহাদের মধ্যে সঙ্গত মনোভাবের বিকাশি 
হয়, তবে যে কয়েক পক্ষ পৌক আসিয়।ছে তাহাদের তো ভারত সহজেই গ্রহণ 
করিতে পারে, অ।4ও বোশ শোঞষ্চকেও পারে। 


করাচিতে যাহা খটিতেছে 


করাচিতে কি ঘটিতেছে পে কথ| সকলেই জানে। যদ্দিও অনেকে 
ব'লয়াছে যে, পিদ্ধুদেশ এখন ঠাণ্ডা হইয়াছে এবং লোকেরা এখন সেখানে 
থ।কিয়া যাইতে পারে তবুও আমার মনে আশঙ্কা ছিল। সেই আশঙ্কা! সত্যে 
পারণত হইয়াছে । কেবল হিন্দু আর শিখর! নয়, অন্যান্য অ-মুললমানেবাও 
আজ পিষ্ুদেশে নির'পদ নয়। পাকিস্তান গভর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন, তাহারা 
হীঙ্গামা নিবারণ করিতে ্মপারগ হইয়াছেন, কিন্ত যতশীপ্র সম্ভব উহা! বন্ধ 
করিবার চেষ্ট।. করিতেছেন। পাকিস্তান গভর্ণমেণ্ট ও ইউনিয়ন-গভর্ণমেন্টকে 
আমি বলি, মারামারি কাটাকাটি বন্ধ করিতে যদি"তাহারা অক্ষমই হন তবে 
তাঁহাদের পদতাঁগ কর! উচিত। তাহাতে অবস্থা কিছুকালের জন্য আরও 
খারাপ হইতে পারে কিন্তু শেষ পর্যস্ত অবস্থার উন্নতি হইবে । শাসন হাতে 
রাঁখিবার একমাত্র সর্ত হইল, অবস্থার উন্নতি স্থুকু হওয়া চাই--তা মে ষত 
ধীরেই হউক। 

আমি শরণাগতদের এবং সাধারণতাবে হিন্দু ও শিখদের প্রতিশোধ- 
স্গৃহাকে সংযত করিতে বলি। করাচিতে যাহা হ্বটিতেছে তাহার জন্ত 


দিল্লী ডাইরি ৩৮ও 


তাহাদের ভয় পাওয়া বা উত্তেজিত হওয়া উচিত নয়। এই সকল ঘটনার 


একমাত্র সঙ্গত উত্তর হইল, ভারত ইউনিয়নে শতকরা এক শ ভাগ হ্পঙ্গত 
ব্যবহার কর। 


বিরল] ভবন, নয়] দিপ্পী, ৮-১-৪৮ 


হরজনেরা ও পানদোষ 


| এক বন্ধু হরিজনদের পানধোষ সম্পকে গান্ধ'জী যাহা ব্শিয়াছেন তাহা? 
উল্লেখ করিয়া প্রশ্ন করেন, ধন লোকেরা ও সৈনিকের] যাঁদ নেশা করতে 
পথে তবে হাখিজণদেরহ ব. মাদ্কদ্রয বজন করিতে খলা হইবে কেন? উত্তরে 
গাথ্থাজী বাপিনেন। ] 

প্রশ্থটি অনাধশ্বক | ধশীরা যদ্দি নেশা করিয়া পয়ণা নষ্ট করে তখে 
গথিখদেরও সেইবপ করিতে হ্কবে এমন কোন যুক্তি শাই। একজনকে 
অর একজনের মন্দ অভ্যাসের অন্তকরুণ করিতে হইবে এমন কোন কথা 
স|ই। আমার তে। মনে হয়, গরিব লোকেদেগ যদিও ব। নেশা করিবার 
হেতু থাকে, বড়লোকের তো নেশ] করিবার কোন হহতু নাহ । গরিব 
স্[কে পেশার ডুবিয়া দুঃখ-দাপিদ্র ভুলিতে ০ষ্কা করে। বড়লোকের এন্ধপ 
বে।ন অজুহাত নাই । এ কথা বল হইছে পারে যে, নেশা ছাড়া শৈযাদে 
চলে না। আমি তাহা মানি না। আখি এমন ক্ছনেক ভারতীয় ও উংরেজ 
সৈনিককে জানি যাঁহাঁরা মদ স্পশও করে না। মাদকএজন আইন ধনী ও 
দরিদ্র, হরিজন ও অন্যান্ত সকলের মধ্যে কোন পাথক্য বাখিবে না। কিন্ত 
এই বদ্‌ অভ্যানটি ছাড়িয়া দিবার জন্য আইন-পাশের অপেক্ষা রাখা উচিত 
নয়। নেশায় সমাজের অন্থান্ত শ্রেণীর চেয়ে হরিজনদের ও শ্রমিকদেরত 
ক্ষতি হয় বেশি। সেই কারণে হুরিজনদের নেশা ছাঁড়িয়া দিবাএ জন্য আশি 
বিশেষ অনুরোধ জাঁনাইতেছি। , 


সত্যাগ্রহ কর! হইবে না কেন? 


আর একটি বন্ধু জানিতে চান আমি পাকিস্তানে যাই নাই কেন? উত্তরে 
আমি বলি, আমি তো সকলকে বলিয়াছি, ভারতীয় ইউনিয়নের গোলমাল 
সম্পূর্ণ শান্ত না হইলে আমি পাকিস্তানে যাইতে পারি না। আও একটি 
প্রশ্নের উত্তরে আমি বলি যে, আমাকে পাকিস্তানে পাঠাইবার শক্তি তে] 


৩৮৪ গান্ধী-রচনাসভার 


লৌকেদের হাতেই আছে। দিল্লীর কলঙ্কচিহ্ন মুছিয়া নিশ্চ্ছ হইলেই 
আম পাকিস্তানে যাইতে পারিব। এ বন্ধুটি আরও জিজ্ঞাসা করেন যে, 
সত্যাগ্রহ যদি সকল অন্যাঁয়েরই অমোঘ ওষধ হুয় তবে পাকিস্তানেই বা তাহার 
প্রয়োগ চপিবে না কেন? আমি বলি, একথা ঠিক যে, পাকিস্তানের হিন্দু ও 
শিখর! যদি সত্যাগ্রহ করিতে পারিত তবে তাহাদের ছুঃখকষ্ট সত্যই দুর 
হইত। কিন্তু আন্গিকার দিনে পে মতা গ্রহ কোথায়? ভাবতের কোথায়ও 
আমি উল্লেখযোগ্য সত্যাগ্রহ দেখিতে পাইতেছি না। সর্বত্র লোকে বাচিবার 
জন্য পুপিশ ও সৈম্তদলের সাহাযা চায় । আমর! যেন ভগবানকে বিদায় করিয়া 
দিপনাছি এবং সেনাদলকেই বেশি নির্ভরঘোগ্য মনে করিতেছি । 


ইউনিয়নে সাম্প্রদায়িকতা থাকা উচিত নয় 


বন্ধুটি আরও লিখিয়াছেন যে, ক্রীতদাসের মত থাকিতে না চাছিলে 
পাকিস্তানে তে সমস্ত হিন্দু ও শিখদের তাঁড়াইয় দিতে দৃঢনংকল্প। কাজেই 
তিনি জানিতে চাঁন সমস্ত মুদলমান অথব1 অন্তত সমসংখ্যক মুললমান যদি 
ইউনিয়ন ছাড়িয়া চলিয়] না যায় তবে নবাগত অমুসলমানদের জায়গা হইবে 
কি করিয়া? আমি বলি, সম্ভবত ইহারই মধো সমসংখাক মুনলমান ইউনিয়ন 
ছাড়িয়া চণিয়া! গিয়াছে। কিন্তু এখনও বহু মুপলমান ইউনিয়নে রহিয়া 
গিয়াছে । মৌলানা! সাহেব যে সম্মেলন আহ্বান করেন তাহাতে লত্তর হাজার 
মুদলমান একত্র হন। তাহারা ইউনিয়নের মুসলমানদের প্রতিনিধি। এই 
সকল মুঘলমানদের কি তাঁড়াইয়া দিতে হইবে, না মারিয়া ফেলা হইবে? 
আমি কখনও ইহাতে সায় দিতে পারি না। এবূপ কাজে কোন বীরত্বের 
পরিচয় নাই। অন্তে যাহাই করুক না কেন, আছি ইউনিয়নের দৃর্টিতঙ্ি 
সাম্প্রদীয়িক হইয়। যাইতে দিতে চাই না। অপবের গুণের অন্থকরণ ভাল,, 
দোষের অনুকরণ কখনও ভাল নয়। 


ছাত্রদের ভিতর দলাদলি 


[ কয়েকটি ছাত্রের একখানি চিঠি উল্লেখ করিয়া গান্ধীজী বলিলেন । ] 

চিঠিতে লেখা আছে »ই তারিখে প্রস্তাবিত ছাত্র-ধর্মঘটের উদ্যোগ 
করিয়াছে কমিউনিষ্ট ছাত্রের, কংগ্রেণী ছাত্রের নয়। প্রস্তাবিত ধর্মঘটে 
যোগ না রাখার জন্ত কংগ্রেসী ছাত্রদ্বের আমি ধন্যবাদ দিতেছি। তবুও 


দিলী ভাইরি , ৩৮৫ 


এরূপ ধর্মঘট সম্বন্ধে আগে যাহা বলিয়াছি তাহারই পুনক্ক্তি করিয়া বলিতে 
চাই যে, ছাআদের কোন বাজনৈতিক দলাদলি থাক উচিত নয়। ছাত্রদের 
ষধ্যে সোশ্তালিষ্, কমিউনিষ্ট বা কংগ্রেস এইক্ধপ দলভেদ্দ থাকা উ'চত নয়। 
তাহারা সকলে যেন প্রথম হইতে শেষ পর্যস্ত কেবলমাত্র ছাই হয়। চাকরির 
জন্য নয়, জনগণের সেবার জন্য, যত বেশি সম্ভব জ্ঞান আহরণ করা যেন 
তাহাদের সঙ্ষল্পের বিষয় হয়। 


বিরলা ভবন, নয়া দিল্পী, ৮-১-৪৮ 


সাহস ও ধৈর্যের দরকার 


আজ দিনমানে বাহাওয়ালপুরের মন্দিরের গ্রধান পৃজ'বীর সহিত আমার 
দেখা হইয়াছে । তিনি আমাকে বলিয়াছেন যে, হত্যাকাণ্ড যখন সুরু হস 
তখন বহু হিমু মন্দিরে গিয়া স্শ্রয় কয়। ইহাতে নিরাপদ হয় নাই বলিক্কা 
পৃূজারীর সঙ্গে মন্দিরের খিড়কিব দরজা দিয় পলাইয়া যায় । পুজাবী বলিয়াছেন 
যে, তিনি বহু স্্রী-পুরুষকে কাচাইবার চেষ্টা করেন কিন্ত সকলকে বাচাইতে 
পাবেন নাই । যাহার] পড়িয়া রহিয়াছে তাহাদের জন্ট কিছু করিতে তিনি 
আমার কাছে অনুরোধ করেন । আমি তাহাকে জানাই যে, একজন লোকের 
পক্ষে যাহা করা সম্ভব তাহা তো আমি করিতেছি । আমার হাতে কোন 
ক্ষমতা নাই। দেশ দুই ভাগে ভাগহইয়া গিয়াছে । এখন এক ডোমিনিফনের 
কাজে আর এক ভোমিনিয়ন হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। দিনকাল এমন 
পড়িয়াছে যে, এখন প্রত্যেককেই সাহস ও ধৈর্যের পরাকাষ্ঠ! দেখাইতে হইবে। 
মান ও মধাদার জন্য যে সকল শ্রী-পুরুষ প্রাণ বিসর্জন দিতেও রাজ, কেহ 
তাহাদের মধাদাহানি করিতে পারে না। শই হউক আর বিলগ্কেই হউক 
মৃত্যু তে! আসিবেই। আপনার] লকল রকমে ভয় পরিহার করুন ও ভগবানে 
ভরসা রাখুন । তিনি সর্বশ্ক্তমান। তাহার ইচ্ছা ব্যতিরেকে ঘাসের একটি 
লীবও নড়িতে পারে না। 


বাসমস্থান-সমস্যা 


আজ কিছু কিছু আশ্রয়প্রার্থী আমার সঙ্গে দেখা করিয়্াছেন। অনেকের 

চেয়ে তাহাদের অবস্থা ভাল এবং ত্বাহারা কিছু টাকাপয়সা সঙ্গে আনিতে 

পারিয়াছেন। তীহাদের কোন মুসলমান বন্ধুর দিল্লীতে একটি বাঁড় আছে। 
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৩৮৬ গান্ধী-রূচনাসম্ভার 


মুসলমান বন্ধুবা দিজী ছাড়িয়] চলিয়া যাইবার লময় তাহাদের দিলীর বাড়ীতে 
পাকিস্তান হইতে আগত হিন্দু বন্ধুদের বসবাস করিতে বলিয়া যান। এখন 
গভর্ণমেণ্ট হিন্দু বন্ধুদের এ বাড়ি খাণি করিয়া দিতে বপিয়াছেন। .যে কোন 
বাড়ি দখল করিয়া লইবার অধিকার গভর্ণমেপ্টের আছে। কিন্তু পরিবর্তে 
বাড়ির আইননঙ্গত দখপকারীর] যাহাতে থাকিবার মত একটা জায়গা পায় 
তাহা দেখ! গভর্ণমেণ্টের উচিত । গতর্ণমেণ্ট তাহাদের রাস্তায় গিয়! দাড়াইতে 
বলিতে পারে না। যাহাব্রা জোর কবিয়া! মুনলমানদের বাড়ি দখল করিয়াছে 
তাহাদের তাড়াইয়। দিতে গভর্ণমেণ্ট বাধ্য । কিন্ত যে ঘটনাটির আমি উল্লেখ 
করিলাম তাহা অন্ত রকমের এবং তাহাদের আলা! ব্যবস্থা হওয়1 দরকার 


বিরল ভবনে থাকি কেন ? 


আর একটি বন্ধু লিখিক্াছেন যে, অনেক গরীব লোকে বিরল] ভবনের 
মাঠে প্রার্থনার যোগ দিতে আসিতে পারে না এবং জিজ্ঞানা করিয়াছেন, 
আমি কেন আগের মতই ভাঙ্গি-নিবাসে থাকি না। দিল্লীতে আসিক্সাই আমি 
তাহার কারণ বলিয়াছিলাম। আবার তাহা! বপিতেছি। যথন আমি দ্িলীতে 
পৌছি তখন দিজী সহরের অবস্থ! শ্শীনের মত। দাঙ্গা সেইমাত্র সবক হইয়াছে 
এবং ভাঙ্ষি-নিবাস আশ্রয়প্রার্থীতে ভতি। সেইজন্ত সর্দার ভাঙ্গি-নিবাসের 
বদলে বিরলা ভবনেই আমার থাকার ব্যবস্থা করেন। এখন ভার্গি-নিবান 
খালি আছে কি না আমি জানি না। যদ্দি খাপিও থাকে, তবু এখন সেখানে 
চ'লয়! যাওয়া আমার পক্ষে সঙ্গত হইবে না। আমার দিলীতে থাকার 
গ্রধান উদ্দেগ্ হইল মুপল্মীনদের যতটুকু সাত্বনা ও সাহায্য দিতে পারি তাহ 
দেওয়া। বিরলা-নিকেতনে থাকিয়া মেই কাজ ভাল করিয়া করা যায়। 
মুনলমান বন্ধুরা দিল্পার গরিবদের মহল্লায় যাঁওয়! অপেক্ষা এখানে আসা বেশি 
নিরাপদ মনে করেন। মন্ত্রীভার সদশ্যরাঁও কাছাকাছি থাকেন। তাহাদের 
বিরলা-নিকে ওনে আদাই সহজ । তাহাদের অনেক কাজ, বিরলা-নিকেতনে 
না৷ আসিয়। ভাঙ্গিপ্বাসে যাইতে হইলে তাহাদের অনেক বেশি সময় লাগিত। 
প্রার্থনা-সভাগুপি কেমন শান্তভাবে হইতেছে! আমি ইহাতে আনন্দিত । 
বাহাওয়াঙ্গপুরের নির্যাতিতেরা মংঘশ্ুভাবে তাহাদের মধবেদন। প্রকাশ 
করিয়াছে । তাহাদের দুঃখছুর্ঘশার কথা আমি জানি! বাহাওয়ালপুরের হিন্দু 


দিল্লী ভাইবি ৩৮৭ 


ও শিখদের জন্ত যাহা কিছু করা সম্ভব তাহা সবই করা হইতেছে, এই কথা 
আমি তাহাদের বলিতে পারি । নবাৰ সাহেব আমাকে কথা দিয়াছেন থে 
যাহার! মার! গিয়াছে তাহাদের তিনি বাচাইয1 দিতে পারেন না বটে কিন্ধ 
ঘে সকল হিন্দু ও শিখ এখনও সেখানে আছে তাহার] নিরাপদে ও শান্তিতে 
সেখানে বপবাস করিতে পারিবে । কেহ তাহাদের ধর্মে হস্তক্ষেপ করিবে না। 
ইউানয়ন গতর্ণমেপ্টও নিজেদের কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন আছেন এবং যাহা কিছু 
সম্ভব সবই করিতেছেন। আমি আপনাদের মনে রাখিতে বলি যে, শিদ্ধুদেশে 
অনেক বেশি সংখ্যার হিন্দু ও শিখ আছে। তথায় হিন্দুদের মধ্যে হরিজনের 
নংখাও অনেক । তাহারা সেখানে নিরাঁপদদ বোধ করিতেছে না। এইমাত্র 
সিন্ধুদেশের একখানি টেলিগ্রাম পড়িলাম। তাহাতে বল হইয়াছে, খবরের 
কাগজ হইতে করাচির ঘটনা সম্পর্কে আমর! যেরূপ ধারণ! করিয়াছি আসল 
ঘটন! তাহা অপেক্ষা অনেক বেশি গুরুতর । আমি বলি, আপনারা যেন ধৈর্য 
এবং সাহম না হারান। আপনার পরাজয় শ্বীকার করিবেন না। পরাজয় 
কথাটিই আপনাদের অভিধান হইতে তুলিয়া দিতে হইবে । তাহার জন্ত ক্রোধ 
সংযত কর] দরকার এবং বর্তমান অবস্থার কর্তব্য কি তাহা ধীরভাবে ভাবিয়। 
ঠিক করা দরকার। নেই কথাই আমি প্রতিদিন আপনাদের বুঝাইয়া 
বগিতেছি। 


ইরান ও ভারতবর্ষ 


পারস্থদেশের প্রতিনিধি আজ আমার সঙ্গে দেখা! করেন। রাজদূত বশেন 
ঘে, ভারত ও পারস্যের মধ্যে অনেক কালের বন্ধুত্ব এবং উভয়েই আধঙ্গাতি 
হইতে উদ্ভুত। তিনি আরও বলেন যে, ভারতবর্ষ এশিয়ার বৃহত্বম শক্তি এবং 
ভারতের গৌরবে সকলেই গৌরবাম্বিত। রাজদূত পার) ও ভারতকে যথার্থ 
সথ্যবন্ধনে আবদ্ধ দেখিতে চান। আমি আপনাদের ম্মরণ করাইয়৷ দিতে চাই 
যে, গুরুদেব (রবীন্দ্রনাথ ) পারস্যবাপীদেরই আমন্ত্রণে পারদ্যে যান এবং 
সেখানকার অবস্থা দেখিয়া খুব খুশী হন। গুরুর্দেব বলেন, পারলাবাণীরা 
আমাদের আপনার লোক । ভারত ও পারম্যের বন্ধুভাব যেন কোন বুকমে 
কষপ্ন না হয় পারপ্যের রাজদূত সেজন্ত ব্যগ্র ছিলেন। আমি দিজ্ঞানা করিলাম 
এপ সম্ভাবনার কথ! তীহার ধনে হইল কেন? তাহাতে তিনি বশিলেন যে, 


৩৮৮ গান্ধী-রচনাসস্ভার 


কিছু ইরানী বোম্বাইতে উপক্রত হইয়াছে । কেহ কেহ নিহতও হই্য়াছে। 
সামাক উত্তেছনায় কেহ কেহ হয় তো মুসলমান হিসাৰে ইরানীদ্ের উপরও 
অত্যাচার করিয়া থাকিবে । ভবে ইগ্ানের রাজদূত আষাঁকে বলিয়াছেন ষে, 
বোস্বাই গভর্ণমেন্ট তৎপরতার সহিত হাঙ্গামা দমন করিয়াছেন। প্রাদেশিক 
ও কেন্ত্রীয় গভর্ণষেন্টের মনোভাবে বাগ্দৃত খুব খুশী হইয়াছেন। তাহার 
নিজের গভর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে ভারতকে আশ্বান দিয়াছেন যে, যদ্দিও 
ভারতের ঘটনাবলীর অতিরঞ্ভিত বিবরণ পড়িয়া কোন কোন লোক গোলমাল 
করিতে চার, তবুও পারমা-গভর্ণমেণ্ট সতর্ক জাছেন এবং তাহারা কোপক্রমেই 
ভারতের বন্ধুত্ব হাগাইতে চান না। তিনি বল্লেন, পারস্যে হিন্দু, মুদপমান 
ও শিখ ব্যবসায়ীর! বন্ধুভাবে পূর্ণ শাপ্তিতে বলবাস কারিতেছে। 


বিরল। ভবন, নয় দিল্লী ১১-১-৪৮ 
আত্মঘাতী মনোভাব 


[ গান্ধী জী কয়েকজন মুসসঙ্গান বন্ধুর সাক্ষাৎকারের কথা বলেন।] 

তাহার! আমাকে 1জজ্ঞানা করেন, আর কতদিন তাহাদের অসদ্বাবহাএ সহ 
করিয়া চলিতে হইবে? কংগ্রেস ঘি তাহাদের রক্ষা কারতে না প'রে ভবে 
সে কথা সোজাহুঞ্জি বলিয়া দেএস়াই তো ভাল। তাহ! হইলে গ্রতদিন 
অপমান ও নিধাতনের সম্ভাবনার মধো না থাকিয়। মুদলমানরা চণ্লয়া 
যাইতে পান্সে। এই ৰঞ্চুবা সাধারণভাবে দিল্লীর মুগলমানদের কথা 
বণিতেছিলেন। আমি তীগাদের নিছেদের জায়গায় থাকিয়া! যাইতে পরামর্শ 
দিই। আমি চাই, দেশপ্রেমিকরা যেন রাজনীতির সহিত ধর্ষক 
মিশাইয়া শা ফেলেন। পার্ধির সকল ব্যাপারে আমর! সবতোভাবেই 
ভারতীয়। ধর্ম প্রত্যেকের ব্যক্তিগত বিষয়। , এখন দিনকাল খুব খারাপ। 
পাকিস্তানে মুসলমানরা পাগল হইয়া গিয়াছে এবং বেশির ভাগ হিন্দু ও 
শিখদের তাঁড়াইয়া দিয়াছে। ভারত ইউনিয়নে হিন্দুরা যদি এরূপ করে - 
তবে তাহার! নিজেদের সবনাশই ডাকিয়া আনিৰে। অপরকে দাবাইস্থা 
রাখার চেষ্টা সর্ঘদাই আত্মঘাতী। প্রত্যেক বিবেচক লোকেরই এই মনোভাব 
দুর করিবার চেষ্টা কর! উচিত। 


দিল্লী ভাইরি ৩৮৯ 
বিরল ভবন, নয়া দিল্লী ১২-১-৪৮ 


ঈশ্বর পরম গুরু 

স্বাস্বোর কারণে কেহ স্থাস্থাবিধি অনুযায়ী অনশন করে, কেহ ব৷ অন্সায় 
করিয়া এবং তাহা বুঝিয্বা তাহার প্রাপ়শ্চত্তূপে অনশন করে। এই কল 
অনশনে অনশনকারীর অহিংসার় বিশ্বাস করিবার প্রয়োজন হয় না। কিন্ত 
আর এক প্রকারের অনশন আছে, অছিংসার সাঁধককে কখন কখন বাধ্য 
হইয়া তাহ! অবলম্বন করিতে হয়। সমাজের কৃত কোন অন্যায়ের গ্রতিবাদকল্লে 
এই শনশন গৃহীত হয়। অহিংসার সাধক তখনই ইহা গ্রহণ করেন যখন 
প্রতিকারের আর অন্য কোন উপায় অবশিষ্ট থাকে না। আমার জীবনপথে 
এইবূপ একটি উপলক্ষ্য আসিঘ1 পর়্িয়াছে। 

৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে আমি কলিকাতা হুইতে দিলীতে ফিবিলাম পশ্চিম 
পাঞ্জাবে যাইবার জন্য । কিন্তু তাহা হইবার নহে। আনন্দ মুখর দিল্লী মৃতবৎ 
বোধ হইল। বেলগাঁড়ী হইতে নামিয়! যাহাকে দেখিলাম তাহারই মুখ 
বিষাদপুর্ণ। এমন কি সর্দার, ফিনি কৌতুক এবং কৌতুকজনিত আনন্দ ছাড়া 
থাকেন না, তিনিও ৰা ষান নাই। আমি ইহার কারণ জানিতাম না। 
তিনি আমাকে লইক্কা যাইবার জন্য প্র/টফরমে আসিম্াছিলেন। তিনি 
আখলম্বে ভারত ইউনিয়নের রাজধানীতে যে দাগাহাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে 
চ্জাহার ছুঃখপূর্ণ সংবাদ আমাকে দিলেন। আমি তখনই বুঝিয়া লইলাম যে, 
অ।মাকে [দলীতে থাকিয়া “করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে ত্রত পালন করিতে হইবে। 
পুলিস ও মিপিটারীর সাহায্যে তখন বাহিরের শাস্তি ফিরিয়াছে। কিন্ত 
ভিতবে অশান্তির ঝড় বহিতেছে--যে কোন সময়ে তাহ] ফাঁচিয়! পড়িবে। 
কিরেক্ে" ব্রতের পুর্ণতা তো ইহা নহে অথচ ব্রতের সেই পূর্ণতাই আমাকে মৃভ্া 
হইতে রক্ষা করিতে পারে-সৃত্যু আমার সেই বন্ধু অনুপম! হিন্দু, মুদণমান 
ও শখের সৌহাদ্ভ আমি একাস্তীৰে কামন। করিতেছি। সেদিনও তাহাদের 
মধ্যে এই লৌহার্- বর্তমান ছিল, আজ কিন্তু তাহ! লুপ্ত হইয়/ছে। তাবত- 
প্রেমিক নামের যোগ্য কোন ব্যক্তিই আজ এই অবস্থার কথা নিরুদ্বেগে চিন্তা 
করিতে পারে না। অন্তরের বাণী অনেকদিন ধরিয়াই আমাকে ইঙ্গিত 
করিতেছে, কিন্ত তাহাভে আমি কান দিই নাই__মনে ভঙ্গ ছিল পাছে তাহা 
শয়তানের অর্থাৎ আমারই দুর্বলতার বাণী হয়। আমি শিজেকে কখনও 
[নিরুপায় ভাবিতে চাই না সত্যাগ্রহীর ঘাহ। কখনও উচিত হয় না। 


৩৯০ গান্বী-রচনাসভার 


তাই আমার বা অপর সত্যাগ্রহীর শেষ অস্ত্র হইল তরবারির পরিবর্তে 
অনশন । 

যে সকল মুসলমান বন্ধু দিনের পর দিন আমার নিকট আঁসিতেছেন তাহারা 
কি করিবেন এই প্রশ্নের কোন উত্তর আঁমি দিতে পারিতেছি না। নিরুপায় 
নিংসহায় বলিয়! আমার অন্তর সম্পতি ক্ষতবিক্ষত হইতেছে । অনশন গ্রহণ 
করিদেই এই অসহাঁয়তা চলিয়া যাইবে । গত তিন দিন ধপ্রিয়া আমি এই 
চিন্তাই করিতেছি। তাহারপর হঠাৎ আলোর চমকের মত শেষ সিদ্থাস্তটি 
আমার মনে ভাদিয়া উঠিল- ইহাতে আমি সুখী হুইয়াছি। মানুষ যদি 
পবিত্র হয়, তবে নিজ জীবন অপেক্ষা আর কি মূল্যবান বদ্ত তাহার আছে 
যাহা সে উত্গর্গ করিয়া দিতে পারে? আমি আশ] করি এবং প্রার্থনা করি 
যে, সেই পবিত্রতা আমার আছে--সেই পবিভ্রতাই আমার অনশন-গ্রহণকে 
সঙ্গত প্রমাণ করিবে। 


আশীর্বাদের যোগ্য 


আপনাদের সকলের প্রতি আমার অস্থরোধ, আপনারা আমার এই প্রদ্বাসকে 
আশীবাদ করুন এবং আমার জন্ত ও আমার সঙ্গে প্রার্থনা করুন। আগামী 
কল্য প্রথম আহার গ্রহণের পর হইতে এই অনশন আরম্ভ হইবে । অনশনকাল 
অনিশ্চিত। লবণ এবং পাতিলেবুর সহিত অথবা উহ! বাদ দিয়া আমি জল 
পাঁন করিতে পারি। আমি যদি পরিফার বুঝি এবং যখন সেইরূপ বুঝিৰ 
যে, বাহিরের চাঁপে নহে, পরস্ত জাগ্রত কর্তব্-ৰোধের কারণে বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের হায়ের পুন্জিলন ঘটিয়াছে, তখন এই অনশন শেষ হইবে । অনশনের 
ফলে তারতের ক্ষীরমান সম্রম এবং এশিয়া] তথা পৃথিবীর লোকের হৃদয়ের, 
উপর তাহার ক্রুত বিশীক্ষমান প্রভাৰ ফিরিয়া আসিবে। ভারত ঘি তাহার 
আত্মকে হারায়, তবে ছুঃখবঞ্ধাপীড়িত, বুভুক্ষু পৃথিবীরও কল আশা নষ্ট 
হইবে-- পৃথিবীতে ভারতের স্থান সম্বন্ধে এই বিশ্বান পোষণ করিয়া আঙি 
গৌরব বোধ করি। 

আমার বন্ধুগণ অথবা শত্রু কেহ যদি থাকেন, আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন 
না। অনেক বন্ধু আছেন--তীহারা অনশনের পদ্ধতিতে অন্যায় হইতে মানুষের 
মন ফিরাইবার কথাম বিশ্বাস করেন না। তাহারা আমার সম্পর্কে ধৈর্য 


দিলী ডাইরি ৩৯১ 


ধারণ করুন এবং নিজেদের জন্ত যে কর্ম-স্বাধীনগ্তার দাবি করেন সেই 
স্বাধীনতা আমাকে দিন। ভগবানই আমার সবপ্রধান এবং একমাত্র উপদেষ্টা। 
আমি বুঝিয়াছি, তিনি ব্যতীত আর কাহারও অপেক্ষা না কিমাই আমাকে 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে । আমি যদ ভুল করিয়া থাকি এবং সেই ভুল 
আবিষ্কার করিতে পারি, তবে তাহা সকলের নিকট ঘোষণা"কবিয়। দিয়া, ভর 
পথ হইতে 'ফা'রুয়া আমিতে একটুও ছিধা করিব না। কিন্তু এপ আঁবিফারের 
সম্ভাবনা নাই বলিলেই হয়। অস্তর-বাণীর নিদেশ যদি সুষ্ইট হয়--আর 
আমি দাবি কবিতেছি যে তাহা সুস্পষ্ট হইয়াছে-_তবে তো তাহ] অন্থীকীর 
করা চলিবে না। এখন সকল তর্কের অবসান হউক, আমার অবলাছিত পশ্থায় 
লমর্থন অনিবার্ধ হউক । সার] ভারতব্ধ অথব] অস্তত 'দিল্লী যদি পাড়া দে, 
তবে শীঘ্রই এই অনশনের শেষ হইতে পারে। 


দুর্বলতা নহে 


কিচ্ধ এই অনশন অবিল্ষ্বে ব বিলগ্বে শেষ হউক, অথবা শেষ না হউক, 
সঙ্কট ভাবিয়া এই সম্পর্কে কেহ যেন দুর্বলতা প্রদর্শন না করেন। আমার 
পূর্বেকার কয়টি অনশনকে সমালোচকগণ জবরদক্তিমূলক বলিয়াছেন এবং এই 
মত দিয়াছেন যে, অনশনের চাপে না পড়িয়া, গুণাঞ্ডণ বিচার করিয়া] দেখিতে 
পরিলে লোকে উহার বিরুছেই রায় দিত। কিন্তু উদ্দেশ্ট যখন -সুস্পইকপে 
লাঁধু, তখন বিরুদ্ধ রায়ের মূল্য কতট্ুকৃ। বিশুদ্ধ অনশন, ধর্মপীলনের মত 
ফলনিরপেক-- ইহার সুফল ইহারই মধ্যে নিহছিত। ইহার সুফল ফলিবে 
এরূপ মনে করিয়া আহি এই অনশন গ্রহণ করিতেছি না। আমি অনশন 
গ্রহণ করিভেছি, কারণ গ্রহণ না করিয়া আমি পাঁরিতেছি না। সেইজন্য 
সকলের প্রতি আমার সনির্বন্ধ অগরোধ; নিবাগ্রহ বুদ্ধিতে তাহারা অনশনের 
উদ্দেশ বিচার করুক এবং মরিতেই যাঁদ হয় তবে আমাকে শান্তিতে মরিতে 
দ্িক। আমিজানি, সেই শাস্তি আমার ঞ্রুব সম্পদ । ভাবুতবধের এবং হিন্দু, 
শিখ ও মুসজমান ধর্মের বিনঠির নিরুপায় সাঙ্ষীহ্গরূপ হইয়া থাকা অপেক্গ 
আমার মৃত্যু ভাল-_মৃতাই আমাকে গৌরবময় মুক্তি দান করিবে। এই 
বিনহি হ্বনিশ্চিত, হদ্দি পাকিস্তান থাকার বিভিন্ন ধর্মাব্রীন্থী দকলকে নাগরিক 
অধাদদার সমানতা] এবং ভাহাদের ধন্প্রাণের নিরাপতা গুদান না করে এবং 
ভারতবর্ষ ঘদ্ি পাবিস্তানের অনুকরণ করে। সেক্ষেত্রে দুই খণ্ড ভারতে 


৩৯২ গান্ধী-রচনাসন্ভার 


ইলপামের মৃত্া ঘটবে--সারা পৃথিবীতে নয়। কিন্তু ভারতের বাহিরে হিন্দু 
ও শিখধর্মের স্থান নাই। আম! হইতে ধাহার। ভিন্নমত, বিবোধিতান্থ ঠাহারা 
যত কঠিনই হউন, আমি ভ্ীহাদ্িগকে সম্মান করিব | আমার অনশনে দেশে 
ধর্মবৃদ্ধি যেন জাগ্রত হয়, দেশ মোহাচ্ছন্ন হইয়া যেন না পড়ে। আমাদের 
প্রিপস্মি ভারতে যে কি দুই ক্ষত দেখা দিয়াছে তাহা যদি ভাবিয়া দেখেন, 
তবে এই মনে করিরা আনন্দলাত করিবেন যে, ভারতের এমন একজন দীন 
সম্ভান আাছে, ঘাহার এই স্থযোগ্য পন্থ! অবলম্বনের উপযুক্ত সাহস ও সম্ভবতঃ 
শুচিতাও আছে। এই ছুইএর কোনটিই যদ্দি তাহার না থাকে, তবে সে 
গৃথধবীর তারন্বরূপ। যত শীদ্র সেঅন্তহিত হয় এবং ভারতের পরিমগুলকে 
তারমূক্ত করিয়া পরিষ্কার করিয়া দ্বেয়, ভারতের পক্ষে এবং সকলের পক্ষে 
ততই মঙ্ল। 

বন্ধুগণকে আমি এই অন্থবোধ করিব যে, তাহার] ষেন বিরল ভবনের 
দিকে ছুটাছুটি না! করেন, আমাকে অনশন হইতে বিরত করিবার চেষ্টা না 
করেন অথবা আমার জন্ত ডাদ্বগ্রনাহন। তীহারা বরং আপন অস্তর্দেশ 
অনুদ্দ্ধান করিয়া দেখুন, কারণ আমাদের সকলেরই এখন রীতিমত পরীক্ষার 
সময় চপিতেছে। হাহাবা আপনপন কর্তবাস্থলে থাকিবেন এবং আগের চেয়ে 
আরও শ্রমপহকারে ও সুষ্টন্ধপে কর্তবা পালন করিবেন তাহারাই সর্ব প্রকারে 
আমা এবং আমাদের উদ্দেন্ত সাধনের সহায় হইবেন। এই অপশন আত্ম- 
ভদ্ধির উপায়ন্ব্ূপ। 


বিরল! ভবন; নয়? দি্বী, ১৩-১-৪৮ 
আগের মতই প্রীর্থনা-নভায় আমি হাটিত্বা আপিয়াছি বলিয়া কেহ বিশ্মিত 
হইবেন না। আহারের পর অনশন স্থরু করিলে প্রথম চব্বিশ ঘণ্টায় কেহই 
দুল হয়না। মাঝে মাঝে চব্বিশ ঘণ্ট। উপবাদ করিলে সাধারণত সকল 
লোকেরই উপকার হয়। 
কাল হয়ত আমার পক্ষে প্রার্থনা-সভায় হাটিয়া আসা কঠিন হইতে পারে, 
কিন্ত তবুও প্রার্থনায় যোগ িতে ঘি আপনাদের আগ্রহ হয় তবে আপনার! 
আসিতে পারেন। আমি উপস্থিত না থাকিলেও মেয়েরা আপনাদের সঙ্গে 
প্রার্থনার স্তোত্রগুলি আবৃত্তি করিবেন। 


দিল্লা ডাইরি ৩৯৩ 


কাহার দোষে এই অনশন ? 

. প্রশ্ন করা হইয়াছে, আমার অনশনের জন্ত দোষী কে? কোনবাক্তিবা 
জন্প্রদ্দায়কে আমি দৌব ধিই না। তবে আমিবিশ্বাস করি যে, হিন্দু ও শিখেবা 
ঘ্দি মুসলমানদের দিল্লী হইতে তাড়াইয়া দিতেই চায়) তবে তাহা4া ভারতের 
প্রতি গু নিজেদের ধবিশ্বাসের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিবে । এই আশঙ্কাই 
আমাকে পীড়িত করে। 

কেহ কেছ আমাকে কিদ্রেপ করিয়া বলিয়াছেন যে, কেবল মুনলমানদের 
উপরই আমার সঙ্থানুভৃতি এৰং তাহাদের জন্যই আমি অনশন করিতেছি। 
তাহারা ঠিকই বলেন। কিন্তু সারাজীবন ধরিয়া তো আমি সংখ্যাপঘু অথব। 
বিপন্নদের পক্ষেই দাড়াইয়াছি। সকলেরই ভাহাই কর] উচিত। পাকিল্তান 
হইবার ফলে ভারত ইউনিয়নের যুললমানের] তাঁহাদের আত্মবিশ্বাস এবং 
সম্রমবোধ হারাইয়াছে। এইকপ যে ঘটিয়াছে তাহ] মনে করিতেও আনি 
বেদনা! বোধ করি। আত্মবিশ্বাস হারাইয়াছে বা হ্বারাইতে বলিয়াছে এমন 
কোন শ্রেণীর লোক কোনও বাষ্টে যদি থাকে, তবে তাহাতে সেই বাষ্ট্ই দুর্বল 
হইয়] পড়ে । আমার অনশনকে মুসলমানদের বিরুদ্ধেও বলা যায়, কন না, 
মুনলমানদ্দের তো হিন্দু ও শিখ ভাইদের সমান হইয়| দাড়াইতে সমর্থ করিয়া 
তোলা চাই। উপবান সম্পর্কে হিশ্বু ও শিখদের মত মুললমান বন্ুদেরও 
করিবার মত কাছ কম নছে। তাহারা পণ্ডিত নেহেরু ও আমার স্বতন্ত্র ভাবে 
প্রশংসা করেন এবং তুলনায় প্যাটেলের নিন্দা করেন। সর্দার যে বলিয়াছিলেন, 
মুসলীম লীগের লোকেরা রাতাবাতি বন্ধু হইর1 উঠিতে পারে না, তাহা পইয়। 
কেহ কেহ সর্দারকে তিরন্কার করেন। এ মন্তব্যের জগ্ত আমি প্যাটেলের 
দোষ দিই না। আপনাদেরও তাহাকে দোষ দেওয়া উচিত নয়। বেশির 
ভাগ হিন্দুই এ মত পোষণ করে। আমি চাই মুসলিম লীগের বন্ধুরা, মুখের 
কথায় নয়, আচরণের ছারা প্রমাণ ককুন যে, সর্দারের এই কথা ঠিক নহে। 
মনে রাখা চাই পণ্ডিতজীর ধজধরণ সর্দারের মত নয়, তবুও তিনি সর্দারকে 
সুযোগ্য সহকা বণিক দাবি করেন। সর্দার ঘি মুসলমানদের শক্র হইতেন 
তবে পপ্তিতঙী তো তাহাকে পদত্যাগ করিতে বলিতে পারিতেন। সর্দারকে 
লোকে এক সময়ে ভালবাপিয়া আমার “প্রতিধ্বনি (ইয়েস মান' ) বলিয়া 
ভাকিত। যদিও এখন আর তিনি তাছ] নহেন, তবুও তিনি আমার বিশিষ্ট 
বন্ধুই আছেন। মন্ত্রীসভার প্ররুতিটা কি তাহাঁও আমার বন্ধুদের জানা 


৩৪৪ গান্ধী-বচনাসম্ভার 


দরকাঁর। মন্ত্রীনভার প্রত্যেকটি মন্ত্রীর প্রতিটি ঘরকাঁরী কাজের জন সমগ্র 
মনতীভাই দায়ী। সকলের অস্তর যাহাতে সম্পূরণন্ণপে পরিষ্কার হয় আমি 
তাহাই চাই। তাহা ঘি হয়, তবে পরস্পরের মধ্যে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাপের ভাব 
আসিবে । সকলেই ভারত ইউনিয়নের লোক এবং নিজ অধিকার দলেই 
ভারত ইউনিয়ন সকলেরই । ইহার কমে আমি অনশন তক্গ করিতে 
পারিনা । সকলেরই হৃদয় হইতে শক্সভাঁনকে দূর করিতে হইবে ও সেখানে 
ঈশ্বরকে বসাইতে হইবে। 


হিন্দু ও শিখদের কর্তব্য 


হিন্দু ও শিখদের কর্তব্য কি? সকলে তো এইযাত্র গুরুদেবের প্রিয় গানটি 
শুনিলেন £ 
“যদি তোর ভাঁক শুনে কেউ না আসে 
তবে একলা চল রে। 
একল। চল, একল! চল, একলা চল বরে ॥ 
আমি এই গানটি খুব পছন্দ করি। নোয়াখালিতে আমার পদব্রজে 
তীর্ঘপরিক্রমার সময়ে এই গানটি প্রায় প্রতাহই গাওয়া হইত। শেষ নিংশ্বাস 
পর্ষস্ত আমি এই কথা বলিতে থাকিব যে, হিন্দু ও শিখেরা যেন সাহলী হইয়া 
বলিতে পারে ষে, পাকিস্তানে যাহাই ঘটুক না কেন, ভারত ইউনিয়নে একটি 
মুসলমানের বিকদ্ধে তাহারা একটি আঙূলও তুলিবে না। উত্তেজনার কারণ 
যতই প্রবল হউক না কেন, আর কখনও তাহারা কাপুরুষের মত কাজ 
করিবে না। 


দিলীর পরীক্ষা 


দিল্লী যদি যথার্থই শাস্তিপূর্ণ হয় তবেই আমি অনশন ভঙ্গ করিব। 
দিল্লী ভারতের বাজধানী। দিলীর পতন বা ধ্বংসকে আমি ভারত 
এবং পাকিস্তানের ধ্বংস বলিয়া যনে করি। আমি চাই, দিলী যেন 
সকল “মুসলমানের পক্ষেই নিরাপদ হয়, এমন কি শহীদ জুরাব্দির 
পক্ষে, যাহাকফে' লৌকে গুগার সর্দার বলিয়া যনে করে। যাহারা 
গুপ্তা বলিয়া প্রমাণ হইয়াছে তাহাদের লকলকে গ্রেধার করা হউক। কিন্ত 
আমি দেখিয়াছি, শহীদ সাহেব কলিকাতায় কি রকম আন্তরিকভাবে 


দি্ী ডাইরি ৩৪৫ 


শান্তির জন্য কাঁজ করিয়াছেন। ঘে সকল মুসলমান জোর করিয়! হিন্দুদের 
বাঁড়ি দখল করিয়াছিল তিনি তাহাদের বাহির করিক্কা দিক্বাছেন। তিনি 
আমার সঙ্গে বাদ করিয়াছেন । তিনি স্ষেচ্ছায় প্রার্থনার যোগ দিতে বাজি, 
কিন্তু যেখানে তাহার অপমানিত হখ্য়ার সম্ভাবনা পেখানে আমি তাহাকে 
টানিয়া আনিতে পারি না। আমদের মধ্যে সর্বাগ্রগণা লোক দিল্লীতে যতখানি 
নিরাপদ, তাহাকে এবং প্রত্যেক মুপলমানকেই আমি ততখানি পিরাপদ 
দেখিতে চাই। 

সত্যকার শাস্তি প্রতিষ্ঠা হইতে যত সময়ই লাগুক ন1 কেন তাহাতে আমার 
কিছু আসে যায় না। এক দিন লাঁগিবে কি এক মাস, তাহা! লইয়া ভাবি না। 
আমাকে ভুলাইয়া অকালে অনশন ভঙ্গ করাইবার জন্য কেহ যেন কিছু না 
বলেন ৰা করেন। আমার জীবন রক্ষা কর! যেন উদ্দেশ্য নাহয়। ভারত 
এবং ভারতের মর্ষাদা রক্ষা করাই সকলের উদ্দেশ্ট হওয়া উচিত। আমি সুখী 
হইব ও মনে গৌরৰ অন্কুতব করিব, যখন দেখিব সাম্প্রতিক ঘটনাঁবলীর কারণে 
ভারত যে পরিঙ্গাণ নীচে নামিয়াছে সে অবস্থা আর ভারতের নাই। এসব 
ঘটনার উল্লেখ করিতে আর আমি চাই না। 

ব্রিলা ভবন, নয়া দিল্লী, ১৪-১-৪৮ 
তারবার্তার প্লাবন 

ডাক্তারের আপত্তি সত্বেও আমি আজ আসিয়াছি। কাল হয়ত আমি 
প্রার্থনার ময়দান পর্যন্ত হাটিতে পারিব না। আজও আমার শক্তি আছে। 
ডাক্তারের আমাকে এই শক্তি রক্ষা করিতে বলিয়াছিলেন। তাহা সত্বেও 
আঁমি ইহা ব্যয় করিলাম । আমি ভগবানের হাতে। যদ্দি তিনি চানঘে, 
আমি বাচিয়া থাঁকি তবে আমি মরিব না । আমার ভগবানে বিশ্বাস ক্ষীণ হয় 
ইহা আমি চাই না। 

দুর ও নিকট হইতে অজন্র তারবার্তা আগিতেছে। কতকগুলি, আমার 
মতে, ধেশ গুরুত্বপূর্ণ। আমীর সঙ্কল্পের কারণে সেগুলি আমাকে অভিনন্দন 
জাঁনাইয়াছে ও আমাকে ঈশ্বরের হাতে পিয়া! দিয়াছে । আর কতকগুলি 
খুব বন্ধুতাবে লেখা । সেনুলিতে প্রেরকগণ আমাকে অনশন ত্যাগ করিতে 
অনুরোধ করিয়াছেন এবং ভরসা দিতেছেন যে, তীহারা জাতিধর্মনিধিশেষে 
প্রতিবেশীর সহিত সৌহার্ স্বাপন করিবেন এবং অনশনের সঙ্গয় আমি যে 
বাণ দিগ্লাছি তাহার মর্ধ অনুযায়ী কাজ করিবার চেষ্টা করিবেন। ঘণ্টার 
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ঘণ্টায় টেপিগ্রামের লংখ্যা বাড়িয়া চলিতেছে, তাহার কিছু নির্বাচন করিয়া 
গ্রেসে দিবার জন্য শ্ীপ্যারেলালজীকে বলিতেছি। হিন্দু, মুপলমান, শিখ ও 
অন্তান্ত অনেকে সেগুলি পাঠাইয়াছে। যাহার! আমাকে ভরস। দিয়াছে -- 
তাহাদের মধ্য কতকগুপি সমিতি ও সংঘও আছে-_তাহারা যদ আপন 
কথামত ঠিক ঠিক কাজ করে তাহা হইলে অনশন ত্যাগের দিনকে নিকট 
করিয়া আনিতে তাহীবা নিশ্চয়ই লাগাধ্য করিবে। শ্রীমতী মুদলাবেন 
লাহোরে পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ ও সাধারণ মুললমানদের সংস্পর্শে আছেন। 
তিনি প্রশ্ন করিয়া পাঠাইয়াছেন। “এখানে অনেক ৰস্ধু গান্ধীজীর স্বাস্থ্য সন্ধে 
বিশেষ উচ্ছিপ্র। গান্ধীজী তাহাদের এখান হইতে কি করিতে বলেন, 
পাকিস্তানের যুসলমানদের নিকট হইতে, এমন কি ধাহারা রাজনৈতিক দলে 
অথবা গভর্ণমে্টের চাকরিতে আছেন তীহাদদের নিকট হুইতে গান্ধীজী কি 
কাজ প্রত্যাশা করেন, ভাহা জানিতে সকলেই ভতস্ক।” মৃনলসান ৰস্কুর! 
আছেন- আমার ন্থান্থ্যের জন্য তাহার] উদ্ধিপ্র, ইহা মনে করিলে আনন্দ হয়। 
শ্রীমতী মৃছুলাবেন যে কথ জানিতে চাহিয়াছেন তাহা জানিবার জন্য মুদলমান 
বন্ধুরাও যে উদগ্রীব, ইহ! শুনিয্বা আরও বেশি আনন্দ হয়। বাহার] তারবার্তা 
পাঠাইয়াছেন এবং লাহোরের ধাহার! জিঞ্ঞাহ্‌, তাহাদের সকলকে আমি 
জানাইতে চাই ষে, অনশন আত্মশোধনের অঙ্গ- যাহারা অনশনের উদ্দেশ্থের 
গ্রুতি সহান্ুভূতিসম্পন্ন, তাহার পাকিস্তান গভর্ণমেণ্টের চাকরিই করুন অথবা 
রাজনৈতিক ৰা অন্য কোন দলের সভ্যই হউন, আজ আমার এই অনশন 
সবাহাদের দকলকেই আত্মশোধনের কাজে অংশ গ্রহণ করিতে আমন্ত্রণ 
জানাইতেছে। 
পাকিস্তানের প্রতি একটি কথা 

করাচিতে শিখদের উপর কাপুরুষের মত যে আক্রমণ হইয়াছে তাহার কথা 
আপনারা শুনিয়াছেন। নিরপরাধ শ্রী, পুরুষ এবং শিশুদের হত্যা করা 
হইয়াছে, লু$তবাজ করা হইয়াছে এবং অন্য অনেককে পালাইষা দিতে 
হইয়াছে । এখন আবার গুজরাট ষ্টেশনে আশ্রয়-গ্রার্থীদের একটি ট্রেখ আক্রান্ত 
হওয়ার খবর পাওয়া গেল। এই ট্রেণে সীমান্ত প্রদেশের অমৃসলমান আশ্রফ- 
প্রার্থীরা আগিতেছিল। অনেক লোক নিহত হইয়াছে এবং অনেক শ্রীলোক 
অপহৃত হইয়াছে । এই ঘটনা আমাকে দুঃখ দিয়াছে । ভারত ইউনিয়ন কত 
কাল এন্ধপ ঘটন]! সহ করিতে পারে? আমার অনশন সত্বেও আর কত কান 
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আমি হিন্দু ও শিখদের ধৈর্ধের উপর নির্থর করিতে পারি? পাকিস্তানকে 
এক্ধপ বাপার বন্ধ করিতে হইবে। ' তাহাদের আপন অস্তর পরিশুদ্ধ করিতে 
হইবে এবং সঙ্কল্প করিতে হইবে যে, যতদিন পর্যস্ত হিন্দু ও শিখেরা ফিরিয়। গিয়া 
নিরাপদে পাকিস্তানে বাদ করিতে না পারে ততদিন তাহারা নিশ্চিন্ত 
হইবে না। | 
সমগ্র ভারতবর্ষে যঙ্দি আত্মশোধনের একটা ঢেউ উঠে তবে পাকিস্তান পা 

অর্থাৎ পবিত্র হইয়া উঠ্টিবে। তাহা এমন একটি রাষ্ট্র হইবে যেখানে অতীত 
অপরাধ ভুগিয' হাওয়া! হইবে, অতীতের ভেদীতেদ আর থাকিবে না, যেখানে 
নগণ্য ও ক্ষুত্রত্ বাক্তিও কায়েদে-আজম্‌-এর মতই সম্মান লাভ এবং ধন প্রাণের 
নিরাপত্তা ভোগ করিতে পারিবে। এরূপ পাকিস্তানের কথন ধ্বংস হইতে 
পারে না। তখন এবং কেবলমাত্র তখনই, পাকিস্তানকে আমি এক দিন পাপ 
বলিয়াছিলা্ বলিয়া__এখনও আমি তাহাকে পাপ বলিয়াই গণা করি 
অনুতাপ করিব। আমি বাচিক্না থাকিয়া এই পাকিস্তান দেখিতে চাই-_ 
কাগছে লেখায় নয়, পাকিল্তানী বক্তাদের বক্তৃতার মধ্যে নয়, কিন্ধু গ্রত্যেক 
পাকিস্তানী মুপলমানের দৈনন্দিন আচরণের মধ্ো। ভারত ইউনিয়নের 
অধিবাসীরা তখন ভুলিয়া যাইবে যে, তাহাদের হধো কোনকালে কোন শক্রতা 
ছিল এবং আমার যাঁদ ভুল না হয়, ভারত ইটনিয়ন তথন পাকিস্তানের অনুকরণ 
করিয়া গৌরব অন্তভব করিবে এবং আমি যন্দি ব।চিয়া থাকি, তবে কলাণ- 
কর্মে পাকিস্তানকে অতিক্রম করিয়া যাইবার জন্য আমি ভারতকে অবোধ 
করিব। ইহার চেয়ে কম কিছু আমার অনশনের লক্ষা নয়। এত সহজে 
ষে আমরা পাকিস্তানের অসৎ আচরণের অন্থকরণ করিয়াছি ইহা আমাদের 
তারত ইউনিয়নের লোকেদের পক্ষে লজ্জার কথা । 


আমার স্বপ্ন 


কিশোর বয়সে, যখন আমি রাজনীতির কিছুই জানিতাম না, তখন 
সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে আন্তরিক মিলনের স্বপ্ন দেখিভাঁম। এই জীবনে সেই স্বপ্ন 
সফল হইক্কাছে বুঝিতে পারিলে, দ্ীবন-সার়াহ্কে শিশুর মতই আমি বৃত্য 
করিয়া উঠিব | তখন প্রান ঝধিগণ-কলিত পূর্ণ-দীবনকাঁল__যাছা ১২ বদর 
কাল ধার্য করা হয়--মেই ১২৫ বৎসর পরধন্ত বাচিবার ইচ্ছ। আমার আবার 
ফিরিয়া আদিবে। এক্রপ শ্বপ্র সফল করিবার জন্ত কে না জীবন বিসর্জন 
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দিবে? তখন আমরা প্রকৃত ম্বরাজ লাভ কর্িব। তখন যর্দি আমতা! 
আইনত ও ভৌগোলিক হিসাবে ছুইটি আলাদা রাষ্ট্রও থাকি, তবু দৈনন্দিন 
জীবনে একথা কেহই মনে করিবে না ষে, আমাদের রাষ্ট্র দুইটি আলাঘা। 
মহিমমর দৃশ্য আমার সম্মুখে গ্রনারিত, আপনাদের সম্মুথেও তাই, এত মহিম। 
খেন বাস্তবে ধরা দিবে না মনে হয়। তবুও খ্যাতনামা শিক্পীর একখানি 
বিখ্যাত ছবির সেই শিশুর মত যতক্ষণ পর্যন্ত আমি উহা না পাই ততক্ষণ 
আমার স্বন্তি হইবে না। আমি যে লক্ষ্যের জন্ত বাচিয়া আছি ও বাচিতে চাই, 
তাহা ইহার চেয়ে ক্ষুদ্র নছে। মানুষের পক্ষে এই লক্ষ্যের যত নিকটে যাওয়। 
সম্ভব তত নিকটে পৌছিতে পাকিস্তানের জিজ্ঞান্থর1 আমাকে লাছায্য ককুন। 
লক্ষ্যে পৌঁছিলে তাহা আর লক্ষ্য থাকে না। লক্ষ্যের কাছাকাছি যাঁওয়া 
সকল সময়ই সত্ভতব। অন্যে করুক আর নাই করুক, আমি যাহ বলিয়াছি 
সকল সময়, তাহাই ঠিক পথ--আপনাকে বিশুদ্ধ করিয়া! সেই ম্ব্গরাজ্যের 
যোগ্য করিয়! তুলিবার পথ প্রত্যেকের কাঁছেই খোলা । ১৮৯৬ সালে যখন 
আমি দিল্লী ও আগ্রার ছূর্গ দেখি তথন একটি ছূর্গের-কোনটির তাহ 
আমার মনে নাই--কোন একটি দধ্জার একটি কবিতা লেখা আছে 
পড়িয়াছিপাম। তাহার অন্গবাদ এইকপ £ “পৃথিবীতে ঘদি কোথাও স্বর্গ থাকে 
তবে মে এখানে, সে এখানে, এইখানে" । সেই দুর্গ, তাহার সৰ চেয়ে গৌরবের 
সময়ে, তাহার সমস্ত এম্বধদস্তার লইয়াও কোন ধিনই আমার কল্পনার ত্বগ 
ছিল না। কিন্তু কবিতাটি সার্থক হুইয়া পাকিস্তানের সকল দিকের দরজান্ 
লেখ! আছে দেখিলে আমি খুশী হইব। এক্সপ ন্বর্গে, তাহা ভারত ইউনিয়নেই 
হউক আর পাকিস্তানেই হউক, গরিব লোক বা ভিখারী থাকিবে না, উচ্চনীচ 
ভেদ থাকিবে না, লক্ষপতি মনিব ও অর্ধ'উপবাসী ভৃত্য থাকিবে না, মাদক 
ভ্রব্য থাকিবে না। সেখানে পুরুষের মত শ্ত্রীও সমমর্ধাদাসম্পন্ন হইবে এবং 
সত্ী-পুরুষের দং্যম ও পবিজ্রতা আগ্রহের সহিত রক্ষিত হইবে। সেখানে স্ত্রী 
ব্যতীত অপর শ্রীলোককে সকল ধর্ষের লোকেরাই বয়স অন্রপাঁরে মা, ৰোন 
বা মেয়ের মত দেখিবে। সেখানে অন্পৃশ্ততা থাকিবে না এবং সকল ধর্মে 
সমান শ্রদ্ধী করা হইবে। সেখানে সকলেই সগৌরবে, সানন্দে এবং স্বেচ্ছায় 
কাঁগ্িক শ্রমের ছারা জীবিকা অর্জন করিবে। বিছানাক্ক হাত-প1 ছড়াইয়। 
দিয়া, রোদ পোহাইতে পৌহাইতে এবং হুর্যালোকে সকীবিত হইতে হইতে আমি 
আনন্দের কল্পলোক স্বঙ্টি করিতেছি_-আমার এই কথ। যাহার! শুনিরে অথবা 


ন্বিল্লী ডাইরি ৩৯৪ 


অই, লেখা! যাহারা পড়িবে তাহারা যেন আমাকে মার্জনা করে। মংশক়া 
এবং অবিশ্বাশীরা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন, আমার ক্ষীণতম ইচ্ছাও নাই যে, 
অনশন যত শীপ্র সম্ভব শেষ হইয়া যাক। আমার মত নিবৌধের নিবিড় 
আনন্দময় আকাজ্ষা যদি কখনও পূর্ণ না হয় এবং এই অনশনও কখন যদ্দি 
ভঙ্গ না হয়, তাহা! হইলেও কিছুই আমে যায় না। যতদিন প্রয়োজন আম 
সনতষ্ট চিত্তে অপেক্ষণ করিতে রাজি আছি, কিন্তু লোকে শুধু আমাকে বাচাইবার 
জন্থই কোন কিছু করিগ্াছে ইহা ভাবিতে আমার ছুংখ হইবে। আমি তো 
জানি, ঈশ্বরই এই অনশনের প্রেরণা দিয়াছেন এবং তিনি যদি ইচ্ছা করেন 
তবে তিনি যখন চাহিবেন কেবল তখনই ইহা ভঙ্গ হইতে পাবে। ভাগবত 
ইচ্ছাকে মানুষ কখন প্রতিহত করিয়াছে বলিদ্বা জান! নাই, কখনও করিতে 
পারিবেও না। 

বিরল! ভবন, নয়। দিষ্সী ১৫-১-৪৮ 


মৃত্যুই মুক্তি 


অপরে কি করিতেছে তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই, 
প্রত্যেকে যেন সদ্ধানী আলোটাকে নিজের ভিতরই ফেলে এবং যতদুর সম্ভব 
নিজের অস্তর্কে শুদ্ধ করিয়া! নেয়। আমার দৃঢ় ধারণা যে, লোকে যদ্দি 
নিজেদের যথেষ্ট শুদ্ধ করিতে পারে তবে ভদ্দার ভারতের শাহাযা করিবে, 
নিজেদের সাহায্য করিবে এবং আমার উপবাসের মেয়াদও কমাইয়া দিবে। 
কেহ যেন আমার জন্য ব্যস্ত না হয়। তাহারা যেন ভাবিয়া দেখে, কেমন 
করিয়া তাহার নিজেদের উন্নত করিতে পারে এবং কেমন করিয়া দেশের 
মঙ্গলের জন্য কাজ করিতে পারে। সকলকে তো! একদিন মরিতে হইবেই। 
মৃত্যুকে কেহ এড়াইতে পারবে না। তবে স্বত্যুকে ভয় করা কেন? বস্তত 
স্ব তো বন্ধু, ছুঃখভোগ হইতে সে নিষ্কৃতি দেয়। 


তিলে তিলে হত্যা! কর! 


[ লিখিত ভাষণে গাঙ্ধীজী বলেন 2] 
সাংবাদিকদের কিছু মণ্দেহ নিরদন করার দরকার ছিল। তাই তাহার], 
গত সঞ্ধ্যায়, 'শামার প্রার্থনাস্তিক ভাষণের ছুই ঘণ্টা পরে, খবর পাঠান যে, 
তাহার] আমার সঙ্গে দেখা করিতে চান। দিনমানে গুরুতর কাজের পর 
অবসন্ন বোধ করিতেছিলাম। তাই আলোচনার জন্ত তীহাদের সঙ্গে দেখ! 


রি গান্ধী-রচনাসন্ভার 


করিতে অনিচ্ছা হইতেছিল। শ্রুপ্যারেলালজীকে তাহাদের জানাইয়া 
দিতে বলিলাম যে, তাহারা যেন আমাকে মার্জনা করেন এবং প্রশ্বগুলি 
লিখিয়া পরদিন সকালে যেন আমার কাছে পাঠাইয়া দেন। তাহারা তাই 
করিলেন। 

প্রথম প্রশ্নটি এইরূপ £ 

ভারত ডমিনিক়নের কোন জায়গায় যখন কোন বকম গোলমাল নাই তখন 
আপনি অনশন করিলেন কেন ? 

একটি জনতা যদি দলবদ্ধ হইয়া জবরদস্তি করিরা মুনলমনিদদের বাড়িগুলি 
দখল করিবার দু চেষ্টা করে তবে তাহা শাস্তিভঙ্গকারী হাঙ্গামা ছাড়া আর 
কি? হাঙ্গামাটি এপ হইয়াছিল ষে, পুলিশকে অনিচ্ছার সহিত কাদানে গাল 
ছাড়িতে হয় এবং উপরদিকে হইপেও কিছু গুলি ছু'ড়িতে হয়; তবে জনতা 
ছত্রভঙ্গ হইয়াযায়। ধরাছোয়। যাঁর না এইরূপ চোরা উপায়ে দিজী হইতে 
শেষ মুনপমানটি বিতাডিত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা আমার পক্ষে বোকামি 
হইত। এইরূপ বিভাড়নকেই আম ৰলি তিগে তিলে হত্যা করা। 

সর্দার 

দ্বিতীক় প্রশ্নটি এই | 

যে সকল মুললমান তাতাঁদের ভয় ও বিপন্নতার কাহিনী লইয়া! আপনার" 
কাছে আসিয়াছিল পবং যাহার] শ্বরাষ্ট্ বিভাগের ভারপ্রাধ্ধ সর্দার পয টেপের 
নামে অভিযোগ করিয়াছে যে, তিন মুসলিম বিরোধী, আপনি বলিয়াছেন 
তাহাদের মাপনি কোন উল্তব দিতে পারেন নাই; আপনি আরও বলিয়াছেন 
যে, সর্দার প্যাটেল আগে যেমন ছিঙ্গেন এখম আর তেমন আপনার “জে হুকুম” 
লোক নাই । এই সকল কারণে সর্দারের হৃদয়ের পরিবর্তন করাই অনশন্বে বড় 
উদ্দেশ্য । তাছা হইলে তো অনশনের হবার] হ্বরাষ্-সচিবের নিন্দাই শুচিত হম্। 
আপনি যদদি বিষপ্পুটি পণ্রক্কার করিয়া দেন তবে ভাল হয়। 

এই সম্পর্কে আমার মনে হয়, আমার উত্তর তো বেশ স্পষ্ট ছিল। তাহার 
একাধিক অর্থ তো হইতে পারে না। যে অর্থ কর। হইয়াছে আমার মনে তাহা 
কখন আসেও নাই । যদি আমি জানিতাম যে, আযার কথার এবপ মানে 
হইতে পারে তবে গোড়াতেই আমি এই সন্দেহের নিরলন করিতাম। বন্ধ 
মুসলমান বন্ধু সর্দারের তথাক থত মুসলিম-বিরোধী মনোভাব সম্পর্কে অভিধোগ 
কৰিয়াছেন। রুদ্ধ বেদনার সহিত আমি তাহাদের কথ শুনিয়াছি, কোন 


দিল্লী ডাইরি চিঠি 


উত্তর দিই নাই। এবিষয়ে নিজের উপর যে সংযম আবোঁপ করিয়1ছিলাম, 
'ভনশন তাহা হইতে আমাকে মুক্তি দিয়াছে এবং আমি সমালোচকদের বঞ্জিতে 
পারিক়ঃছি যে, পণ্ডিত ভওহরলাল নেহেকু ও আমা হইতে আর্দারকে আলাদ! 
করিয়া ও অযাচিত ভাবে আমাদের দুজনকে আকাশে তুলিয়া! দিয়া তাহার! 
অন্যায় করিয়াছেন। এই আলাদা করায় তাহাদের ভাল হয় নাই। সর্দারের 
সোজাসুজি উচিত কথা বলিবার একটা ধরণ অ'ছে যাহা কখনও কখনও 
অনিচ্ছা সাত্বও আঘাত দেয়, বিস্ সকলকে স্বান দিবার মত প্রশস্ত হৃদয় তাহ!র 
আছে। তাই সারাজীবনের এক বিশ্বস্ত সঙ্গীকে অযথা নিন্দা হইতে মুক্ত 
করিবার জন্য ইচ্ছা কবিয়ই আমি বিবুত দিয়াছিপাম। পাছে স্মামার 
শ্রোতারা এই ধারণা করিয়া যায় যে, আমার প্রশ'সাথ অথ হইল, লোকে 
যেমন ভালবাজিয়া স্দাককে আমার জো-রকুষ লোক বকয়া থাকে আও 
তেমনই তীহার সহিত “জো-হকুম'্র মতই বাবহার করিতে পারি, সেইজগ্ 
আমি আমার প্রশংসাকে সংযত করিয়া বলিয়াছিলাম যে, সর্দারের প্ররূতি এত 
তেজো'দৃ্ড যে তিনি কাহারও 'জো-ভকুম” লোক হইতে পাবেন না। যখন 
তিনি আমার 'জো-হুকুম ছিলেন তখন 1তনি সেই নামে নিজেকে অভিহিত 
হইতে দিতেন, কারণ আমি যাাই বলিতাম তাহার সহজবুদ্ধি ভাহাতেই সায় 
দিত। নিজের কর্মন্মেত্রে তিনি মহান্‌, আর তিনি হুদক্ষ কা্পরিচাসক। তবুও 
সবিনয়ে আমার অধীনে তিনি “শক্ষা আবরস্ত করিয়াছিলেন, কারণ তিনি আমাকে 
বলিয়াছিলেন যে, ভীরতে আমি যখন রাজনৈতিক জীবন আরঙ্স করি তখনকার 
চলতি রাজনীতি তিনি গ্রহণ করিতে পারেন নাই । ক্ষমতা যখন তাহার উপর 
আসিয়া পড়িন তখন তিনি দেখিলেন, যে-অহিংসার পদ্ধ'ততে তিনি অপাধাবণ 
কৃতিত্বের সহিত কাঁজ করিতেন তাহা আর সফলতার সহিত প্রয়োগ করিতে 
পাঁরিতেছেন না। আমি এখন ধাঁরিতে পারিয়াছি যে, আমি ও আমার সঙ্গের 
অন্যান্ত লোকেরা যাহাকে অহিংস! বলিয়াছিল তাহা খাটি অভিংসা নয়, নিচ্ছি 
প্রতিরোধ নামে অহিংসার একটি ক্ষীণ অস্করণ মাত্র। নিশ্তিয় প্রতিরোধ 
গতভর্ণমেণ্টের কোন কাঁজে আসে না। ধর, কোন বলহাীন গভর্ণমেণ্ট একটা জাতির 
প্রতিনিধিত্ব করতে পাইয়াছে। যেজনগণ সাময়িকভাবে সেই গভর্ণষেণ্টের 
হাতে নিজেদের ন্যন্ত করিয়া দিয়াছে, গভর্ণম্প্ট তাহার "সেই প্রভুদিগকে 
কেবলই নীচে টানিয়া আনিবে। আমি জানি সর্দার কখনও তাহার উপর নৃস্ত 
ব্যাপাব্কে নীচে টাঁনিবেন না বা তাহার প্রাত বিশ্বাসঘাতকতা করিবেন ন1। 
৬ঠ-_-২৬ 


৪০২ গান্ধী-রচনা সম্ভার 
অনশনের উদ্দেশ্য 


আমার কথার এই পটভূমিকা জানিয়াও আমার অনশনকে স্বরাষ্ট্র বিভাগের 
কর্মনীতির নিন্দা বপিয়া অভিছিত করিতে আর কাহারও তরসা হইবে কি 
না আমি জানি না। যি এরূপ কেহ থাকে তবে তাহাকে আমি শুধু বগিতে 
পাৰি যে, পে নিজেকেই অবনত করিবে, নিজেকেই আঘাত করিবে, সর্দারকে 
বাআঙ্বাকে নয়। আমি কি ইহার আগে জোর করিয়াই বলি নাই যে, 
বাহিরের কোন শক্তি কোন লোককে বাস্তবিক অবনত করিতে পাবে না ? 
মানষ নিগ্ের অবনতি শুধু নিজেই ঘটাইতে পারে। আমি জানি এখানে 
এই কথাটির কোন উপযোগিতা! নাই, কিন্তু ইহা এক্*প একটি সত্য যে, সৰ 
সময়ই ইহার পুনরাবৃত্তি চলিতে পারে । আমি সরল ভাষাতেই বলিয়াছি যে, 
আমার অনশন ভারত ইউনিয়নের মুস্শমান সংখ্যালঘুদের জন্ত তাই অপরিহার্ষ- 
রূপে ইহ] ভারত ইউনিয়নের হিন্দু ও শিখদের বিরুদ্ধে আর পাকিস্তানের 
মুঙ্মানদের বিরুদ্ধে । ভারত ইউনিয়নের মুসলমান সংখ্যালঘুদের মত ইহা 
পাঁকিন্তানের সংখ্যালঘুদের জন্যই বটে। যে কথার ব্যাখ্যা আমি আগেই 
করিয়াছি, ইহা দ্বারা সেই কথাই অনিপুণভাবে সংক্ষেপে প্রকাশ করা হইল । 
আমি সত্যই বলিতেছি যে, আমি নানা দৌষযুক্ত ছুবল মান্ষ। আমার মত 
মান্গষের অণশনের এত শক্তি হইবে যে, ইহার আশ্রয়ে লোকেরা সববিধ বিপদ 
হইতে বুক্ষা পাইবে, এমন আশ! আমি করিতে পারি না। অনশন সকলের 
পক্ষেই আত্মশোধনের ভপায়। ইহার বিশুদ্ধতা লইয়া বক্রোক্তি কর! 
অন্যায় হইবে। 


বিকৃতির স্থান নাই 

তৃতীয় প্রশ্নটি হইতেছে £ 
গুজরাত হত্যাকাণ্ড ও কবাঁচি দাঙ্গার অল্প পরে এবং সম্মিলিত 
জাতিগুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশনের ঠিক আগেই আপনি 
অনশন স্থক্ু করিক়্াছেন। বিদেশের খবরের কাগজে ঘটনা দুইটির কি রকম 
প্রচার হুইয়াছে তাহা! জান! নাই। কিন্তু আপনার অনশন নিঃসন্দেহে অপর 
সকল টনাকে এখন টাকিয়া ফেলিয়াছে। আর পাকিস্তানের প্রতিনিধির! 
যেরূপ খ্যাতিমান হইয়াছেন তাহাতে তীহারা এই সুযোগ লইয়! নিশ্চয়ই 


দিজী ডাইরি ৪৬৩ 


ঘোষণা করিবেন যে, ভারতে মুদলমানদের বাঁচিয়্া থাকা হিন্দুরা অসম্ভব 
করিয়! তুলিন্াছে এবং হিন্দু অন্ুগামীদের প্ররৃতিস্থ করিবার জন্যই আপনি 
অনশন অবলম্বন করিয়াছেন। পৃথিবীর চারিদিকে সত্য কথা পৌছিতে 
অনেক সময় লাগে । ইতিমধ্যে হৃতাগ্যক্রমে আপনার অনশনের এই খারাপ 
ফল হইতে পারে যে, আমাদের আবেদন সম্পর্কে সম্মিলিত জাতিপুঞ্ের মন 
বিরূপ হইয়া উঠিবে।, 


এই প্রশ্নটির বিস্তৃত উত্তর দিবার প্রয়োজন নাই । ভারতের বাহিরের 
শক্তি ও জাতিদদের সম্বন্ধে আমি যাহা জানিতে পাবিয়াছি তাহাতে আমি জোর 
করিয়া বলিতে পারি যে, অনশনের ফলে হিতকর ধারণারই স্্টি হইয়াছে। 
এই অনশনের উদ্দেশ্য হইল, ভারত ইউনিয়নের ও পাকিস্তানের অধিবাসীদের 
মধ্যে গ্রকৃতিস্থ ভাব ফিরাইয়া আনা । বিদেশের যেসব লোক ভারতবর্ষের 
ঘটনাবলী সমন্ধে নিরাগ্রহ ও নিরপেক্ষ ধারণা করিতে সমর্থ তাহার অনশনের 
এই উদ্দেশ্টের বিকৃতি খটাইতে পারেন না। পাকিস্তানের মুনলমান সংখ্যাগুরু- 
গণ যদি ভদ্র নরনাবীর ন্যায় আচরণ না করে তবে ভারত ইউনিয়নের 
মুঘলমানদের বাচান অসম্ভৰ। আনন্দের বিষয় শ্রীমতী মৃছুলাবেনের প্রেরিত 
গতকালকাৰ প্রশ্ন হইতে বোঝ গেল যে, আমাদের উদ্দেশ্ট সম্পর্কে পাকিস্তানের 
মুসলমানদের কর্তব্য বুদ্ধি সজাগ হইয়া উঠিয়াছে। সম্মিপিত জাতিপুঞ্ত জানেন, 
আমার অনশন তাহাদিগকে যথার্থ দিদ্ধান্তে পৌঁছিতে এবং নূতন ডমিনিয়ন 

ছুইটিকে ঠিক পথ প্রদর্শন করিতে সাহায্য করিবে। 
বিরল! ভবন, নয় দিল্লী ১৬-১-৪৮ 


ঈশ্বরের কৃপা 


আজ ঘে আপনাদিগকে কিছু বলিতে পারিব এ আশ] আমি করি নাই। 
কিন্তু শুনিয়! সকলে খুশী হইবেন যে, গতকাল আমার কথশ্বর যেরূপ দুর্বল ছিল 
তাহার তুলনায় আজ কম ছুর্বল। ঈশ্বরের করুণ! ছাঁড়া ইহা আর কি হইতে 
পারে? ইহার পূর্বে অনশনের চতুর্থ দিবসে আমি কখনও এতটা স্থস্থ বোধ 
করি নাই। সকলে যি এই আত্মশুদ্ধির সাধনায় যুক্ত হইয়া থাকেন, তবে 
বোধ হয় শেষ মূহুর্ত পর্যন্ত সকলের সহিত কথ! বলিবার শক্তিও আমার 
থাঁকিবে। অনশন ভঙ্গ করিবার জন্য কোন ব্যস্তত1 নাই। ব্যস্ততায় উদ্দেপ্ত 
ব্যর্থ হইবে। আমি চাই না যে, কাজ সম্পূর্ণ হইবার পূর্বে কেহ আদিয়৷ বলে 


৪৪৪ গাদ্ধী-রচনাসভার 


সব ঠিক হুইয়| গিয়াছে । দিলীতে যদি প্রকৃতই শাস্তি ফিরিয়া আসে তকে 
তাহার প্রভাব দেশের সর্বত্র পড়িবে । যদি উভয় ভমিনিয়নে শাস্তি প্রতিষ্ঠা না 
হয় তবে আমার বীাচিয়া থাকিবার ইচ্ছা নাই। 


অবিমিশ্র শুভেচ্ছ। 


[ প্রার্থনা-সভায় উপস্থিত জনতার নিকট গান্ধীজী বাণী পাঠাইয়াঁছেন ] 

কোন দায়িত্বশীল মন্ত্রিপভার পক্ষে সুচিন্তিত স্ুনাদষ্ট কর্ণনীতি পরিতাগ 
করা সহজ ব্যাশার নয়। তথাপি আমাদের মন্ত্রিসভা সর্বতোভাবে দায়িত্বশীল 
হইয়াও অন্করূপ বিবেচনা ও তৎপরতার সহিত তাহাদের নিধারিত পন্থার 
পরিবর্তন করিলেন। কাশ্বীর হইতে কুমাব্রিকা এবং করাচি হইতে আসাম 
সীমান্ত পর্ধস্ত সমগ্র দেশের তাহারা ধঙ্গবাদের পাত্র। আর আমি জানি, 
পৃথিবীর সব জাতিই মুক্তক্ে স্বীকার করিবে যে, আমাদের মন্ত্রিসভার মত 
উদার মগ্ত্রিসিভা দ্বার।ই এরূপ সমুহ্ধত ইঙ্গিত অন্তব। ইহ! মুসলমান-তোষণ 
নীতি নয়, ইচ্ছা হয় ইহাকে আত্মভোধণ নীতি বলিতে পার। বহুলোকের 
প্রতিনিধিত্ব করিবার যোগাা থে মন্ত্রভার আছে, তাহার পক্ষে শুধু চিন্তাশৃন্য 
জনতাঁর অস্থির করতালির লোভে কোঁন সিদ্ধান্তে পৌছান উচিত নয়। 
উন্মন্ততার পরিবেশের মধ্যে আমাদের শ্রেষ্ট প্রতিনিধিগণ স্থর্ধ ও বিচাববুদ্ধি 
অক্ষর রাখিয়া, যে-বাষ্টের পরিগালনার ভার তাহাদের উপর ন্যস্ত তাহাকে 
ধবংপের হাত হইতে রক্ষা না করিবেন কেন? কে তবে এই কাজে তাহাদের 
প্রেরণা দিল? প্রেরণা দিল আমাব্ অনশন। অনশনের দ্বারা সমগ্র 
দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে । আমি অনশন না কবিলে তাহার! 
কর্তব্য বিচাবকালে আইনের গণ্ডার বাহিরে যাইতে পারিতেন না। কিন্তু 
ভারত সরকারের বর্তমান ইঙ্গিত অবিমিশ্র শুভেচ্ছার ইঙ্গিত। ইহা ছার! 
পাঁকিস্তান গভর্ণমেণ্টকে মানের দায়ে ফেল! হইয়াছে । ইহার ফলে এখন 
উচিত হইবে, শুধু কাশ্মীরের ব্যাপার নয়, উভয় ডমি'নয়নের মধ্য সমস্ত বিরোধ 
সম্মানজনকভাবে নিপ্পত্তি করিক্লা ফেলা। বর্তমান শক্রভাবের স্থানে এখন 
মৈত্রীভাব আস্থক। অক্ষরশ আইনরক্ষা অপেক্ষা হ্যায়রক্ষার দাণ্ব আগে । 
আইনের একট! সাদাসিধা প্রবচন আছে। ইংলগ্ডে বু শতাব্দী ধরিয় 
তদনুযায়ী কাঁজ হুইয়। আপিতেছে। প্রবচনটি এই যে, প্রচলিত আইনে যখন 
কাজ হয় না তখন সাধারণ হিতবুদ্ধি উদ্ধারের পথ দেখায়। কিছু কাল পূর্ব 
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পর্যন্ত সেখানে আইনের আদালত আর হিতবুদ্ধির আদালত ভিন্ন ছিল। এই 
পটভূমিতে বিচার কত্ধিলে ভারত ইউনিয়ন গভর্ণমেন্টের এই কার্ষের পূর্ণ 
যুক্তিযুক্ততা সঙ্থদ্ধে আর প্রশ্ন উঠিতে পারে না। আর যদ্দি নজিবের দরকার 
হয়, তবে আমাদের হাতের কাছে ম্যাকভোনান্ড-মীম্নাংসা রহিয়াছে । এই 
রোয়েদাঁদ শুধু বুটিশ মন্ত্রিপভার সকলেরই নহে, দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকের 
বেশির ভাগ সদশ্তেরণ সমর্থন লাভ করিয়াছিণ। যাঝব্দা কারাঁকক্ষে অনশন 
আরস্ত করার ফলে রাতাবতি তাহা পরিত্যক্ত হইল। 


অনশনের সর্বশ্রেষ্ঠ উত্তর 


তারত ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্টের এই মহৎ কাঁজ করায় আমাকে অনশন 
পরিতাগ করিবার অন্বোধ করা হইয়াছে । আমি যদি তাহা করিতে 
পাত্রিতাম তবে খুশী হইতাঁম। আমি জানি, আমার যে সব চিকিৎসক বন্ধু 
স্বেচ্ছায় যথেষ্ট ত্যাগ হ্বীকার করিয়া আমাকে প্রতিদিন পুঙ্থহপুজ্করূপে 
পরীক্ষা করিতেছেন, তাঁহারা অনশনের কাল যতই বাড়িয়া চলিয়াছে ততই 
উদ্ধিগ্ন হইয়া! পড়িতেছেন। আমার মুত্রগ্রন্থি দুর্বপ খলিয়া তাহারা এই তত 
করিতেছেন যে, অনশন আরও অধিক কাল চলিলে জীবনের ভয় এখনই না 
থাক, ইহার ফল পরে চিরদিনের জন্য মন্দ হইবে। চিকিৎসকগণ যতই 
বিঢক্ষণ হউন ন1! কেন, আমি তাঁহাদের পরামর্শ লইয়া অনশন আরস্ত করি 
নাই। সেই সর্বজ্ঞ, সবশক্তিমান ভগবানই আমার পরিচালক, আমার নিয়ন্তা। 
আমার ভঙ্গুর দেহের ছার যদি ভীহার আরও কোন কাজ করাইয়া লইতে 
হয় তবে চিকিৎসকদের ভবিধাৎ আশঙ্কা সত্বেও তিনি এই দেহকে রক্ষা 
করিবেন। আমি তাহারই হাতে। স্থতরাং যদি বলি যে, আমি মৃত্যুতয় 
করি না, আর বাচিয়। থাকিলে চিরদিনের মত যদি শপীরের ক্ষতি এহিয়া যায় 
তাহারও ভয় করি না, তবে আশা করি আপনারা অ।মাকে বিশ্বাস করিবেন । 
কিন্ত আমার সত্যই এই অনুভব হয় ঘে, দেশবাসী যদি মনে করে দেশের জন্য 
আমার বাচিব।র প্রয়োজন আছে তবে চিকিৎনকদের এই সাবধানবাণী শুনিয়া, 
তাহারা তৎ্পর হইয়া নিজেদের মধ্যে বিভেদ ঘুচাইয়া ফেলিঙ্কব। অতএব সাহসী 
পুকষ ও নারীর মত-_কষ্টাজিত স্বাধীনতা তো চায় আমরা এবপই হই-_ 
আমাদের এমন লোককেও বিশ্বাম করা উচিত হইবে যাহার্দের শত্রু বলিয়া 


তি গান্ী-রচনাসম্ভার 


সন্দেহ হইতে পারে। অবিশ্বাস ও সন্দেহ তো সাহমীর অবজ্ঞার বস্ত। দিল্লীর 
হিন্দু মুসলমান, শিখ যদি এমন এক্য স্থাপন করে, যাঁছ। ভারত ও পাকিস্তানে 
তাহাদের চতুর্দিকের জলদগ্রিও নষ্ট করিতে পারিবে না, তবে আমার প্রতিজ্ঞার 
যতটুকু শুধু ভাষায় প্রকাশ পাইয়াছে তাহা রক্ষা হইবে। স্থখের বিষয় উভয় 
ডমিনিয়নের জনসাধারণ আপনা হইতে যেন অনুভব করিয়াছে যে, অনশনের 
শ্রেষ্ঠ উত্তর হইল উভয় ডমিনিয়নের মধ্যে পূর্ণ মৈত্রী স্থাপন করা--সে মৈস্রী 
এরূপ হইবে যে, সকল সম্প্রদ্দায়ের লোক উৎপীড়নের বিন্দুমাত্র ভয় না করিয়া 
উভয় ভমিনিয়নে যাইভে পারিবে। ইহার কমে আত্মশুদ্ধি সম্ভব নয়। 
দিল্লীর উপর খুব ভারি বোবী চাপাইয়! দেওয়া উভয় ডমিনিয়নের অন্ঠান্য 
অংশের পক্ষে অন্থায় হইবে। ইউনিয়নের লোকেরা তো আর অতিমাঁনৰ 
নয়। আমাঞের গভর্ণমেণ্ট ক্ষতির হিসাব না করিয়া, জনসাধারণের নামে 
উদদাঁর পন্থ! গ্রহণ করিয়াছে । ইহার জবাবে কি পন্থা অবলন করিবে? ইচ্ছা 
যদি থাকে তবে পন্থার অভাঁব নাই। ইচ্ছা আছে কি? 


বিরলা ভবন, নয়। দিক্পীৎ ১৭-১-৪৮' 
অন্তঃগুদ্ধি 


পূর্বে যাহা বলিয়াছি তাহারই পুনরাবৃত্তি করি--অনশনের চাঁপে পড়িয়া 
যেন কিছু করা না হয়। পূর্বেই বলিয়াছি, অনশনের চাপে পড়িয়া যাহা করা 
হইবে, অনশন শেষ হইলে তাহার স্ফণ আর থাকিবে না। চাপে পড়িয়া 
যদি কিছু করা হয় তবে তাহার বার্থতা সব চেয়ে ছুংখের হইবে। কোন 
সময়েই সেরূপ কর চলিবে না। আধ্যাত্মিক অনশনের সম্ভাবিত ফল হইল 
চিত্বশুদ্ধি। এই শুদ্ধি যদ্দি যথার্থ হয়, তবে যে-কারণে শুদ্ধি ঘটিয়াছে তাহা 
বর্তমান না থাঁকিলেও শুদ্ধি থাকিয়া যাইবে। একটা দেওয়াল চুণকাঁম 
করিবার পর ঘবের্‌ প্রিজন চলিয়া যাইলেও তাহা থাকিয়া যাঁর়। তবে 
দেওয়ালট! স্কুল বলিয়া কিছুকাল পরে আবার চুণকীম করিয়া পরিচ্ছন্ন করিতে 
হয়। অস্তঃশুদ্ধি একবার সম্পন্ন হইলে আমৃত্যু থাকিয়া যাঁয়। আমার 
অনশন এই সঙ্গত প্রশংসার্হ চাপটুকুই দেয়, ইহ] ছাড়া উচিত বলিয়া বর্ণিত 
হইতে পারে এমন আর কোন কিছু এই অনশনের করণীয় নয় । 


দিলী ভাইৰি ৪৯৭ 
পাকিস্তানের প্রতি 


রাজা, মহারাজা এবং জনসাধারণের নিকট হইতে আরও তার আলিতেছে। 
পাকিস্তান হইতেও তাঁর আসিতেছে । এই সকলের ষতটুকু দৌড় ততটুকু 
অবশ্ট ভাল। কিন্ত ধাহার! পাবিস্তানে আছেন এবং তাহার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ 
করিতেছেন, বন্ধু ও শুভার্থা হিসাঁৰে তাহাদের আমি এই কথা বলি যে, 
তাহাদের ধর্মবুদ্ধি যদি না জাগে এবং পাকিস্তান যে-সকল অন্যায় করিয়াছে 
তাহ] যদি তাহার! স্বীকার না করেন, তবে পাকিস্তানকে তাহার। পাকা 
করিতে পারিবেন না। 


আমার কথায় এরূপ বুঝায় না যে, পাকিস্তানের সহিত স্বেচ্ছায় পুনগ়িলন 
আমার কাম্য নয়। সেই পুনর্সিলন অন্ত্রবলে ঘটাইতে হইবে, এই ধারণাটি 
আমি দূর করিতে এবং রোধ করিতে চাই। আমি যখন প্রকৃতই মৃত্যুশয্যায় 
শুইয়া আছি, তখন আশা করি, আমার এই কথাকে বেস্থুর বলিয়া কেহ দুল 
বুঝিবেন না। আশা করি, পাকিস্তানীরা সকলে এই কথাটি উপলব্ধি 
করিবেন যে, ছুর্বলভাঁবশত এবং পাছে তাহাদের মনে আঘাত দিই এই ভয়ে, 
আমি সত্যই যাহা অন্ুতব করি তাহা যি তাহাদের বলিতে না পারি, তবে 
তাহাদের প্রতি এবং আমার নিজের প্রতিও অসত্যাচরণ করা হুইবে। 
আমার বিচার-বিবেচনা যদি ভুল মনে হয় তবে আমাকে সেকথা বলা উচিত, 
আর তাহাদের সেই কথ! ঠিক বলিয়া বুঝিলে, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি আমি 
যাহ] বলিয়াছি তাহা প্রত্যাহার করিব। আমি যতদুর জানি, ইহা লইয়া 
আর কথা বল! চলিবে না। 


অনশনে স্বখী 


আমার অনশনকে কোন অর্থে ই বাঁজনৈতিক চাল বলিয়া মনে করা উচিত 
হইবে না। ধর্মবুদ্ধি ও কর্তব্যের অনিবার্ধ আহ্বানে আঁমি এই অনশন গ্রহণ 
করিয়াছি । গভীর মর্মবেদনা হইতে এই অনশন জন্মলাভ কবিয়াছে। দিলীর 
সমস্ত মুসলমান বন্ধুকে আমি ইহার সাক্ষা দিতে আহ্বান করিতেছি। দিনেরু 
ঘটনাবলীর সংবাদ দিবার জন্য তীহাদের প্রতিনিধিগণ প্রতিদিন আমার 
সঙ্গে দেখা করিতেছেন। রাঁজা এবং মহারাজারা, হিন্দু অথবা শিখগণ অথবা 
অপর কেহ যদ্দি এই সুপবিত্র সন্ধিক্ষণে অনশন শেষ করিবার জন্ত আমাকে 


৪৯৮ গান্ধী-রচনাসম্ভার 


ভুলপথে চালিত করেন, তবে তাহাতে তাহাদের নিজের অথবা সমগ্র ভারতের 
কোন কলাণ হইবে না। এই কথাটি ত্বাহারা জানিয়! রাখুন যে, আত্মিক 
অনশন গ্রহণ করিয়া আমি যতন্থ্খী হই এমন আর কখন হই না। এই 
অনশন আমাকে যে স্বথ দিয়াছে সে স্থথ পূর্বে আমি অনুভব করি নাই। 
নিজ জীবনপথে বুঝিয়া বিচার করিয়া শয়তানকে ছাড়িয়া! ভগবানের দিকে 
ফিরিয়াছেন, এই দাবি সাধুভ।বে করিতে না পারিলে কেহ যেন আমার এই 
স্থথে বিশ্ন উত্পাদন না করেন। 


বিরল। ভবন, নয় দিক্সী ১৮-১-৪৮ 


সুখের কাজ 


[রবিবার অপরাহ্ন ৫ট1] ২* ম্লিনিটের সময় গান্ধীজী শয্যা হইতে 
মাইক্রফোনযোগে বলেন। ] 

আমি ইতিপূরে প্রার্থনা-সভার শ্রোতৃবর্গের জন্ত কিছু বলিয়াছি। উহা! 
লিথিয়! লওয়। ছইয়াছে--প্রীর্থণা-সভাঁয় উহ পাঁঠ করা হইবে । 

আজ আমার ও আপনাদের সকলের স্থখের দিন। আজ গুরু গোবিন্দ 
সিংহের শুভ জন্মদিনে আপনাদের ফ্পায় আমি অনশন ভঙ্গ করিতে পারিয়াছি-। 
অনশন আরম্ভ হইবার পর হইতে দ্দিলীব অধিবাধিগণ, পাকিস্তান হইতে 
আগত দু'খীর।,' গভর্ণমেণ্ট ও শাসনকর্তৃবর্গ সকলেই প্রতিদিন আমার প্রতি 
যে করুণ! প্রকাশ করিয়াছেন তাহা! আমি কখন ভুলিতে পারিব না। 
কলিকাশাতেও আমি ভালবাসা পাইয়াছি। কলিকাতায় শান্তি পুনংস্থাপিত 
করিতে শহিদ সাহেব আমাকে যে সাহায্য করিয়াছেন তাহা আমি কখনও 
ভুলিতে পাখি না। তিনি না বলিলে আমি কলিকাঁভান্ন থাকিতাম না। 
আজও সহিদ সাহেবের উদ্দেশ্তের সাধুতা সম্বন্ধে লোকে সন্দেহ পোষণ করে। 
কিন্ত অতীতে যাঁছা ঘটছে তাহা ভুপিয়া যাওয়া উচিত এবং কাহারও 
সহিত শত্রুতা নয়, সকলের সহিত মিজ্রতা রক্ষা করিতেই শিক্ষ। করা কতব্য । 
কয়েক কোটি মুপলমান সকলেই দেবতা নয়। সকল সম্প্রদায়েরই মধ্যে ভাল- 
মন্দের নমুন। আছে। আমাদের মধ্যে যে সকল তথাকথিত অপরাধপ্রবণ 
জাতি আছে আমর1"“কি তাহাদের প্রতি কম বদ্ধুভাবাপন্ন হইব? 

মুদলিম সম্প্রদায় রহু--পৃথিবীর সর্বত্র তাহার! ছড়াইয়া আছেন। আপনার! 
যর্ধি পৃথিবীর সকলের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে চান, তবে মুসলমানদের 


দিরী ভাইর ৪০৯ 


দহিত বন্ধুত্ব না, করিবার কোঁন কারণ তো পাওয়া যায় না। আমি দৈবজ্ঞ 
নই, কিন্ত ভগবান আমাকে জ্ঞানবু'দ্ধ দিয়াছেন। আমি বুঝিতে পারি 
যে, যদি কোন কারণে আপনারা ভারতীয় মুসলমানগণের সহিত বন্ধুত্ব 
করিতে না পারেন, তবে পৃথিবীর মুসলমানগণ আপনাদের প্রতি শক্রভীবাপন্ন 
হইবে। তাহা হইলে উভয় ডোখিনিয়নপহ ভারতবর্ষ পুনরায় বৈদেশিক শক্তির 
অধীন হইয়া পড়িবে। 

অনখ্য নবনারীর শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ আমি পাইয়াছি। আমাকে 
আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে যে, দিলীবাসী হিন্দু, মুসলমান, শিখ, পাশি, ইহুদী, 
খৃষ্টান এবং অপর সকলে পরম্পর ভ্রাতৃভাবে থাকিবে । তাহাবা আর কখন 
নিজেদের মধ্যে বিবাদ করিবে না ইহা বড় সামাগ্থ ব্যাপার নহে। এই 
শত আরভ্ত যদি অব্যাহত থাকে তবে ভারতে শান্তি স্বাপিত হুইবেই এবং 
সেই শাস্তি পাকিস্তানে যাইবে। ইহা কোন একজন মানুষের কাজ নহে, 
এই প্রচেষ্টায় নরনারী, যুবকবুদ্ধ সকলেরই অকপট সহযোগিত। চাই। অনশন- 
তরঙ্গের যদ্দি এই অর্থই না হয়, তবে অনশন ভাঙ্গিয়া আমি ভাল কাজ করি 
নাই। কারণ অন্য অর্থে অনশনেব বাহিরের উদ্দেশ্য যিটিলেও অস্তবের ধর্ম 
বিনষ্ট হয়। দিল্লীতে যাহা সম্ভব হইয়াছে, ভারত ইউনিয়নের অবাশষ্ট সক্ল 
স্থানেই তাহা সম্ভব এবং ভারত ইউনিয়নের সবত্র যদি শাস্তি বিরাজ কবে, 
তবে ফলস্বরূপ পাকিস্তানেও তাহা করিবে । আপনাদিগকে সব ভয় বজন্‌ 
করিতে হইবে। হিন্দু ও শিখদের মধ্যে প্রত্যেক মুসলিম শিশুটি নিজেকে 
যেন নিরাপদ মনে করিতে পারে। আমাদের দৃষ্টি এখন পর্যন্ত শয়তানের 
দিকে ছিল, আশ! করি এইবার ভগবানের দিকে ফিরিবে। তাহা যাঁদ হয়, 
তবে ভারত যুক্তরাষ্ বিশ্বশাস্তির পথনিদেশ করিবে । এ-ছাড়া অন্ত কোন 
উদ্দেশ্যেই আমি বাচিয়া থাকিতে চাই না। শুধুমুখের কথায় কোন কাজ 
হইবে না। ভগবানকে হৃদয়ে অধিঠিত করিতে হইবে। যে নামেই তাহাকে 
ডাকা হউক, ভগবান এক অদ্বিতীয় । এই মত্যে্ উপপন্ধি করিতে পা1গিলেই 
সকল বৈর ও অমধের অবসান হইবে। 

হিন্দুরা চূড়ান্তভাবে স্থির করুন যে বিরোধ আর কগ্তেেন না। হিন্দু ও 
শিখগণ যেরূপ গীতা ও গ্রন্থসাহেৰ পাঠ করিয়া থাকেন,'সেইরূপ কোরাণপাঠ 
করিতেও আধ তাহাদগকে পরামশ দিই । . মুপপমানগণকে আমি বলি, 
যে-শ্রদ্ধ। লইয়! তাহার! কোরাণ পাঠ করেন, সেই শ্রদ্ধার সহিতই যেন তাহারা 


৪১৭ গান্বী-রচনাসভার 


গীতা ও গ্রন্থসাহেব পাঠ করেন। আপনারা যাহা পড়িৰেন তাহার অর্থবোধ' 
হওয়া! চাই এবং সকল ধর্মের প্রতি আপনাদের সমান শ্রদ্ধা রাখা চাই। জীৰন 
ভরিয্বা ইহাই আমার আদর্শ, ইহাই আমার সাধনা । আষি নিজেকে দনাতনী 
হিন্দু বলি, 'যদিও পৌত্তলিক কথাটির যে চলিত অর্থ আছে আমি দেই 
পৌ্তলিক নছি। কিন্তু মৃত্তি পুজা ধাহারা করেন আমি তীহান্দের অবজ্ঞা 
করিতে পারি না। মৃতি পূজা যিনি করেন, পাথরের মৃতির ভিতর তিনি 
ভগবানকে দেখেন । ভগবান্‌ তো সর্বন্র বিদ্যমান্। প্রতীকের মধ্যে ভগবানকে 
অনুসন্ধান করা যদি ভুল হয়, তবে গীতা, গ্রন্থমাহেব অথৰা কোরাণের ভিতর 
ভগবানের অন্পন্ধান করা ঠিক কি? উহাও কি প্রতীকপূজা নহে? শ্রদ্ধা 
ও উদারতার অনুশীলন করিলে সকলের নিকট হইতেই আপনারা শিক্ষালাভ 
করিতে পারিবেন। তাহার ফলে সাঁশ্্রদার়িক ভেদ তুলিয়! গিয়া শাস্তি ও 
সৌহার্ে সকলে একক্র বাস করিতে পারিবেন। তখন চলস্ত রেল-গাঁড়ী 
হইতে নরনারীকে বাহিরে ফেলিয়া! দিবার মঙ লঙ্জাকর ঘটনা আর ঘাটবে 
না, ভারত যুক্তরাষ্টে লোকজন শ্বচ্ছন্দে নির্ভয়ে ঘুরিসবা বেড়াইবে। পাকিস্তান 
যতদিন না হিন্দু ও শিখদের পক্ষেও লমান নিরাপদ হয, আর ভারত যুক্তরাষ্ট্রে 
মুপালম ৰা পাকিস্তানের চঃখীরাঁও যতদিন না মাঁনমর্ধীদার সহিত নিজ নিজ 
ঘরে ফিরিতে পারে ততদিন আমি অন্তরে শান্তি পাইব না। 


অনশন ভঙ্গ 


গাস্বীজীর লিখিত বাঁণীটি এইরূপ : 

সত্যের নামে আমি অনশন গ্রহণ করিয়াছিলাম_-সত্যেরই প্রচলিত নাম 
ভতগবান। জীবস্ত সত্য ছাড়া ভগবান আর কোথাও নাই। ভগবানের 
নামে আমরা মিথ্যাঁচরণ কবিয়াছি, নরৃহত্যা করিয়াছি__পুরুষ নানী, বালক 
শিশু কাহাকেও বাদ দিই নাই, দোঁধী-নির্দোষ বিচারও করি নাই। আমরা 
নারীহরণে মাঁতিয়াছি, মানুষকে জবরদস্তি পরধর্মে আনিক্াছি এবং 
নির্লজ্জের মতই এই সকল কাঁজ করিয়াছি। সত্যের নাষে কেহ এই সকল 
কাঁজ করিয়াছে বলিয়া তো! আমি জানি না। সেই দত্যের নাম মুখে লইয়া 
আমি অনশন ভঙ্গ করিয়াছি। দেশবাপীর ছুঃখদাহ অসহা হইয়াছে। 
রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্র বাবু একশতের অধিক বন্ধুকে এখানে আনিয়াছিলেন।' 


দ্রিী ডাইরি ৪১১ 


তাহাদের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান ও শিখদের প্রতিনিধি আছেন, হিন্দু-মহাঁসতা 
ও রা্্ীয় শ্বয়ংসেবক সভ্ঘের প্রতিনিধিগণ আছেন এবং পাঞ্জাব, সীমান্ত 
প্রদেশ ও সিদ্ধুর ছুঃখীগণের প্রতিনিধিগণও আছেন। সর্বজন-প্রতিনিধির 
এই দলে পাকিস্তানের হাই কমিশনার জাহিদ হুসেন সাহেব, দিল্লীর চিফ, 
কমিশনার এবং ডেপুটি কমিশনার, আজাদ হিন্দ, ফৌজের প্রতিনিধি জেনারেল 
শ! নওয়াজ খা ছিলেন। পণ্ডিত নেহক প্রন্তর-মৃতিবৎ ছিলেন_-আর ছিলেন 
মৌলানা সাহেব। ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ হিন্ুস্থানী ভাষায় লিখিত একটি 
দলিল পাঠ করিলেন-_প্রতিনিধিগণ এ দলিলে স্বাক্ষর করিস আমাকে অন্থরোধ 
করিলেন যে, আমি ঘেন তাহাদের উপর আর ভার না চাঁপাই এবং 
'অনশন ভঙ্গ করিয়] তাহাদের গভীর উদ্বেগযন্ত্রণার অবসান করি। পাঁকিস্তান 
ও ভারত যুক্তরাষ্ট্র হইতে টেলিগ্রামের পর টেলিগ্রাম আসিয়াছে_উহাতে 
আমাকে অনশন ভঙ্গ করিতে অন্থরোঁধ করা হইয়াছে । এই সকল বন্ধুদের 
পরামর্শ গু উপদেশ আঁমি ঠেলিতে পারি না। তীহাদের সঙ্কল্পে আমি অবিশ্বীদ 
করিতে পারি নাঁ_-সে সঙ্কল্প হইল এই যে, যাহাই ঘটুক না কেন, হিন্দুঃ 
মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান, পাশি ও ইয়ুদীগণের মধ্যে পূর্ণ বন্ধুত্ব থাঁকিবে-_সে বন্ধুত 
ভাঙ্গিৰার নয়। সে বন্ধুত্ব ভাঙ্গিলে জাতিও ভাঙ্গিয়া যাটবে। 


অনশনের মর্মকথা 


আমি এই কথাগুলি লিখিতেছি, আর বন্তাব মত টেলিগ্রায আসিতেছে 
এখন সম্মুখে যে মানবসেবার কার্য রহিয়াছে তাহার জন্য ভগবান আমার দেহ 
ও মন কর্মক্ষম এৰং হুস্থির রাখুন এই আমার কাঁমনা। আজ যে পৃত সঙ্বপ্প 
গ্রহণ কর] হইল, তাহা যদ্দি পূর্ণরুূপে রক্ষা কর! হয়, তৰে আমি আপনাদের 
নিশ্চয় করিয়া] বলিতেছি যে, তাহার ফলে ভগবানের নিকট আমার এই প্রার্থন। 
ও কামনাই দ্বিগুণিত হইয়া! পুনরুদ্বীপ্ত হইবে যে, তিনি যেন আমাকে পূর্ণ 
পরমাযু দান করেন, আর আমি যেন জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মানবসেৰ! 
করিয়া যাইতে পারি। পণ্ডিতগণের মতে মানুষের সেই পূর্ণীয়ু অস্তত একশত 
পঁচিশ বৎসর কাল, কাহারও বা যতে একশত তেত্রিশ বধ্পর। অনশনব্রতের 
সর্ত শীগ্র এবং আশাতীত হ্ুন্দররূপে পালিত হুইয়াছে-_দ্িজীবাসীগণের মহতী 
শুভেচ্ছা! ইহার কারণ--ইহাদ্দের মধ্যে হিন্দু মহাসভা ও বাস্ীয় ত্বয়ংসেবক 
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সজ্ঘের নেতৃবর্গও আছেন। ইহার ফল তো! অন্তর্ূপ হইতে পারে না-_কারণ, 
দেখিতেছি গতকলা হইতে সহশ্র সহস্র আশ্রয় প্রার্থী ও অপর লোক উপবাস 
করিয়া আছে। হাজার হাজার পৌকের নিকট হইতে বন্ধুত্বের আশ্বাসবাণী 
স্বাক্ষরিত হইয়| অজন্রভাঁবে আমার নিকট আসিতেছে । পৃথিবীর সকল স্থান 
হইতে তারযোগে শুভেচ্ছা! প্রেরিত হইতেছে । আমার এই অনশনে যে 
ভগবানের হাত আছে, ইহার চেয়ে ভা প্রমাণ তাহার আর কি হইতে পারে? 
কিন্তু এই পুণ্য ব্রতের বাহ পূর্ণতার পশ্চাতে অন্তরের একট দিক বহিয়াছে__ 
সেই অন্তরের সাধনার অভাব ঘটিলে ব্রতের বিনাশ ঘটে। ব্রতের অন্তরের 
কথা হইল, ভারত ইউনিয়নে হিন্দু, মুললমান ও শিখগণের মধ্যে সত্যকার 
বন্ধুত্ব ্থাপন_- পাকিস্তান সম্বন্ধে সেই কথা। ভারত ইউনিয়নে ইহা যদি 
সিদ্ধ হয়, তবে পাকিস্তানও তাহার অন্নগামী হইৰে_দ্িন যেমন রাতের 
অন্ুগাধী । ভারত যুক্তরাষ্ট্রে যদি অন্ধকার থাকে, তবে পাকিস্তানে আলে।কের 
আশা করা আহম্মকী। কিন্তু ভারত রাষ্ট্রের অন্ধকার যদি নিঃসংশয়ে দূরীভূত 
হয় তবে পাকিস্তানেও অন্রূপ হইবে না। তাহার লক্ষণেরও অভাব দেখিতেছি 
না। পাকিস্তান হইতে আমি বহুসংখ্যক বাণী পাইয়াছি__তাহাঁর একটিতেও 
ভিন্ন মত নাই। বিগত ছয় দিনে যিনি স্পষ্টত আমাদের পথ দেখাইয়াছেন, 
সত্যরূপী মেই ভগবান আমাদের পথপ্রদর্শন করুন। 


বিরল1 ভবন, নয়। দিল্লী, ১৯-১-৪৮ 


অভিনন্দন ও আগ্রহ 


“পৃথিবীর সকল জায়গা হইতে, ভারতীয় এবং অ-ভাঁরতীয় সকলের নিকট 
হইতে, শুভেচ্ছা! ও উদ্বেগ জ্ঞাপন কবিষ্। তাঁর আসিয়াছে । আমি সেই সকল, 
বন্ধুকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। আমার অনশন-গ্রহণ ঠিক হইয়াছিল ইহা দ্বারা 
তাহাই প্রমাণ হয়। অনশন-গ্রহণে আমার যে তিলমাত্র সন্দেহ ছিল, তাহা 
নয়। ভগবান আছেন এবং তাহার সব চাইতে স্পষ্ট ও সহজবোধ্য নাম হইল 
সত্য-_এই বিষয়ে, আমার যেমন কোন সন্দেহ নাই, অনশন সম্বন্ধেও সেইব্প 
কোন সন্দেহ ছিল না। এখন তারে আননাজ্ঞাপনের বন্া ছুটিয়াছে_-সকলে 
আশ্বস্ত হইয়াছেন। আমি নিজে তারগুলির প্রাপ্তিম্বীকাঁর করিতে পারি নাই। 
বন্ধুরা এজন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন। আর এইকপ প্রাপ্তিশ্বীকার বন্ধুদের 
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প্রত্যাশা নহে, এই আশাও আমি করি। কেব্ল বাধ্য হইয়া] আমি ছুইখাঁনি 
টেলিগ্রামের কথা উল্লেখ করিক্চেছি-_-একখানি পশ্চিম পাঞ্কাবের প্রধান মন্ত্রী 
করিয়াছেন, আর একটি করিয়াছেন ভূপালের নবাব। তাহারা আজ ঘোর 
অবিশ্বাসের পাত্র। সবসাধারণের জন্য এ দুইটি তার উদ্ধত করিয়া! দিতেছি। 
প্রেরকগণের ঘদি আন্তরিকতা ন। থাকে তবে এই তার না পাঠাইলে তাহাদের 
ও আমার পক্ষে ভাল হইত। কারণ ঘে উপসক্ষে আমার অনশন তাহা 
অতি পবিভ্র। 
ভূপালের নবাঁৰ সাহেব তারে জাঁনাইয়াছেন £ 
আপনি সকল সম্প্রদায়ের অন্তরের মিলনের জন্য আব্দেন করিয়া 
ছেন। এই আবেদন উভয় ডমিনিয়নের সদিচ্ছাসম্পন্ন সকল লোঁকেরই 
সমর্থন লাভ না করিয়৷ পারে না-তেমনই ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে 
বোঝাপড়া ও খন্ধুত্বের সম্পর্ক রক্ষার আবেদনও তাহাদের সমর্থন না পাইয়া 
যাইতে পারে না। ভূসালে গত বৎসর গোলমালের, সময় 'গিয়াছে__ 
সুখের বিষয় সকল সপ্প্রদায়ের পারস্পরিক সন্ভাব, শুভেচ্ছা ও বন্ধুত্ব সহায়ে 
আমর! তাঁহার সম্মখীন হইয়াছি_ফলে রাজ্যের শান্তি নষ্ট হইতে পারে 
এমন একটি ছুর্ঘটনাও ঘটে নাই । আতর আপন।কে নিশ্চয়তা দিতেছি 
যে, সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া আমরা এই সৌহাদ) বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা 
করিব। 
পশ্চিম পাঞ্জাবের প্রধান মন্ত্রী যে তার পাঠাইয়াছেন তাহার সবটুকুই 
দিতেছি £ 
উচ্চ আদর্শের সাধনার জন্য আপনার এই মহান্‌ প্রয়াসে আমরা 
সুগভীর সমর্থন এবং অকপট সম্মান ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি । এই 
মন্ত্রীসভা বরাবব সংখ্যাঁলবিষ্টগণের ধন, প্রাণ ও মান রক্ষা এবং তাহাদিগকে 
তুল্য নাগরিক-অধিকার দানের জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা করিবার নীতি গ্রহণ 
করিয়াছে । আমরা জাঁপনাকে নিশ্চয়তা দিতেছি যে, এই মন্ত্রীসভা দ্বিগুণ 
উৎসাহে এ নীতি পাঁলন করিবে । ভারতবর্ষের সর্বত্র পরিস্থিতির আশু 
উন্নতি হউক--ইহা দেখিবার জন্যই আমরা আগ্রহান্বিত-কারণ তাহা 
. হইলে আপনি অনশন ভঙ্গ করিতে পারিবেন। আগনার জীবন অতিশয় 
মূল্যবান সেই জীবন রক্ষা করিবার জন্য এই প্রদেশে চেষ্টার একটুও ত্রুটি 
হইবে না।” 


৪১৪ গান্ধী-রচনাসম্ভার 


সাবধান বাণী 

এই অতি মৃঢ় অন্থকরণের যুগে আমি সাবধান করিয়া দিয়া বলিতেছি যে, 
অন্র্ূপ অল্প সময়ের মধ্যে অনুরূপ ফললাভ করিবার জন্য কেহ যেন এইকব্ধপ 
অনশন গ্রহণ না করেন। কেহ যর্দি সেবপ করেন, তবে তাহার ভয়ঙ্কর আশা- 
ভঙ্গ হইবে এবং এই প্রাচীন পবিত্র অমোঘ প্রথার তিনি অবমাননা করিবেন । 
এইরূপ অনশন গ্রহণ করিতে হইলে দুইটি চরম ষোগ্যতার অধিকারী হওয়া 
চাই_-ভগবানে জঙ্গস্ত বিশ্বাস এবং তাহার অনিবার্ধ আহ্বানের -উপলদ্ধি। 
আরও একটি যোগাতার কথ। বলিবার লোভ হইতেছে, যদিও তাহা বাহুল্য । 
অন্তরে ভগবানের ছুণিবার আহ্বান পাইতে হইলে, যে-উদ্দেশ্যে অনশন গ্রহণ 
কর! হইবে তাহা স্থান ও কালের উপযোগী এবং ধর্মাহুগ হওয়া চাই। ইহা! 
হইতে বুঝা! যাঁয় যে, এই কার্ধ করিবার জন্য বহুকাল ধরিয়া যোগ্যতা অর্জন 
করিয়া প্রত্বত হইতে হয়। অতএব লঘুচিত্তে কেহ ষেন এরূপ অনশন গ্রহণ 
করিতে অগ্রসর না হন। 


দিল্লীবাসীর স্ুমুখের কাজ 


দিল্লীর অধিবাসী ও আশ্ররপ্রার্থাদের স্থমুখে একটা ভারি কাজ রহিয়াছে। 
পরিপূর্ণ বিশ্বামে তাহারা পরস্পরের সহিত যত বেশি দ্েখাসাক্ষাৎ করিতে 
পারেন তাহার উপলক্ষ্য খু'জিতে থাঁকুন। গতকল্য আমি বহু সংখ্যক মুসলিম 
ভগিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে পাইফ়াছি__এই দৃশ্টে আমার অন্তরাত্বা আনন্দে 
উদ্দীথ হইয়াছে । আমার কাছে যে-বালিকারা থাকে তাহার! আমাকে বলিল, 
মুদলিম বহিনর1 বিরল! ভবনে বধিয়া আছেন আমার নিকট আসিতে 
পারিবেন কিনা বুঝিতে পারিতেছেন না। তাহাদের অনেকেরই অবগুঠন 
ছিল। আমি তাহাদিগকে আনিতে বলিলাম। তাহারা আদিলেন। আমি 
বলিলাম__-আপনাদের ৰাপ-দাদার লামনে ঘোমট। দিলে চলিবে না। আমাকে 
আপনারা পিতা বা ভ্রাতা অপেক্ষা কম ভাবেন কেন? এই কথা বলিবামাত্র 
₹ুকলের ঘোমটা উঠিয়া গেল-_কেহ বাদ গেল না। এরূপ অবগুঠন-মোচন 
আমার সম্মুখে এই যে প্রথম হইল তাহা নছে। আমার ভালবাস! সত্য- আর 
সত্যকার ভালবাসায় কি হয় তাহার উদাহরণ দিবার জন্ত আমি এই ঘটনার 
উল্লেখ করিলাম । হিন্দু ও শিখ নারীগণের মুনলিম ভগিনীদের নিকট গিয়া 


দিলী ডাইরি ৪১৫ 


বন্ধুত্ব স্থাপন করা উচিত। উৎসবাদিতে তীহাদের পরম্পরকে নিমন্ত্রণ করা 
উচিত। লাশ্রদায়িক নহে, সর্বসাধারণের বিদ্যালয়ে যাহাতে মুলমান 
ছেলেমেয়েরা পড়িতে আসিতে চায় তাহার চেষ্টা কর1 দরকার । খেলাধুলায় 
তাহাদের পরস্পরের লহিত মেলামেশ! করা উচিত। মুসলমানদের বয্কট 
করা তো৷ হইতেই পাবে না, যাহাতে তাহারা আগেকার বৃত্তি অবলম্বন করেন 
তাহার জন্য বলিতে ও ব্যবস্থা করিতে হুইবে। মুসলমানদের হাতের অপূর্ 
কারুকাধ-বিলোপের ফলে দিল্লীর দৈন্য ঘটিয়াছে। হিন্দু ও শিখগণ মুসলমানদের 
বৃত্তি কাঁড়িয়া লইতে চাহিতেছেন। অপরের জীবিক1 হরণের এই চেষ্টা 
হ্বদয়ের কার্পণ্য ও হীনতাব্যঞক। কোন বৃত্তি কাহারও একচেটিয়া হওয়। 
যেমন উচিত নয় তেমনি কাহারও বৃত্তি কাঁড়িয়া লওয়াও অন্থচিত। আমাদের 
এই মহান্‌ দেশে সকলেরই স্থান আছে। যে সকল শাস্তি-সমিতি গঠিত 
হইয়াছে তাহার] যেন নিকর্ম। হইয়। না যান্-ছুর্ভাগ্যে বিষয় সকল দেশেই 
এইরূশ সমিতির অধিকাংশেরই এই দশা ঘটে। আমাকে আপনাদের মাঝে 
রাখিবার সত হইল এই যে, ভারতের সকল সম্প্রদায় পরস্পরের সহিত শান্তিতে 
বাপ করিবে-সে শান্তি অন্তরবলে নহে, প্রেমের বলে স্থাপিত হইবে। মানুষে 
মান্ছষে যোগ-স্থাপনের জন্য প্রেমের চেয়ে বড় শক্তি আর ণাই। 


বিরলা ভবশ। নয়! (দ্লা, ২*-১-৪৮ 


স্ববুদ্ধির জন্য আবেদন 


দিল্লশী মহৎ কাজ 'করিয়াছে। ধাহারা 'শা্ন্ত-প্রতিশ্রতিপঞ্র দিয়াছেন, 
আশা করি তাহারা সত্যরূপী ঈশ্বরকে সাক্ষী রাখিয়া তাহাতে নামপহি 
করিক়াছেন। শুনিলাম হিন্দু মহাঁসভার কোন কর্ষকর্তার পক্ষ হইতে 
প্রতিশ্রুতি-পত্রটি অস্বীকার করা হইয়াছে। ইহার জন্ত আমি দুঃখিত। দিল্লীর 
অধিবাসীরা এবং সমাগত শরণার্থীরা যদি দৃঢ় থাকেন এবং বাছিরের কোন 
ঘটনায় যদি বিচলিত, না হন তবে তাহার! ভারতকে এবং পাকিস্তানকেও রক্ষা 
করিবেন। দ্দিী প্রাচীন সহর। দিল্লী যদি সত্যপরায়ণ ও অহিংস হইয়! 
কাজ করে তবে সেই কাজের ফল সমগ্র পৃথিবীতে অন্ুভূত ঠইবে। আপনারা 
যদি সর্দারজীর বোস্বাই-এর ভাষণ পড়েন তবে দেখিতে পাইবেন সর্দার, 
পশ্ডিতজী ও আমার মধ্যে দৃষ্টিভক্নির কোন তফাৎ নাই। বিতিন্নতাবে প্রকাশ 
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কবিলেও আমবু! একই উর্দেশ্টে কাজ করিতেছি । আমরা কেহই মুনলমানদের 
শত্রু নই । মুসলমানদের সঙ্গে শক্রতার অর্থ ভারতের সঙ্গে শত্রুতা ।. আপনাদের 
কাছে অন্তত এইটুকু চাই ঘে, আপনার1 আইন নিজেদের হাতে না লন এবং 
অমান্ষিক আচরণ না করেন। তাহাতে সমাজ ধ্বংস হুয়। ভদ্র নাগপ্িক 
হিসাবে ন্ায়বিচারের ভার আপনাদেরই নির্বাচিত গভর্ণমেন্টের উপর ছাড়িয়া 
দিতে আপনারা বাধা । যে সব আমেরিকান বিন! বিচারে নিগ্রোহত্যা করে, 
আমরা এনং আমাদের খবরের কাগজগুলি অহরহ কঠোরু ভাষায় তাহাদের 
ববরোচিত কাঙ্জের নিন্দা করিয়া খাকি। আর আমাদের পক্ষে সেইরূপ কাজ 
কি কম বর্বরতা পরিচায়ক ? 

আমি পাকিস্তান যাইতে পারি বলিষাছি। পাকিস্তান গভর্ণমেণ্ট যদি 
আমাকে শান্তিকামী লোক ও মুসশিমদের বন্ধু বপিয়া বিশ্বাস করিতে পাবেন 
এবং সেজন্য আমার প:কিস্তানে যাওয়া পছন্দ করেন তবেই আমি পাকিস্তানে 
যাইতে পারি । অবশা সেরুপ ক্ষেপ্ত্রে ভাক্তারের] যতদিন না আমাকে পথধাত্রায় 
সমর্থ বলিবেন ততদিন আমাকে অপেক্ষা করিতে হইবে। তাহার! 
বলিয়াছেন, গায়ে বল পাইতে আমার অন্তত এক পক্ষকাল সমক্প লাগিবে এবং 
কিছু সময় না গেলে আমি কোন চব্য খাছ্য খাইতে পারিব না। আমি এখনও 
তরল প্িনসই খাই, যেমন ফলের রূপ, আনাজের ঝোল আর ছাগলের দুধ । 
এখন ইহাই যথেষ্ট। 


প্রধান মন্ত্রীর উদার ইঙ্গিত 


আপনাদের দুখেকষ্টের দ্রুত প্রশমনের জন্য পণ্তিত জওহরলাল নেছেরু 
যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। আপনাদের দুঃখে তাহার বুক ফাটিয়া! যাইতেছে। 
তিনি এমন লোক যে ছুংথীকে নিজের বিছান] ছাড়িয়া দিয় নিজের শরীর 
গরম বাখিবার জন্য সার] বাত পায়চারি করিয়া কাটাইতে পারেন । তাহার 
বাড়ি শোকজনে ভি । তিনি ভারতের প্রধান মন্ত্রী, ঝাঁজেই তাহাকে 
আপন ঘরে ভারতীয় ও বিদেশী অতিথি-অভ্যাগতের স্থান করিতেই হয়। তবু 
তিনি শরণা্থাদের জন্য একটি কি দুইটি কুঠুরি ছাড়িয়া দিতে চাহিয়াছেন। 
আশ। করি অন্যান্য মন্ত্রীরা], বড় কর্মচারীর] ও ধাহাদের ছুপয়সা আছে তাহাঁরাঁও 
অন্তররূপ আচরণ করিবেন। আমার নিশ্চয় মনে হয়, সমগ্র পৃথিবীর লোক 
ভারতের সবশ্েষ্ঠ নেতার এই ত্যাগম্বীকারের মুল্য বুকিবে এবং ইহাতে গৃহহীন 
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শরণার্থানদের দুর্গতির শীদ্র অবসান হইবে। আমাদের এই সুন্দর দেশ একপ 
আশ্চর্য আত্মত্যাগ ও সেবাগুণসম্পন্ন মহান্‌ নেতাদের স্থটি কারয়াছে, এজন্য 
আমার্দের অস্তর উল্লসিত হওয়! উচিত। জওহর আসল জহওর (হীরা )। 
আরও অনেকে আছেন, হয় তো! এতট। উজ্জ্বল নয়, এই মান্র। নেতার! যখন 
দেশবাসীর জন্য এত করিতেছেন তখন মুসলিম ভাইদের আঘাত করা আশাদের 
উচিত হইবে না। মুসলিমদের আঘাত করিলে আমাদের নেতাদ্দেরই আঘাত 
কর! হইবে। 

ভারতে স্থবিধাবান্ী লৌকেরও অভাব নাই। শুনিলাম আমার অনশনের 
স্থত্রে কোন কোন লোক ছু পদ্দম। কামাইয়৷ লইবার চেষ্টা করিয়াছে । তাহার! 
নোট তৈয়াবি করিয়া সবল প্রৰুত্তির গরিবর্দের নিকট বিক্রয় করিয়াছে । এই 
ব্যাপারটা ঘোর অন্থায়। যাঁহারু। এই নীচ কাজ করিয়াছে তাহাদের এ 
পথ ছাড়িয়া সৎপথে থাকিয়া]! অর্থ উপাজনের চেষ্টা করা উচিত। জন- 
দাধারণকে সাবধান করিয়া দিতেছি, তাহারা যেন এরূপ নীত্তিহীন লোকে 
কারসাজিতে না ভোলে । 


কাশ্মীর-সমস্তা। 


লাহোর হইতে আমি এক টেলিগ্রাম পাইয়াছি। কাশ্টার (ফ্রডম-লীগের 
দত।পতি হিপাবে নাম সহি করিয়া একজন টেলিগ্রামটি পাঠাইয়াছেন। 1তনি 
লিখিগাছেন £ 

হিন্দু-মুসলিম এঁক্যের জন্য আপনার মহৎ দৃষ্টান্তের উচ্চ প্রশংসা 

করি। বর্তমান গোলযোগের মূল কারণ কাশ্মীর । আহাই পুনমিলনের 

পথে নিদারুণ বাধা । শান্তি যাঁদ যথার্থ ই কাম্য হয় তবে কাশ্মীপ্-সমস্তার 

মীমাংসা সর্বাগ্রে প্রয়োজন । আক্রমণকারী ভারতীয় বাহিনাকে সরাইয়া 

লওয়া এবং কাশ্মীর হয়ত যাহাদেক প্রাপ্য তাহাদের হাতে উহা 

ফিরাইয়৷ দেওয়াই এই সমস্যার একমান্জ অক্টোষঞ্জনক সমাধান ।, 

এই টোলগ্রামে আম ব্যথিত হইয়াছি। কাশ্ীর-সমাঞ য'দ মামাংসা 
নাহয় তবে কি মুসলিমর। হিন্দু ও শিখদ্ের এবং 'হন্দু ও শিখেরা মুপলিমদের 
শত্রু বলিয়। মনে করিবে ? ভারতীয় ইউনিয়নের সেনাবাহিনী নিজেই আগাইয়া 


গিয়া কাশ্টীবে প্রবেশ করে নাই । আমি যতদুর জান, কাশ্মীরের রাজা এবং 
এ ৯৬ 
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কাশ্ীরী মুদপসিমদের নেতা] দেখ মাবছুলার ব্যামপ্বণে তাহারা কাশীবে গিপ্াছে। 
হানাদার, উপজাতীয়গণ ও অন্যান্সেরা যদি সরিয়া দাড়ায় এবং বিষয়টির 
নিষ্পত্তির ভার যদি পুঞ্চের বিদ্রোহীদের ও কাশ্মীরের বাকি সকলের হাতে 
যায়, আর বাঁছির হইতে কোঁন সাহায্য না আসে, তবেই ভারতীয় ইউনিযনক্ষে 
সেনাবাহিনী সরাইয়া লইবাঁর কথা বলা যাইতে পারে। কাশ্মীরের যাহারা 
ন্যায্য দাবিদার কাশ্মীর যে তাহাদেরই হাতে যাওয়া উচিত এ কথা সম্পূর্ণ 
সতা। কিন্তু এই ন্যায্য অধিকারী কাহার]? কাশ্ীরের মহারাজা আছেন, 
তাহাকে ভারতীয় ইউনিয়ন অস্বীকার করিতে পারেন না। শেষ পর্যস্ত 
কশ্ীরের অধিবাপীদেরই আপন ভাগানিধারণ করিতে হইবে। মেইন্জন্যই 
গণভোটের কথা। 


গোয়ালিয়র ভবনগর এবং কাথিয়াওয়াড় রাজ্য সমূহ 


[বতঙ্াম হইতে একজন গোয়াশিয়রবাপী মৃদলঘান 'একট টেসগ্রা্থ 

পাঁঠাইয়াছেন। গাদ্ধীদী তাহ পড়িক্ব শুনাইলেন। তাহাতে লেখা আছে] 
গোগ্রালিকরের উদ্জষ্বিনী দ্েলার জাহাক্ষীরপুর নিবাঁপী ঘুঘািমগনের 

নিবেদন £ ১৫ই ও ১৬ই জাহুয়ারী তারিখে একদল হিন্দু আমাদের গ্রাম 

ঘেরাও করিয়া সাঁংঘ(তিকভাবে ম্বামাদের মারপিট করিক্বাছে। কযেকঙ্গন 

আহত হইয়াছে, একঙ্গন মারা গিয়াছে। আযাদের বাঁড়ীঘ্র ও ফপল নই 

কর! হইয়াছে। বাজোর কর্মচাঁবী কিছুই প্রতিকার করিতেছে না। 

আমরা বিপন্ন । শীঘ্র কিছু করুন 1, 

সংবাদটি নিভুলি হইলে সকলের পক্ষেই ছুংখের বিষ্য়। ভারতবর্ষের যে 
কোঁন জায়গায় সাম্প্রদ্দায়িক শান্তি ভঙ্গ হইলে আমাদের গভর্ণষেন্টের লঙ্ভায় 
মাথা হেট হওয়া উচিত । 

খবরের কাগজে খবর বাহির হইয়াছে যে, কাধিক্াওয়াঁড়ে ব বাজার! বিভিন্ন 
রাঙ্গা গুপি লইয়া কার্ধত একটি বাজ্য গঠন করা ঠিক করিয়াছেন । এই বিচক্ষণ 
.সিন্ধান্তের জন্য আমি তীহাদের অভিনন্দন জানাইতেছি। ভবনগরের রাঙ্গাকে ও 
অভিনন্দন ক্জানাই/তছি! তিনি অগ্রণী হইয়! নিঞ্জ রাঙ্গে দায়িত্বণীপ 
গতর্থমেটের প্রবর্তন করিষাঁছেন 'এবং নিজেকে অধিবাপীদের প্রধান পেবকন্ূণে 


বাঁখিয়াছেন | 


দিল্লী ডাইরি ৪১৯ 
বিরল] ভবন, নয়] দিল্লী, ২১-১-৪৮ 


প্রীর্থনা-সভায় বোম 


[ বুধবার সন্ধায় প্রার্থনাস্তিক ভাষণে বিরলা ভবনের সীমানার ভিতর 
গতকাল বোমা পড়াঁর উল্লেখ করিয়] গাদ্ধীজী বলিলেন । ] 

অনেকে বাস্ত হইয়া আমার কুশল জিজ্ঞাসা করিতেছেন। এই ঘটনায় 
অবিচল ছিলাম বলিয়া! কেহ কেহ আমার প্রশংসাঁও করিয়াছেন। আমি মনে 
করিয়াছিলাম, সৈন্যরা বোমা ছোঁড়া ্মভ্যাঁদ করিতেছে, ইহাতে উদ্বেগের কোন 
কাঁরণই নাই। প্রার্থনা শেষ হওয়ার পূর্বে আমি বুঝিতেই পারি নাই যে, উহা! 
বোঁমা-বিস্ফোরণ এবং বোঁমাঁটি আমার উপরেই ছোঁড়া হইয়াছে । আমাকে লক্ষ্য 
করিয়া বোম৷ ছা'ড়িলে সেই বোমা আমার সাঁমনে ফ|টিবাঁর সময় আমি কিরূপ 
আচরণ করিতাঁম একমাত্র ঈশ্বরই তাহা জানেন। কাজেই কোনরূপ প্রশংসা 
আমরা প্রাপ্য নয়। এক্সপ বিস্ফোরণের ফলে আমি যদি পড়িয়! যাইতাম, শ্বার 
সে সময় আমার মুখে যদি হাঁসি লাগিক্া থাকিত এবং অন্তরে আততীয়ীর 'প্রাতি 
বিদ্বেষ না থাকিত, তবেই আমি মাত্র একটা প্রশংসা-পত্র পাইবার যোগ্য হইতে 
পারিতাম। আমি যাহা বলিতে চাই তাহা এই যে, যে-বিভ্রান্ত যুবক বোম[টি 
ছুঁড়িয়াছে তাহাকে যেন কেহ দ্বণা না করে। সে হয়ত আমাকে হিন্দুধণ্মর 
শত্রু বলিয়া মনে করে । গীতায় কি একথা বলা হয় নাই যে, যখনই দুষ্ট লোকে 
ধর্মের গ্লানি করে, ঈশ্বর তখন তাঁহার নাশের জন্য কাছাকেও পাঠাইয়। দেন। 
সেই বিখ্যাত শ্লোকটির একটি বিশেষ শর্থ আছে। যুবকটির বোঝা! উচিত যে, 
তাহার সহিত যাহারা ভিন্নমত তাহারা যেছুক্কৃতকাঁতী হইবেই এমন কোন 
কথা নাই। সৎ লোকের] বরদাস্ত না করিলে পাঁপ কখনও-টিকিতে পারে না। 
যুবকটি হয়ত ভাবিয়াছে যে, দুষ্কতকারীর নাঁশের জন্য সে ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত 
হইয়াছে। কিন্তু নর্নারী কাহারও নিজেকে এত বিশুদ্ধ মনে করা উচিত নম 
যে, সে ভাবিবে ঈশ্বর তাহাকে ছৃদ্বতকারীর বিনাশের জন্য পাঠাইক্বাছেন। 

শ্ুনিলাম যুবকটি থাঁকিবার জায়গ! না পাইয়া বিনাহ্গমতিতে একটি মসজিদ 
দখল করে। এখন পুলিশ সব মসজিদ হইতে লোক বাহির করিয়া দিতেছে। 
ইহাতে লোকটি চটিয়া গিয়াছে। প্রথম মসজিদ দখল করাই উহার অন্বায়, 
হইয়াছে। গ্বিতীয়ত কর্তৃপক্ষ যখন মদজিদ খালি করিয়া দিতে বলেন তখন 
তাহাদের আদেশ না মানিয়া আরও বেশি অপরাধ হইয়াছে। 


৪২ গান্ঈী-রচনাসস্তার 


হিন্দুধর্মের অপসেবা 


পিছনে থাকিয়া] যাহারা এই যুবককে প্ররোচন] দিয়াছে, আমি তাহাদের 
এরূপ কাঁজ হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্ত অন্নরোধ করিতেছি । ইহা তো হিন্দুধর্সকে 
বাঁচাইবার পথ নয়। আমি যে পথ দ্েখাইতেছি কেবল সেই পথেই হিন্দুধর্ম 
বাচিতে পারে। অতি শিশুকাল হইতে আমি হিন্দুধর্ম আচরণ করিয়। 
আসিতেছি। ছেলেবেলায় ভূতের ভয় পাইলে আমার ধাত্রী-মা আমাকে রামনাম 
করিতে শিখাইয়াছিলেন। পরে আমি খৃষ্টান, মুসলমান ও অন্যান্য অনেক 
ভিন্নধর্মীবলম্বী লৌকের সংস্পর্শে আসি। অন্যান্ত ধর্মের যখোচিত পর্যালোচনা 
কবিয় ছিন্দুধর্মেই আমার অনুরাগ দৃঢ় হয়। শিশুকাঁলে আমার বিশ্বাসের যে 
দৃঢ়তা ছিল আঁঙগও তাহা! অটুট আছে। আমি জানি, যে-ধর্মকে আমি 
ভালবাসিয় আসিয়াছি ও জীবনে যে-ধর্ম আচরণ করিয়া আ'সিয়াছি, তাহার 
রক্ষার জন্য ঈশ্বর আমাকে তাহার যন্ত্র করিবেন। সে যাহ! হউক, ভগবাঁনের 
হাতের যন্ত্র হইবার যোগ্যতা অর্জন করিতে হইলে, আগে ধর্মের মূলনীতিগুলির 
সম্াক পরিচয় ও অবিরাম অভ্যাস থাঁক1 একান্ত প্রয়োজন । 


বোমানিক্ষেপকারা করুণার পাত্র 

কয়েকজন শিখ বন্ধু শাঁপিয়। বলিয়াছেন, এই ঘটনাঁর সহিত শিখদের কোন 
সংশ্রব নাই । আমি জানি যুবকটি শিখ নর । কিন্তু শিখ হউক, হিন্দু হউক, 
আর মুসলমানই হউক, তাহাতে টি আসেযায়? যেই এপ করিয়া থাক 
আমি তাহাঁর মঙ্গল কাঁমনা কৰি । পুলিশের ইন্স্পেকটর জেনারেলকে আমি 
বলিয়াছি, যুবকটিকে যেন কোন রকম গীড়ন করা না হম্ব। তাহ'কে বুঝাইফা 
সংপথে আনার চেষ্টা করা উচিত। আমি আশা রাখি ঘষে, যুবকটি এবং তাহার 
উপদেষ্টার! নিজেদের ভুল বুঝিতে পাঁরিনেন । কেন না, এই অন্যায় তো হিশ্বুধর্ম 
ও দেশের বিরুদ্ধে করা হইয়াছে । এই গ্রসঙ্গে ইহ:ও বল! দরকার যে, যুবকটির 
উপর রাগ করা! উচি্ নয়। নে কোন অন্তায় কাঁজ করিংতছে বলিয়। মনে 
করে নাই । সকলের তাহ!কে করণ? করা উচিত । আমার উপবাস লইয়! 
আপনাদের মনে যর্দি রোধের সঞ্চার হইয়া থাকে অথচ দেশের একজন পুরাতন 
সেবককে বাঁচাবার জন্য আপনারা শাস্তি রক্ষা করিবার প্রতিশ্রতি দিয়া 
থাঁকেন, তবে তো দোঁষ আপনাদের, যে যুবক বৌমা ছুড়িযাছে তাহার তো 


- দ্বিল্লী ডাইবি ৪২১ 


নয়। কিন্ত আপনার! যদি সম্পূর্ণ আন্তরিকতার সহিত 'শাস্তি-প্রতিশ্রাতি' দিয়! 
থাকেন, তবে এ যুবকের পথাবলম্বী সকলেই শেষ পর্যন্ত আপনাদের চিন্ত।ধাবাই 
গ্রহণ করিবে। 

আমি আশা করি যে, বোমা বা গুলি যাহাই ছোড়া হউক না কেন, 
শ্রোতার। প্রার্থনার কাজ চাপাইয়৷ যাইবেন। একটি নিরক্ষর স্ত্রীলোকের জন্থই 
দুর্বৃত্ত যুবকটি ধর পড়িয়াছে জানিয়া আমি সখী হইলাম। অন্তর যদি সবল 
থাকে, চিন্তাধার। যদি পরিশুদ্ধ হয় তবে লেখাপড়া ন৷ জানিলেও কিছু আপে 
যায় না। নিরক্ষর ভগিনীর সরল সাহমিকতার জন্য তাহাকে অভিনন্দন 
জানাইতেছি। 


ূ বাহাওয়ালপুর ও সিন্ধু 

বাহাওয়ালপুরের নির্যাতিতদের নিকট হইতে একখানি চিঠি পাইয়াছি। 
আমি তাহাদের ভুলি নাই। আজই আমি বাহাওয়ালপুরের নবাব সাহেবের 
নিকট হইতে এক টেলিগ্রাম পাইয়াছি। তিনি জানাইয়!ছেন, তাহার বাজ্যে 
অমুনলমানদের মঙ্গলের জন্য যাহ] করা সম্ভব তিনি তাহা করিতেছেন। আমি 
আমার নিজ পদ্ধতিতে এ বিষয়ে কিছু করিবার চেষ্টা করিতছি। 

সিন্ধুব শিখ শরণার্থারা বোম্বাই হইতে টেলিগ্রাম করিয়াছেন। তাহার! 
বণিয়াছেন, ১৫০০* শিখ সিন্ধু প্রদেশের এখানে মেখানে বিপজ্জনক অবস্থায় 
ধ্বংসের মুখে পড়িয়া বহিয়াছে। তাহাদের জীবন, ধর্ম ও সংস্কৃতি সবই বিপন্ন। 
তহাদের শীত্রই সরাইয়া আনার ব্যবস্থা কর! দরকার । 

শিখের! ধ্বংস হইয়। যাইবে এ চিন্তা আমার পক্ষে অহা । একজন লোকের 
পক্ষে যাহা কর। সম্ভব তাহাদে৭ জন্য আমি তাহার সবই করিব। পগ্ডিত 
জওহএলাল পেহক'র গভর্ণমেন্ট ও তাহাদের দায়িত্ব সন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন । শিল্ধু 
গভর্ণমেন্ট ও পাকিস্তান গভর্ণমেণ্টকে আমি অন্থরোধ জানাইতেছি,*তাছারা 
যেন শিখ অধিবাশীদের ভরসা দেন যে, নিজেদেপ জীবন দিয়াও তাহার 
তাহাদের রক্ষা করিবেন। যদি শিখদের রক্ষাবিষয়ে তাহার নিশ্চয়তা 
দিতে না! পারেন তবে তাহারা উহাদের এক জায়গায় একত্র করুন এবং শী 
নিরাপদে অন্যত্র পাঠাইয়। দিবার ব্যবস্থা করুন। শিখর" দাঁহসী সম্প্রদীয়। 
তাহার্দের জান) উচিত যে, শ্রত্যেকের মান ও ধর্ম তাহার নিজের হাতে। অন্ত 
কেহই ইহা কাড়ি] লইতে পারে না। আমার পাশি বন্ধুরা আজ পিন্ধু 
যাত্র। করিয়াছেন। 


৪২২ গান্ধী-বুচনাসভাতু 
ভ্রমাত্মক তুলন৷ 


আমার. অনশনরালে এই চিঠিখানি আপে । লেখক লিখিয়াছেন, 
১৯৪২ সালে আমি জেলে থাকার সময়ে দেশ কতকটা হিংসার পথ লইয়াছিল। 
আমি অনশন করির] মার] গেলে দেশে এমন একটা হিংসার আলোড়ন হইত, 
যাহাতে সমগ্র মানবস্মাজ স্ত1স্তত,হইয়। যাইত। লেখকের অনুরোধ এই যে, সমগ্র. 
মানব সমাজের মুখ চাহিয়া আমি যেন অনশন ত্যাগ করি। আমি যখন জেলে 
ছিলাম তখন দেশবাসী হিংসার আশ্রয় লইয়াছিল সে কথা ঠিক, কিন্ত অনশনে 
আমার মৃত্যু হইলে সেরূপ কোন বিপদ ঘটিত বলিয়! আমি মনে করি না। 
তবুও অনশন আরম্ভ করার আগে ব্যাপক ভ্রাত্ৃবিরোৌধের সম্ভাবনার কথা আমি 
বিবেচন1 করিয়াছিলাম। ভগবান কৃষ্ণের মৃতার অগে যার্দবেরা পরস্পরের 
ধ্বংস সাধন করিয়াছিল। কিন্তু আমি অতিসামান্ত মান্ধষ। আমার মৃত্যুতে 
এক্ূপ কিছু হইতে পারে না। তবে দেশবাসী যা্দ যাদবদের মত অলস ও 
পাপপরায়ণ হইয়াই থাকে এবং ঈশ্বর যদ্দি দেখেন যে, ইহাদের ধ্বংস কর] 
ছাড়া আর কোন পথ নাই, তবে তিনি আমার মত সামান্য লৌককেও সেই 
বিরাট ধ্বংসের যন্্রহিসাবে ব্যবহার করিতে গারেন। ভগবানের হাতে 
নিজেকে সপিয়া দ্িয়। ফল[ফণ লইয়! আমি আর মাথ। ঘামাই নাই। কিন্ত 
অনশনের সময়ে যাহ দেখিলাম তাহাতে আশায় উদ্দীপ্ত হইরাছি__ভারতের 
অনৃষ্টে এমন আত্মবনাশ লেখা নাই। 

মুদলিমর1 যেরূপ ব্বচ্ছননভাঁবে দ্দিলীতে চণাঁফো করিয়া বেড়াইতেছে 
তাহাতে আমি খুশি হইয়াছি। আমি চাই আপনারা আত্মশুদ্ধি এই পথে 
অগ্রসর হুইয়! চলুন এবং আপনাদের হৃদয়কে সত্যরূপী ভগবানের মন্দিরে, 
পরিণত করুন। 


বিরল ভবন, নয়া দিশ্লী, ২২-১-৪৮ 
পণ্ডিত নেহরুর দৃষ্টান্ত 


এক বন্ধু আমাকে লিখিয়াছেন যে, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, অপর 
মন্ত্রীগণ ও কর্মচারীরা শরণার্থাদের কতক লোককে নিজ নিজ আবাসস্থল 
স্থান দিতে পারেন বটে, কিন্তু তাহাতে শরণারথথী-সমস্যার এতটুকু সমাধানও 
হয় না। আমি ম্বীকার করি ষে, মন্ত্রীগণ ও কর্মচারীরা বড় জোর হাজার 


দিলী ডাইরি ৪২৩ 


কয়েক লোককে আশ্রয় দিতে পারেন। কিন্ত কত লোক এইবূপে আশ্রয় পাইল 
তাহার হিসাব করিয়া এ কাধের গুণ বিচার হয় না। নেতৃগণের ৬ই জৎ 
প্াস্ত লোকে সর্বত্র অনুসরণ করিতে পারে-_-এ কীর্ের উৎ্কধ এইখানেই । 

ইংলগ্ডের বাজ! বৃটিশ প্রজাবুন্দের হিতাথে ক্ষুদ্রতম আত্মত্যাগের কাঁজ 
করিলেও তাহ] বৃটিশ জাতির মর্ধ পুশ করিয়] থাকে । জননেতাদের এরূপ কাজ 
গভয দেশ মাত্ডেই লমাদূত ও প্রশংসিত হইবে। সমস্ত দেশের সম্মুখে পণ্ডিত 
জওহরলাল এই দৃষ্াস্ত স্থাপন করিয়াছেন। [দিল্সীতে আরও বেশি শরণাথী 
আকৃষ্ট হইয়া আমিতেছে, ইহা! হইতেই তাহার দৃষ্টাস্তের প্রভাব বুঝা যাইতেছে। 
শরণার্থীদের মনে ধারণা জন্মিয়াছে যে, দিলীহই তাহ।দের পক্ষে গুশস্ত 
আশ্রয়ন্থাল। জনমনের উপর পণ্ডিতজীর দৃষ্টান্ডের যে প্রভাব ইহা তাহার 
নিদর্শন বটে, তবে আত্মসংযমের শিক্ষা যে আমাদের হয় নাই, ইহা 
তাহারও নিদর্শন । 


আবার গোয়ালিয়রের কথা 


শেষে গোয়ালিয়রের কথা, একটা তারের কথা আমি ইততিপূর্বেই উল্লেখ 
করিয়াছি, তাহাতে এই রাজ্যের কোনও গ্রামের মুদলমানদের দুঃখের বর্ণনা 
আছে। গতকাল প্রার্থনার পরে উক্ত রাঁজোর প্রজামগ্ডলের একজন প্রতিনিধি 
আমার সঙ্গে দেখা করেন এবং মহারাজ গ্রজীর হাতে পূণ শাসনক্ষমত। 
অর্পণ করিয়াছেন এই সংবাদ দিয়া আমার আশীর্বাদ চাহেন। আমি বলিলাম, 
তথায় যদি জাতিগত ও জস্প্রদবায়গত বৈষম্য থাকে, তবে তথাকার রাজনৈতিক 
সংস্কারের কোন মূল্যই আমার কাছে নাই। সর্বপ্রকার বৈষম্যের অবসান 
যখন হুইবে, মুসলমানদের প্রতি লোকের মনে বিন্দুমাত্র বিছ্বেষ ভাব আর 
যখন থাকিবে না, ভাঙ্গি-ব্রান্ষণ, ধনী-দরিদ্র আইনত ও কার্ধত যখন সমান 
ব্যবহার পাইবে তখনই কেবল গোয়ালিয়রের মহারাজা ও গোয়ালিয়রবাসীরা 
আমীর ধন্তবাদ ও আশীর্বাদ-ভাজন হইবেন। মহারাজ! সাহেব যদি তাহার 
প্রজাদের প্রধান সেবক হন তবে তিনি ও তাহার উত্তরাধিকারীগণ রাজপছে 
অধিষ্ঠিত থাকিয়া! লোৌকসেব! করিতে থাকিলে আমি আনন্দিত হইব। শাসক ও 
শাসিত উভয়কেই আত্মস্ুদ্ধি করিতে হইবে। মাত্র এই ভাবেই ভারত জগতের 
ঈন্মুথে উন্নতশির হইয়া ঈাড়াইতে পারিবে এবং জগতের নৈতিক উৎকধ রক্ষা 
করিতে লক্ষম হইবে। 


৪২৪ গান্ধী-বচনাসস্ভার 
বিরল ভবন, নয়! দিল্লী, ২৩-১-৪৮ 


নেতাজীর জন্মদিবন 

[ আজ হ্বভাষবাবুর জন্মদিন। গান্ধীজী প্রার্থনান্তিক ভাষণে তাহার উল্লেখ 
করিয়া বলিলেন । ] 

এই সব তারিখ-তিথি সাধারণত আমার মনে থাকে না। আর জন্মম্বতার 
তিগ্থর মূলাও আমার কাছে বিশেন্ন নাই। .আমাঁর এই গুঁদানীন্য সঙ্গত কি 
অপঙ্গত তাহা আমি বলিতে পারি না। কিন্তু এইমাত্র স্থভাষবাবুর জন্মদিনের 
কথা আমাকে বলা হইয়াছে । একথা যে মনে করাইয়া দেওয়া হইয়াছে 
তাহাতে আমি খুশী হইয়াছি। কারণ, তিনি হিংসার পন্থায় বিশ্বাধী আর আমি 
অহিংপায় বিশ্বাসী হইলেও দেশপ্রেমিক সৃভাষবাবুর জন্মদিনের উল্লেখ করিবার 
বিশেষ তাৎপধ আছে। এই কথাটি আজ আমরা ভুলিৰ ন] যে, প্রার্দেশিকতার 
ও সাম্প্রদায়িকতার নামগদ্ধও স্থভাঁষবাঁবুর ভিতর ছিল না। তাহার নির্ভীক 
সেনাবাহিনীতে বৈষম্যের স্থান ছিল না। ভারতের সকল স্থানের নরনারী দ্বার! 
সেই বাহিনী গঠিত হইয়াছিল। আর তাহাদের ভিতর তিনি যে ভালবাসা ও 
আছগতোর উদ্রেক করিয়াছিলেন, তাহা আর বড় কেহ পারেন নাই। কোন 
উকিল বন্ধু আমার কাছে হিন্দুধর্মের একটি উন্তম সংজ্ঞা চাহিয়াছেন। বঞ্ধুটি 
সন1তনী হিন্দু বটে, কিন্তু তাহা হইলেও হিন্দুধর্মের যে কি সংজ্ঞা দেওয়। 
যাইতে পারে তাহা তিনি ঠিক. করিতে পারেন নাই। আমি তাহাকে 
লিখিয়াছি যে, অনেকদিন হইল আমি আইন ভুলিয়া গিয়াছি। একথাও 
বপিয়।ছি যে, ধর্ম-বিজ্ঞন সম্বন্ধে আমার কেন জ্ঞান নাই। তবে সাধারণ 
লোক হিলাবে বলিতে পারি যে, হিন্দুধর্ম সকল ধর্মের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা রাখে । 
আ'ম মনে করি, স্থভাষবাবু এইক্ধপ হিন্দু ছিলেন। এই মহান দেশপ্রেমিকের 
কথা স্মরণ করিয়! আমাদের মন হইতে সকল প্রকার সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ দূর 
করিতে হইবে । 


মহীশুর, জুনাগড় ও মীরাট 


মহীশুরে সাশ্রদায়িক হাক্গামা ঘটিয়াছে। আমার অনশনের প্রভাব 
মহীশুরে পড়ে নাই। এই সংবাদে আমি দুঃখিত। বাস্তবিক যাহা ঘাহ] 
ঘটিয়াছে তাহার যথাযথ বিবরণ মহীশৃর পরকারকে প্রকাশ করিতে বঙ্গি। 


দিলী ডাইরি ৪২৫ 


জুনীগড়ের জন কয়েক প্রভাবশালী মৃসলমানের কাছ হইতে একথাগি তার 
পাইয়াছি। তাহার! জানাইয়াছেন যে, আর্দার প্যাটেল কর্তৃক একজন আঞ্চলিক 
কমিশনার নিযুক্ত হওয়ার পর হইতে তাহারা সম্পূর্ণ নিউয়ে আছেন। 
1হাদের মধে) কেহ আব বিভেদ হুষ্টি করিতে পারিবে না এবং গণভোটে 
সগ্রমাণ হইবে যে, জুনাগড়ের মুসপমানেরা তথাকার অন্ত জব লোকের 
সহিত একমত। 
আম মীরাট হইতেও একখানি তার পাইয়াছি। দেশে পূর্ণ শাস্তি রক্ষার 
উদ্দেশ্টে যে চেষ্ট। হইতেছে, এ তারে ভাহার প্রশংসা করা হইয়াছে । একথাও 
বল৷ হইয়াছে যে, জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাহাদের মনে কোন 
বিদ্বেষভাঁব নাই, কিন্তু যে-সব লীগপস্থী মুসলমান সেদিনও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ 
করিতেছিল এবং আজও পাকিস্তানকে সহায়তা করিতে চায়, তাহারা কখনও 
ইউনিয়নের অনুগ'ত হইতে পারে একথা তাহার বিশ্বাঘ করিতে প্রস্তুত নছে। এ 
সব মুসলমানদের বিশ্বাস করিলে আমাকে ঠকিতে হইবে। তাহার বণশিয়াছে যে, 
ধর্ম ও রাজনীতি সম্পুর্ণ পৃথক জিনিস এবং রাজনীতিতে অহিংসার স্থান নাই। 
তাহারা আরও বলিয়াছে, বর্তমান গভর্ণমেণ্টের কাজে তাহারা সন্ত এবং 
উহার কোন পরিবর্তন চাহে না। আমি বুঝিতেছি না, গভর্ণমেণ্টের পরিবর্তনের 
কথা কোঁথ। হইতে আপিল। আমি মনে করি না, কেহ এই গভর্ণমেণ্টকে 
স্থানচুত বা ইহার পরিবর্তে অন্য গভর্ণমেপ্ট গঠন করিতে পারে । 


বিশ্বাস্ঘাতকদের সম্পর্কে ব্যবস্থা 


রাজনীতিতে অহিংসায় কাজ হয় না, এ কথাট। খুবই বিলদ্বে বল! হইল 
না কি? অবিশ্বাস দিয়া রাজনীতি আরভ্ করা যায় না। গতর্ণমেণ্ট যাহাদের 
হাতে তাহারা অতীব সাহসী ও আত্মত্যাগী লোক । প্রয়োজন যখন হুইবে, 
বিশ্বাসঘাতকদের ব্যবস্থা! তাহারা কাঁরবেন। কেবল মুসলমানদের মধ্যেই নহে, 
যে কোন সন্প্রদাঞ্জেই বিশ্বাঘধাতক আছে । আমর] পুবেই স্থির করিয়া লইয্াছ 
যে, মুসলমানদের সহিত ভাইয়ের মৃত থাকিব। আমি চাই, সকলে খেই 
সংকল্লে দৃঢ় হইয়া থাকে । লীগের সব লোকই খারাপ নহে। সন্দেহজনক 
কার্ধে লিপ্ত লোকদের কথা গতর্ণমেন্টের গোচরে আনা*এবং তাহাদের সক্বদ্ধে 
প্রয়োজন মত কঠোর ব্যবস্থা করার ভারও গতর্ণমেপ্টের হাতে ছাঁড়িয়। দেওয়। 
উচিত। দগুমুণ্ডের বিচ।রের ভার লোকে নিজ হস্তে কিছুতেই লইতে পারে 
না। তাহা ববরতা। 


৪২৬ গান্ধী-রচনাসভার 


আজও শুভেচ্ছা-জ্ঞপক তার পাইতেছি। শুভেচ্ছা যাহার জ্ঞাপন 
করিয়াছেন তাহার্দিগকে পুনরায় ধন্যবাদ জানাইতেছি। ভগবানের কাছে 
প্রার্থনা করি তাহাদের শাস্তিস্বাপনের ইচ্ছ। পূর্ণ হউক। তাহাদের প্রত্যেককে 
পৃথক ভাবে, উত্তর দিবার শক্তি আমার নাই। এজন্য তাহাদের কাছে মার্জন। 
চাহিতেছি। 


. বিরলা ভবন, নয়। দিল্লী ২৪-১-৪৮ 


দিল্লী সম্পূর্ণ শান্ত 


প্রতিদিন আমি অজন্র আশ্বাস পাইতেছি যে, দিলীর অবস্থা সম্পূর্ণ শাস্ত 
এবং সাম্প্রদায়িক ব্যাপারের দিক হইতে আশঙ্কার কোন কারণই নাই। হিন্দু 
ও মুল্মান বন্ধুর। বলিতেছেন যে, হৃদয়ের মিলনের স্তত্রপাত হইয়াছে এবং 
লোকে আন্তে আস্তে বুঝতেছে যে, ঝগড়া করিতে থাকিপে কাহারও পক্ষে 
আর নিজের ম্বাভাঁবক বৃত্তি ও কাক্তকর্ধ অনুদরণ করা চলিবে না। হৃহা 
জণিয়! আমি আনশ্দিত হইয়াছি। অবস্থার উন্নতি হইয়াছে দেখয়া আমি 
আপনাদের অরও একপদ অগ্রসর হইতে বলিতোছ। প্রত্ক হিন্দু ও শিখ 
ঠিক করুণ ধে, প্রত্যেকে আপনাত। অন্ততঃ একজণ মুসলমানকে প্রার্থনা-সভায়, 
লইয়া আপিবেন। 


মেহরৌলিতে উর্প উৎসব 


দাঙ্গার সময়ে দুবৃত্তেরা এই দরগার [ মেহরৌলিতে বক্তয়ার চিস্তির 
দরগা ] ক্ষতি করিয়াছে এবং কতকগুলি পাথরের জাফরি সরাইয়। লইয়া 
গিকাছে। গত কয়েকদিনের মধ্যে যতট। সম্ভব মেরামত করিবার চেষ্টা 
কর হইয়াছে । পূর্ব পূর্ব বৎসরে মুনলমান ও হিন্দু উভয়েই এই দরগায় যাইত 
এবং উর্ণ উৎসবে যোগ দ্িত। পূর্বের সেই শাস্তি ও ভক্তির ভাব লইয়া এবারও 
যাঁদ হিন্দুরা তথায় যায়.তো৷ একটি বড় কাজ হইবে । আমি আশা করি, 
যে-সব মুসলমান তথায় যাইতে ইচ্ছুক্ক তাহাদিগকে আপনারা আশ্বাপ দিয়া 
বলিবেন যে, তাহাদের অপমানের বা মারপিটের কোন তয়ই নাই, আর 
তাহাদের বক্ষার নিমিত্ত পুলিশ-সাহ।য্যেরও বিশেষ দরকার নাই । আমি বরং 
চাই যে, এই ব্যাপারে আপনারা নিজেরাই পুলিশের কাজ করুন। পৃথিবীর 
লোকের দৃ্ট আপন।দের উপর নিবন্ধ। দিজীতে আপনারা যাহা করিয়াছেন 
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তাহাতে মুগ্ধ ও বিশ্মিত হইয়া! চারিদিক হইতে--চীন, আফ্রিকা, ইউরোপ ও 
আমেরিকা হইতে-_-লৌকে অসংখ্য তার প্রেরণ করিতেছে। যে আশা 
আপনারা জাগাইয়। তুলিয়াছেন তাহার অন্থপাঁতে আপনাদের সকলকে কাজ 
করিতে হইবে। আপনাদের নিক্ষিপ্ন প্রতিরোধের ফলে ভারতে ১৫ই আগস্ট 
শাসন-ক্ষমতা! হস্তাস্তরিত হইয়াছে। গৃথিবীর ইতিহাসে ইহা অভিনব ব্যাপার । 
কিন্তু তাহার পরে আ্তভ পথ হইতে আমাদের পতন ঘটিয়াছে, আর হিমু, 
মুসলমান ও শিখ পরম্পর আমরা ব্বরের ন্যায় আচরণ করিক়াছি। তবে আশ! 
করি এই উন্মত্ত সাময়িক বিকারমান্র। অন্তর আমাদের ঠিকই আছে। মনে 
হয়, আমার অনশনের ফলে উন্মত্ততা দূর হুইয়াছে। আশা করি আরোগ্য 
স্থায়ী হইবে-ব্যাধি পুনরায় দেখ! দিবে না। 


আমাকে ছুটি দিন 

আশা করি এবার আপনার! আমাকে ওয়াধায় যাইতে ছুটি দিবেন। 
আপনাদের কাজের জন্যই তো তথায় যাইব। ডাক্তার রাজেন্দপ্রসাদও তথায় 
যাইবেন। কিন্তু আপনাদের আশীর্বাদের সহিত এই পবিভ্র আশ্বাসবাঁণী যদি 
পাই যে আমার অহ্থপস্থিতিকালে কোন গোল বাধিবে না তবেই কেবল আমি 
যাইতে পারি। আমি পাকিস্তানেও যাইতে চাই। কিস্ক আইনত পাকিস্তান 
এখন ভিন্ন রাষ্ট্র অতএব পাকিস্তান গভর্ণমেন্টের নিমন্ত্রণ যাঁদ বা না পাই, 
তাহাদের অনুমতি বা সম্মতি ছাঁড়া তথায় আমি যাইতে পারি ন]। 


ভাষানুযায়ী প্রদেশ ভাগ 


[ গত দুই দিন হইতে কংগ্রেন ওয়াকিং কমিটির অধিবেশন চলিতেছে। 
উহার উল্লেখ করিয়া গাম্ধীজী বলিলেন। ] 


ভাষান্্যায়ী প্রদ্দেশ বিভাগের কথা আমর বিবেচনা করিতেছি । আজকার 
দভায় পণ্ডিত জহগ্রলাল ও সর্দার প্যাটেশ উভয়েই উপস্থিত ছিলেন। 
ভাষাহুদারে প্রদ্দেশ-বিভাগের নীতি স্বীকার করিয়া কংগ্রেস পূর্বেই ঘোষণা 
করিয়াছিল যে, যেহেতু এবংবিধ পুনর্গঠনের ফলে দেশের সংস্কৃতিগত উন্নতির 
পথ সুগম হইবে, সেই হেতু ক্ষমত। হস্তগত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস এই 
নীতিকে কার্ষে রূপ দ্িবে। কিন্তু দেখিতে হইবে যে, এইক্ধপ পুনগগঠন 
ভারতবর্ষের প্রাণময় অখণ্ডতার যেন পরিপন্থী না হয় । প্রাদেশিক ম্বায়তশাসনের 


৪২৮ গান্ধী-রচনাসস্তার 


অধিকারের অর্থ পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া] নয়, আর উহার এব্প অর্থ 
করাঁও উচিত নয়। অথবা এরপ স্বায়ত্তশালন বলিতে ইহাও বুঝায় না যে, 
পরম্পরের ও কেন্দ্রের কোন অপেক্ষা না রাখিয়! প্রদ্দেশগুলি যাহার যেমন 
ইচ্ছ| চলিতে পারে। যদি প্রত্যেক প্রদেশ নিজেকে স্বতত্, ত্বয়ং-ম্বাধীন রাষ্ট্র 
ব্লিয়। মনে করিতে আরস্ত করে, তবে ভারতের স্বাধীন! অর্থহীন হইয়া 
যাইবে, আর সঞ্রে সঙ্গে বিভিন্ন অঙ্গের শ্বাধীনতাও লোপ পাইবে। 


সীমানির্ধারণক মিশনের দরকার নাই 


নৃতন সীমা-নির্ধারণের জন্য সীমা নির্ধারণ-কমিশন নিশ্চয়ই আমাদের 
দরকার হইবে না। উহা তো বিদেশী পন্থা । এ পন্থা তো আমর! পরিহারই 
করিয়াছি। পরম্পর বোঝাপড়া করিয়া পরস্পরের সম্মতিক্রমে নৃতন ধারাতে 
নিজেরাই সীম! নিধারণ করিয়া, চূড়ান্ত মীমাংসার জন্য তাহা প্রধান মন্ত্রীর কাছে 
উপস্থিত করাই সর্বোত্তম পন্থা। তাহাই হইবে প্ররুত ম্বাধীনতা। মীমাংসার 
জন্য সীমা নির্ধারণ-কমিশনরূগী কোন তৃতীয় পক্ষের কাছে যাইলে স্বাধীনতার 
বিপরীত কাজ কর! হইবে। পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও সহায়তার উন্মেষ 
আমাদের করিতে হইবে। 


মেহরৌলিতে মেল! 


[ গাঁম্বীজী সকাঁলে মেহরোলির দরগা! শরীফ পরিদর্শনের কথা উল্লেখ 
কিয়] বলিলেন । ] 

বহু মুঘলমান উর্প মেলা দেখিতে আপিয়াছিল। স্থথের বিষয় হিন্দু ও 
শিখের সংখ্যা মুসলমানদের সমান ছিল। কতকগুলি আজগুবি মিথ্যা খবর 
রূটিয়] যাওয়ার ফলে পূ পূর্ব ব্পর অপেক্ষা এবার মুসলমানের সংখ্যা কম 
হইয়াছিল। মানুষ মানুষকে ভয় করিবে ইহা অত্যন্ত লজ্জার কথ;। ধরগার 
মূলাবান শ্বেতপাথরের জাফরিগুলি নষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে দেখিয়া আমি 
ব্ড় দুঃখিত হুইয়াছি। এই রকম বা ইহার চেয়ে আরও খারাপ কাজ 
পাকিস্তানে করা হইয়াছে একথা বল! ইহার কোনও সদুত্তর নয়। আমাদের 
কি এতই অধঃপতন হুইয়াছে যে, আমর] এরূপ বর্বরের মত কাজ কৰিব? যদি 
ক্বীকার করিয়া লওয়া হয় যে, এইরূপ ঘটনা পাকিস্তানে আরও অধিক 
'ঘটিয়াছে, তাহা হইলেও মন্দকার্ষের এইরূপ তুলনা অন্যায়। সমগ্র পৃথিবী 
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যদি অন্তায় করে তবে কি আমাদের অন্রায় করিতে হইবে? আজ যদ্দি আমি 
অদৎ পৃথে চলিতে আর্ত করি তবে কি সকলে দুঃখিত হইবে না? আমার 
কাছে তাহা তো মৃত্যাবও অধিক হইবে। সেইরূপে দরগার যে ক্ষতি করা 
হইয়াছে তাহার জন্য তাহাদের লজ্জিত হওয়া উচিত। দরগাঁর রক্ষণাবেক্ষণ 
ধাহার হাতে ন্ন্ত, তিনি দরগার ইতিহাপ উপস্থিত সকলকে শুনাইয়ঠছেন। 
আমি মনে করি এরূপ পবিত্র স্থানের যে সন্মান প্রাপ্য তাহা সকলের 
দেওয়! উচিত। 


উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে আরও হত্যা 


[ উপ্জাতি-অঞ্চল হইতে আসিয়া হানাদাররা পেশওয়ারে পাঁগাচীনার 
আশ্রয়কেন্দ্রে ১৩০ জন নিরপরাধ হিন্দু ও 1শখকে হত্যা? করিয়াছে । সেই 
কথার উল্লেখ করিয়] গান্বীজী বলিলেন । ] 

এরূপ ঘটনার এক্রাধের উদ্রেক হইলে অবশ্য তাহা বুঝা যায়, 1কস্ত তবুও 
তাহা অন্তায়। আমি মেলায় উপাস্ত জণতাকে সতর্ক করিয়া দিয়াঁছি 
যে, তাাদের যদ্দি প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার কোন গোঁপন ইচ্ছা পাঁকে 
তবে তাহাদের নামে যে চুক্তি করা হইয়াছে তাহা ভঙ্গ করা হহবে। 
এরূপ বাপাবে ভারত ভঙিনিয়ন গভর্ণমেপ্টই যথঘথ ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিবেন, কিন্ত জনসাধারণেব কথ! বলিতে হইপে, তাহাদের শাস্ততাঁবেই 
থাকিতে হইবে । 


আজমীরের হরিজন সম্প্রদায় 


রাঁজকুমারী অমুত কাঁউর আজমীর হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাহার 
নিকট হইতে শুনিয়াছি যে, সেখানে হরি দনরা শত্যন্ত কদর্য নোংরা স্ব!নে বাস 
করে। এই বিষয়ে হিন্দুদের ও কতৃপিক্ষের উদ্রাসীন নিশ্টেষ্টহা দেখিয়া আশ্চর্য 
ভইয়! যাই। দিল্লীর হরিজন-বস্তিও খুর নোংরা, কিন্তু রাঁ্কুমারী আঁজমীরে 
যাহ! দেখিয়! আপিয়াছেন তাহা সব হরিজন-বন্তিকে ছ'ডাইয়া যাঁয়। হরিজনরা 
নোংরা কাঁজ করে এই অজুহাতে তাহাদিগকে উপেক্ষা করা করে চলে না। 
অনতিবিলম্বে এই কলঙ্ক দূর কর] উচিত। 


৪৩৬ গীশ্ধী-রচনাসম্ভার 


মীরপুরের আক্রান্ত ব্যক্তিগণ 


[ কাশ্মীরের মীরপুর জেলার যে সকল পুরুষ ও নাবীকে হাঁনাদারবা 
বলপূর্বক লইয়া গিয়াছে, গান্ধীজী কর্বশেষে তাহাদের কথা উল্লেখ করিয়া 
বলিলেন । ] 

এই সব বন্দীদের মধ্যে অনেক যুবতী আছে। হানাদাররা তাহাদের 
উৎপীড়ন করিয়াছে, তাহাদের অনেককে পাকিস্তানে সরাইয়া দিয়াছে এরূপ 
সংবাদ পাঁওয়! গিয়াছে । হানাদারদের মধোও কিছু ভদ্রয়ানীর নিয়ম থাকা 
বগুনীয় । সেই নিয়মে নারীহরণের স্বান থাকিবে না। আমাকে যে সংবাদ 
দেওয়া হইয়াছে তাহা ঠিক ধরিয়া লইয়া, আমি পাঁকিস্তাঁন কর্তৃপক্ষের নিকট 
আবেদন জানাইতেছি যে, তাহারা এই অন্থাঁয়ের প্রতিকার করুন। পণ্ডিত 
জওহরলাল নেহরুর অন্তর ক্ষত বিক্ষত হইয়1 উঠিয়াছে এবং ভারত ইউনিয়ন 
গভর্ণমেণ্ট এই বিষয়ে যথাসাঁধা চেষ্টা করিতেছেন । মুসলমান শান্তর পাঠ 
করিয়া আমি জানি যে এরূপ কাঁ্গ শা সমর্থন করে না । গভর্ণমেপ্টের্-শাঁসনঘন্ত 
ক্মাস্ত চলে, কিন্তু মানবতার দাবি তো! বিলম্ব সহ করিতে পারে না। 


বিবল। ভবন, লয়। দিল্লী, ২৮-১.৭৮ 
বাহাওয়ালপুরী বন্ধুদের প্রতি 

কয়েকজন বাহাওয়ালপুরী বন্ধুর নিকট হইতে আমি এই স্মভিযোগ 

পাইয়াছি যে, তাহারা আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার হযোগ চাহিয়াও পান 

নাই। আমি তাহাদের ছুঃখ-ছূর্দশাঁর কথ। জানি। আমার সহিত সাক্ষা 

করিলে যদি তীহার। সাঁত্বনা পান তবে আধি সময় কিয়! লইব। তবে আমি 

তাহাদিগকে এই নিশ্চয়তা দিতে পারি যে, তাহাদের জন্য যতট] কর! সম্ভব 

তাহা কর! হইতেছে। নবাঁব সাহেবের নিকট হইতে একখানা টেলিগ্রাষে 

খবর আধলিয়!ছে যে, ডাক্তার সুশীল]! নায়ার ও ষ্টার লেস্লী ভ্রশ 

বাহাওয়ালপুরে পৌছিয়াছেন। অবস্থা কোন্‌ দিবে যায় ধৈর্য ধরিয়া! আমাদের 
লক্ষ্য করিতে হইবে। ও 


রাজধানীতে শাস্তি 


ঈশ্ববের অস্থগ্রহে বাজধানীতে ভিন সম্প্রদায়ের “ধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত 
হুইয়াছে। ইহার ছ্বার1 দেশের অবস্থার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হইবে। 


দিল্লী ডাইরি ৪৩১ 


দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যা গ্রহ 
দক্ষিণ আফ্রিকার বিভিন্ন প্রদ্দেশগুলিভে ভারতীয়দের অবাঁধ প্রবেশের 
"অধিকার দেওয়া হয় নাই। পুরুষ ও নারী হিসাবে নিজেদের মর্যাদা 
বজায় বাঁখিবার জন্য সত্যাগ্রহীরা পায়ে হাটিয়া ভোলকাস্ট-এ পৌছায়, তথা 
হইতে, মোটরযোৌগে জোঁহানেসবার্গ-এ উপস্থিত হইয়া সেখানে এক সভা 
করে। এই কাঁজ অত্যন্ত সাহসের। যদি সকল লোক এক হইস্সা ঠিকভ|বে 
সম্যাগ্রহী হয় তবে তাহাদের চেষ্টা জয়যুক্ত হইবে। এই হাটিয়া যাওয়ার 
ব্যাপারে গভর্ণমেণ্ট বেশ কতকট' সহিষ্ণুতা দেখা ইয়'ছেন, কাঁহাকেও গ্রেঞ্ধার 
করেন নাই । কিন্তু আন্দোলন অগ্রসর হইতে থাঁকিলেই গ্রেঞ্ধার আর হইবে 
বলিয়া আশঙ্কা হয়। আন্দোলন যতদিন শান্তিপূর্ণভাবে চলিবে ততগিন 
গভর্ণমেন্টের পক্ষে উৎপীড়ন করিবার কোন যুক্তি নাই। মীমাংসার জন্য 
অশ্থেতকায়দের সহিত খোঁলাখুলি আলোচনা করা শ্বেতকায়গণ ম্যাদাহানিকর 
মনে করিবেন কেন? আমার বক্তবা এই যে, দ£ণ আক্ককাঁর কর্তৃপক্ষগণ 
ত)গ্রহী নেতাদের সহিত যোগাযোগ করুন এবং তাহাদের সঙ্গত দাবি 
মিটাইয়া দিন। আজ ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান এই ছুষ্টটি নৃতন ডামনিয়ন 
বৃটিশ কমনওয়েল্থ-এর অত্তভূক্তি অন্যান্ত ডয়িনিয়নের নিকট বন্ধুত্বপূর্ণ বাবহার 
আশা করিতে পারে। কিস্তু এখনও যদি দক্ষিণ অংক্রিকাঁর গভর্ণমেন্ট বর্ণের 
কারণে ভারতীয়দের নিকৃষ্ট মনে করেন, তবে আমি বিনা সস্কৌচে বলিব যে 
তাহার! অন্যায় করিতেছেন। ভমিনিযনসমূহ নিজের মধ্যে কলহ করবে 
একথা ভাবিতে পারা যায় না। 


মহীশুরের মুসলমান সম্প্রদায় 


কিছুদিন পূর্বে মহীশুরের মুদলমাঁনদের নিকট হইতে এই মর্যষে এক তার 
পাইয়াছিলম যে, আমার. অনশনের গ্রভীব মহীশুরের উপর মোটেই পড়ে 
নাই। ষ্রেটের শ্বরাষট্ী মন্ত্রীর নিকট হইতে আর একটি ভার পাইয়াছি। 
তাহাতে বল! হইয়াছে যে, আমাকে ভুল সংবাদ দেওয়$ হইয়াছে- প্রকৃতপক্ষে 
আমার অনশন গভীর রেখাঁপাত করিয়াছে এবং বিদ্লেষভাব শাস্ত করিতে 
লাহাষ্য করিয়াছে। কিছু গণ্ডগোলের স্থষ্টি হইয়াছিল বটে, তবে তাহা 
বাঙ্গালোর মহরের কয়েকটি অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে এবং পুলিশের বন্দুক 


৪৩২ গাক্ষী-রচনা সম্ভার 


বা লাঠির সাহায্য না লইয়াই অবস্থা তৎক্ষণাৎ আয়ত্তে আসে। রাষ্ট্রের অন্ত 
সকল স্থান সাম্প্রদায়িক গোলমাল হইতে মুক্ত ছিল এবং এখনও আছে। 

আমি প্রার্থনা-সভায় মুললমীনদের ছুঃখকষ্টের কথা উল্লেখ করিয়াছি বলিয়। 
তাহাদের পক্ষ হইতে একজন মুললমান আমাকে তার করিয়। ধন্যবাদ দিয়াছেন, 
আর বলিয়াছেন যে, গভর্ণমেন্ট সচেতন হয়! উঠিষ্নাছেন ও স্পইউ ভাষায় 
ঘটনাসহ বিবৃতি প্রকাঁশ করিয়া মুনলমানদের নির্দোষিতা স্বীকার করিয়াছেন। 
তারে আরও বল! হইয়াছে যে, 'মুদলমানবা চিরদিনই বাষ্টের ও দেশের প্রতি 
আঙুগত্া শ্ব'কার করিয়া আসিয়াছে । মরিয়া হইয়। তাহাদের দেশ ছাড়িয়া 
যায়! এখনই বদ্ধ করা উচিত। মুলমান বন্ধুদিগকে এবং অন্ঠান্ত সকলকে আমি 
বলিতেছি যে, তাহারা যেন ঘটন। অতিরঞ্জিত না করেন, বরং তীছারা যেন কম 
করিয়া বলেন। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা] হইতে আমি বলিতে পারি যে, ইহাই 
বিভিন্ন সম্প্রদায়ের একত্রে সন্ভাবে বান করিবার প্রকৃষ্ট পন্থ। | 


দাতাদের প্রতি একটি কথ! 

বাহার আমার নিকট রেজেস্্রি-না-করা ডাকে হরিজনদের ও অন্যান্ত 
কাঁজের জন্য অর্থ প্রেরণ করেন, সর্বশেষে আমি তীহার্দের একটি কথ! বলিতে 
চাই। আমার মনে পড়ে, আমার ণিতা এক সময় আমার নিকট একটি দামী 
পাঁথর সাধারণ ডাকে পাঠাইয়াছিলেন। পরে ভাবনার পড়িয়া তাহাকে 
টেলিগ্রাম করিয়া জানতে হয়, পাথরখানি আমার কাছে ঠিক ঠিক পৌছিয়াছে 
কিনা। সেইভাঁবে সম্প্রতি এক বন্ধু মামুলি খাষের মধো আমার নিকট 
হাঁজার টাঁক' পাঁঠাইয়াছেন। পথে অপর কেহ যদি চিঠিখানি গে'পনে খুপিত 
তবে হরিজনদের কাঁজে খুব ক্ষতি হইত, দাতারও ক্ষতি হইত। এরূপ দানের 
টাকা যে নিরাপদে আগিয়া পৌছায়, ইহাতে ভাকবিভাগের কর্মচরিদের 
সত্তার প্রমাঁথ পাঁওয়া যায়। এজন্য আমি তাহাদের সাতিশয় প্রশংসা 
করিতেছি এবং সকল বিভাগকে অন্ূরোধ জানাইতেছি যে, জনসাধারণের 
কাছে তাহার] যেন এই সততা! বজায় রাখিয়া চলেন। ল্ঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যং 
দাতাদের আমি সতর্ককরিয়! দিতেছি, তাহারা যেন অনর্থক বিপদের মধ্য না 
যাঁন এবং বিভাগীয় লোকের সম্মুখে প্রলোভনের বন্ধ না ধরেন। তাহারা 
যেন মনি-অর্ডার বং ইন্দিওর করিয়া টাঁক! পাঠান এবং প্রয়োজন হইলে 
পাঠাইবার খরচা দানের টাঁকা হইতে বাদ দিয়া দেন। 


দিল্লী ডাইরি ৪৩৩ 
বিরল! ভৰন, নয়! দিল্লী, ২৯-১-৪৮ 
তাহাদের সেবক 


বান, হইতে যে সকল ছুঃখী আসিয়াছেন তাহাদের চল্লিশ জন 
প্রতিনিধি আজ বেকালে আমার সঙ্গে দেখা কবেন। গরীব বেচারীরা, 
তাহাদের অত্যন্ত দুঃখের অবস্থা, তাঁহাদের দর্শন পাইয়া আমি ধন্ত 
হইয়াছি। আগে হইতে আমার অন্ত সব কাজ ছিল, তাই আমার অনুরোধ 
ক্রমে তীহারা অনুগ্রহ করিয়া নিজেদের কথ! শ্রীত্রিজকষ্কে দিয়া লিখাইয়! 
দিলেন। তবে তাহাদের একজন বলিয়া উঠিলেন যে, তাহাদের দুঃখকষ্টের 
জন্য আমিই দ্বায়ী এবং ক্রোধভরে জানাইলেন যে, তাহারা নিজেদের বোঝা! 
নিজেরাই ঝছিবেন, আমি যেন হিমালয়ে চলিয়া যাই । আমি তাহারে বলিলাম 
কাহার হুকুমে আমি হিমালয় যাইব? কেহ আমার উপর ক্রুদ্ধ হইতেছেন, 
কেহ গালাগালি পর্ষস্ত দ্িতেছেন, আবার অনেকে আমার কাজের সথখ্যাতিও 
করিতেছেন। এই অবস্থায় একটিমাত্র পথ আমার খোল! আছে-_-আঁমি 
ভগবানের আদেশ অনুসরণ করিব-যাঈষ তাহার অন্তরের মণিকোঠায় 
ভগবানের ব'ণী শুনিতে পায়। তাহাদের দলে মেয়েরাও ছিলেন। আমি 
. তাহাদের আমার ভাইবোনের মত মনে করি। ভ্গবানই আমাদের একমাত্র 
গুকৃত বন্ধু, আমর] একা স্তভাবে তাহারই হাঁতে। হিমালয়ে গিয়া সেখানকার 
শাস্তি উপভোগ করিতে আমি চাই না_চারিপার্শের বিপর্যয়ের মধ্য হইতেই 
যেটুকু শাস্তি পাইতে পারিৰ তাহাতেই আম খুশী হইব। সেইজন্য আপনাদের 
মাঝে থাকাই আমি পছন্দ করি, আর এই কথাটি বলি যে, আপনার! সকলে 
যদ্দি হিমালয়ে চলিয়া যান তবে আমিও সেবকরূপে আপনাদের অন্নরণ 
করিতে পারি । 


অনশ্রম 


আশ্য়গুণর্থীগণের অন্ন বস্ত্র ও বাঁসম্ব!নের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তথান্নি 
তাহার কাঁজ করিতে চাঁন না_-আ'মার কাছে এই সব অভিযোগ আসিতেছে । 
বিপন্ন অবস্থায় মাঁছবকে শ্রমের ভিতর দিয়াই সুখের সন্ধান করিতে হয়। 
খাইয়! পরিয়! নাচিয়া বেড়াইবে, ভগবান্‌ শুধু এইজন্ত মাহৃযকে হ্ঙি করেন 


৬ঠ--২৮ 


৪৩৪ গাঁ্ধী-বচনাসম্তার 


নাই। গীতার শিক্ষা এই যে, মানষকে যজ্ঞ করিতে হইবে--শ্রমযজ্ঞ এবং 
সেই শ্রমজ্ঞের ফল সে গ্রহণ করিবে। কোটিপতি ধাহারা বিন। পরিশ্রমে 
অন্ন গ্রহণ করেন, তাহার! পরগাছা। তাহাদেরও মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া 
পরিশ্রম করিয়া তাহার ফলম্বরূপ অন্নগ্রহণ কর! উচিত, নহিলে অন্নগ্রহণ কর! 
উচিত নহে। যাহারা অসমর্থ বাপঙ্গু, একমাত্র তাহারাই শ্রমযজ্ঞ হইতে 
রেহাই পাইতে পারে--তাহাদের ব্যবস্থা সমাজ করিবে। আশ্রয়প্রীর্থীগণের 
অনেক রকম কাজ করিবার আছে-_যেমন শ্বাস্থ্যবিধানের ব্যবস্থা, তাহার 
ভিতর পায়খানা নাফ করাও আছে, তাহা ছাড়া হৃতাকাটা এবং অন্যান্ত 
শিল্পকর্ধ। তাহারা যে অবস্থায় পড়িয়াছে তাহারই ভিতর যতট! ভাল কর! 
যায় তাহ। করিতে শেখা উচিত । | 


কিষাণ 


আমার কথ! যদি চলে, তবে বলি আমাদের বড়লাট এবং প্রধান মন্ত্রী 
আঁদিবেন কিষাণদের মধ্য হইতে। বাল্যকালে পাঠ্য পুস্তকে পড়িয়াছিলাম যে, 
কিষাণরাই পৃথিবীরাজ্যের উত্তরাধিকারী । যাহার] কৃষিক্ষেত্রে পরিশ্রম করে 
এবং নিঞ্জ হাতে উৎপন্ন ফমল হইতে অন্ন সংগ্রহ করিয়া লয়, এই কথ তাহাদের 
নত্বদ্ধেই খাটে। এ্রর্ূপ উচ্চ পদ্দের যোগ্য হইতে হইলে, নিরক্ষর থাকিলেও 
কৃষকের নাধারণ বুদ্ধি বলিষ্ঠ হওয়া চাই, ব্যক্তিগত জীবনে শ্রেষ্ঠ সাহদিকতা 
থাঁকা চাই, চারিত্রিক শক্তি অখণ্ড ও নির্দোষ হওয়া! চাই এবং স্বার্দেশিকতায় 
তাহাদের সন্দেহের অতীত হওয়া চাই। ধনের প্রকৃত উৎপাদক বলিয়। 
তাহারাই হইল আসল মালিক বা প্রভূ, অথচ আমরা তাহাদেরই চাকর করিয়া 
রাঁথিয়াছি। আমাকে একথাঁও বল! হইয়াছে যে, সরকারী দগ্তরখানায় বড় 
বড় কাজের ব্যবস্থা! তাহাদেরই দ্বারা হওয়া উচিত। আমি এই কথার নমর্থন 
করি এই সর্তে যে, যেকাজ করিতে হইবে তাহার যোগ্যতা ও জ্ঞান তাহাদের 
থাক! চাই। এই ধরণের কিষাঁণ যখন পাওয়া যাইবে, তখন আমি মন্ত্রী ও 
অন্তান্ত রাজকর্মচারীদের খোলাখুলি বলিব যে, তাহার তাহাদের জঙন্ত স্থান 
ছাঁড়িয়। দিন। 


দিক্পী ডাইরি ৪৩৫ 
মাদ্রোজে খাছযের অনটন 


মাত্রাজে খাগ্যশন্য নরবরাহের ব্যবস্থা করিবার জন্য শ্রীজয়রাম দাসের নিকট 
মাদ্রাজ লরকারের দূত আসিয়াছেন। তীহাদের এইরূপ মনের ভাব দেখিয়! 
আমি ছুঃখিত হইয়াছি। মাদ্রাজের লোকদের আমি এই কথাটি বুঝাঁইয়া 
বলিতে চাই যে, চীনাবাদীম, নারিকেল ও এইরূপ নানা রকম জিনিস থাছ্যরূপে 
গ্রহণ করিলে, নিজেদের মধ্যেই তীহারা যথেষ্ট খাবার পাইতে পারেন। 
তাহাদের যথেষ্ট মাছ আছে, আর অধিকাংশ লোকই সেখানে মাছ খায়। 
তবে কেন তীহারা ভিক্ষাপাত্র লইয়া অপরের নিকট যাইবেন? চাউলের 
জন্য-_-তাহাও আবার মাজ] চাউল, যাহার পুষ্টিগুণ নষ্ট হইয়াছে--জিদ করা 
অথবা অনুগ্রহ করিয়! গম খাইতে শ্বীকার কর] তাহাদের সাজে না। তাহারা 
চালের গু'ড়ায় চীনাবাদাম বা নারিকেল চূর্ণ মিশাইয়! লইতে পারেন এবং এই 
উপায়ে খাগ্যাভাব এড়াইতে পারেন । এজন্য তাহাদের বিশ্বাস ও আত্মনির্ভরত৷ 
চাই। মাপ্রাজীদের আমি ভালই জানি। দক্ষিণ আফ্রিকায় আমার দলে 
মাদ্রাজের বিভিন্ন ভাষাভাষী অঞ্চলের লোক সব ছিলেন। কুচ করিয়! 
অগ্রসর হইবার কালে তাহাদের প্রাত্যহিক রেশন ছিল মাত্র ১২ আউব্স করিয়া 
এবং ১ আউন্স চিনি। কিন্তু রাত্রিযপনের জন্য যেখানেই তাহার! তাবু 
ফেলিত, সেখানে সেই বিস্তীর্ণ শ্পাচ্ছাদদিত ক্ষেত্রসমূছ হইতে তাহারা খাইবার 
জিনিন সংগ্রহ করিত এবং উহ] রুদ্ধন করিয়া] আর গান গাহিয়া, আমার বিন্ময় 
উৎপাদন করিত । যাহাবা এরূপ উপায়কুশল তাহারা কখন এরূপ অসহায় 
বোধ করিবে কেন? এ কথা তো! সত্য যে, আমর! সকলেই শ্রমিক । সাধুশ্রমেই 
আমাদের মুক্তি নিহিত আছে, আমাদের প্রধান গ্রয়োজনগুলি দেই পথেই 
মিটিবে। 


বাজ ও দ্বাধাঘত 


'মোহনদাঁস করমঠাদ গান্ধী 


সংকলন ও অহন্বার্দ £ 


'ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 


কুল্লাত্ শু ক্ষাঞ্ীন্ভ্ড 


স্বরাজের অর্থ 


স্বরাজ বলিতে আমি বুঝি পুরুষ অথব! নারী, এদেশে জাত অথবা! স্থায়ী 
বসবাসকারী অধিকাংশ বয়স্ক জনগণের মতের দ্বারা গঠিত তারতীয় সরকার-_ 
এই জনগণকে আপন শরীর শ্রমের ছার! রাষ্ট্রের সেবা করিতে হইবে এৰং 
ভোটাবরপে নিজেদের নাম তালিকাভুক্ত করিবার কষ্টটুকু করিতে হইবে। 
মুষ্টিমেয় লোক কর্তৃক ক্ষমতা অধিরূত হইলে প্রকৃত স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে না, 
বরং ক্ষমতার অপব্যবহার হইলে তাহাকে প্রতিহত করিবার শক্তি যখন সকলে 
অর্জন করিবে তখনই গুকৃত স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে। অন্যভাবে বলিলে, 
জনগণের মধ্যে ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিবার বোধ হ্ট্রির দ্বারাই 

ত্বরাজ অজিত হইবে। 

(ইয়ং ইত্ডিয?, ২৯-১ ২৫) 


যেখানে অধিকাংশ €লাক বিশ্বাী ও ম্বদেশছিতৈষী, হাহাদ্দের কাছে 
জাতির কল্যাণ অন্য সমস্ত বিষয়ের এমনকি বাক্তিগত লাভ ক্ষতির উর্ধে 
কবল সেখানেই দ্বরাজ রক্ষিত হইবে । শ্বরাজের অর্থ অধিকাংশ জনমতের 
স্বারা গঠিত সরকার । যেখানে অধিকাংশ লোঁক অনীতিপরায়ণ অথবা 

স্বার্থপর সেখানে গভর্ণমেন্ট অরাজকতা ব্যতীত আর কিছুই দিতে পারে না। 
( ইরং ইত্ডিয়! ২৮-৭-২১) 


বল। হয় যে, ভারতীয় শ্বরাজ হইবে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের অর্থাৎ হিন্দুদের 
শাসন। ইহা অপেক্ষা ভুল আর কিছু হইতে পারে না। ইহা যদি সত্য হয় 
তবে অস্তত আমি ইহাকে স্বরাজ বলিয়! অভিছ্িত করিতে অস্বীকার করিৰ 
এবং আমার সম শক্তি দিয়া ইহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিব । আমার নিকট 

হিন্দ শ্বরাজ হইল দকল মান্যের শালন, ন্যায়ের শাসন। 
(ইয়ং ইতিয়া। ১৬-৪-৩১) 


৪৪9৩ গাস্বী-রচনাসম্ভার 


আমার কল্পনার ্ববাজ হইল দরিদ্ধ মানুষের স্বরাঁজ। রাজন্তবর্গ এবং 
ধনশালী ব্যক্তিরা জীখনের প্রয়োজনীয় সামগ্রী যেভাবে ভোগ করেন 
আপনারাও তাহাদের গ্াপ্ধ সমানভাৰে ভোগ করিবেন। তাহার অর্থ এই. 
নয় যে, আপনাদেরও তাহাদের মত প্রাপাদ পাওয়া উচিত। সখের জন্ত 
এইভাবে প্রাপাদের প্রয়োজন নাই। উহার মধ্যে আপনারা এবং আমি 
নিজেদের হারাইপ্া! ফেলিৰ। তবে ধনীর জীবনের সাধারণ সখ স্বাচ্ছন্দ্যের 
ঘেসৰ উপকরণ পাইয়া থাকেন আপনারাও তাহা! অবশ্তই পাইবেন। স্থথ 
স্বাচ্ছনেের এই লব উপকরণ যতক্ষণ না আপনারা পাইতেছেন ততক্ষণ স্বরাজ 

ঘে পূর্ণ স্বরাজ নয় এই বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই। 
(ইয়ং ইত্ডিরা। ২৬-৬:৩১) 


আমার ধারণীর স্বরাজ সম্পর্কে যেন কোন ভুল ধারণা না থাকে। হ্হা 
বিদেশী নিয়গ্রণ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত খাকিবে এবং পূর্ণ অর্থনৈতিক স্বাধীনত! 
উপভোগ করিবে। স্ৃতবাং এক দিকে আপনাদের থাকিবে রাঁজনৈতিক 
স্বাধীনতা আর অন্যর্দিকে থাকিবে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা । ইহার আরও 
ছুইটি লক্ষ্য থাকিবে । উহার একটি হইল রাজনৈতিক এবং সামাজিক, অহৃবপ 
লক্ষ্য হুইল ধর্ম অর্থাৎ মর্বোত্তম অর্থে ধর্ম। ইহারু মধ্যে হিন্দু, ইলগাম, শ্রীই্ান 
প্রভৃতি অন্তভূক্তি, কিন্তু ইহা সেগুলি হইতে শ্রেষ্ঠতর। **'ইহাকে স্বরাঙ্জের 
সমকোণী চতু্ধ বলিয়া! অতিহিত করিতে পারি যাহার একটি কোশও ঠিক না 
হইলে আকার বিকৃত হুইন্স1 যাইবে । 


( হরিজন, ২-১-৩৭ ) 


আমার কল্পনায় গ্রাম ম্বরাঙ্গ হইল একটি পরিপূর্ণ গ্রজাতন্ব। মৌল 
প্রয়োজনের ক্ষেতে ইহা প্রতিবেশীদের নিকট হইতে সম্পূর্ণ ্বাধীন থাকিবে ; 
তাহ। সত্বেও যেখানে অবলম্বনের প্রয়োঞ্জন সেখানে ইহারা পরম্পরাবলম্বনের 
হজ্জে আবন্ধ থাঁকিবে। এইভাবে প্রতোক গ্রামের গ্রথম কাজ হইবে আপন 
থাস্তশস্য ও বন্ত্রের জন্ত তুলা উৎপন্গ করা। ইহান্র গোচারণের জন্য জমি, 
মনোবঞ্চনের ব্যবস্থা এবং বয়স্ক ও শিশুদের জন্ত খেলার মাঠ থাকিবে। ইহার 
 পরগু যদি জমি থাকে তবে ইহ] সেখানে প্রয়োজনীয় পণাশষ্ব উৎপাদন করিবে, 
তৰে গজ, তামাক, আফিম এবং এ জাতীয় জিনিস বাদ দেওয়া হইবে। 
গ্রামে একটি থিয়েটার, বিদ্ভালয় এবং সাধারণের ব্যবহারের জন্ত হল স্বর 


স্বরাজ ও ম্বাধীনতা ৪৪১ 


খাকিবে। ইহার নিজন্ব পাশীয় জলের ব্যবস্থা থাকিবে । নিয়ন্ত্রিত কৃয়! ও 
পু্কবিণীর মাধ্যমে তাহা করা হইবে। উত্তম বুনিয়াদী শ্রেণী পর্বস্ত শিক্ষা 
বাধাতামূলক হুইবে। যত দূর সম্ভৰ সমস্ত কাজকর্ম সমবায়ের তিত্তিতে 
পরিচালিত হইবে। বর্তমানের ন্যায় শ্রেণীর বিস্তা সেখানে থাকিবে না, 
যাহার পরিণতি হইল অস্পৃশ্তা। সত্যাগ্রহ ও অসহযোগের কৌশল সহ 
অহিংস গ্রাম-সমাজ কর্তৃক শ্বীকৃত হইৰে। সেখানে গ্রামরক্গীদের সেৰা 
হইবে বাধ্যতামূলক, এই গ্রামরক্ষীর1 গ্রামের ছারা রক্ষিত তালিকা হইতে 
পালাক্রমে নিবাচিত হইবে। গ্রামের গভর্ণমে্ট পাঁচজন ব্যক্তি বিশিষ্ট পঞ্চায়েত 
কর্তৃক পরিচালিত হুইবে-_এই ব্যক্তিগণ প্রতি বছর নিম্নতম যোগাতাসম্পর 
বহস্ক পুরুষ ও নারীদের ছারা নির্বাচিত হইবেন । প্রয়োজনীয় সমস্ত ক্ষমতা ও 
কর্তৃত্ব ইহাদের থাকিবে। প্রচলিত অর্থে কোনরূপ শাস্তির ব্যবস্থা সেখানে 
থাকিবে না। স্থৃতরাং সম্মিলিতভাবে পঞ্চায়েতই হইৰে আইনসভা, বিচাঁববিভাগ 
'এবং নির্বাহিক-- সেই সব কাজ কর্ম-ব্সরে সে সম্পাদন করিবে। 


হরিজন, ২৬-৭-৪২ ) 
স্বাধীনতা 


বন্ধুরা জামাকে শ্বাধীনতার সংজ্ঞ! নির্দেশ করিবার জন্য বার বার অহুবোধ 
করিয়াছেন। পুনরুক্তির সম্ভাবনা থাকিলেও আমি বলিব যে, আমার দ্বপ্পের 
স্বাধীনতা হইলে রামরাজ অর্থাৎ পৃথিবীতে ভগবানের রাঁজত্ব। দ্বর্গে তাছান্ন 
রূপ কী তাহা আমি জানি না। সেই স্ুদুরের ছবিটি জাঁনিবার ইচ্ছাও 
আমার নাই বর্তমানের রূপ যদ্দি যথেষ্ট আকধণীয় হয় তবে ভবিষ্যতের রূপ 
ভিন্ন প্রক্কৃতির হইতে পারে না। 

স্থলভাবে বলিলে, দ্বার্ধীনতা হইবে রাদ্দনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং 
ধর্মনৈতিক | 

'রাজনৈতিক' কথার অর্থ যে কোন প্রকারের ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর নিয়নণ 
হইতে মুক্তি 

'অর্থনৈতিক' কথার অর্থ ব্রিটিশ গু জিপতি ও পুঁজি এবং তাহাদের প্রতিরূপ 
'তারতীয় পু'জিপতি ও পু'জি হইতে মুক্তি । অন্যতাবে বলিলে, দেশের দূরিদ্রতম 
মান্ুবও যেন নিজেকে উচ্চতমের সহিত সমান বলিয়! অন্থভব করে। ধনিকেরা 
এবং পু'জিপতিরা যদি তাহাদের ধন ও কর্মনৈপুণ্য দেশের দরিজ্রতম ও দীনতম 
ব্কিদের সহিত ভাগ করিয়া! নেন তৰেই ইহা সম্ভব | 


৪৪২ গান্ধী-রচনাসন্তার 

ধর্মনৈতিক' কথার অর্থ আত্মরক্ষার জন্য সশগ্ব বাহিনীর আশ্রয় হুইজে 
মুক্তি। আমার কল্পনার রামরাজ্যে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর স্থলাভিবিক্ত হইবার 
জন্য দখলদারী জাতীয় সেনাদলের প্রয়োজন নাই। যে দেশ এমনকি 
জাতীয় সেনাদল কর্তৃক শাসিত হয় সেই দেশ ধর্মনৈতিক ক্ষেত্রে কখনই 
মুক্তিলাভ করিতে পারে না। স্থতরাং সে দেশের তথাকথিত ছূর্বলতম মাহ 


ধর্মনীতির উচ্চতম শিখরে আরোহন করিতে পারে না। 
(হরিজন, €-৫-৪৬ ). 


স্বাধীনতা কেন চাই 


আমার দেশের ম্বাধীনতা যদি আমি চাই, আমার কথা যদি চলে, তৰে 
সেই ম্বাধীনতা আমি এই জন্য চাই নাষে, যে-জাতি সমগ্র মানব সমাজের 
এক-পঞ্চমাংশ এবং আমি যার অন্তভূস্ত সেই জাতি পৃথিবীর অন্য কোন 
জাতিকে অথব। একজন মাত্র ব্ক্তিকেও শোষণ করিবে। দুর্বল অথবা 
শক্ষিশালী যে কোন জাতির একই ধরণের ত্বাধীনতাকে যর্দি আমি কামন। 
না! করি এবং তাহাকে মৃলাবান বলিয়া মনে না করি তবে আমি আমার দেশে 

জন্য ত্বাধীনতা চাহিতে পারি না। 
(নেশনস্‌ ভয়েস, পৃঃ ৯) 


রাজনৈতিক ক্ষমতার আদর্শ 


আমার নিকট রাজনৈতিক ক্ষমতা কোন অন্তিম আদর্শ নয়। জীবনের 
সকল ক্ষেত্রে আপন অবস্থার উন্নতি সাধনে জনগণকে সক্ষম করিয়া তোলার 
ইহা অন্যতম সাধন মাত্র । রাজনৈতিক ক্ষমতার অর্থ হইল জাতীয় প্রতিনিধিদের 
মাধ্যমে জাতীয় জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করার যোগ্যতা অর্জন। স্থতরাং সেখানে 
এক উন্নত'ধরপের নৈরাজ্য বর্তমান । এইরূপ বাষ্টে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের 
শানক। প্রত্যেকে নিজেকে এক্পভাবে শাসন করে যে তাহার ফলে মে কখন 
তাহার প্রতিবেশীর নিকট বাধান্বরূপ হইয়! উঠে না। স্ৃতরাং আদর্শ বারে 
রাজনৈতিক ক্ষমতা বলিয়া কিছু নাই, কেননা সেখানে বাই নাই। কিন্ত আদর্শ 
তো! জীবনে কখনই পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধ হয় না, সেই জন্যই ধোরোর দর্বোৎরুষ্ 

উক্তি হইল, 'সেই গভর্ণমেপ্টই জেষ্ঠ যাহা ন্যুনতম শাসন করে? । 
(ইয়ং ইত্ডিয়া। ২-৭-৩১ ) 


রাজ ও স্বাধীনতা ৪৪৩. 


স্বপ্নের ভারতবর্ষ 


আমি এমন এক ংবিধান গঠনের জন্ত চেষ্টা করিব যাহা ভারতবর্কে 
অপরের সর্বরকমের অভিভাবকত্ব হইতে মুক্ত করিবে এবং তাহাকে প্রয়োজন 
হইলে ভুল করিবারও অধিকার দিবে । আমি সেই ভারত গঠনের জন্ত চেষ্টা 
করিব যেখানে দরিদ্রতম মাহ্ষও মনে করিবে যে, এই দেশ তাহার দেশ এবং 
এই দেশ গঠনে তাহার মতামতেরও যথেষ্ট মূল্য আছে। সেই ভারতে উচ্চ অথবা 
নীচ শ্রেণী বলিয়া কোন শ্রেণী থাকিবে না, সেখানে সকল সম্প্রদায়ের লৌক 
পরিপূর্ণ সম্প্রীতির সহিত বাস করিবে। এইরূপ ভারতে অন্পৃশ্ততার অভিশাপ 
অথব]1 উত্তেজক পানীয় বা ুঁধধ থাকিবে না। নারীরাও পুরুষের ম্থায় 
সমান অধিকার ভোগ করিবে। আমর] পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সছিত 
শান্তিতে বসবাস করিব, কাহাকেও শোষণ করিব না, কাহার হারা! শোধিতও 
হইব না) সেজন্য কল্পনীয় ন্যুনতম সেনাবাহিনী আমাদের থাঁকিবে। লক্ষ 
লক্ষ ক্ষুধার্ত মাহ্ুষদের স্বার্থের পরিপন্থী নয় এমন সকল স্বার্থ ই--তাহা বিদেশী 
হউক অথব]1 দেশী_ ন্যায়সঙ্গতভাবে হ্বীকৃত হইবে। ব্যক্তিগতভাবে আমি 
বিদেশী এবং দেশীর মধ্যে পার্থক্য করাকে ঘ্বণা বোধ করি । ইহাই আমার 

স্বপ্নের ভারত ।.*-.""ইহাঁর কোনরূপ নানতায় আমি সন্তষ্ট হইব না। 
(ইং ইতিয়া। ১০-৯-৩১) 


স্বাধীন ভারতের রূপরেখা 


আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত ফে, ভার'তবর্ধকে এবং ভারতবর্ষের মাধ্যমে সমগ্র 
বিশ্বকে যদ্দি প্রকৃত শ্বাধীনতা অর্জন করিতে হয় তবে শীপ্রই হউক অথব! 
বিলম্বেই হউক একথা আমাদের বুঝিতেই হইবে যে, জনগণ বাপ করিবে গ্রামে, 
শহুরে নয়) কুটিরে, প্রাসাদে নয়। কোটি কোটি মানুষ কখনই শহরে এবং 
প্রাসাদগুলিতে "পরস্পরের সহিত শান্তিতে বাস করিবার যোগ্য হইবে ন|। 
সেখানে বাদ কাবুলে হিংসা ও অসত্যকে গ্রহণ কর! ছাড়া আর কোন 
অবলম্বন তাহার্দের থাকিবে না। আমি বিশ্বাস করি যে, সত্য ও অহিংস! 
না! থাকিলে মানবজাতির ধ্বংস ব্যতীত আর কিছুই হইবে না। গ্রামের 
সরলতার মঞ্চেই আমরা সত্য ও অছিংসাকে উপলব্ধি করিতে পারি আর কেবল 
চরখা ও তাহার অহুষঙ্গ জন্য জিনিসগুলির মধোই এই সারল্য পাওয়] যাইতে, 
পারে। পৃথিবী যদি আজ ভুল পথে চলে তবে তাহাতে আমি তয় করি না। 


৪৪৪ গান্ধী-রচনাসভার 


ভারতবর্ষ ও হয়ত মেই পথে চলিবে এবং প্রবাদোক্ত প্রজাপতির স্তায় চারিপাঁশের 
আগুণের মধ্যে ক্রমশ ভীষপতাবে নাঁচিতে নাচিতে অবশেষে নিজেকেই 
পুড়াইয়1! ফেলিবে। কিন্তু এই পরিণতি হইতে ভারতবর্ধকে এবং লঙ্গগ্র বিশ্বকে 
রক্ষা কর] আমাদের একাস্ত কর্তব্য। আমি যাহা বলিয়াছি তাহার দার হইল, 
প্রকৃত প্রক্পোজনীয় বন্ততেই মানুষের সন্ধষ্ট হওয়া এবং দ্বয়ং সম্পূর্ণ হওয়া উচিত। 
নিজের উপর এই নিয়ন্ত্রণ যদি তাহার না থাকে ভবে সে নিঙ্গেকে রক্ষা করিতে 
পারিবে না। প্রকৃত পক্ষে, বিন্দুর সমহিতেই যেমন সমূজ্রের স্যষ্টি তেমনি এক 
একটি ব্য্টির হারাই বিশ্বের স্থপ্টি হইয়াছে। আমি নতুন কথা কিছু বলি 
নাই। ইহা সর্বজন বিদ্দিত সত্য । 

“হিন্দন্বরাঁজে' এই দব কথা আমি বলি নাই। আধুনিক বিজ্ঞানের আমি 
প্রশংসা করি। তবে আমার মনে হয় যে, গ্রকৃত আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে 
ইচ্ছাকে পুরাতনের স্তা দেখা যায়, আর সেজন্ত ইহাকে নতুনভাবে ঢালিয়া 
নাঁজাইতে হইবে। মনে করিও না যে, আজ আমাদের গ্রাম্য জীবন যেমন 
তাহার কথাই আমি বলিতেছি। আমার স্বপ্নের গ্রাম এখনও আমার মনে 
গাথা! রহিয়াছে । শেষ পর্ষস্ত সব মানুষই তো! তাহার হ্বপ্লের পৃথিবীতে বাস 
করে। আমার আদর্শ গ্রামগুলি বুদ্ধিমান মানুষদের দ্বারা হট হইবে। পশুর 
মত তাহার! নোংরা ও অন্ধকারের মধ্যে বাস করিবে না। পুরুষ ও নারা 
হইবে ম্বাধীন এবং গৃথিৰীর যে কোন লৌকের নিকট হইতে জাপন অধিকার 
রক্ষায় তাহার] সক্ষম হইবে। নেখানে প্লেগ, কলের! বা বসস্ত রোগ থাকিবে 
না, কেহ অল থাকিবে নাঃ কেহ বিলাসে নিমগ্ন থাকিবে না। প্রত্যেকে 
তাহার করণীয় শরীর-শ্রম করিবে । আমি খুটি নাটি দিয়! বিষদ চিত্র অঙ্কন 
করিতে চাই না। বেলওয়ে, পোষ্ট-অফিস, টেলিগ্রাফ প্রভৃতি থাকার কথাও 
বিবেচন! করা যায়। আমার পক্ষে মূল *কথাগুলি বলিয়া দেওয়াই যথেষ্ট, 
অবশিষ্টগুপি তাহার অনুরূপভাবে গড়িয়া) উঠিবে। প্রকৃত বিষয়টি যদ্দি আমি 
চালাইক়্া দিতে পারি তবে আর সবকিছু সহজভাবে চলিতে থাকিবে। 

(জওহরলাল নেহরুকে লিখিত একটি পত্র হইতে, ৫-১১-৪৫ ) 

স্বাধীনতা বলিতে সমগ্র ভারতের স্বাধীনতা বুঝায়-__ইহার মধ্যে দেশীয় 

* বাজ্যগুলি এবং ফ্রাসী ও পতুগীজের মত বৈদেশিক শক্তির অধীন স্থানগুলি 
ন্তভূক্ত। আমার মনে হয় ব্রিটিশের সম্মতিক্রমে তাহারা এখানে আছে। 
স্বাধীনত। বলিতে ভারতীয় জনগণের ম্বাধীনতাই বুঝায়, যাহারা আজ শাসন 


স্বরাজ ও স্বাধীনতা ৪8৫ 


করিতেছে তাহাদের স্বাবীনতা৷ বুৰায় না। শাসকদের অস্তিত্ব জনগণের 
ইচ্ছার উপর নির্ভর করিবে, আজ এই জনগণ তাহাদের পদতলে অবস্থিত। 
অর্থাৎ শাসকেরা জনগণের সেবক হইবে, তাহাদের নির্দেশাহসারে কাজ 
করিতে প্রস্তত থাকিবে । 


স্বাধীনতা নিচে হুইতে শুরু হইবে। ' এইভাবে প্রতিটি গ্রাম সম্পূর্ণ 
ক্ষমতাসম্পন্ন এক একটি প্রাতন্ত্র অথবা পঞ্চায়েত হইবে । সুতরাং ইহার অর্থ 
হইল প্রত্যেক গ্রাম ্ব-নির্ভর ও আপন ব্যবস্থা সঞ্চালনে সক্ষম হইবে; এমন 
কি সমগ্র পৃথিবীর বিরুদ্ধেও আত্মরক্ষা করিতে সে সক্ষম হইয়া উঠ্তিবে। 
ইহাকে এরূপভাবে শিক্ষিত ও প্রস্তত কর! হইবে যাহাতে বাহিরের আক্রমণ 
রোধের প্রচেষ্টায় মে নিজেকে বিলীন করিয়া দিতে পারে । এইভাবে, শেষ 
পর্যস্ত ব্যক্তিই হইবে ইউনিট। ইহার অর্থ এই নয় যে, প্রতিবেশীর অথবা 
বিশ্বের স্বেচ্ছাকৃত সহযোগিতা বর্জন করা হইবে। ইহা হইবে পারস্পরিক 
প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ শক্তিগুলির যুক্ত ও এচ্ছিক সহযৌগিতা। এইরূপ সমাজ 
অবশ্তাই খুব সংস্কৃতিসম্পন্ম হইবে। সেখানে প্রত্যেক পুরুষ ও নারী জানিবে 
সে কী চায়। তাহার চেয়েও বড় কথা হইল এই যে, সেখানে প্রত্যেকে জানিবে 
যে সমান পরিশ্রম করিয়া! অপরে যাহা পাইতে পারে ন! তাহারও তাহ] চাওয়া 
উচিত নয় । 
(হরিজন, ২৮-৭-৪৬ ) 
স্বাধীনতার উত্তেজনা কর্মক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ অশিক্ষিত জনগণণ্ড যেন অন্তৰ 
করিতে পারে। তাহারা] যেন বর্তমানের স্থৈরতন্ত্রী ও জরুদী আইনকারী 
শাঁনের মহিত শ্বরাজের বিধিবদ্ধ গণতান্ত্রিক অহিংস শাসনের মৌলিক প্রতেদ 
উপলব্ধি করিতে পারে । আমি এই আশা পোষণ করি যে, জনগণের উপর 
যখন প্রকৃত দায়িত্ব অজিত হুইবে ধ্রৰং দখলকারী বিদেশী সৈম্যবাহিনীর বোঝা! 
হইতে দেশ মুক্ত হইবে তখন, আমরা ম্বাভাবিক, মর্ধাদাসম্পন্ন এবং সংযমী 
হইতে পারিৰ। 


(হরিজন, ১*-২-৪৬ ) 


এবিষয়ে আমি নিংসন্দেহ যে, ভারতবর্ষ যদি এরূপ শ্বাঁধীন জীবনযাপন 
করিতে চীত্ যাহাতে সে সমগ্র জগতের ঈর্ধার কারণ হুইবে তাহ] হইলে 
গ্রতিদিনের ন্তাধ্য কাঁজের জন্ত ভাঙ্গী, ডাক্তার, আইনজীবি, শিক্ষক, ব্যবসায়ী 


৪৪৬ গান্ধী-রচনাসভ্ভার 


এবং অন্তান্ত কলের একই পারিশ্রমিক পাওয়া! উচিত। ভারতীয় সমাজ 
হয়ত কোন দিনই সেই আদর্শে পৌছিতে পারিবে না। কিন্তু ভারতবর্ধকে 
যদ্দি একটি সখের দেশে পরিণত কবিতে হয় তবে অন্য সমস্ত লক্ষ্যের পরিবর্তে 
এ লক্ষ্যাতিমুখে নিজেদের পরিচালিত করা প্রত্যেক ভারতবাসীর কর্তব্য। 

( হরিজন» ১৬-৩-৪৭ ) 


্রশ্ন--অধিকাংশ সমীজবাদী দাবি করেন যে, সমাজতাঙ্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত 
হইলে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ পিছনে পড়িয়া থাকিবে এবং আধিক প্রশ্ন সামনে 
আসিবে । আপনি কি এই মত সমর্থন করেন? এইক্ধপ বিপ্রব যর্দি সংঘটিত 
হয় তবে তাহা কি ঈশ্বরের রাজা, যাহাকে আপনি রামরাজ্য বলিয়া অভিহিত 
করেন তাহার প্রতিষ্ঠার সহায়ক হুইবে ? 

উত্তর--যে আধিক সংঘর্ষের আপনি কল্পনা করেন তাহা হিন্দু-মুসলমান 
বিরোধের তীব্রতা হা করিতে পারে। হিম্বুমুসলমানের ছন্ব শেষ হইলেও 
আমাদের সকল কষ্টে অবমীন হইবে না। যাঁহা ঘটিতেছে তাহা এই । 
দ্বীসত্বের অবসানে এবং স্বাধীনতার উষ! লগ্নে সমাজের দৌষ-ত্রটিগুলি অবশ্যই 
চোখের সামনে ভাপিয়া উঠিবে। তাহার জন্ত অহেতুক উদ্িগ্ন হইবার কোন 
কারণ আমি দেখি না। এই সময় যদি আমর! মানসিক হ্থের্যে রক্ষা করিতে 
পারি তবে সকল সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে। আর্থিক সমান্তার সমাধান 
আমাদের করিতেই হইবে। আজ ভীষণ আর্থিক বৈষম্য বুহিয়াছে। 
সমাজবাদের ভিত্তি হইল আধিক লমতা। বর্তমানের অন্যায় অসমতার মধ্যে 
যেখানে মুদ্তিমেয লৌক ধনসম্প্দ আহরণ করিতেছে আর জনগণের আহার 
জুটিতেছে না সেখানে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। যখন আমি 
দক্ষিণ আফ্রিকায় ছিলাম তখনই আমি সুমাজবাদের মতবাদ গ্রহণ করি। 
সমাজবাদী ও অন্যান্তদের সহিত আমার বিরোধ হইল এই যে, তাহারা ছিংলার 
পথে স্থায়ী পরিবর্তনে বিশ্বাম করেন এবং আমি তাহা করি না। 

প্রশ্ন_-আপনি বলেন যে, রাজা, জমিদার এবং পুজিপতিদ্বের গরীবদের 
অছি হওয়া উচিতভ। এরূপ কোন অছি আছেন বলিয়া কি আপনি মনে 
করেন? অথবা, তাহাদের এপ পরিবর্তন হইবে বলিয়া কি আপনি 
আশা করেন? 

উত্তর-_সম্পূর্ণ আদর্শ স্থানীয় না হইলেও এরূপ কয়েকজন অছি আছেন 
বলিয়া আমি মনে করি। তাহারা নিশ্চয় সেই দিকে অগ্রসর হইতেছেন। 
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'অবশ্ত এই প্রশ্ধ করা যায় যে, এখনকার বাজা শর অন্যের! গরীবদের অছি 
হইবেন এমন আশ কি করা যায়? তাহারা নিজেরা যদি অছিনা হন আর 
সম্পূর্ণরূপে বরং ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে না চান তবে পরিস্থিতি তাহাদের এক্সপ 
পরিবর্তন করিতে বাধ্য করিবে । পঞ্চায়েত রাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে হিংসা যাহা 
করিতে পারে না জনমত তাহা করিবে । জমিদার, পুঁজিপতি ও রাজাদের 
বর্তমান ক্ষমত1 ততদিন প্রতিষ্ঠিত থাকিবে যতর্দিন 'না জনগণ তাহাদের নিজেদের 
ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন হইতেছে । জমিদারী এবং পু'জিবাদের অংশীদারের 
সহিত জনগণ যদ্দি অলহযোগ করে তবে তাহা শুকাইয়া! মবিবে। পঞ্চায়েত 
রাজে পঞ্চায়েতকেই সকলে মানিবে এবং পঞ্চায়েত তাহার বিধিবাবস্থা অনুসারে 
কাজ করিবে। 


স্বাধীনতা হিন্দু-রাজ নয় 


যাহারা এই দেশে জন্মিয়াছে, বড় হইয়াছে এবং যাহাদের দেখাশোনার 
কোন দেশ নাই হিন্মুস্তান তাহাদের সকলের জন্যই । সৃতরাং ইহ! হিন্দুদের ন্যায় 
পার্শাদের, বেনী ইসরাইলদের, ভারতীয় গ্রীষ্টানদের এবং অন্যান্য অহিন্দুদের। 
শ্বাধীন ভারত হিন্দুৰাজ হইবে না, ইহ! হইবে ভারতীয় রাজ--তাহা! কোন 
ধর্মীয় জাতি বা সম্প্রদায়ের অধিকাংশের ছাঁর1 গঠিত হইবে না, ধর্মনিহিশেষে 
সমগ্র জনগণের প্রতিনিধিদের দ্বারা তাহা গঠিত হইবে। আমি এমন 
অবস্থার কল্পনা করিতে পারি যখন সম্মিলিত গরিষ্ঠতা হিন্দুদের সংখ্যালঘু 
করিয়া দিবে । তাহারা তাহাদের সেবা ও গুণের জন্যই নির্বাচিত হইবে। 
ধর্ম ব্যক্তিগত জিনিস, বাঁজনীতির সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই। বিদেশী 
শাসনের অন্বাভাবিক অবস্থার ফলেই আমাদের মধ্যে ধর্মের নামে অস্বাভাবিক 
বিভাগ সৃষ্টি হইয়াছে। বিদ্বেশী শাসন চলিয়া! গেলে মিথ্যা আদর্শ ও ধ্বনির 
প্রতি আমাদের যে ধারণ! তাহার জন্য আমরা নিজেরাই হাসিয়া উঠিব। . 


( হরিজন॥ ১-৬-৪৭ 


(হরিজন, ২২-৯-৪৬ ) 


'অহিৎসাই হইবে জাতীয় সরকারের নীতি 


জাতীয় পরকার কী পদ্ধতি গ্রহণ করিবে তাহা আর্মি'জানি না। আমি 
ইচ্ছা করিলেও সেই সময় হয়ত আমি বাঁচিয়া থাকিব না। যর্দি আমি 
বাঁচিয়া থাকি তবে যতদূর সম্ভব অহিংসাকে গ্রহণ করিবার পরামর্শ আমি দিব। 


৪৪৮ গান্ধী-বচনাসস্ভার 


বিশ্বশাস্তির ক্ষেত্রে এবং নতুন পৃথিবী কুটির ক্ষেত্রে তাহাই হুইবে ভারতবর্ষের 
শ্রেষ্ঠ অবদান । আমি আশা করি থে, ভারতবর্ষে এতগুলি সামরিক জাতি 
থাকায়_ সেদদিনকার গভর্ণমেণ্টে তাহাদেরও কথ! বলার অধিকার থাঁকিবে-_ 
পরিবতিত প্ররৃতিসম্পন্ন সমরবাহিনী রক্ষার দিকে জাতীয় পদ্ধতির ঝৌক 
থাকিবে । আমি অবশ্থই আশা! করি যে, রাজনৈতিক শক্তিরূপে অহিংসাঁর 
কার্ধকারিতা প্রদর্শনের সকলপ্রচেষ্ট। ব্যর্থ হয় নাই এবং প্রকৃত অহিংসার 
প্রতিনিধিত্ব করে এমন একটি শক্তিশালী দল দেশে বিরাজ করিবে। 


(হরিজন, ২১-৬-৪২ ) 


স্বাধীন সরকার গরীবদের জন্য 


আমাদের এখানে কয়েকজন আছেন বাহার1 ইউরোপীয়ানরা যে সব বিশেষ 
এবং একচেটিয়া! স্থবিধা ভোগ করেন সে সম্পর্কে অধ্যয়ন করিয়াছেন। তবে 
কেবল ইউরোপীয়ানদের মধ্যেই এই জিনিস সীমিত থাকিবে না। এমন 
ভারতীয়গ আছেন--সন্দেহাতীতরূপে কয়েকটি নাম আমার মনে আছে-_ 
যাহার। আজ জমির মালিক, জাতির কোন সেবা করার জন্য সেই জমি তাহাদের 
দেওয়। হয় নাই, এমন কি গভর্ণমে্টের সেবা করার জন্তও তাঁহার! সেই জমি 
পাঁন নাই, কেন না তাহার হারা গভর্ণমেণ্ট উপকৃত হইয়াছেন একথা আমি 
বলিতে পারি না। তীহারা সেই জমি পাইয়াছেন কয়েকজন সরকারী 
কর্মচাগীর সেবা করিয়া । আপনারা যদি আমাকে বলেন যে, তাহাদের এই 
বিশেষ সুযোগ ও স্থবিধাগুপি বাষ্্ের বারা পরীক্ষা করা হইবে না তবে 
আবার আমি আপনাদের বলিব যে তাহ। হইলে '“দর্বহারাদের+ পক্ষে, বঞঝ্িদের 
পক্ষে রাষ্ট্র চালান অসম্ভব হইয়| যাইবে। :.*সর্কারী কর্মচারীদের কিছু 
সেবা করার জন্য যদ্দি তাহারা এই স্থবিধাগুলি পাইয়া! থাকেন এবং কয়েক 
মাইল .জমি লাঁত করিয়া! থাকেন তবে গতর্ণমে্ট হাতে পাইলে তৎক্ষণাৎ 
সেইগুলি হইতে তীহাদ্দের আমি বঞ্চিত করিয়া দিব। ভারতীয় বপিয়া 
তাহাদের সম্পর্কে আমি বিবেচন! করিব না। .*"আইন কোন ব্যক্তি বিশেষের 
পরোয়া করে না। এই প্রতিশ্রতি আমি আপনাদের দিতেছি । এই 
প্রতিশ্রুতি দিবার পর আর আঁধিক দুর আমি অগ্রদর হইতে পারি না। স্থৃতরাং 
“"আইনসঙ্গতভাবে অঙ্জিত' কথার মধ্যে যে বিষয়টি নিহিত রহিগ্নাছে তাহা 
হুইল এই ষে, প্রত্যেকটি স্বার্থকে দিজারের স্বীর স্তায় নিফলহ্ক এবং সন্দেহের 
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ভধেব থাকিতে হইবে । অতএব সেগুলি যখন গভর্ণমেন্টের নজরে পড়িবে 
তখন আমর! সেগুলিকে পরীক্ষা করিয়। দেখিবার আশা করি । 

“জাতির শ্রেষ্ঠ স্বার্থের পরিপস্থী নয়'--এই জিনিসটি তখন আপনার! 
লাভ করিবেন। কতকগুলি এক চেটিয়া স্থবিধার কথা আমার মনে আছে 
- সেগুলি নিঃসনেছে আইনসঙ্গতভাবে অজিত হইয়াছে কিন্তু সেগুলি 
জাতির শ্রেষ্ঠ স্বার্থের বিরোধীরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমি কয়েকটি 
দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিতেছি। এগুলি আপনাদের আমোদিত করিলেও এগুলি 
যথার্থ। নিউ দিল্লী নামে অভিহিত শ্বেত হস্তীর কথাই ধকরণ। ইহার জন্য 
কোটি কোটি টাঁকা খরচ হইয়াছে । মনে করুন ভবিষ্যৎ গভর্ণমেণ্ট মনে 
করিলেন যে আমাদের এই যে শ্বেত হস্ত্ী রহিয়াছে ইহাকে অগ্ঠ কোন 
কাজে ব্যবহার করা উচিত। কল্পনা করুন পুরাতন দিলীতে প্রেগ অথবা 
কলেরা! দেখা দিল এবং দরিদ্র জনসাধারণের জন্য আমাদের হাঁনপাতাল 
প্রয়োজন । আমর তখন কী কব্বিব? আপনারা কি মনে করেন যে, 
জাতীয় সরকার হাসপাতাল অথবা অনুরূপ কিছু নির্মাণ করিতে সক্ষম হইবে? 
সেইরূপ কিছুই করা হইবে না । আমরা এ সব বাড়ি অধিকার করিব এবং 
প্লেগ-পীড়িত জনতাকে সেখানে আশ্রয় 'দয়। সেগুলিকে হাঁদপাতাল রূপে 
ব্যবহার করিব--কেনন। আমি মনে করি যে, বাড়িগুপি জাতির শ্রেষ্ঠ খার্থের 
পরিপন্থী । এগুলি লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর গুতিনিধিত্ব করে না । এগুলি হয়ত 
ধনিকের প্রতিনিধিত্ব করে বাহার! টেবিলের অপর প্রান্তে বসিয়া আছেন : 
ভূপালের মহামান্য নবাব সাহেব, স্তার পুরুযোত্তমদাস ঠাকুরদাস, স্তর 
ফিরোজ সেথনা, অথবা! তেজ বাহাদুর সপ্রুর গ্রতিনিধিত্ব এগুলি করিতে পারে, 
কিন্তু যাহাদের নিভ্রা যাইবার মত সামান্য স্থানও নাই এবং যাহাদের খাইবার 
এক টুকর] কুটিও লাই তাহাদের প্রতিনিধিত্ব এ বাঁড়িগুলি করিতে পারে না। 
জাতীয় সরকার যাঁদ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, এ স্থানের কোন প্রয়োজন 
নাই তবে উহার সহিত যে কোন স্থার্থই জড়িত থাক না কেন তাহাকে 
অধিকারচ্যুত করা হইবে এবং আমি আপনাদের এই কথাই বলিতে চাই 
যে, তাহাদের অধিকারচ্যুত করা হুইবে বিন] ক্ষতিপূরণে। কেননা এই 
গভর্ণমেন্টের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার অর্থ হইল গরীবের পকেট কাটিয়া ধনীকে পুষ্ট 
করা-_তাহা কখনই সম্ভব নয়। 


|  (নেশন্স ভয়েস, পৃঃ-€৩-৫৪ ) 
৬্ঠ--২৯ 


৪৫০ গাঙ্গী-বুচনাসম্ভার 


আমার এই কথ! ভাবিতে ভালো লাগে ঘে, শ্বাধীন ভারত সম্পগ্র পৃথিবীকে 

ভিন্ন বশ শিক্ষা দিবে এবং এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করিবে । ভারতবর্ষ 
সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাঁকিবে যাহার ছার! সে এক নিশ্ছিদ্র প্রকো্ঠে বাদ 
করিবে এবং সে কাহাকেও সীমান্তে আমিতে দিবে না অথবা দেশের অভ্যন্তরে 
কাহাকেও ব্যবপা-বাণিঙ্গয করিতে দিবে না, এই জিনিন আমি চাই না। 
এই কথা বল। সত্বেও আমার মনে অনেক কিছু আছে যাহ! সমত। প্রতিষ্ঠার 
জন আমাকে করিতে হইবে । আমার মনে হয়, পু'জিপতিরা, জমিদারের, 
তথাকথিত উচ্চ শ্রেণীর লোকের। এবং সেই একই সঙ্গে বিজ্ঞান সম্মত ভাবে 
ব্রিটিশ শানকেরু! যে-পঙ্কে নিপীড়ত ও পতিত মানুষদের নিমজ্জিত করিয়াছে 
মেইখান হইতে তাহাদের উদ্ধারের জন্য ভারতবর্ষ আগামী বহু বত্দর ধরিয়। 
আইন প্রণয়ণ কত্রিতে ব্যস্ত থাকিবে । আমর। যদি এই সব লোককে তাহাদের 
পদ্ধ হইতে উদ্ধার করিতে চাই তবে আপন ঘর স্থব্যবস্থিত বাখিবার জন্য 
ভারতবর্ষের জাতীয় স্বকারের অবশ্য কতবা হইবে এই লব লোকেদের সম্পর্কে 
অগ্রাধিকার দেওয়া এবং যে-বোঝাঁর নীচে তাহারা পিষ্ট হইতেছে তাহা 
হইতে তাহাদের মুক্ত করা । এবং যদি জো'তদ।র, জমিদার, ধণশালী ব্যক্তি. 
এবং যাহারা আজ বিশেষ স্থৃবিধা ভোগ করিতেছেন-__ভাহারা ইউবো পীপ্ান 
হন অথব। ভারতীয় হন তীহাতে আমার কিছু আসে যায় না-উাহার। বদি 
মনে কবেন ঘে তাহাদের দ্বার্থ দেখ! হইতেছে ন। তবে তাহাদের প্রতি আমার 
সহানুভূতি থাকিপেও, এমন কি' আমার পক্ষে সম্তব হইপেও আমি তাহাদের 
কোন সাহাধা কারতে পারব না, কেননা এই কর্মস্থছগীতে আমি তাহাদের 
সহযেগিত| প্রার্থনা করিব এবং তাহাদের সহযোগিত! বাতীত এই সব 
লোকেদের তাহাদের পঙ্ক হইতে উদ্ধার করা সম্ভব হইবে না। 

(নেশন্দ ভয়েস, পৃঃ) 


ভোটের অধিকার কাহার হইবে 


আমি এই ধারণা পোষণ করিতে পাখি না ঘে, যিশি সম্পশাশী কেবল 
তাহাই তোটাধিক/র থ|কিবে আর ধে-মাইঈষ চরিক্রধান কিন্তু ধাহার সম্পদ 
ব। অক্ষরজ্ঞান নাই তাহার তোট!ধিকার থাকিবে না। অথবা থে মাহ 
সততার সহিত দিন রাত্রি পরিশ্রষ করেন, কেবল দরিদ্র এই অপরাধে তাহার 


ত্বরাজ ও স্বাধীনতা ৪৫১ 


ভোটাধিকার থাকিবে ণা। এই জিনিন অসহ্‌। গ্রামের দরিদ্র মানুষদের 
সহিত বনবাপ করিয়া ও তাহাদের সহিত মিশিয়া এবং নিজেকে অস্পৃশ্য মনে 
করার গর্ব বোধ করায় আমি জানি যে, এই শব দরিদ্র মান্য ও অস্পৃহ্যদের 
মধো মানব সমালের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পাওয়া যায়। এই অন্পৃশ্য ভাইদের তে 
না থাকার স্থানে আমি আমার নিজের ভোট পরিত্যাগ করিৰ। 


(নেশন্স্‌ ভয়েস, পৃঃ ১৫১৬) 


বেতন প্রুণঙ্গে 


এখন বেতন সম্পর্কে বশিব। ম্বভাবতই আমার কয় আপনার] 
হাসিবেন। কিন্তু কংগ্রেস বিশ্বান করে ঘে, সম্পদের বিষয়ে আমরা যাহারা 
বামন তাহাদের পক্ষে বিটিশ গভর্ণমেন্টের সহিত প্রতিযোগিতায় নাম। অনস্তব। 
ভারতবর্ষে মাথা পিছু প্রতিদিনের গড় আয়ু ৩ পেক্স। এখানে যে উচ্চ শেতন 
ছেওয়] হয় ভাঁরতব্ধ তাহ1 দিতে পারে না। আমি মনে কপ্সি যে, ভারতবর্ষে 
যদি আমাদের ন্ব-শীসন লাভ করিতে হয় তবে এই জিশিস আমাদের ভুলিয়া 
যাইতে হইবে। যতক্ষণ ব্রিটিশ বেয়নেট ভারতবধের দরিদ্র মানুষদের শে।ষণ 
করিবে ততক্ষণ মাসে ৫১০০০ টাঁকা ১০,০০০ টাকা এবং ২০,০০০ টাকা বেতন 
দেওয়া ভালভাবেই চলিবে । আমি মনে করি না যে, আমার দেশ এত নীচে 
নামিয়া গিয়াছে যে, মে যথেষ্ট সংখ্যক এমন লোকে জন্ম দিতে পাবে না 
যাহারা মোটামুটিভাবে লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষের মত জীবন্য।পন করিয়ও 
মহত্ভ।বে, প্রকতরূপে এবং ভালভাবে ভারতবর্ষের সেবা করিতে পারিবে না। 
মুহূর্তের জন্যও এই কথা আনি বিশ্বাপ করি না যে, আইনের জ্ঞানকে সৎ 
ব্রাথিতে হইলে তাহাঁকে কিনিম্বা লইতে হইবে। 


(দেশনল জঠ়েচা। ২৯) 


মন্ত্রীরা এবং প্রাদেণিক আইন সভ।ব সদন্তের। নিজ নিজ ক্ষেত্রে সবতোভাবে 
জনগণের সেবক হইবেন । জনসাধারণকে বঞ্চিত না করিয়া ব্রিটিশেরা যে হারে 
বেতন পাইতেছেন সেই হারে তাহারা বেতন পাইতে পাবেন না একটি হার 
বাধিয়। দেওয়। হইয়াছে বলিগ্াই যে ঘনকপকে বেতন নিশ্তে হহবে এমন কোন 
কথা নাই। বেতনের হার একটি নির্দিষ্ট সীমা বাঁধিয়া দেয়ঃ যাহার অনধিক 
ব্তেন তীহারা লইতে পাঁরেন। ধনীর পক্ষে পুরা বেতন লওয়া অথবা 


৪৫২ গাঙ্ধী-রচনা সম্ভার 


একেবারেই বেতন লওয়] হাস্তকর ব্যাপার হইবে । যীহার1 বিনা বেতনে কাজ 
করিতে পারেন না! তাহাদের জন্যই বেতনের ব্যবস্থা কর! হইয়াছে । এই 
সব মন্ত্রী ও আইন সভার সদস্তের! পৃথিবীর দরিদ্রতম মানুষদের প্রতিনিধিত্ব 
করেন। তীহীরা যাহা নেন তাহ। দরিদ্ররাই দিয়া থাকেন। এই প্রয়োজনীয় 
কথাটি তীহারা মনে রাখুন এবং পেইভাঁবে কাঁজ করুন ও নিজেদের জীবন 


পরিচালন] করুন । 
(হরিভীন, ১৪-৪-৪৬ ) 


সিভিল সান্তিমের মোটা বেতন সম্পর্কে আমার কাছে অভিযোগ 
আমিয়াছে। হঠাৎ মিভিল সাতিন উঠাইয়! দেওয়া যায় না। তাহাদের 
সংখ্যা ইতিমধ্যেই কমান হইয়াছে । ফলে যাহারা আছে তাহাদের উপর 
কাজের চাপ পড়িম্াছে। তাই তাহাদের কাজের জন্য সদার তাহাদের 
অভিনন্দন জানাইয়।ছেন। প্রশংসার যাহারা যোগা তাহারা প্রশংসা 
পাইয়াছে, তাতে আমার বিরাগের কোন কারণ নাই । কিন্ত একথ! না 
বলিয়া পারিতেছি ন। যে, স্বাধীনতা লাতের পুৰে কংগ্রেসের দৃষ্টিতে যে মাহিনা 
অত্যধিক বলিয়া বিবেচিত হইত, তাহারা আজও তাহাই পাইতেছে। অ+দল 
সিভিল সাতিস অর্থাৎ দেশসেবক তো দেশের লোঁক। অতীতে কংগ্রেসের 
লোকেরা বিনা বেতনেই কাজ করিয়াছে । আজ যদি সেই কংগ্রেস-দেবক' 
পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী হয়, তবে তাহাঁকে উচ্চ বেতন দিতে হইবে কেন? 
পার্ল[মেপ্টবী সেক্রেটারীর দরকার যে কি তাহাঁও বুঝি না। কংগ্রেসী দল 
গভর্ণমেন্টের উপর বেশি বেতনভোগী সেক্রেটারী আর যেন না চাপায় । দেশের 
সমুখে কংগ্রেম যে উচ্চ আদর্শ ধরিয়াছে তাহা খাটো কর] অন্তায় হইবে। 
আজ তাহাদের হাত দিয়া কোটি কোটি টক] ব্যয় হইতেছে, তাই আরও 
বেশি সতর্ক হওয়! দরকার । আর যদি এক রূপই থাঁকে তবেব্যয় বৃদ্ধি করা 
অবিবেচনার কাঁজ হইবে। খরচের চেয়ে জমার দিক যাহাতে বেশি হয় 
ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান মাত্রকেই সেদিকে দৃ্বি রাখিতে হয়। এই মূল কথাটা 
অস্বীকার করিয়া স্বাধীন ভারতের বাজকা্ধ তাহারা কি করিয়! চাঁলাইবেন? 
আজ তাহাদের হাতে কিছু টাকা আছে। সে অর্থ তাহার যেমন তেমনভাবে 
খরচ করিতে পারেন । কিন্তু বিচক্ষণ ব্যবসায়ীর মৃত না চলিলে সে অর্থে বেশি 

ভিন চলিবে ন1। 
(প্রার্থাড্িক ভাষণ, ১৬-১২-৪৭ ) 


স্ববাজ ও স্বাধীনতা ৪৪৩ 


স্বজন পোষণ 

পদ অধিকাঁরের ফলে হয় সম্মান আরও বৃদ্ধি পায় নতুবা তাহা একেবারেই 
বিনষ্ট হুইয়! যাঁয়। তাহা যদি সম্পূর্ণরূপে নষ্ট না হয় তবে মন্ত্রীদের এবং 
বিধানসভার সদশ্াদের ব্যক্তিগত এবং সাধারণের সহিত আচরণে সতর্ক থাঁকিতে 
হইবে। সীজারের শরীর ন্যায় সর্ব-বিষয়ে তাহাদের সন্দেহের উধের্বে থাকিতে 
হইবে। তাহারা নিজেদের জন্য অথবা তীহ।দের কোন আত্মীয় বা বন্ধুর 
জন্য কোনরূপ স্থযোগ স্থবিধা গ্রহণ করিবেন না। তাহাদের কোন আত্মীয় 
বা বন্ধু যদি চাকরি পান তবে সমস্ত প্রার্থীর যধোে তিনি যোগাতম বলিয়া এবং 
গতর্ণষেণ্টে তিনি যাহা পাইবেন অন্যত্র তাহ। অপেক্ষা বেশি পাইতে পারেন 
বণিয়াই তাহার এ নিধুক্তি হওয়া! উচিত। আপন কর্তব্য সম্পা্দনে কংগ্রেপী 
মন্ত্রী ও বিধানপতার সদস্তদের নির্ভীক হইতে হইবে । নিজেদের আসন অথবা 
পদ হাঁরাইবার ঝুঁকি লইবার জন্য তীহাদের পর্ব! গ্রস্তত থাকিতে হইবে। 
কংগ্রেমের সন্মান এবং ক্ষমতা বৃদ্ধি করার যোগ্যতা ভিন্ন বিধান সভার পদ ও 
আসনের অন্য কোন গ্রণ নাই । এবং যেহেতু ব্যক্তিগত জীবনে ও সাধারণের 
সহিত আচরণে নৈতিকতা রক্ষা করার উপর এই ছুটি নির্ভর করে সেই হেতু 
যে কোনরূপ নীতি-বিচ্যুতির অর্থই হুইল কংগ্রেসের প্রতি আঘাত হানা। 


(হরিজনঃ ২৩-৪-৩ ) 


মন্ত্রীদের কব্য 


একজন বিবেকসম্পন্ন মন্ত্রী অতিনন্দন ও সম্মান গ্রহণ করিবার সময় পাইবেন 
না অথবা কুৎসিত বা বাঞ্িত প্রশংসার উত্তরে বক্তৃতা দিবার সময় পাইবেন 
লা। যাহাদের তিনি ডাকেন নাই অথবা যাহাদের সছিত আলোচন] কিয়া 
তাহার কাজের কোন স্থবিধা হইবে না তাহাদের সহিত দেখাশোনা কৰা? 
সময়ও তাহার হইবে ন1।, তাত্বিক দৃষ্টিতে একজন গণতান্ত্রিক নেতা জনতার 
হুকুম তাঁমিল করিবার জন্য সর্বদাই প্রস্তত থাকিবেন। ইহা ঠিক যে তিনি 
সেরূপ করিবেন। কিন্তু জনগণ তাহার উপর যে দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছে 
তাহার ক্ষতি করিয়া তিনি সে কাজ করিতে পারেন না। মন্ত্রীদের উপর যে 
কাজের ভার দেওয়া হইয়াছে সে কাঁজে যদি তাহার! দক্ষ ন। হন অথবা! জনতা 
যদি তাহাদের দক্ষ হইতে ন| দেয় তবে তাহারা অপদার্থ প্রমাণিত হুইবেন। 
শিক্ষা মন্ত্রী যদি দেশের প্রয়েরজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নাতি নির্ধারণ করিতে 


88৪ গাঙ্ী-রচনাসম্ভার 


চান তবে তাহার নিজের সম্পর্কে রসবোধ থাকা উচিত। মাদকতা নিবারণের 
গঠনমূলক দিকটির প্রতি যদি নজর না দেন তবে আবগারী মন্ত্রী একেবারেই 
বার্থ হইবেন। তেমনি ইওডয়া এ্যাক্ট কর্তৃক স্থষ্ট বাধা এবং স্বেচ্ছায় আবগাঁরী 
আয় বিসর্জন দেওয়া সত্বেও অর্থ মন্ত্রী যদি তাহার বাজেট ঠিক করিতে না 
পারেন তবে তিনিও ব্যর্থ হইবেন। তেমন করিবার জন্য অঙ্কের একজন 
যাঁুকর প্রয়োজন । এগুলি কেবল দৃ্রাস্ত। আমি যে তিনটির উল্লেখ 
করিয়াছি প্রত্যেক বিভাগীয় মন্ত্রীর ক্ষেত্রে অন্গরূপ সতর্কতা, সাবধানতা এবং 
অধ্যয়ন গ্রয়োজন। 

স্থায়ী চাকুরীয্ারা যেসব কাগজ দিবেন তাহা পড়িয়া! সই করিলেই যদি 
চলিত তবে তাহাদের কাঁজ খুব সহজ হইয়া! যাইত। কিন্তু গ্রত্যেকটি দলিল 
পাঠ করা চিন্তা করা এবং নতুন নীড়ি উদ্ভাবন করা সহজ কাঁজ নয়। সরলতা 
প্রাথমিক প্রয়োজনীয় বন্ হইলেও যন্দি তাহারা যথেষ্ট শ্রম, যোগ্যতা, শ্বাতন্্, 
পক্ষপাঙহীনতা এবং খুঁটিনাটি বিষয়গুলি অধিগত করিবার অসীম দক্ষতা 
দেখাইতে না পারেন তবে কেবল পরলভার লক্ষণ তাহাদের কিছুই দিতে 
পারিবে না। স্থুতশাং মন্ত্রীদের আভনন্দন দেওয়া, ত!হাদের সহিত দেঁখ। 
করিবার অনুমতি চাঁওয়] অথব! তাহাদের দীর্ঘ শিক্ষাঞ্জদ পত্র দেওয়ার বিষয়ে 


জনগণ যদি নিজ্জেদের নিয়ন্ত্রণ করেন তবে খুব ভাঁল হয়। 
(হরিজন, ৯-১*-৩৭ ) 


কংগ্রেসের লোকেরা যখন মন্ত্রীর পর্দে বপিয়াছেন তখন খদ্দর ও অন্ত গ্রাম 
শিল্প সম্পর্কে ভীগারা কী করিবেন নে সম্পর্কে প্রশ্ন করা হগাতাবিক। মন্ত্র 
শ্বতন্ত্রভাবে নিবাচিত হন অথবা না-ই হন, কাঁজের জন্য একটি বিভাগের 
অবশ্ই প্রয়োজন । ব্তমান খাদ্য ও বন্ত-অনটনের সময় এই বিভাগ সবোত্তম 
সাহাঁষা প্রদান করিতে পারে । অখিল ভারত চরখা সংঘ ও অখিল ভারত 
গ্রামোদ্যোগ সংঘের মাধ্যমে মন্ত্রীরা অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পাইবেন। আজ অল্প 
টাকা বিনিয়োগ করিয়া এবং ন্যনতম সময়ে খাঁদির ছারা সমএা তভারতবধকে 
ব্ন্্ সরবরাহ করা যায়। প্রত্যেক প্রাদ্দেশিক গভর্ণমেণ্টকে গ্রাহবাসীদের 
বলিতে হইবে ঘে, তাহারা যেন নিজেরাই তাহাদের ব্যবহারের জন্য খদ্দর 
উৎপন্ন করে। ইহার ফলে স্বাভাবিকভাবে স্থানীয় উৎপাদন ও বণ্টনের ব্যবস্থা 
হইবে। এবং নিঃসন্দেহে নহরগুলির জন্য কিছু উদ্বত্তও সেখানে হুইবে-- 
অন্তত কিছু পরিমাণে স্বানীয় মিলগুলির উপর চাপ কম পড়িবে। মিলগুলি 


স্বরাজ ও স্বাধীনতা ৪৫€ 


তখন পৃথিবীর অন্ক অংশে বস্ত্াভাব দূর করিতে কাপড় সরবরাহ করিতে 
পারিবে । 


কিভাবে তাহ1 করা হইবে? 

গভর্ণমেন্ট গ্রামবামীদের নিকট এই খোষণা করিবেন যে, একটি নিদি্ 
ক্িনের মধ্যে তাহাদের প্রয়োজনীয় খদ্দর উৎপাদন করিয়া! লইতে হইবে, তাহার 
পর কোন কাপড় তাহাদের সরবরাহ করা হইবে না। গভর্ণমেপ্টের পক্ষ 
হইতে গ্রামবাসীদের উৎপাদন মূল্যে তুলা অথবা যেখানে প্রয়োজন সেখানে 
তুল! এবং সেইভাবে যন্ত্রপাতি দেওয়া হইবে ) এই মৃল্য পাঁচ অথবা ততোধিক 
কিস্তিতে আদায় করা হইবে। গভর্ণমেপ্ট তাহাদের নিকট প্রয়োজন হইলে 
শিক্ষক প্রেরণ করিবেন এবং গ্রামবাসীরা ঘদ্দি নিজেদের উৎপাদন হইতে 
তাহাদের কাপড়ের চাহিদা মিটাইতে পারেন তবে তীহাদের উদ্ধত খদারও 
তাহারা ক্রয় করিয়া লইবেন । এইভাবে অযথা হে ১স্ষ্টি না করিয়া এবং 
সামান্য টাক বিনিয়োগের ছারাই বস্ত্রাভাব দূরীভূত হইবে। 

গ্রামগুলিকে সার্ডে করা হইবে এবং যেসব জিনিস অল্প সাহী;য্য অথবা 
কোঁন সাহা না লইয়া স্থানীয়ভাবে উৎপাঁধন করা যায় তাহার তালিকা 
গুণয়ণ করা হইবে । যেসব নিস গ্রামেই বাবহত্ত হইবে অথবা যেগুলিকে 
বা-হরে বিক্রয় করা হইবে যেমন, কাঠের ঘাঁনির তেল ও খোল, কাঠের ঘানি 
হইতে উৎপন্ন জালানী-তেপ, হাঁতে ছটা চাল, তালগুড়, মধু খেলনা, মাঁদুর। 
হতে প্রপ্তত ক'গজ, গ্রাম্য সাবান প্রভৃতির তাঁলকা প্রণয়ন কর! হইবে । 
এভাবে যথেষ্ট যত্ব যদি লওয়া হয় ভবে গ্রামগুলি--যাহার অধিকাংশ আজ 
মত অথবা মৃতপ্রায়__সেগুলি প্রাণবস্ত হইয়া উঠিবে এবং তাহাদের গিজেদের 
এবং ভারতবর্ষের ছোট বড় সমস্ত শহরেক্স প্রয়োজন যে তাঁহার] নিজেরাই 
মিটাইয়! লইতে পারে তাহা দেখাইয়। দিবে। 

ভারতবর্ষে নীমাহীন গো-সম্পদ রহিয়াছে, ইহার প্রতি যে. অবহেলা কনা 
হয় তাহ1 অপরাধ | গো সেবা সংঘ যদিও এখন, যথাযথ অভিজ্ঞতা লাভ 
করে নাই তথাপি এবিষয়ে মূল্যবান সাহাঁধ্য করিতে পারে। 

বুনিয়াদি শিক্ষার অভাবে গ্রামবাসীরা শিক্ষার জন্য স্বধাও রহিয়াছে। 
হিনুস্তানী তাঁলিমী সংঘ এই অতি প্রয়োজনীয় বু সরনরাহ করিতে পারে। 


(হরিজনঃ ২৮-৪-৪৬ ) 


৪৫৬ গান্ধী-রচনাসভার 


অনেকে আমার সহিত আলোচন। করিয়াছেন এবং কাগজপত্র বাখিয়া 
গিয়াছেন । তাহাঁদের বক্তব্য হইল এই যে, জনগণের নির্বাচিত মন্ত্রীগণ 
আগেকার ইংরেজ কর্মচারীদের ন্যায় ন্বেচ্ছাচার করিতেছেন। এই সম্পর্কে 
মন্ত্রীদের সহিত আমার কোন কথা হয় নাই। কিন্তু এই বিষয়ে আমি নিশ্চিত 
যে, যে-সকল দোষের জন্য আমরা ব্রিটিশ গতর্ণমেণ্টের নিন্দা! করিয়াছি, দারিত্বশীল 
মন্ত্রীদের আমলে তাহার কোন কিছু ঘট উচিত নয়। ইংরেজ আমলে বড়লাট 
আইন তৈয়ারীর জন্য বা আইন কার্যত চালু করিবার জন্ত অঙিনান্স জারি 
করিতে পারিতেন। বিচার-বিভাগ ও শাসন-বিভাগের কাজ এক কর্তাত্ে 
চলার বিরুদ্ধে আমরা তখন তাবস্বরে প্রতিবাদ করিয়াছি। তাহার পর এমন 
কিছু ঘটে নাই যাহার ফলে আমাদের এই মতের পরিবর্তন সঙ্গত হইতে পারে । 
অভিনান্স দ্বারা শাঁসন চালান উচিত নয়। কেবল আইন-সভাগুলিরই আইন 
তৈয়ারী কর! উচিত। জনগণ ইচ্ছা! করিলেই মন্ত্রীদের রদবদল করিতে পারে । 
মন্ত্রীদের কাজকর্মের বিচার করিবার অধিকার আদালতের থাঁকা চাই। 
্যায়-বিচার যাহাতে সহজলভ্য, দ্রুত ও সকল প্রকার প্রভ।ব হইতে মুক্ত হয় 
তাহার জন্য মন্ত্রীদের যথাসাধ্য চেষ্ট' করা উচিত। লেই উদ্দেগ্েই পঞ্চান্েত 
রাজের প্রস্তাব করা হইয়াছে । উচ্চ আদালতের পক্ষে লক্ষ লক্ষ লোকের 
নিকট পৌছান সম্ভব নয়। 

বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতেই বিশেষ আইনের দরকার হয়। কার্যবিধি 
থাকার দক্ষণ আইন সভার কাজে কিছু দেরী হয় বটে, তথাপি আইন সভাকে 
নন্তাৎ করিয়! চল! উচিত নয়। আমি কোন বিশেষ ঘটনা মনে করিয়! এই কথা 
বলিতেছি না। বিভিন্ন প্রদেশ হইতে যেনব চিঠিপত্র আমি পাইয়াছি সেগুলি 
অবলঘ্ন করিয়াই আমি এই সকল মন্তব্য করিতেছি । কাঁজেই এক দিকে 
যেমন আমি জনগণকে অস্ছরোধ করিতেছি যে, তাহারা যেন দগ্মুণ্ডের ভার 
নিজেদের হাতে ন] নেয় তেমনি অপরদিকে মন্ত্রীদের কাছেও অন্থরোধ করিতেছি 
যে, তাহারা যে-পুরানো ধারাকে এতদিন নিন্দা করিয়া আসিয়াছেন তাহার 
চক্রেই যেন গিয়া না পড়েন। 

(প্রাথনাস্তিক ভাষণ, ৭-১০-৪৭ ) 

কংগ্রেসের সম্মুখে ছুটি পথ 

অনেকে বলেন, কংগ্রেসের নির্বাচনী সভাগুলিতে হিংসা ক্রমশই বাড়িতেছে। 
দেখিয়া মনে হয় যে, কংগ্রেসের হাতে ঘে-ক্ষমতা আসিয়াছে কংগ্রেসীরা! তাহ! 


স্বরাজ ও স্বাধীনতা ৪৫ ৭ 


হজম করিবার যোগ], নয় । সকলেই চায় গদীর অংশ। আর সেজন্য 
কমিটিগুলি দখল করিবার জন্য অস্থাস্থাকর প্রতিযোগিতা চলিতেছে । 

ইহ] স্বরাজ অর্জনের পথ নয়--আর এইভাবে সরকারী পদ্ধতিও অন্সরণ 
করা যাইবে না। কংগ্রেস গভর্ণমেণ্টের যে কোন গণ্দীতে বমিবার অর্থ হইপ 
বাক্তিগত লাভের বিন্দুমীত্র আশ] না করিয়া তাহার মধ্যে জনস্বৌর মনোভাব 
রাখা । সাধারণ জীবনে কোন ব্যক্তি যদ্দি মাসে পঁচিশ টাকা পাইয়া সন্ধষ্ট হয় 
তবে মন্ত্রী হইয়া অথবা গভর্ণমেন্টের অন্য কোন পদে বসিয়া! দুই শত পঞ্চাশ 
টাকা আশা করিবার কোন অধিকার তাহার নাই। আর এমন অনেক 
কংগ্রসী আছেন ধাহারা সেবা প্রতিষ্ঠানগুলি হইতে প্রতি মাসে মাত্র 
পঁচিশ টাক] করিয়! নেন এবং তাহার! মন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণে উপমুক্ত। পামাগ্গ 
অর্থ লইয়া দশের কাঁজে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করিক্জাছেন এমন লোকেদের 
দ্বারা বাংলা দেশ ও মহারাষ্ট্র পূর্ণ হইয়া আছে। এই সব লোকেদের যে 
কোঁন কাঁজই দেওয়া হউক না কেন তাহা তাঁহারা ভালভাবেই সম্পন্ন করিতে 
সক্ষম। কিন্তু তাহার] কাজের যে-ক্ষেত্র বাছিয়া লইয়াছেন তাহা ত্যাগ 
করিবার জন্য তীহাদের প্রলুব্ধ করা ঠিক হুইবে না এবং তাহাদের অমুপ্য 
ত্ব-নির্বাচিত নিসঙ্গত। হইতে টানিয়া আনিলে অন্তায় করা হইবে। অমগ্ৰ বিশ্বে 
আর বোধহয় আমাদের দেশেই বেশি করিয়া ইহা সত্য ঘে, সাধারণ ভাবে 
শ্রেষ্ঠ জ্ঞান-সম্পন্ ব্যক্তিরা মন্ত্রী হইবেন না অথব1 গভর্ণমেণ্টের অধীন কোন পদ 
গ্রহণ করিবেন না| কিন্তু আমি ভিন্ন প্রসঙ্গে চলিয়] যাইতেছি। 

কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট পরিচালনার জন্য আমর! হয়ত সব সময় শ্রেষ্ট জ্ঞানসম্পন্র 
পুকুষ এবং নারীকে পাইব নাঃ কিন্তু যে সব কংগ্রেসী গণ্দীতে বসিবেন তাহাবা 
যদি স্থার্থশৃন্য না হন, যোগ্য না হন এবং উৎকোচের দ্বারা বশীভূত হন নাঃ 
এমন না হুন তবে শ্বরাজ দূরের স্বপ্নই থাকিয়! যাইবে। কংগ্রেস কমিটিগুপি 
ঘর্দি চাকুরী-শীকারের রণক্ষেত্রে পরিণত হুইয়। যায় তবে সেই জাতীয় 
লোক পাইবার সম্ভাবনা আমার নাই, কেনন। সেক্ষেত্রে হিংশ্রতম ব্যক্তিই 
জয়লাভ করিবে। 

প্রতিষ্ঠানের পবিত্রতা কিভাবে রক্ষা! করা যাঁয় তা! এক সমস্যা । ধিশিই 
কংগ্রেসের উদ্দেশ্ত বণিত অনথচ্ছেদটি সমর্থন করিবেন এবং চাঁর আনা চাদা 
দিবেন তিনিই সমস্য ভুক্তির দাবি করিতে পারেন। শ্বরাজ অর্জনের জন্য সত্য 
ও অহিংস! অনুসরণের শর্তটি বিশ্বাস ন1 করিয়াও অনেকে কংগ্রেসের প্রতিজ্ঞা 


৪৫৮ _. গান্ধী-রচনাসভার 

পত্রে স্বাক্ষর করিতে পাঁরেন। “বধ এবং শান্তিপূর্ণ কথার স্থানে 'সত্য ও 
অহিংসা” কথাটি ব্যবহার করিয়াছি বলিয়া কেহ যেন খুঁত-খুত না করেন। 
কংগ্রেসের সংবিধান চালু হইবার পর হইতে আমি এই বিশেষণগুলি কাহারও 
বিনা আপন্তিতে ব্যবহার করিক্বা আদিতেছি। কলিকাতা কংগ্রেসে 
অসহযোগের প্রস্তাব গ্রহণের সময় আমি সর্বপ্রথম অহিংদ কথাটি প্রয়োগ 
করি। কোন জিনিস কি বৈধ হইবে আবার অপত্য হইবে এবং শীস্তিপূর্ণ 
হইবে অথচ হিংত্র হইবে, এমন হইতে পারে? যেমনই হউক, আমি দাঁবি করি 
যে, কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান যত দ্দিন বর্তমান সংবিধানের দ্বার! পরিচালিত হইবে 
তত দিন যাহার! এ শর্ত ছুটির প্রতি__যে কোন বিশেষণেই উহাদের অভিহিত 
করা হউক না কেন-বিশ্বাসঘাতকতা করিবেন কংগ্রেসে তাহাদের স্থান 
তইবে না। 


অন্ুবূপভাবে, হাহাঁরা নিয়মিত খাদি পরিধান করেন না কংগ্রেস 
কমিটি গুলিতে তীহাদেরও স্থান হইবে না। কংগ্রেস, এ. আই, সি. সি. অথবা! 
ওস্কাঁকং কমিটির মৌলিক প্রস্তাবগুলিও ধাহার। '্ষীকাঁর করেন না তাহাদের 
ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য । আমার বক্তব্য হইল এই যে, ধাহারা এই সব 
শর্তের থে কোন একটির প্রতিই বিশ্বাঘাতকতা করেন তীহার। শ্বতস্ফুর্তভ1বেই 
কংগ্রেসের আর সদস্ত থাকেন না। বলা যাইতে পারে যে, প্রতিকার খুবই 
কঠে।ব। ইহাকে শান্তি বলিয়াও মনে করা যাইতে পারে। ইহা যি কোন 
ব্যক্তির বিশেষ কোন কাজের অথবা ন্যুনতার স্বাভাবিক পরিণতি হয় তবে 
ইহাকে শান্তি বল। যাঁয় না। আমি জানি যে, ফার্নেসের ভিতর হাত ঢুকাহলে 
আমার আঙ্গুল পুড়িয়। যাইবে, তথাপি আম ঘি উহার মধ্যে হাত ঢোক।ই 
তবে সেই যন্ত্রণীভোগ আমার প্রতি শাস্তি নয়, উহ1 আমার কাজের শ্বাভাঁবিক 
পর্রিণতি। শাস্তি বিচারকের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। ম্বাভাখিক পরিণতি 
কোন ব্যক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না । ূ 

এই যুক্তি এখানে কর! হইবে যে, এনূপ অবস্থীয় কংগ্রেস আর গণতান্ত্রিক 
প্রতিষ্ঠান থাকিবে না । ইহ একটি সীমিত সমবায়ে পরিণত হইয়া যাইবে। 

আমি সম্পূর্ণ ভিন্ন মত পোষণ করি। 

আমার মতে পাশ্চাত্য গণতন্ত্র কেবল নামেই গণতন্ত্র। অবশ্য দি মধ্যে 
গ্রকত গণতন্ত্রের বীজ আছে। কিন্তু ইহ। তখনই প্রকৃত হইবে যখন সমস্ত 
হিংলাকে পরিহার করা হইবে এবং অসৎ আচরণগুলি দূরীভূত হইবে। হিংসা 


ব্বরাঁজ ও স্বাধীনত। ৪৫৪ 


এবং অসৎ আচরণ হাঁত ধরাধরি করিয়া চলে। বস্তত, অসৎ আচরণ হিংসার 
আর এক প্রকাঁর। "ভারতবর্ষ যদদি প্রকৃত গণতঙ্ত্রের বিকাশ করিতে চায় তবে 
হিংসা! অথবা মিথ্যার সহিত কোনরূপ আপন কর] চলিবে না। 

কংগ্রেসের তালিকার লক্ষ লক্ষ পুরুষ এবং নারী ধাহাঁদের হৃদয়ে হিংস 
ও অসত্য রহিয়াছে তাহারা গণতন্্বকে বিকশিত করিতে পারিবেন 'না অথব! 
স্বরাজ আনিতে পারিবেন না। তবে আগ্মি-সেই সম্ভাবনা কল্পনা করিতে 
পারি যখন এক লক্ষ কংগ্রেস.কমী-_পুরুষ ও নারী- বাহার সম্পূর্ণ সৎ 
এবং ধাহারা অসংখ্য সন্দিগ্ধ সহকর্মীদের বোঝা! হইতে মুক্ত তাহারা স্বরাজ 
আনয়ন করিবেন । 

পুরাতন কথায় আমরা ফিরিয়া যাই। পঞ্চাশ বছর আগে মুষ্টিমেয় কয়েক 
জন পুরুষ ও স্ত্রীর মাথায় এই ভাবনা উদ্দিত হয় যে, তীহারা মিলিত হইবেন 
এবং লক্ষ লক্ষ মৃক মানুষের তাহারা প্রতিনিধিত্ব করিবেন ও তাঁহাদের হইয়া 
কথা বলিবেন। সময় তীহ'দের দাবির হ্যা্যত! প্রমাণ করিয়াছে । তখন হইতে 
কংগ্রেসের সম্মন তাহার সদস্য সংখ্যার অনুপাতে অথবা সভা মঞ্চে বা 
কমিটিরমে প্রদশিত বুদ্ধির অন্থপাতে বৃদ্ধি পায় নাই? বরংজাতির জন্য কংগ্রেসীরা 
যতটা ত্যাগ করিবার ও যস্ত্ন(ভোগ করিবার যোগ্য হইক্াছেন নেই অঙ্গপাতে 
কংগ্রেসের সন্মান বৃদ্ধি পাইয়াছে। একথা কেহ অন্বীকার করিবে ন1 ষে, 
১৯২০ সালে বৃহু সংখ্যক অস্ত তালিকাভুক্ত হুইয়! কখিটিগুপিকে নির্বাচিত 
করার ফলে কংগ্রেস যখন মতা সত্যই গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় তখন 
যে নতুন শক্তি তাহার অধিগত হয় তাঁহা লক্ষ্যে পৌছিবার সাধনরূপে সত্য ও 
অহিসাকে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করাঁর ফলেই লব্ধ হইয়াছিশ । এমন কি বর্তমানেও 
কংগগ্রসের নিকট যে দ্াক্ণ শক্তি রহিচণছে তাহার তুলনায় ইহার তালিকাভুক্ত 
সমস্ত সংখ্যা খুবই নগণ্য । আমার মতে ইহার কারণ হইল কংগ্রেসের আন্মত্য।গ, 
সংসক্ভি এবং নিয়মান্বর্তিতার পুঁজি__-ভারতবর্ষের কোন প্রতিষ্টানৈরই এরূপ 
পুজি নাই ।"*খুব নিকট হইতে পর্যবেক্ষণ করিয়া আমার দৃঢ় বিশ্ব/স জন্মিয়াছে 
যে, কংগ্রেগের প্রতিটি কাজে ঘি আমরা উচ্চমান ও তদহরূপ উচ্চ সততা 
দেখাইতে পারি তবে যত সময়ের কথা আমরা ত।বিতেছি তাহার চেয়েও.কৰ 
সময়ে আমরা যাহা চাই ভাহ1 লাভ করিতে পারিব। 

সং কঃ ০ 


স্থৃতরাং অত্যন্ত আস্তিক তাঁর সহিত প্রত্যেক কংগ্রেমীকে আমি অহুরোধ 


হি গান্ধী-রচনাসম্ভার 


করিব ষে, আপন প্রতিশ্রুতির প্রতি যদি তাহাদের বিশ্বা থাকে তবে উপরে 
আমি যাহা বলিয়াছি তাহার মধ্যে একটি তাহারা নির্বাচন কৰিয়। নিন_-হয়, 
আমার পরামর্শমত কংগ্রেসকে পরিশুদ্ধ করুন আর নয়ত, কংগ্রেসের নীতির প্রতি 
এবং ইহার গঠনকর্ম পদ্ধতির প্রতি-যাহাঁর উপর ইহার প্রকৃত শক্তি নির্ভর 
করিতেছে, তাহার প্রতি বিশ্বাস হারাইয়াছেন এমন লৌকের সংখ্যাধিক্য 
হওয়াঁয় কংগ্রেসের এই পরিশুদ্ধিকরণ যদি সম্ভব না হয় তবে তাহারা কংগ্রেষ 
ত্যাগ করুন এবং আপন আদর্শের কংগ্রেল ত্যাগ করেন নাই এরূপ মনোভাবের 
সহিত ইহার নীতি ও কর্মন্থটী অহুপরণ করিয়া নিজেদের বিশ্বাসের প্রমাণ 
দিন। উপরের ছুটির একটিও যদি করা না! হয় তবে আপন ছূর্বলতার ভারে 
কংগ্রেম ভাঙ্গিয়া৷ পড়িবে এই বিপদ আমি দেখিতেছি। 
এই কথাগুলি লিখিতে আমার খুব আনন্দ হইতেছে না। কিন্ত নিজের 
অন্তরে যে আগ্রহ আমি অনুভব করিতেছি তাহাতে এই সাবধানবাণী যদি 
আমি উচ্চারণ না করি তবে কংগ্রেমের গ্রতি আমি অন্যায় করিব। ইহা হইল 
মৌনতার বাণী। পাঠকেরা জানিয়৷ বাখুন যে, এক পক্ষ কাল আগে আমি 
অনিিষ্ট কালের জন্য মৌনতা অবলম্বন করিয়াছি। ইহা আমাকে যে শাস্তি 
দিয়াছে তাহা আমি বর্ণনা করিতে পারি না। ইহা আমাকে প্রকৃতির, 
অশ্তব্ঙ্গতায় মিলাইয়! দিয়াছে। 
(হরিজন, ৩-৯-৩৮ ) 


ডোঁমনিয়ন গভর্ণমেণ্ট স্বর্গরাজ্য নয় 


[ গান্ধীজীকে একটি প্রশ্ন করা হয় £ “বর্তমান গভর্ণমেণ্ট আগামী ১৫ই 
আগষ্ট তারিখে সম্পূর্ণ ভোমিনিয়ন গভর্ণমেণ্টে পরিণত হইবে । আপনি এত দিন 
যে স্বরাজের শ্বপ্ন দেখিয়াছেন এই অবস্থা হইতে তাহার উদ্ভব হইবে একথা 
কি আপনি কখনও মনে করেন ?* উত্তরে গান্ধীজী বলেন £] 

দুঃখের সহিত আমাকে স্বীকার করিতে হুইতেছে যে, আপন ভোয়িনিয়ন 
গভর্ণমেন্টের মধ্য দিয়া ঘ্বর্গরাজ্য জন্মলীভ করিবার কোন লক্ষণ আমি 
দখিতেছি না। আমি শুধু এই আশা করিতেছি যে, বৃটিশ শাসন অবসানের 
শেষ তারিখটি যাহাতে ধরিতে পার! যাঁয় তাহার জন্য আমাদিগকে ডোমিনিয়ন 
গতর্ণমেন্ট দেওয়। হইতেছে । ইহা না হইলে ইংরেজের ভারত ত্যাগের 
তারিখকে আগামী ৩০শে জুনের পূর্বে ফেলিবার ব্যবস্থা করিতে আমরা 


রাজ ও স্বাধীনতা ৪৬১ 


পারিয়! উঠিব না। সে যাহাই হউক, গঠনতন্তব রচনা সম্পূর্ণ হইবার সঙ্গে সঙ্গে 
ছুইটি বাষ্ট্র_-ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান__ইচ্ছা করিলেই বুটিশ ভোমিনিয়নভুক্ত 
হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নিজেদের পূর্ণ ম্বাধীনতা ঘোঁধণা! করিতে পারে এবং 
তাহার পর একটি স্বাধীন বিশ্বরাষ্ট্রী সংঘ গঠন করিবার চেষ্টা করিতে পাবে। 
এরূপ সংঘ-গঠন পরিকল্পনায় প্রত্যেক দেশের স্বতন্ত্র সৈহ্যদল রাঁখিবার কথ। 
আর থাকিতে পারে না। কারণ গণতন্ত্রের নামে ভারতবর্ষ যদি দ্বিতীয় 
জাপান বা জার্জাী হইয়া! উঠে অর্থাৎ সমর সঙ্জার আয্লোঞ্জন করিয়া পৃথিবীর 
শান্তিরক্ষার পথে বিদ্ব হইয়া উঠে তবে অপর জাঁতিও তাহার জবাবে সমর 
সঙ্জায় সজ্জিত হইবে । ফল এই দীড়াইবে যে, শান্তি রক্ষার ব্যাপারে তাঁরত 
নিজে কিছু করিবে না এবং অপরকে করিতেও দিবে না । ভারতবর্ষের পক্ষে 
এরূপ নীতি গ্রহণ আমি কল্পনাও করিতে পারি না। গণতন্ব ও রণতন্ত্র পরস্পর 
বিরোধী বলিয়াই আমি মনে করি। নিজের বাইর পৃথিবীর সম্মুখে ধণসজ্গার 
কতটা বিস্তার দেখাইতে পাঁরে তাহার উপর নয়, বরং পৃথিবীর জন্য কতটা 
নৈতিক শক্তি যোগাইতে পারে তাহার উপরই গণতন্ত্র নির্ভর করিতেছে। 
ভারতবর্ষের চেষ্টায় যদি পৃথিবীতে শ্বাধীন ও স্বতন্ব জাতিগুলির সহযোগিতায় 
এইরূপ বিশ্ববাষ্ট্-সংঘ জন্মলাভ করে তবে শ্বর্গরাঁজ্য বা রামরাঁজ্যের আশা 
করিবার কারণ থাকিবে। কিন্ত সেরূণ স্থঘটন! ঘটিবার পূর্বে ভারতের 
দুইটি রাষ্ট্র আজ যে পরস্পরের শক্রু হইয়া আছে তাহা ঘুচাইয়! পরস্পরের বন্ধু ও 
সহযোগী হইতে হইবে । ছুঃখের কথা এই যে, আমি আজ ইহার বিপরীত 
লক্ষণই দেখিতেছি। 

(প্রার্থনাস্তিক ভাষণ, ৪-৭-5৭) 


ইহা স্বরাজ নয় 


স্বাধীনতার উষালগ্ন সমীপবর্তী হইয়াছে। কিন্তু আমরা কর্যোদয়ের আনন্দ 
অনুভব করিতে পারিতেছি না। আমর! যাহা দেখিতেছি তাহা প্রকৃত উধা, 
না মিথ্যা তাহা আমরা জানি না। আশা ও তাঁতির দোলায় আমরা 
ছুলিতেছি। সংশয়ে আমাদের অন্তর ভরিয়া রহিয়াছে। ব্রিটিশ অফিসারের! 
এবং ব্যবসায়ী গোঠী এত দিন ধরিয়া আমাদের পিঠের উপর বসিয়া আছে। 
আমি তাহাদের বলিব যে, আমাদের :পঠ হইতে নাঁমিবার জন্য মনস্থির করিবার 
উপযুক্ত সময় এখন আপিয়াছে। ভাইসরয় ঘোষণা করিয়াছেন যে, আগামী 


৪৬২ গাঙ্ী-রচনাসম্ভার 


বৎসরের ৩*শে জুনের মধ্যে ভারত ত্যাগের সংকল্প ব্রিটিশ পাঁকাপাকিভাবে 
গ্রহণ করিয়াছে । তীহার এই ঘোঁষণ] ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ন্যায় কর্তৃপক্ষ 
কর্তৃক সম্ধিত হুইয়াছে। চার্চিল এবং তাঁহার দলের লোকের! বিনা যুদ্ধে 
ইহাঁকে গৃহীত হইতে দিবেন না বলিয়া স্থির করিয়াছেন। যুদ্ধেই হউক আর 
বিন! যুদ্ধেই হউক, ব্রিটিশ শক্তিকে চলিয়! যাইতেই হইবে । আমি এই সাবধান 
বাণী এই জন্যই উচ্চারণ করিতেছি যে, এখনও যদি কেহ ভুল পথে যাইতে চাঁন 
তবে-তান যেন একটু থামেন, চিন্তা করেন এবং নিবৃত্ত হন। 

আমাকে আরও বল! হইয়াছে যে, বর্তমানের সা্প্রদ।য়িক হাঙ্গামীর পিছনে 
ব্রিটিশ অফিপার ও বাবসারী গোঁঠী রহিয়াছেন। তাহাদের সম্পর্কে যাহা বলা 
হইয়াছে তাহ] যদি সত্য হয় তবে তাহার জন্য লর্ড মাঁউণ্টব্যাটেন উদ্বিগ্ন 
হইঝাছেন। ভারতবর্ষে যেসব ব্রিটিশ আছেন তীহ।দের দায়িত্ব হইল তাহার 
শঙ্ক। দূর করা । 

ব্রিটিশ ব্যবসায়ী গোঠী, ব্রিটিশ সৈন্তবাহিনী এবং ব্রিটিশ বেসরকারী 
লোকেদের সহযোগিতার উপর লর্ড মাউণ্টবাঁটেনের মিশনের সাফল্য নির্ভর 
করিতেছে । তাহাদের সম্পর্কে যাহা বলা হইয়াছে তাহা ঘি সত্য হয় তবে, 
তাহা খুবই ছুঃখজনক হইবে এবং তাহারা যে ভারতীয় জনগণের অথবা 
তাহাদের নিজেদের লোৌকেদেরও প্রতি ভক্ত নন তাহা প্রমাণিত হইবে। 
শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য ভাইসরয়কে সাহায্য করিতে আমি 
তাহাদের অন্তুরোধ করিতেছি । আমি আশা করি যে, ব্রিটিশের! শত্রু হিসাবে 
নয়, বরং বন্ধু হিসাবেই ভারতবর্ষ তাঁগ করিবেন। 


(018100070% 920019)--11076 10856 000989--০1, 01155 204-05) 


তারতবর্ষ আজ ্বাধীণতার দ্বারপ্রান্তে উপনীত। কিন্তু যে স্বাধীনতা 
আমি চাহিয়[ছিলীম, ইহা তাহা নয়। ভারতবর্ধ যদদি দ্বিখণ্ডিত হয় এবং ছুটি 
ভাগে সংখ্যা লঘুর। নিরাপত্তা, সংরক্ষণ ও সংখ্য। গরিষ্টদের মত সমান ব্যবহার 
ন1 পান তবে তাহাকে আমি স্বাধীনতা বলি না। আজ যেসব জিনিস ঘটিতেছে 
তাহা। যদি স্বাধীনতার পর যাহা ঘটিবে তাহার পূর্বাভাম হয় তবে তাহ! 
ভবিষ্যতের জন্ত কোন, শুভ লক্ষণ বহন করে না। আমি সেজন্য উদ্বিগ্ন। কিন্ত 

ঈশ্বরের কল্যাণ হস্তে ছাড়িয় দিয়া আমি সন্থষ্ট হইয়াছি। | 
(51510856109) 08001717179 17986 19899--০], [] 22, 106) 
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আমি যে প্রচেষ্ট। চালাইয়া৷ যাইতেছি এখনই তাহার পবিভ্রতার পরীক্ষা 
হইবে । আজ আমি একা। এমন কি জর্দার ও জওহরলালও মনে 
করিতেছেন যে, আমি অবস্থার যে অধ্যয়ন করিতেছি তাহা ভুল এবং দেশ 
বিভাগ ত্বীকার করিয়! লইলে শাস্তি ফিরিয়! আসিবে ।.*-"তীহার। চাঁন না 
যে, ভাইসরয়কে আমি বলি যে, দেশ বিভ[গ যদি করিতেই হয় তবে তাহা 
যেন ব্রিটিশের প্রভাবে অথবা ব্রিটিশ শামনের যধ্য দিয়া না হয়।-.....তাহ।র। 
ভাবেন যে, বয়মের সঙ্গে সঙ্গে আমার অবনতি হইয়াছে । আমি নিজেকে 
ংগ্রেসের এবং ব্রিটিশ জনগণের প্রকৃত বন্ধু বলিয়! দাঁব করি, এবং এই দাবির 
সত্যতা প্রমাণ করিতে হইলে আমি যাহ] অনুভব করি তাহা! আমাকে বলিতেই 
হইবে ।*****আমার উপদেশ লোকেদের ভাল শাগ্তক আর নাই লাগুক 
আ্াকে তাহা বলিতেই হইবে । আমি স্পঞ্ট দেখিতেছি যে, আমরা আমাদের 
কাঁজ কর্ম ভুল পথে পরিচালিত করিভ্েছি। এখনই হয়ত আমরা ইহার 
পরিণাম অনুভব করিতে পারিখ না! কিন্তু অ|।ম স্পষ্ট দেখিতেছি যে, এই 
মূল্যে আঁজত স্বাধীনতার ভবিষ্যৎ খুবই অন্ধকীরময়। আমি প্রার্থনা করি যে, 
ইহা! দেখিবার জন্য ঈশ্বর আমাকে বচাইয়। বাখিবেন না। চারিদিকের এই 
বিবোধিতার মধ্যে আমি যাহাতে দৃঢ় থাকিতে পারি এবং পূর্ণ সতা বলিতে 
পারি তাহার জন্য তিনি যেন আমাকে শক্তি ও বুদ্ধি দেন। পাবন্রতা যে শক্তি 
দেয় সেই শক্তি আমি চাই। 
কিন্তু আমার চিন্তায় 'আমি একাকী হওয়া মন্বেও আমি অন্তরে এক 
আঁনর্চচনীয় আনন্দ ও মানসিক সতেজতা অন্থতব করিতেছি । আমার মনে 
হইতেছে যে, ঈশ্বর যেন আঁমার সম্মুখে আমার পথ উজ্জরণ করিয়া দিতেছেন। 
সেই কারণেই বোধ হয় আমি একাকী সংগ্রাম চালাইয়! যাইবার যোগ্য 
হইয়াছি। লোকের] আমাকে কাশীতে অথবা হিমাণয়ে চলিয়া যাইতে বলে। 
ইহাতে আমি হাঁসি এবং তাহাদের বলি যে, দুঃখের যেখানে উপশম হয়, 
উৎপীড়ন যেখানে দূরীভূত হয় আমার কচ্ছ সাধনের হিমালয় সেইখানেই। 
যতক্ষণ পর্যন্ত ভারতবর্ষের একটি লোকেরও জীবনের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর 


অভাব থাকিবে ততক্ষণ পর্ন্ত আমি বিশ্রাম লইতে পারি না। 
(1৮10 1৯. 211) 


প্রশ্ন_-পনেরই আগস্ট ভারতবর্ষ স্বাধান হওয়ার পর আপনি কি রাজনীতি 
ত্য।গ করিবেন। 


৪৬৪ গাহ্ধী-রচনাসম্ভার 


_ প্রথমত, এই স্বাধীনতা আমাদের ঈশ্বরের রাঁজত্বের নিকটে লইয়া 
যাইতেছে না। মনে হয় আমরা যত দূরে ছিলাম তত দূরেই থাকিতেছি। যাহা 
হউক, নিজের জীবন ও ঈশ্বরকে অস্বীকার না করিয়া আমি রাজনীতি হইতে 
মুক্ত হইতে পারি না-কেননা লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনই হইল আমার 
বাজনীতি। এ কথা স্বতন্ত্র যে আমার রাজনীতি ভিন্ন পথে পরিচালিত হইবে। 
কিন্তু তাহ। পরিস্থিতি অনুসারে স্থির হইবে । 

(হরিজন, ১৭-৯-৪7 ) 


১৭৮, ধ্যানের শ্বরাজ এখনও বহু দুরে । কেবলমাত্র সংগঠনের ত্বারাই তাহার 
পত্তন হইতে পারে । দেশের লোকের কাঁছে সংগঠনের যে কর্মন্থচী উপস্থাপিত 
কর! হইয়াছিল তাহা যদি তাহারা পালন করিত তবে আজ যে সব দৃশ্য 
দেখা যাইতেছে তাহা আর দেখিতে হইত না। বলা হয় *৫€ই আগস্ট 
ব্বরাজের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে । আমি ইহাকে স্বরাজ বলিতে পারি না। ম্বরাজের 
অংমলে ভাই ভাই-এর গলা কাটার চেষ্টা করিতে পারে না। স্বাধীন ভারত 
সকলের সহিত বন্ধুভীবে থাঁকিতে চাহিয়াছে। ম্বাধীন ভারত চাহিয়াছে 
দুনিয়ায় তাহার কোন শক্র থাকিবে না। কিন্ত আজ তাহার সন্তানের, হিন্দু 
ও শিখ এক দ্দিকে এবং মুসলমান অন্ত দিকে পরম্পর পরম্পবের রক্তপ্ানে 
লালায়িত হুইয়াছে। 

(প্রার্থনাস্তিক ভাষণ, ১৯-১*-৪৭ ) 


একটি কথা! আঁমি পরিষ্কার করিয়া! বলিতে চাই। আমি ম্পই্ট স্পষ্টভাবে 
এবং সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করিয়াছি ঘে, গত ত্রিশ বৎসর ধরিয়া আমরা যাহা 
অভ্যাস করিয়াছি তাহা অহ্থিংস-প্রতিরোধ নয়, তাহ! নিক্ষিয় প্রতিরোধমাত্র । 
এরূপ প্রতিরোধ ছুর্বলেই কৰিরা থাকে, কেননা সশস্ত্র প্রতিরোধ করিতে 
তাহারা অক্ষম, অনিচ্ছুক নয়। আমর যদি অহিংস! প্রতিরোধ করিতে 
জানিতাম তবে স্বাধীন ভারতবর্ষের এক ভিন্ন চিত্র আমরা পৃথিবীর সম্মুখে 
উপস্থিত করিতে পারিতাম--যাহাদের হৃদয় সাহসে ভর! কেবল তাহারাই 
অহিংস প্রতিরোধ করিতে পারে। আজ তো 'ামরা পৃথিবীর সম্মুখে ছিখগ্ডিত 
ভীরতবধেন্র চিত্র উপস্থিত করিয়াছি, এখানের একটি অংশ অপরটির প্রতি 
ভীষণভাবে সন্দেহপরায়ণ আর উভয়ে আত্মকলছে এতই মগ্ন যে, লক্ষ লক্ষ 
ক্ষুধার্ত নগ্ন মানুষের-যাহার। ধর্ম কী জানে না এবং যাহার্দের কাছে ঈশ্বর 
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জীবনের প্রয়োজনীয় বস্তর রূপ লইয়াই প্রকট হুন-_তাহাদের অন্নবন্্রের কথা 
বুদ্ধি বিবেচনাসহকারে চিস্ত! করিয়া দেখিতে পারিতেছে না । 


(হরিজন, ২৭-৭-৪৭ ) 


আজ ২৬শে জানুয়ারী ম্বাধীনতা দ্িবদ। যেস্বাধীনতা দেখি নাই ব। 
যাহা লইয়! কারবার করি নাই তাহার জন্য যখন সংগ্রাম করিতেছিলাম তখন 
এই দিবস পালন কর] ঠিক উপযুক্তই হইয়াছিল । আর এখন? এখন আমরা 
ত্বাধীনত। হাতে পাইয়াছি, আর মনে হইতেছে যেন আমাদের ভুল ভাঙ্ষিয়াছে। 
আপনাদের যদি নাও ভাঙ্গিয়া থাকে, আমার ভাঙ্কিয়াছে। 

আজ আমরা কিসের উৎসব করিতেছি? নিশ্চয়ই আমাদের ভুল-ভাঙ্গার 
উৎসব নয়। এই আঁশাটুকু লইয়া আমর! উৎসব করিতে পারি যে, সব চেয়ে 
যাহা মন্দ তাহা ঘটিয়া গিয়াছে, আর তাই এখন গ্রামের অতি সাঁমান্ত 
ব্ক্তিকেও আমর] বুঝাইয়৷ দিতে যাইতেছি যে স্বাধীনতার অর্থ গোঁলামি 
হইতে তাহার মুক্তি, ভারতের ছোট বড় সহরগুলির জন্য খাটিরা মরিতেই 
যাহার জন্ম, আজ সে আর সেই গোলাম নয়, স্বপ্রযুক্ত পরিশ্রমের ফলে সে 
যে শিল্পদ্রব্য উৎপন্ন করিবে, সহরবাসীরা আজ তাহার ব্যবহারে প্রশংসা মুখর 
হইবে, তাহারাই তো! ভারতের মাটির শ্রেষ্ঠধন। স্বাধীনতার অর্থ সকল 
শ্রেণীর, সকল সম্প্রদায়ের সমান অধিকার, সংখ্যালঘিষ্ঠের উপর-_ তাহারা 
সংখ্যায় যত অল্লই হউক ব1 তাহাদের প্রভাব যত কমই হুউক-_সংখ্যাগরিষ্ঠের 
প্রতুত্ব কখনও নয়। এই আশাকে ঠেকাইয়া দুরে রাখিয়া আমরা অস্তর 
যেন তিক্ত করিয়া না বসি। অথচ ধর্মঘট ও নানা আইনবিরোঁধী কারধকলাপ 
এই আশাকে দুরে ঠেলিয়৷ দেওয়া ছাড়া আর কি? ইহা আমাদের অস্তবেন 
দুঃখ-ছুর্বলতারই লক্ষণ। শ্রমিকেরা নিজেদের শক্তি ও মর্যাদা সম্বন্ধে সজাগ 
হউক। শ্রমিকের তুলনায় ধনিকের না আছে মর্যাদা না আছে শক্তি।. খুব 
সাধারণ লোকেরও কিন্তু এসব আছে। গঠিত গণতান্ত্রিক সমাজে আইন 
তক্গ করা বা ধর্মঘট করার প্রয়োজন বা উপলক্ষ্য হয় না। এরূপ সমাজে 
ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষা করিবার অনেক আইনসম্মত পন্থা আছে, কিন্ত গোপন 
বাঁ প্রকাশ্ত হিংসাত্মক কাঁজ নিষিদ্ধ। কানপুরে, কয়গার*খনিতে বা অন্থান্ত 
স্থানে ধর্মঘটের হারা সমগ্র সমাঁদের আর্বিক ক্ষতি হইতেছে, ধর্মঘটারাও 
বাদ যাইতেছে না। আমাকে একথা স্মরণ করাইয়া দিয়! লাভ নাই যে, 


৬ষ্ঠ-_-৩ ৪ 


৪৬৬ গান্ধী-রচনাসস্তার 


আমি যখন অনেকগুলি ধর্মঘট সফলতার সহিত পরিচালনা করিয়াছি তখন 
আর আমার মূখে একথা শোঁতা পায় না। এবপ সমালোচক যদি থাকে 
তবে তাহার একথা! ভুলিলে চলিবে না যে, তখন ম্বাধীনতাও ছিন্গ না আর 
এখনকার মত আইনকান্গনও ছিল না। ক্ষমতীদন্ধানী রাজনীতির উত্তেজন! 
অথবা প্রীধান্তলাভের ষে প্রচেষ্টা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য রাজনৈতিক জগৎকে 
কিট করিতেছে তাহার হাত হইতে আঁমর] মুক্ত থাকিতে পাবিব কি না 
জানি না। আঙঞ্জিকার এই আলোচ্য বিষয় শেষ করিবার পূর্বে, আন, 
আমর! এই আশার কথা বলি যে, যণ্ঈও তৌগোলিক ও রাজনীতিক দিক 
হুইতে আমরা ছুই'ভাগে বিভক্ত হইয়াছি তথাপি অন্তত্বে আমবা চিরকাল বন্ধু 
ও জাতীর ন্ত'য় থাকিব, পরম্পর পরস্পরকে পাহাধা ও শ্রদ্ধা করিব এবং 


বৃহির্জগতের কাঁজে আমরা একই থাঁকিব। 
( প্রার্থনাস্তিক ভাষণ, ২৬-১-৪৮ 


ভারতীয় গভর্ণর 


এখানে ভারত” কথাটিতে হিন্দোস্থান ও পাকিস্তান দুটিকেই বুঝিতে হুইবে। 
হিনুস্থান বপিলে তথাকথিত কেবল হিন্দুদের দেশ মণে হইতে পারে। আবার 
পাকিস্তান বলিলে কেবল মুনলমানদের দেঁশ বণিয়া মনে হইতে পাবে। 
আমার মতে এই ছুটি প্রয়োগই ভুল। দেই জন্য আমি ইচ্ছা করিয়া 
হিন্দোস্থান কথাটি ব্যবহার করিয়াছি। 

থিলীফত-_স্ববাঁজ__অসহযোগ প্রস্তাবটি ১৯২০ সালে কলিকাতা! কংগ্রেসের 
বিশেষ অধিবেশনে গৃহীত হইয়াছিল। ইহাই বুটিশের দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে 
দেশের মুক্তি আনিয়াছে। এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু ও মুসলমান উভয়কে 
আত্মশুদ্ধিতে প্রবৃত্ত করা যাহ'তে পাপের শক্তিলমূহের সহিত টা শক্তির 
অসহযোগ হুয়। সুতরাং, 

১। ভারতীয় গতর্ণর ব্যক্তিগত জীবনে এবং নিজের পরিবেশে মাদকতার 
্পর্শমুক্ত থাকিবেন। ইহা ব্যতীত মাঁদক-বিষ-বর্জনের সার্থক প্রয়াসের কল্পন। 
করা যায় না। 

২। ভীহার ব্যক্তিত্ব ও পরিবেশের মধ্যে চরথায় হৃতাকাটা প্রকাশ 
পাইবে__এই প্রকাশ হইবে জগ্ষ লক্ষ মুক তারতবাসীর সহিত একাত্ম হওয়ার 
প্রত্যক্ষ প্রতীকরূণে, প্রয়োজনীয় 'শরীরশ্রমের” প্রতীকরূপে এবং বর্তমানে ষে 


স্বরাজ ও স্বাধীনতা ৪৬৭ 


সংগঠিত হিংসার উপর সমাজ দীড়াইয়া আছে তাহার বিপরীত সংগঠিত 
অহিংসার প্রতীকরূপে। 

৩। তিনি অবশ্যই কুটিরে বাঁস করিবেন, সেখানে সকলের প্রবেশাধিকার 
থাকিবে । যদিও ভালভাবে কাজ করিবার জন্য লোকচক্ষুর অস্তরালের বাৰস্থাও 
সেখানে থাকিবে। বৃটিশ গভর্ণরেরা শ্বভাঁবত বৃটিশ শক্তির প্রতিনিধিত্ব 
করেন। কাজেই তাহার ও তীহার লোকেদের জন্য স্থরক্ষিত প্রাসাদ নিমিত 
হইয়াঁছিল। সাশ্রাজারক্ষী অন্থচরবর্গসহ তাহার মনকে এই প্রাসাদ পুষ্ট 
করিত। তীহাদের স্থলাভিষিক্ত ভারতী গভর্ণরদের ব্রাজ্জন্তবর্গকে এবং 
পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের দূতগণকে অভ্যর্থনা করিবার অন্য কিছু জমকালো 
বাড়িঘর রাখিতে হইতে পারে। এইবপে ভারতীয় গভর্ণরের আতিথ্য গ্রহণ 
যেন অতিথিদের মনে নৃতন চেতনা সঞ্চার করে-তীহারা যেন ইহা! হইতে 
অস্ত্যোদয় অর্থাৎ প্রকৃত অর্থে সাম্যের শিক্ষা লাভ করেন। দেশী অথবা 
বিদেশী কোনরূপ মূলাবান আসবাব পত্র ভারতীয় গভর্ণরের থাঁকিবে না। 
সহজতাবে জীবন যাপন এৰং উচ্চ চি্কা__ইহাই হুইবে তীহার জীবনের 
উদ্দেশ্য । এই মন্ত্র কেৰল তাঁহার প্রবেশঘারে উৎ্কীর্ণ থাকিবে না, উহ] তাহার 
দৈনন্দিন জীবনে মূর্ত হইয়া! উঠিবে। 

৪। তাহার জীবনে কোনরূপ জম্পুঠ্ঠত।র স্থান থাকিবে না। জাতি, 
ধর্ম 'মখবা বর্ণগত কোন বিভেদও তিনি মানিবেন ণা। কপ ধর্ষের এবং 
প্রাচ্য ও পাশ্চাতোর শ্রেষ্ঠ নব কিছু তাহার জীবণে প্রতিফশিত হইবে। 
ভারতবর্ষের নাগরিক হইয়াও তিনি বিশ্ব-নগর্রিক হইৰেন। আমরা পুথিতে 
পড়িস্াছি যে, অতুল এখরধধের অধিশ্বর হইয়াও খপিকা এমএ এইবপ ঘরল 
জীবন যাপন করিতেন। বুটিশ দ্বীপপুঞ্জের লর্ড ৪ নবাব-নন্দলদের দ্বারা 
পর্িবৃত থাকিয়াও ইটন বিদ্যারন্দিবের শিক্ষাগ্তরুকে আমি স্বগৃহে এইবপ 
সরল জীবন যাপন করিতে দেখিয়াছি। ভারতবর্ষের বুভুক্ষু কোটি কোটি 
মানুষের গতর্ণর কি ইহা! অপেক্ষা কম কিছু করিবেন? 

৫। তিনি যে প্রদেশের গভর্ণর হুইৰেন সেই প্রদেশের ভাষায় এবং 
নাগরী অথবা উর্ছ পিপিতে লিখিত ব্বাষ্টূভীষা হিন্দৃস্তানীতে কথাবার্ত। 
বলিবেন। লংস্কৃত বহুল হিন্দী অথবা পার্শীবনছল উর্ঘ কোনটিই এই 
রাষ্্রভীবা নয়। বিষ্ব্-পর্বতমালার উত্তরে লক্ষ লক্ষ লোকের কথ্য ভাষ! হইল 
এই হিন্দস্তানী। 


৪৬৮ গান্ধী-রচনাসত্ভা 


তারতীয় গভর্ণরের কোন্‌ কোন্‌ গুণ থাকা উচিত ইহা তাহার ব্যাপক 
তালিক1 নয়। উদাহরণম্বরূপ কতকগুলির উল্লেখ করা হইল মাত্র । 

ভারতীয় গতর্ণরগণ যেরূপ জীৰন যাপন করিবেন ৰলিয়া আশ] করা 
যাইতেছে, ষেঘব বুটিশ ভারতীয় গ্রতিনিধিগণ কর্তৃক গভর্ণর পদে নির্বাচিত 
হইৰেন এৰং ধাহাঁরা ভারতবর্ষের ও ভারতীয় জনগণের প্রতি আনুগত্যের শপথ 
গ্রহণ করিবেন তাহারা এবপ জীবনষাপন করিবেন বলিয়া আশা করা যার়। 
তাহাদের দেশের পক্ষ হইতে ভাবতবর্কে তথা বিশ্বকে যাহা দিবার আছে 
তাহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তাহাদের জীবনের মধ্য দিক! প্রতিফলিত হইবে । 


( হরিজন, ২৪-৮-৪৭ ) 


আমি যদি মন্ত্রী হই 


সরকারের সকল কাজ কর্ম গ্রাসকে কেন্দ্র করিয়। পরিচালিত হইবে এরূপ 
উদ্দেশ্ব লইয়া গ্রায়োৌনয়নের যদি আমি মন্ত্রী হই তবেস্থায়ী কর্মচারীদের মধ্য 
হইতে সৎ এবং প্রতিকূল অবস্থাতেও নিজেদের দোঁষমুক্ত রাখিতে পারেন এমন 
যোগা লোক কাজের জন্য বা।ছয়া লইব। তাহাদের মধ্য হইতে যোগ্যতম 
ব্যক্তিকে আমি কংগ্রেসের স্ষ্ট অখিল ভারত চরথা সংঘ ও অখিল ভারত 
গ্রামোগ্যোগ সংঘের সহিত পরিচয় করাইয়া দিব এবং যাহাতে গ্রামশিল্পগুলি 
সর্বাপেক্ষা! বেশি উত্পাহ পায় সেরূপ একটি পরিকল্পনা উপস্থিত করিব। তাহাতে 
এই শর্ত থাকিবে যে, গ্রাঞ্গবাধীদের উপর চাপ দেওয়া হইবে না এবং ভাহারা 
কাহারও দাসত্ব করিৰে না। গ্রামবাপীদের এরূপ শিক্ষা দিতে হইবে যে, 
তাহার] পরস্পরকে সাহায্য কবিবে এবং অন্নবন্ত্র ও জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় 
অন্যান্য জিনিসের উৎপাদ্দণের জন্ত আপন শ্রম ও নৈপুন্যের উপর নির্ভর করিবে। 
এইভাবে পরিকল্পনাটি ব্যাপক হইবে। স্থৃতরাং আমার অগ্রগণ্য ব্যক্তিটিকে 
আঙি হিন্দুস্তানী তালিমী সংঘের সহিত পরিচিত হইতে এবং তাহাদের কী 
বক্তব্য আছে তাহ! শুনিতে 1নর্দেশ করিব । 

আমি ধরিয়া লইতেছি ঘে, এই পরিকল্পনাটিতে একটি শর্ত থাকিবে। 
তাহা এই- গ্রামবাসীরা নিজেরাই কথা দিবে যে, একটি নির্দিষ্ট তারিখের 
পরে, ধরা যাক এক 'ব্নর পর হইতে তাহারা আর মিলজাত ৰস্ত্র চাহিবে ন!। 
তবে তাহারা তুলা, পশম এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও শিক্ষক চাছিবে, কিন্তু 
দান [হসাবে তাহার] উহ চাহিবে না, চাহিবে খুৰ স্থবিধাজনক শর্তে উহার 


ত্বরজ ও স্বাধীনতা ৪৬৯ 


মূল্য পরিশোধ করিতে । এই পরিকল্পনাঁতে এরূপ ব্যবস্থাও থাকিবে ঘে প্রথমেই 
কোন প্রদেশের সকল স্থানে কাজ আরম্ভ করতে হইবে গা, প্রদেশের অংশ 
বিশেষে কাঁদ শুরু করিলেই চলিৰে। পরিকল্পনাটিতে এই ব্যবস্থাও থাঁকিবে যে, 
অখিল ভারত চরখা সংঘ এই কাঞ্জে পথ নির্দেশ ও নহযোগিতা করিবে। 

পরিকল্পনাটির কারধকারিতা সম্পর্কে নিঃপন্দেহ হইলে আমি আইন বিভাগের 
পরামর্শ লইয়া উহাকে আইনত অঙ্থমোদিত করিয়া লইব এবং ইহার স্ট্টি ও 
বিকাশের পূর্ণ বিবরণ দিয়া একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিব। গ্রামবাসীরা এবং 
মিল গালিকগণসহ অন্থান্ত সকলে ইহার সহিত যুক্ত হইবেন। সরকারী ছাপ 
থাকিলেও পরিকল্পনাটি যে জনগণের ইচ্ছাহ্‌যায়ী হইয়াছে, বিজ্ঞপ্তিতে এই 
কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হইবে। সরকারী টাকা গ্রীমের দরিদ্রজ্ম ব্যজিদের 
কলাণার্ঘে বাৰহার করা হইবে এবং সেই অর্থ এমনভাবে বায় কর হইবে 
যাহাতে ফলম্বদপ লংঙ্গিষ্ট জনদাধারণের গ্রভূততম কল্যাণ সাঁধিত হয়। 
এইভাৰে এরূপ পরিকল্পনায় অত্যস্ত লাভজনক ভাবে অর্থ বিনিয়োগ করা হইবে। 
কেননা এই কাজে বিশেষজ্ঞগণ শ্বেচ্ছাপ্রণে।দিত হইয়া সাহাধ্য করিবেন এবং 
কর্ম সকালনের ব্যয় নিন্নতম হইবে । কত টাকা খরচ হইবে এবং জনসাধারণ 
কতটা উপরুত হুইবেন, তাহার পূর্ণ বিবরণ বিজ্ঞপ্থিতে দেওয়া হইবে। 


(হরিজন, ১-৯-৪৬) 


একমাত্র খাদির অর্থনীতিই সঙ্গত 


কংগ্রেন আমার এই মত সহর্জেই সমর্থন করিক্বাছে যে, দেশী বা বিদেশী 
ষেকোন কলের কাপড়ের স্থানই খাি পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে পারে। কংগগ্রস 
্ব্গত জমুনালাল বাঁজাজের তত্বাবধানে খাদি বোর্ড স্থাপন করিয়াছিল। 
তারপর আমি যখন যাঁরবেদা জেল হইতে বাহির হইয়া আদি তখন এই খাদি 
বোর্ড প্রদারিত হইস্া অখিল ভারত চরথা সংঘে পরিণত হয়! ভারতবর্ষে 
৪* কোটি লোকের বাঁপ। তাহার মধ্যে যদি পাকিস্তানের ১* কোটি বাদ 
দেওয়া! যায় তবে ভারতবর্ষের লোক সংখ্যা ৩* কোটিরও বেশি হইৰে। যে 
পরিমাণ তুলা আমাদের প্রয়োজন তাহার সবই আমাদের দেশে উৎপন্ন হয়। 
বথেষ্ট সংখ্যক কাটুনী আমাদের আছে--তাহারা এইু তুলায় কাপড় বুনিবার 
উপযোগী স্থতা কাটিতে পারে । আর সেই হাতে কাট! সুতার কাপড় বুনিবার 
জন্য যত হাতির দরকার তাহার চেয়ে অধিক সংখ্যক তাতি আমাদের আছে। 


৪৭০ গাঙ্ধী-রচনাসভাব 


থুৰ ৰেশি যুলধন ন1 ফেলিয়াই তাহার! এই দেশে শ্বচ্ছন্দে সমস্ত চরখা, তাঁত 
ও আহুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি তৈয়ারী করিকা লইতে পারে। শুধু চাই নিজেদের 
উপর বলিষ্ঠ বিশ্বাস, আর চাই এই সংকল্প যে, শুধু খাদিই ব্যবহার করিব-_অন্য 
বন্ধ বাৰ্হার করিব নাঁ। যেন ইচ্ছা মিহি খাদি পাওয়া যাইতে পারে, আর 
কলের চেয়ে ভাল নক্স!র খাঁদি উৎপন্ন কর! যায়--ইহ1! তো আমর] বুৰিয়াছি। 
আজ যখন ভারতৰর্ধ বৈদেশিক শাসন হইতে যুক্ত হইয়াছে তখন আৰ খাদিকে 
চারিদিকে বিদেশী শাসক গণের ৰিরুদ্ধতার সম্্ুবীন হইতে হইৰে না। তাই ইছ! 
পরম্ণ আশ্চর্য ৰলিক্বা নে হয় যে, আঁজ যখন দেশ আমাদের নিজের হইয়াছে তখন 
কেহই আর খাঁদির কথা ৰলে না। খাদির সভাঁবনার গ্রতি কাহারও বিশ্বাস 
আছে বণিরা মনে হয় না। ভারতবাসীর পরণে তাহার শুধু কলের কাপড়ের 
কথা ছাড়া আর কিছু ভাঁৰিতে পারে না। ভারতের পক্ষে 'একম্সাত্র থাদির 
অর্থনীতি যে সব চেয়ে সঙ্গত ও স্থদৃচ এই বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নাই। 

( প্রার্থনাস্তিক ভাবণ। ৬-১১-৪৭ ) 


নিয়ন্ত্রণ তুলিয়! দিন 


চিনির উপর নিয়ন্ত্রণ উঠিয়া গরিক়াছে। গঙ্গ, চাল, ভাল ও কাপড়ের 
নিয়ন্ত্রণও উঠিৰে। ৰপ করিয়া দাঁষ কমিয়া যাইৰে এই উদ্দেশ্টে নিয়নণ রদ 
করা হয় নাই, কেনা-ৰেচা যাহাতে আবার ত্বাভাবিক অবস্থায় আসে সেই ছিল 
উদ্দেপ্ত। জবরদত্তি সৃূল্য নিয়ন্ত্রণ সকল সময়েই খাঁরাঁপ। ১৯** মাইল জনা 
ও ১৫** মাইল চওড়া, ৰহু কোটি লোৰ অধ্যুবিত এই বৃহৎ দেশের পক্ষে তাহা 
আরও অধিক অনিষ্টকর। তারত ছুই ভাগে বিতক্ত হইয়াছে লে কথা এক্ষেত্রে 
আমি ধরিতেছি না। আমরা সামরিক জাতি নই। আমাদের গ্রষ্বোজনীয় 
থাছ্য এবং ষথেষ্ট তুল আমাদের দেশে জন্মে ৰা জন্মীন যাইতে পারে। নিয়ন্ত্রণ 
তুঁণয়। লইলে জাতি ইফ ছাঁড়িক্জা ৰাচিবে, ভুলচুক করিবার অধিকার সে 
পাইৰে। ভুল করিয়া এবং সেই ভুল সংশোধন করিয়া উন্নতির পথে জঅগ্রদর 
হওয়ার সনাতন পদ্ধতিই ছিল থার্থ। শিশুকে জাদরে আবামে আগলাইয়া 
রাখিলে হুয় তার বাড় বন্ধ হইৰে, নয়ত সে মরিয়া! যাইৰে। 'তাঙ্ছাকে যদি 
সবপ নুন্থ দেহ করিয়। তুলিতে হয়, তবে তাহাকে সব রকম আবহাওয়া 
সহ করাই! সকল অন্থবিধা জগ্রাহ করিতে শিখাইতে হইৰে। সেইরূপ 
পরিচয়যোগা গভর্ণষেন্ট হইতে হইলে গভর্ণমেন্টের কর্তব্য হুইবে, জাতিকে 


স্বরাজ ও স্বাধীনতা ৪৭১ 


নিশ্চেতাবে কোন মতে বীচিয়! থাকিতে সহায়তা না করিয়া লোকেদের 
সমবেত চেষ্টায় জাঁত কি করিয়া অভাব অনটন, ছুংখক্ট ও নানা বাধা |বপত্তির 
সম্মুখে সাহস করিয়া দাড়াইতে পারে সেই পথ দেখান। 

(গ্রাথনাস্তিক ভীষণ, ৮-১২-৪৭ ) 


ভাষ! ভিত্তিক প্রদেশ গঠন 


কংগ্রেস ভাবতবর্ষের স্বাধীনতা পলী-পঞ্চায়েতের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে 
চায়। কিন্তু গ্রমপমূহকে জীবনী শক্তি আহরণ করিতে হইবে কেন্দ্র হুইতে। 
তেমনই কেন্ত্রকে উহার শক্তি ও কর্তৃত্বের অধিকার আহরণ করিতে হইবে 
গ্রামসমূহ হইতে । কিন্ত ইহাতে যদি প্রা্দোশিক সংকীর্ণতার ভাব জাগ্রত হয়, 
পরস্পর ঝগড়া [বিখাদ ও বেশ|রেশি চলে, উদীহণন্বরূপ, তামলনাদ ও অন্ত 
বোম্বীই ও কর্ণাটক ইত্যাদিতে যদি ঝগড়া হয় তবে পরিণাম অতিশস্ব মারাত্ক 
হইবে। প্রাদেশিক ভাষাগুলিকে যদি পুর্ণ উত্কর্ষ লাভ ক্গিতে হয় তবে 
ভাষা অনুসারে প্রদেশ বিভীগ করা প্রয়োজন। হন্দুস্তানী হইবে ভারতের 
সবপ্রাদেশিক ভাষা বা রাষ্ট্রভাষা । কিন্তু হিন্বস্তানী কখনই প্রাদেশিক ভাষার 
বান গ্রহণ কারতে পাশে না| ইহা প্রদ্দেশের শিক্ষার বাহনও হইতে পারে 
না_ ইংরেজী তো নয়ই, বিভিন্ন প্রদেশ যে ভাব্তের সহিত অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কে 
যুক্ত, এই বোধ জাঁঞত করাই বাট্রভাষার কাদ্দ। ভারতের বাহিরের দুনিয়া 
আমা(দীগকে গুজব।টী, মারাঠী, তামিলী ইত্যাদি বলিয়া! জানে নাজানে 
কেবল ভারতবাঁসী বলিা। অতএব বিভেদীত্বক ভব যাহ।তে মাথা তুলিতে 
ন] পায় সেদিকে আমাদর দৃটগ্রচেষ্ট হইতে হইবে এবং আমরা সকনে যে 
ভারতবাসী সতত এই কথা আবাদের উপলান্ধ করিতে ও তদযায়ী চলিতে 
হইবে। এই সার্বভৌম শর্ত শ্বীকার করিলে ভাষাহুযা়ী গ্রধেশ বিভ।গের 
দ্বারা শিক্ষা ও বাণিজ্যের পথে দেশের অগ্রগতি হইবে। 


* (প্রার্থনাস্থিক ভাষণ, ২৫-১-৪৮ ) 
স্বাধীনতার অর্থ আড়ম্বর নয় 


যে-অন্থবিধার প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ কর] হইয়াছে তাহ! হইল এই যে, 
ক্ষমতাঁপাভের পুবে কংগ্রেস দেশবাপীর কাছে সেবার, আক্তাগনের ও 
'অনাড়ম্বর জীবনের আদশ তুলিয়া ধরিয়াছিল। তখন এক লক্ষ টাক] সংগ্রহ 
করাও কঠিন ব্যাপার ছিল। এখন কংগ্রেস গভর্ণমেপ্টের হাতে কোটি কোটি 


৪৭২ গান্ধী-রচনাসম্ভার 


টাকা। আর যত ইচ্ছা তত টাকা এখন কংগ্রেস সরকার সংগ্রহ করিতে 
পারে। বিদেশী শাগনকালে যেরূপ অর্থ বায় হইত, দেশী শাসনের আমলেও 
রদবদল না করিয়া কি তেমনই ব্যয় করা হইবে ?, কাহারও কাহারও 
ধারণ] এই যে, আমাদের নেতাদের ও রাঁদূতদের শ্বাধীন দেশের মর্ধাদার 
অন্থরূপ জীবন-যা্র! প্রণাঁপী গ্রহণ করিতে ও দেই মত অর্থ বায় করিতে হইবে 
এবং স্বাধীন আমেরিকা ও ইংলগের সহিত বড় মাঁধীর পাল্লা দিতে হইবে। 
তাহারা মনে করে, বিদেশে ভারতের মর্যাদা, বজায় রাখিতে হইলে এরূপ 
ব্যয়ৰানুণ্য প্রয়োজন। আমি তাহা মনে করি না। স্বাধীনতার অর্থ 
সাঁজপজ্জ! বা আড়ম্বর নয়। আয় বুঝিয়া আমরা বার করি নাই। দারিত্র 
ঢাকিতে চেষ্টা করা কোন গুণের কাজ নয়। নিক্ষিয় প্রতিরোধের জগ 
ভারতবর্ষ যে নৈতিক উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে তাহার জন্যই জগতের কাছে 
তাহার সম্মান। এই ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ অহ্বিতীয়, কারণ ছোট বড় অপর সকল 
জাতিই অস্ত্র এবং সামরিক বীর্যের গর্বে গবিত। তাহাই তাহাদের মূলধন । 
ভারতের আছে কেবল নৈতিক মুলধন-সেই মূলধন ধত ব্যয় করা হইবে 
ততই বৃদ্ধি পাইবে। নৈতিক মৃলধন ছাড়িয়া অন্য পুজি সহায় করিলে কংগ্রেস 
রাঁজশক্তি পাইবার পর জীবনাদর্শের আমূল পরিবর্তন করিবার যে দাঁবি করে 
তাহ! টিকিবে না। মন্ত্রীরা উচ্চছারে বেতন লইতেছেন এবং অস্বাভাবিক 
বুটিশ মানের পরিবর্তে ভারতীয় স্বাভাবিক মানের প্রৰর্তন করেন নাই বলিয়া, 
লোকে তাহাদের সমালোচনা করিতেছে । এই লব সমালোচকেরা মন্ত্রীদের 
ব্য্কিগত জীবনের কথা জানে না। কিন্তু ক্ষমতা হন্তগত হওয়ার পর্বে 
তাহাদের যে আয় ছিল তাঁহার চেয়ে ঢের বেশি বেতন প্রত্যাশা করা! 
কংগ্রেপীদ্দের ও অপর লোকেদের রেওয়াঞ্গ হুইয়। দাঁড়াইক়াছে। যিনি 
১৫৯ টাকায় চালাইতেন তাহার ৫০০. টাক! চাহিতে ও আঁশ। করিতে আজ 
ৰাধে না। তাহারা মনে করেন, বেশি মাহিনা না চাহিলে এবং পুরাতন সিডি 
সার্ডিলের চালে না চলিলে ও তাহাদের মত ধড়াঁচ্ড়া না পরিলে লোকে 
তাহাদের মানিবে না। আমি বলি ইহা ভারত-সেবার পথ নয়। একথা 
তাহাদের ভুলিলে চলিবে না যে, উপার্জনের মাপে মানুষের মূল্য নিরূপণ হয় ন!। 
তাহাদের সবাইকে আত্মশুদ্ধির প্রয়াস কথ্িতে হইবে। তাহার জন্ত চাই সত্য 
চিন্ত। ও সত্য কর্ম। 

(প্রার্থনাস্তিক ভাষণ, ২২-১-৪৮) 


স্বরাজ ও স্বাধীনতা ৪৭৩ 


আদর্শচ্যতি ঘটিলে কংগ্রেসের মৃত্যু হইবে 


দাক্ষিণাত্যের হায়দ্রাবাদ হইতে একজন পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন £ 
““থান্ধীর আর্শ ও সেই আছর্শ অনুশীলনের দ্বারাই ভ্ারতবর্ধ আজ বর্তনান অবস্থার 
উন্নীত হইয়াছে । কিন্ধ ইহা! কি ম্পষ্ট দেখা যাইতেছে ন1 যে, যে মই ধরিয়া আমরা এত উপরে 
উঠিয়াছি সেই মইকেই এখন জামর1 পদাধাত করিতেছি ? হিন্দু মুসলমান এক্য, হিন্দুপ্যানী, 

থানদি, পল্লী শিল্প আজ কোথায়? উহাদের সম্পর্কে ক! বল] কি তঙামী নয় ?” 
এই তীব্র সমালোচনার যথার্থ ভিত্তি আছে। কিন্তু এখনও আমার জীবস্ত 
পমাধি হয় নাই, এই আশা আমি ধরিয়া রাঁখিয়াছি। জনগণ এ দব গঠন 
কর্মে এখনও আস্থা হারাকস নাই। এই ধারণার উপরেই আমার আশ! নির্ভর । 
যখন প্রমাণ হইবে যে, তাহার1 গঠন কর্মে বিশ্বাস হারাইয়াছে তখন ভাহাদের 
ক্ষতি হইবে এবং তখন আমার লম্পর্কেও ৰল। যাইবে যে, আসার জীবন্ত সমাঁধ 
হইয়াছে। কিন্ত যতদিন আমার এই বিশ্বাস গ্রজলিত থাকিবে এবং আঁ 
শা করি যে, আমাকে ঘদি একাকী দাড়াইতে হয় তথাপি তাহা জগসিতে 
থাঁকিবেই' ততদিন লমাধির মধ্যেও আমি জীবন্ত থাকিব এবং শুধু তাহাই নয়, 
সেইখাঁন হইতে আমি কথাও বলিব। পরপ্রেরক অন্পৃশ্বতা ও মাদকতা 
নিবারণের কথা উল্লেখ করিতে ভুলির়াছেন। অল্পৃশ্যতার দশ দ্রুত অপসারিত 
হইতেছে । মনে হইতেছে মাদ্কবর্জনের পালা এইবার জর হইবে। আমি 
নিশ্চিত যে, কংগ্রেস যদি ১৯২* সালে গৃহীত আদশশগ্ুলি পরিত্যাগ করে 

তবে কংগ্রেদের আত্মহত্যা কর। হইবে। 

(হরিজন, ১৭-৮-৪৭ ) 


অরণ্যে রোদন করিতেছি 


কাধিয়াওয়াঁড় হইতে এক জন পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন £ 

পঅন্তান্ত ছেল! বা প্রদেশের মত কাধিয়াঁওরাড়ের লোকেরাও খাদি ও 
অহিংসাঁর প্রতি দ্রুত বিশ্বাস হারাইতেছে। বাঁজনৈতিক বা।পারে অহিংসা 
কি করিয়া কার্যকরী হইতে পারে, এই বিষয়ে অনেক কংগ্রেসী ও গান্ধীপস্থীকে 
তর্ক করিতে দেখা যায়।” 

পত্রলেখক উদ্দাহরণনহ অনেকগুলি যুক্তির 'অবতারণ/ করিয়াছেন। আমি 
অবশ্থ তাহার চিঠির প্রধান কথাগুলি উদ্ধৃত করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছি। তাহার 
কথার মধো তিনটি ভুল রহিয়াছে : 


৪৭৪ গান্ধী-বচনা সম্ভার 


সম্প্রতি আমি একথাই বুঝাইতেছি ঘে, কাথিয়াওয়াড়ে অথৰা ভারতবর্ষের 
অন্য কোথাও হিংসা অথবা খাদির প্রতি জনলাধারণের প্রকৃত বিশ্বাম ছিল 
না। একথা সত্য যে খাঁদ্দিকে প্রতীকন্ববূপ গ্রহণ করিয়া লোকেরা অহিংসার 
সহিত যুক্ত হইয়াছে_-এই বিশ্বাদের ছারা আমি নিজেকে প্রবঞ্চিত 
করিয়াছিলাঁম। আদলে লোকেরা অহিংসার নামে হূর্বলের বাহ্‌-শাস্তি রক্ষা 
করিয়াছিল। এমন কি আপন অন্তর হইতে হিংসাঁকে দূর করিবার চেষ্টাও 
তাহারা করে নাই। চেষ্টা করিলে যে কেহই আমার এই কথার সত্যতা 
নিরুপপ করিতে পারিবেন। বাকোটের জটিল অবস্থা সম্পর্কে আমি যখন 
সেখানে গিয়াছিলাম তখন সেখানে আর নেই হেতু কাঁথিয়াওক্সাড়ে যে বম 
ছিলেন না একথা সকলের নিকট স্পষ্ট হইয়া গিয্বাছিল। স্থতরাং এই কথা 
বল! টিক হইবে না যে, এগুলির গ্রতি লোকেদের বিশ্বাস কেবল বর্তমানেই 
ক্ষীয়মান হট্য়াছে। 

অনুরূপভাবে রাজনৈতিক ব্যাপারে অহিংসাঁর কার্ধকাঁরিতা সম্পর্কে প্রস্থ 
উৎ।পন করাও অনুচিত। বৈদেশিক শক্তির সহিত জনগণের সংগ্রাম 
র/জনৈতিক ব্যাপার না হইলে আর কী হইতে পারে? অবশ্ব আ্গ যে 
ভ্রাতৃহত্যার লঙ্জাকর যুদ্ধ আমরা দেঁখিতেছি তাহা! মোটেই রাজনৈতিক ব্যাপার 
নয়। দেশে এখন ধের নামে অধর্গই বুক ফুলাইয়! চলিতেছে । এমন কি 
বৈদ্বেশিক শক্তির সহিত সংগ্রামের সময় আমরা যে বাঁহিক শান্তি রক্ষা করিতে 
সক্ষম হইয়াছিলাম এখন তাহাঁও অন্তছিত হইয়াছে। 

পত্রলেখক কংগ্রেশীদের সহিত গান্ষীপন্থীদের যে পার্থক্য করিষাছেন তাহা 
হইল তৃতীয় ভুপ। বাস্তবে ইহার কোন ভিত্তি নাই। যদি একজনও গান্ধীপন্থী 
থাকে তবে তাহা আমিই । নিজের সম্পর্কে এরূপ দ্রাবি না করিবার মত ৰিনয় 
আমার আঁছে। গাম্ধীপনস্থী বলিতে গান্ধীকে যে পুজা করে তাহাকে বুঝায়। 
পূজ। করিবার জন্য দেবতার প্রয়োজন । কিন্ত নিজের সম্পর্কে কখন এরূপ দাবি 
আঙি করি নাই। সুতরাং আমার কোন উপাণক থাঁকিতে পারে না । অধিকন্ত 
যাহারা নিজেদের গান্ষীপন্থী বলে তাহারা যে কংগ্রেপী নয়, এই কথ! কি 
কতরক্বা বলা! যাইবে? কংগ্রেসের অসংখ্য সেবক আছে-যদি ও কংগ্রেদের 
তালিকায় চার আন!র সাস্ারপে তাহাদের নাম নথীভুক্ত নাই। পাঠকেরা 
জানিয়া রাখুন যে, আমি নিজেও একজন সেই দলের। স্ৃতরাঁং এই কথা বলা 
যায় যে, পত্রলেখক যে পার্থকা করিয়াছেন তাহা অর্থহীন । আমি বার ৰার এই 


স্বরাজ ও স্বাধীনতা ৪৭৫ 


কথা ৰলিয়াছি যে, দেশে আজ এমন বহু জিনিস ঘটিতেছে যাহার সহিত আমি 
যুক্ত নই অথবা ষাহার সম্পর্কে আমি কোন কথা বলি নাই। একথা গোপন নাই 
যে, কংগ্রেস ক্ষমতা হাতে লইৰার সঙ্গে লক্ষে শ্বেচ্জায় অহিংসাকে বিদায় দিয়াছে। 
আবার, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, খাদ্য ও বস্ত্রের রেশন-গ্রথা দেশের পক্ষে 
অতিশয় ক্ষতিকর | আমার কথা যদি চলিত তবে ভারতের বাছির হইতে আমি 
এক দানা শশ্যও ক্রয় করিতাম নাঁ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আজও দেশে যথেষ্ট 
খাগ্শস্ত রহিক্বাছে। কেৰল নিয়ন্ত্রণ অলহা বোধ হওয়ায় গ্রামবাসীরা খাছাশস্য 
ও ডাল গ্রভৃতি লুকাইয়া ফেলিয়াছে। তাহা ছাড়া, লোকেরা যদি আমার 
কথা জনিত তবে হিন্দু, শিখ ও মুসলমানদের মধ্যে এই মারাত্বক বিবাদ হইত 
না। সাদা কথা হইল এই যে, এক সময় ত্াঁমি যেমন নিজের কথাকে চলতি 
মুক্ার মত লোৰগ্রাহ বলিয়া! মনে করিতাম এখন আর তাহার সে সূল্য নাই। 
আমার কথা এখন অরণ্যে বোন মাত্র। 


(হরিজন, ২-১১ ৪৭) 


বুহৎ শিল্পের স্থান 


একজন মোটামুটি বুদ্ধিমান মানুষ হিসাবে আমি জানি যে, শিল্প ব্যতীত 
সাহ্ুষ বাঁচিতে পারে না। সুতরাং শিল্পায়নের বিরোধিতা আমি করিতে পারি 
না। কিন্তু যন্ত্র-শিল্প প্রয়োগ সম্পর্কে আমার যথেই উদ্দেগ আছে। বৃহত্ যন্ত্র খুব 
তাঁড়াতাড়ি জিনিস ডৎ্পাদন করে এবং এক জাতীয় অথথ নৈতিক ব্যবস্থার 
প্রতিষ্ঠা করে, যাহার নাগাল আমি ধরিতে পারি না। যে-জিনিসের খাণ1প 
পরিণাম তাহার সকলকে অতিক্রম করিয়া যায় তাহাকে আমি গ্রহণ করিতে 
চাই না। আজি চাই আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ মৃক মানুষ লুম্থ এবং হথী 
হুউক, তাহাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি হউক । এই ছুদ্দেশ্টের জণ্ড আমাদের 
বৃহৎ-ষস্ত্রের প্ররোজন নাই। আমাদের দেশে অসংখ্য বেকার লোঁক 
রৃহিষ়াছে। কিন্তু আমাদের জান বৃদ্ধি হওয়ার সঙ্গে পঙ্গে আমরা যদি 
বৃহৎ যন্ত্রের প্রয়োজন অন্থতব করি তৰে অবশ্ঠই তাহা আমর গ্রহণ করিৰ। 
আমরা শিল্প চাই, আমাদের পরিশ্রমী হইতে হইবে । জ্াঙাদের আরও বেশি 
করিয়া হ্ব-নির্ভর হইতে হইবে, তাহা হইলে তখন আর অন্ত লোকের এত 
বেশি নেতৃত্ব আমরা অহ্মরূণ করিৰ না। একবার যর্দি আমর! আমাদের 


৪ ৭৬ গান্ধী-রচনাসভার 


জীবনকে অহিংসার আদর্শে ঢালিয়] সাঁজাইতে পারি তবে বৃহৎ যন্ত্রকে কিভাবে 
নিয়ন্ত্রণ করা যাইবে তাহা! আমর] জানিব। 


(00108 [6ম 17011200--777%7918]1, 72, 46-0) 


গ্রামই হইবে গণতন্ত্রের ইউনিট 


আউদ্বের রাঁজ1সাহেব করেক বৎসর পূর্বে তাহার প্রজাদের দীরিত্বশীল 
শাসনব্যবস্থা দিয়াছেন। তাহার পুত্র আগা সাহেৰও প্রজাদের সেবায় 
আত্মনিয়োগ করিক্াছেন। রাজা সাছেব এবং আরও কয়েকজন গ্রায় স্থির 
করিয়াছেন যে, তাহার] অন্তভূরক্তি পরিকল্পন! গ্রহণ করিবেন। সরদার 
বলিয়াছেন যে, রাজারা একটি পেন্দন পাইবেন। কিন্ত আমার ধারণ! 
যে বাঁজাসাহেব জনলাধারণের বোঝা! হইয়া থাকিতে চাহিবেন না। জনগণের 
সেবা করিক্বা যাহা পাইবেন তিনি ভাহাই উপার্জন করিতে চাহিবেন। 
রাক্জা! সাহেব আমাকে লিখিক়াছেন যে, তাহার রাজ্যে তিনি যে পঞ্চায়েত 
প্রথার শ্রচলন করিয়াছেন অন্তভূক্তি পরিকল্পন] গ্রহণ করিলেও তাহা চলিতে 
পারে কি না। রাজলাছেবকে এই কথা বলা হইয়াছে ষ্বে, অস্তভুর্ক্তির পর 
তাহার রাজ্যের শাসন-ব্যৰস্থাকে অবশিষ্ট ভারতের শাঁসন-ব্যবস্থার দহিত 
সঙ্গতিপূর্ণ করিয়া লইতে হইবে । আমার মতে লোকে যেখানে পর্চায়েত 
চাহিবে পেখানে কোন আইনই পঞ্চায়েতের কাজ বন্ধ করিতে পারিৰে না। 
স্বতন্ত্র বাজ্যর্পে আউদ্ধ আর থাকিতে না পারে, কিন্তু কতকগুলি গ্রামের 
সমগ্িক্ূপে তাহার অস্তিত্ব থাঁকিবে। ভারতবর্ষের অবশিষ্ট অংশে পঞ্চায়েত 
থাকুক বা না-ই থাকুক, এইরূপ গ্রামের সমঠিতে অথবা সমহ্িভুক্ত একটি গ্রামেও 
পঞ্চায়েত ব্যবস্থা থাকিতে পারে। কর্তব্য সম্পাদনের ফলস্বরূপ গ্রকৃত 
অধিক।র জন্ম লাভ করে। এইরূপ অধিকার কেহ কাঁড়িয়া লইতে পারে না। 
পর্চায়েত. তো লোকেদের সেবার জন্যই রহিয়াছে । ভারতধ্ষের প্রকৃত 
গণতন্ত্রে গ্রামই হইবে ইউনিট । এমন কি একটি মাত্র গ্রামও হি পশয়েত 
চায়-_ষাহাকে ইংরেজীতে রিপাবলিক বা প্রজাতন্ত্র বল! হয়--তাহাঁকে কেহ 
ঠেকাইতে পারে না। কেন্দ্রে কুড়ি জন বসিয়া প্রকৃত গণতন্ত্রকে কার্ধকগী 
কারিতে পারে না! নিচে হইতে প্রত্যেকটি গ্রামের লোকেদের দ্বারা 

গণতন্ত্রকে পরিচালিত করিতে হইবে। 
(প্রার্থনান্তিক ভীষণ ৬-১-৪৮) 


স্বরাজ ও স্বাধীনতা ৪8৭৭ 
সতর্কতার সহিত কীজ করিতে হইবে 


ভারতব্্য এখন স্বাধীন। দেশের শাসনভার নেতাদের হাতে । বহু কোটি 
টাক! তাহাদের হাত দিয়! ব্যয় হুইবে। ত্বাহার্দের নিরতিশয় সতর্কতা 
সহকারে কাজ করিতে হইবে । তাহাদের বিনয়ী হইতে হইবে। কথা দিয়া 
কথা না রাখা যে অন্তার, একথা অনেক লোকের খেষালে থাকে না। 
যে কাঁজ তাহারা করিতে পারিবেন না তাহার আশা যেন তাহার লোককে 
নাদেন। একবার কথা দিলে" যাহাই ঘটুক না কেন সে কথা রাঁখিতেই 
হইবে। ইহা কেবল মন্ত্রীদের পক্ষেই নয়, সকলের পক্ষেই প্রযোজ্য । 


( প্রার্থনাত্তিক ভাষণ, ৩-১২-৪৭ ) 


ভারতবর্ষ যেন সামরিক দেশে পরিণত না হয় 


আমি তো স্বীকার কৰিক্বণাছ যে, ভারতবাসী বাধবানের অহিংস পালন 
করে নাই। কিন্তু তাহা হইলেও অহিংসার বলেই চল্লিশ কোটি লোকের 
এই মহাঁজাতি বিনা বৃক্তপাতে বিদেশী শাঘনের অবসান ঘটাইরাছে। ভারতের 
মুক্তি ব্রহ্মদেশ ও সিংহলের মুক্তি আনয়ন করিয়াছে। যে জাতি বিনা অস্ত্রে 
স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে, বিনা! অস্ত্রেই তাহাকে স্বাধীনতা রক্ষা করিতে 
হুইবে। জানি ভারতের সৈন্তবাহিনী আছে, নৌ এবং বিমান-বহর গঠিত 
হইতেছে এবং উত্তরোত্তর এই লকলের শক্তি বৃদ্ধি করা হইতেছে। তবুও 
আমি এই কথ। বলিতেছি। আঁমি নিংসংশয় যে, ভারত যর্দি অহিংস শক্তি 
বিকশিত করিয়া তুলিতে না পারে, তবে মে যাহা পাইয়াছে তাহাতে তাহার 
বা ছুণিয়ার কোঁনই লাভ হইবে না। ভারতকে সামরিক দেশে পরিণত করিলে, 

ভারত নিজে ধ্বংস হইবে; পৃথিবীও ধ্বংস হইবে। 
(প্রার্থনাস্তিক ভাষণ, ৪-০২-৪৭ ) 


স্বাধীন ভারতে বৃহৎ স্থায়ী সৈন্তবাহিনী রাখিবার প্রয়োজন নাই। 
শ্বেচ্ছারক্ষীগণ নিজেদের ধরবাড়ি রক্ষা করিবেন ও দেশরক্ষার কাজে 

লহায়ক হইবেন। | 
(প্রার্থনাস্তিক ভাষণ, ২৯-১১-৪৭ ) 


৪৭৮ গান্ধী-রচনাসম্ভার 


অর্থের ঘথোচিত ব্যবহার করিতে হইবে 

রেলে তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া বৃদ্ধির সম্বন্ধে অভিষোগ করিয়া! এক বন্ধু আমার 
কাছে চিঠি দিয়াছেন। তিনি বলেন তামাক, চুরুট, সিগারেট প্রভৃতি বিলাস 
দ্রব্যের উপর আরও অধিক কর ধার্ধ করা উচিত। কথাটি আমার ঠিক 
বলিয়াই মনে হয়। তবে এই বিষক্সটি পুরাপুরি অন্ধাঁৰন না করিয়া আমি 
পরিক্ষার কোন মত দিতে পারি না। কর্তৃপক্ষের মনোধোগ আকর্ষণ করিৰার 
জন্যই আমি শুধু কথাটি উথাপন করিলাম । জামিজানি, ন্কাষ কারণ ছাড়া 
এক কপর্দকও ষেন ব্যয় করা না হয় সে বিষয়ে আমাদের মন্ত্রীদের সাবধান 
হইতে হইৰে। আর ব্যয়ের কারণটি ঠিক কিন! তাঁছা ভাল করিযক্বা বুঝিবার 
উপায় হইল এই যে, গ্রামবাসীরা রাষ্ট্রকে যাঁহ। দেয়, রাষ্ট্র আবার প্রয়োজনীয় 
বহুবিধ সেবার মধ্য দিয়া বহুগুণে তাহা গ্রামবাসীদের ফিরাইয়া দেয় কিনা 
এবং যে অর্থব্যয় হইতেছে তাহা যে তাহাদেরই জন্য একথা প্রমাণ কর] যায় 


কিনা ভাহা দেখা । 
(গ্রার্থনান্তিক ভাষণ, ২৯-১১-৪৭ ) 


গভর্ণমেণ্টের কর্তব্য 
জাতির উন্নতিকল্পে গতর্ণমেন্টকে অনেক নতুন কাজ করিতে হইবে। 
তবেই জাতির উপর যে কর্তব্য আসিয়া পড়িক্াছে সে তা স্থুসম্পন্ন করিতে 
পারিৰে। যানবাহনের পদ্ধতিকে স্বব্যৰস্থিত করিতে হইবে, আরও ফল 
ফলাইবার পদ্ধতি লোকেদের ঘরে ঘরে বুঝাইয়। দিতে হইবে। এই 
উদ্দেশ্তসিদ্ধির নিমিত্ত কৃষি-ৰিশ্াগকে পুঁজিপতির স্বার্থে ইন্ধন না দিয়] ক্ষুদ্র 
কুষকের সহায় হইতে শিখিতে হইৰে। গভর্ণমেণ্টকে একদিকে যেমন দেশের 
সর্শ্রেণীর লোককে কাজ করিতে দিতে হইবে, তেমনি জঙ্কে সঙ্গে তাহার্দের 
কার্ধকলাপের উপরেও দৃষ্টি বাখিয়৷ তাহা সংঘত করিতে হইবে এবং দেশের 
কোটি কোটি অধিবাসীর মধ্যে যাহীরা অধিকাংশ এ যাবৎ উপেক্ষিত সেই 
অন্নৰিত্ত কৃষকদের কল্যাণের প্রতি সর্বদা অবহিত হইতে হইবে । 
( প্রার্থনাস্তিক ভীষণ, ৮-১২-৪৭ ) 
জেল-আরোগ্যশাল! 
স্বাধীন ভারতের জেলগুলি কিরূপ হইবে? আমি বহুদিন যাৰ এই 
মত পোষণ করি যে, অপরাধীদের রোগী মনে করিতে হইবে ও জেলকে 


স্বরাজ ও স্বাধীনতা ৪৭৯ 


হাসপাতাল ভাবিতে হইবে। তথায় এ শ্রেণীর রোগীদের চিকিৎসা ও 
আরোগ্যের জন্য আনিতে হইবে । অখ করিয়া কেহ অপরাধ করে না। 
অপরাধ রুগ্ন মনের পরিচায়ক । ব্যাধির নিদদান নির্ণক করিয়। তাহা দূর 
কারতে হহবে। জেলগুলি যখন আরোগ্যশালায় পরিণত হইবে তখন আর 
প্রাসাদতুল্য ইমারতের প্রয়োজন থাকিবে না। জেলের জন্ত ইমারত তৈ্গী 
কর! কোন দেশেরই পোষায় না--ভারতবষের মত দবিত্র দেশের তো নয়হ। 
কিন্ত জেল-কর্মচ/রদের দৃষ্টিভঙ্গী হাসপাতালের ভাক্তার ও শুশ্রুধাকারিণীদের 
মত হওযা চাই। কয়েদীদের বুঝিতে পারা চাই যে, কর্মচারীর] তাহাদের বন্ধু। 
করেদীরা যাহাতে মানসিক স্বাস্থা ফিরিয়া! পায় তাহারা সেইজন্তই আছেন-- 
তাহাদের কোন প্রকার ক দিবার জন্য নয়। লোকায়ত সরকার ইছার জন্য 
প্রয়োজনীয় নিদেশ দিবেন। কিন্তু ইত্যবমবে পেঁল-কর্মচারীরা। নিজেবাই 
জেলের পরিচাঁলন-ব্যবস্থা৷ পৌসার্দ্যপূর্ণ করিয়া! তুশিবায় জন্য অনেক কিছু 
করিতে পারেন । 

প্রার্থনাস্তিক ভাষণ, ২৫-১০-১৭ ) 


কেন্দ্রীয় সরকার শক্তিশালী হইবে 


কেন্দ্রীয় সরকার কখনও ছুর্বন হইসে চলিবে না, ততোধিক নিজেকে 
কখনও দূর্বপ অন্গভব করাও তাহার চলিবে না। নিজ শক্তিমত্তা সম্পকে উঠান 
গচেতনত থাকা চাই। অতএব একথা যদি সঙা হয় যে, সরক।বী কর্মচারীদের 
মধ্যে সামান্য মাত্রও অবাধ্য আছে তবে অবাধ্য কর্মচারীদের চলিস্না যাইতে 
হইবে অথবা মন্ত্রীমগ্ডলীকে বা দেই বিভাগীয় মন্ত্রীকে পদত্যাগ করিতে হইবে । 
তখন সেই স্থানে অন্য উপযুক্ত লোক আসিয়া র।জকর্মচাীদের মধ্যে বিশৃঙ্খল! 


দুর করিতে সক্ষম হইবে। 
(প্রার্থনান্তিক ভাষণ, ২৭-১*-৪৭) 


ককটেল পাটি 


স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে আমরা উপনীত হইয়াছি বলিয়। মনে হইতেছে। 
আমরা কি ইউরোপীয়ানদের খারাপ ব্বীতি-নীতিগুলি অহ্থৃকরণ করিব এবং সেই 
লঙ্গে স্বাধীনতাঁরও জয়ধ্বনি করিব? শ্বাধীনতার জন্য যে মূল্য আমর ধিব 
তাহা যদি ককটেল পার্টি এবং অন্থরূপ দিনিসের জন্ত হয় তৰে তাহা 


৪৮০ গান্ধী-রচনাসভার 


ভাএতবর্ধ ও বিশ্বের পক্ষে খুৰই দু:খজনক হইবে। এইসব পার্টিগুলি সম্পর্কে 
অনশনক্রি লক্ষ লক্ষ মানুষ কী মনে করিবে? আমাদের সম্পর্কে এই কথা 
যেন বল! না হয় যে, আমাদের ধনশালী ব্যক্তিরা তখন বেশ জণকালো 
অবস্থীয় ছিল যখন যাহাদের শোষণ করিয়া তাহার! ধন সংগ্রহ করিয়াছে সেই 


মানুষগুণি খান্তের অতাবে অনশনে দিন কাটাইতেছিল। 
(হরিজন, ১৯-৫-৪৬ ) 


মন্ত্রী, সাহেব নয় 


প্রশ্ন কংগ্রেসের মন্ত্রীরা তাহাদের ইংরেজ পূর্বক্ুরীদের স্তায় জাক জমকের 
সহিত থাকিতে পারেন কি? তাহাদের ব্যক্তিগত কাঁজে গভর্ণমেণ্টের গাড়ী 
ব্যবহার কর। কি উচিত? 

_ আমার দৃষ্টিতে এই ছুটি প্রশ্নের একটিই উত্তর আছে। কংগ্রেস যদি 
জনগণের প্রতিষ্ঠাবরূপে বজায় থাকিতে চায় তবে মন্ত্রীরা "সাহেব? হইয়া 
থাকিতে পাবেন না অথবা অফিসের কাজের জন্য গভর্ণমেপ্ট যে স্থযোগ স্থবিধা 
দেন তাঁহ। ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করিতে পারেন না। 


(হরিজন; ২৯-৯-৪৬ 


ঘোড়দৌড় 


ঘোড়দৌড়ের মাধ্যমে কিতাবে মানুষ ও অর্থের ক্ষতি হত তাহার কথা 
আমি পূর্বে লিখিয়াছি। কিন্ত একজন বন্ধু কঠিন শব্ধে আমাকে জানাইয়াছেন 
যে, ঘোঁড়দৌড়ে যে-জুয়া চলে তাহা পানাভ্যাসের অপেক্ষা! কম ক্ষতিকর নয়। 
সেজন্ত আমি আঁবাঁর লিখিতে বাধ্য হইয়াছি। তিনি আরও লিখিয়াছেন £ 

“রেসকোর্পসে যাইবার জন্য বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা হয় এবং এই গাড়ী 
গান্ধীটুপি পরিহিত লোক যাহীরা নিজেদের কংগ্রেমী বলিয়া পরিচয় দেয় 
তাহাদের বাবা পূর্ণ থাকে । সেখানে তাহারা অর্থের” অপচয় করিতে যায়। 
আমরা এখন জনপ্রিক্ মন্ত্রী পাইয়াছি। কিন্তু তাহারাঁও নীবব আছেন এবং 
এই অন্যায়কে চলিতে দিতেছেন।” 

যাও আমার মতে ঘোঁড়দৌড়ের জুয়া মদদ খাওয়ার মত তত খারাপ নম 
'তথাপি এই সব খারাপ কাজের মধ্যে তুলনা করা যায় না। ঘোড়দৌড়ের 
বিষদ বিবরণ আমার জানা নাই। তবে একথা আমি বলিতে পারি যে» 


স্বথাজ ও ন্বাধীনতা ৪৮১ 


জনপ্রিয় সরকারের পক্ষে এই দোষ দূর করিবার জন্য যাহা করণীয় তাহা 
করা উচিত । 
(হরিজন, ১৮-৮-৪৬ ) 

কংগ্রেষ কখন কতৃত্ব হারাইবে 

জনসাধারণের মধ্যে কংগ্রেসের ছিদ্রান্বেষণের প্রবণতা দেখা যাইতেছে। 
তাহাদের এই মনোভাবের পিছনে অবশ্ঠই যথেষ্ট যুক্তি আছে। তাহাদের এই 
মনোভাবের পরিবর্তনকে অবহেলা কর! যায় না। কংগ্রেদ আজ ক্ষমতায় 
অধিষ্ঠিত। বর্তমান“ কার্ধপ্রণালীর ত্রটির জন্য কংগ্রেস দেশে প্রকৃতপক্ষে যাহা 
পাওয়া যায় তাহা জনগণের নিকট উপস্থিত করিতে অক্ষম । ইহার জন্য 
জনসাধারণ অসন্থষ্ট এবং সংশ্লিষ্ট পা্টগুলি কংগ্রেকে অপ্রিয় করিবার জন্য 
এই স্থযোগের লাভ গ্রহণ করিতেছেন। একমাত্র কংগ্রেই দেশে শাস্তি 
বজায় রাখিতে পাবে। কিন্ত যদি একবার জনগণের উপর হইতে কংগ্রেসের 
কর্তৃত্ব নষ্ট হুইয়। যায় তবে ভবিষ্যতে যে ঝড় দেখা ধিতে পাবে তাহা এড়ান 
খুবই কষ্টকর হইবে, হয়ত পম্ভবই হইবে না--আর এখন যেভাবে দিনের পর 
দিন অবনতি হইতেছে তাহা! যদি চলিতে দেওয়া হয় এবং কোনরূপ উন্নতির 
সক্ষণ দেখ! না যায় তবে কংগ্রেদ এই কর্তৃত্ব হারাইয়া ফেলিবে। 


( হরিজন, ২৩-১১-৪৭, [০1508 ০ 11071200 হইতে উদ্ধত, পৃ ১০৯) 


ক্ষমতার পিছুনে ছুটিবেন ন 


সমাজতন্ত্রী হোন, কমিউনিস্ট হোন, আর কংগ্রেণীই হোন-_সকলকেই 
ভারতের মঙ্গলের জন্য জীবন ধারণ করিতে ও কাজ করিতে আমি অনুরোধ 
জানাইতেছি। সকলেই যদি ক্ষমতার পিছনে ছোঁটেন তবে ভারতের কী 
হইবে? নিজেদের অথবা বন্ধুবাদ্ধবদের স্থখ-সুবিধার কথা না ভাবিয়া দেশের 
হুখ-হথবিধার কথাই তাহাদের ভাবা উচিত। 
(খার্থনাতিক ভাষণ; ১১-১-৪৮) 


গঠনকর্ম সংস্থা ও ক্ষমতার রাজনীতি 


[ স্বাদীনতা প্রাপ্তির অব্যবহিত পরে গান্ধীজী প্রতিষিত গঠনকর্ম সংস্থা গুলির 
কয়েকজন প্রতিনিধি গাদ্ীজীর সহিত সাক্ষাৎ কধেন। প্রতিষ্ঠানগুলিকে 
সমন্থিত করার এবং প্রসঙ্গত অন্যান্ত বিষয়ে তাহার! আলোচনা করেন। ] 

৬৮---৩১. 


৪৮২ গাঙ্ধী-রচনাসভার 


প্রশ্ন__বিভিন্ন সংস্থাগুলির একটি সম্বিত রূপ যদ্দি পরিগ্রহ করে তবে 
ক্ষমতার রাজনীতি হইতে দূরে থাকা সম্ভব হইবে না। 

গাদ্ধীজী-_কংগ্রেন অথবা গভর্ণমেণ্টের বিরোধীরূপে সংযুক্ত গঠনকর্ম সংস্থা 
গড়িয়া উঠুক তাহ1 আমি চাই না। সংযুক্ত গঠনকর্ষ সংস্থা যদি ক্ষমতার 
রাজনীতিতে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করে তবে তাহা ধ্বংস হইয়া যাইবে ।**" 
নিশ্চিতরূপে ক্ষমতা ত্যাগ করিয়া এবং ভোটারদের পবিত্র ও নিংন্বার্থ সেবা 
করিয়া আমর! তাহার্দের উপর প্রভাব হ্ষ্টি করিতে পারি এবং তাহাদের 
পরিচালিত করিতে পারি। গতর্ণমেন্টে গিয়া আমরা যে ক্ষমতা পাই তাহা 
অপেক্ষ]! অনেক বেশি প্রকৃত ক্ষমতা ইহার ফলে আমরা পাইব। তখন একটি সময় 
আপিবে যখন জনগণ নিজেরাই বলিবৰে যে, আমাদের ছাড়া আর কাহাকেও 
তাহার! ক্ষমতায় বপাইবে না। প্রশ্নটি তখন বিবেচনা করা হইবে । খুব সম্ভব 
আমি তখন জীবিত থাকিব না। কিন্তু সেই সময় যখন আসিবে তখন প্রতিষ্ঠান 
তাহার তালিকাবদ্ধ কোন সদস্তকে শাসনের লাগাম ধরিবার জন্য পাঠাইবে। 
তত দিনে ভারতবর্ষ একটি আদর্শ রাষ্ট্রে পরিণত হইয়া যাইবে । 

প্রশ্ন --আদর্শ বাট সংগঠনের জন্য আমাদের কি আদর্শ লোকের প্রয়োজন 
হইবে না?» 

গান্ধীজী--আ'মর1 নিজেরা গভর্ণমেট্টে না যাইয়া আমরা আমাদের 
পছনমত লোককে সেখানে পাঠাইতে পাবি । আজ কংগ্রেসের মধ্যে সকলেই 
ক্ষমতার পিছনে দৌড়াইতেছে। এই ক্ষমতার প্রতিধোগিতায় আমর যেন 
যুক্ত না হই। "বরং ক্ষমতার রাজনীতি ও তাহার সংক্রমণ হইতে আমর! 
যেন সম্পূর্ণন্ধপে মুক্ত থাকিতে পারি। গঠনকর্ম সংস্থাগুলির লক্ষ্য হইল 
রাজনৈতিক ক্ষমতা স্থষ্টি করা, সেই ক্ষমতা অধিকার করা নয়। কিন্ত যদি 
আমর! বলি যে, রাজনৈতিক ক্ষমতা যখন অজিত হইয়াছে তখন আমাদের 
পরিশ্রমের পুরস্কারত্বরূপ ইহা আমাদের হাতে আসা উচিত তবে আমরা 
পতিত হইব। 

চরখা সংঘের কথা ধরুন। সকল গঠনকর্ম সংস্থা হইতে ইহার পদন্ত 
সংখ্যা সব চেয়ে বেশি। তথাপি ইহার জআদন্যদের আমি কখন কংগ্রেসের 
তালিকাভুক্ত করিতে চেষ্টা করি নাই। আমার নিকট এইকপ প্রস্তাব একবার 
করা হইয়াছিল, কিন্ত আমি তাহার বিরোধিতা করিয়াছিলাম। আমরা কি 
কংগ্রেদ দখল করিতে চাই? আমি প্রশ্ন করিয়াছিলাম। তাহা হইবে 
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আত্মহত্যার দমতুল্য। কেবল সেবার অধিকারেই কংগ্রেন আমাদের নিজন্ব 
হইতে পারে। বাস্তবে যাহা ঘটিয়াছিল ভাহা! এই ঘে, সাধারণ নির্বাচনের 
সময় গ্রামের জনলাধারণ কাহাকে ভোট দিবে সেই উপদেশ আমাদের নিকট 
চাহিতে আমিয়াছিল, কেননা তাহার] জানিত যে আমরাই তাহাদের প্রকৃত 
সেবক এবং আমাদের কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ নাই। আজ আমাদের নিজেদের 
গতর্ণমেন্ট হইয়াছে । আমরা যদি আমাদের সেবা চালাইয়1 যাই তবে বয়স্ক 
তোটাধিকারে জনগণের উপর আমাদের এরূপ প্রভাব থাকিবে যে, আমাদের 
মনোনীত যে কোন ব্যক্তিই নিধাচিত হইবে । আজ রাজনীতি দূষিত হইয়া 
গিয়াছে । ঘে কেহ ইহার মধ্যে যায় সেই দূষিত হইয়া পড়ে । আমরা যেন ইহা 
হুইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত থাকিতে পারি। তাহাতে আমাদের প্রভাব বৃদ্ধি পাইবে। 
আমাদের আস্তরিক পবিত্রতা যত বেশি হইবে, আমাদের চেষ্টা ছাড়াও 
জনগণের উপর আমাদের প্রভাবও তত বেশি বুদ্ধি পাইবে। 

কংগ্রেসের গঠনকর্ম শাখার সদন্যক্ূপে আপনারা এখাঁনে সমবেত হুইয়াছেন। 
আমি যাহা বলিলাম তাহা যদি আপনারা উপলব্ধি করিতে পারেন তাহা হুইলে 
র্বত্র নৈতিক অবনতি অপসারণের উপযুক্ত ক্ষমতা আপনার! লীভ করিবেন । 
তাহার জন্য কংগ্রেপের কোন ক্ষমতার পরে আপনাদের যাওয়ার প্রয়োজন 
নাই। আপনাদের কাজ জনগণের মধ্যে । গ্রামকে পুনজীবিত করার, 
গ্রামকে সমৃদ্ধ করার, গ্রামবাসীদের অধিকতর শিক্ষা ও ক্ষমতা দ্রিবার কাজ 
আপনাদের করিতে হইৰে। 

ক রং সঃ 

এ সম্পর্কে আমি খুবই সচেত্তন। আমাদের এই কথা অবশ্যই বুঝিতে 
হইবে যে, যে-সংবিধান আমরা চাই অথব| আমাদের স্বপ্পের যে সমাজ-ব্যবস্থা 
তাহা আজিকার কংগ্রেসের মাধ্যমে আমর! পাইতে পারি না। তাহার জন্য 
আপনাদের চিন্তিত হইবার কারণ নাই । সংবিধান শেষ পর্যস্ত কী্‌ বূপ পরিগ্রহ 
করিবে তাহা কেহই 'জানে না। সুতরাং আমি বলি যাহারা সংবিধান 
রচনার জন্য শর করিতেছে ভাহার্দের তাহা করিতে দ্িন। উহাকে কার্ধকরী 
পরিবর্তন ঘটাইবার জন্য মাথা ঘামাইবেন না। আমর! যদি এমন সংবিধান 
পাই যাহা প্রকুতপক্ষে গঠনকর্মের বাঁধান্বরূপ হুইন্বা ,ন1 দাড়ায় ভবে ভাহাই 
আমাদের পক্ষে যথেষ্ট । কয়েক মাসের মধেই সংবিধান রচনার কাজ শেষ 
হুইবে। তাহার পর? ইহাকে কার্ধান্বিত করার এবং ইহাকে দফল করার 
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দায়িত্ব আপনাঁদের। মনে করুন আপনারা আপনাদের মনের মত সংবিধান 
পাইলেন, কিন্তু তাহা কাধান্বিত হইল না। পাঁচ বছর পরে কেহ বলিবে 
“আপনারা আপনাদের খেলা খেলিয়াছেন, এইবার আমাদের পালা, দিন।” 
তখন আপনাদের তাহা দিতে হইবে এবং তাহার] ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করিবে, 
একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্। কৰিবে এবং কংগ্রেসের শ্বানরুদ্ধ করিয়। দিবে । পক্ষান্তরে, 
মনে ককুন আপনার! ক্ষমতা গ্রহণ করিলেন না, কিন্তু জনগণের উপর 
আপনাদের প্রভাব বজায় থাকিল। তখন আপনারা আপনাদের ইচ্ছানুসারে 
যে কোন লোককে নির্বাচনে জয়ী করিতে পারিবেন। সুতরাং যতক্ষণ 
ভোটারেরা আপনাদের হাতে থাকিবেন ততক্ষণ গভর্ণমেপ্টের সদস্যদের কথা 
আপনার! ভুলিয়া যান। মৌল বিষয়ে মন দ্িন। পবিত্রতা একমাত্র কগ্িপাথর 
বলিয়া বিবেচনা করুণ । এই আদর্শে উতৎপগীকৃত মুষ্টিমেয় লৌকও পরিবেশের, 
রূপান্তর করিতে সক্ষম। জনগণ শীঘ্রই শ্রভেদ বুঝিতে পারিবে এবং তাহাদের 
মধ্যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে বিলম্ব হইবে না। আপনাদের কাঁজ স্ুকঠিন। 
কিন্তু ইহার মধ্যে উজ্জল ভবিষ্যৎ নিহিত আছে। 

প্রশ্ন_-জনগণ আমাদের সহিত আছে। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট আমাদের প্রচেষ্টায় 
বাঁধা দেয়। এই অবস্থাক্ম আমরা কী করিব? 

গান্বীজী__জনগণ যদি আমাদের নহিত থাকে তবে গতর্ণমেপ্ট সাড়া দিতে 
বাধা । যদি সাড়া না দেয় তবে তাহাঁকে দুরে সবাইয়। দিতে হইবে এবং 
তাহার স্থানে অন্য গতর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। 

প্রশ্ন--কিন্ত কংগ্রেসকে দিয়া তাহা আমরা করাইব না ফেন? 

গান্ধীজী-_-কারণ কংগ্রেশীরা গঠনকর্মে যথেষ্ট উৎসাহী নয়। তাহ] যদি 
হইত তবে আমাদের এখানে মিলিত হইবাব প্রয়োজন হইত না। 

, প্রশ্ন_কংগ্রেসের মানসিকতা যখন এরূপ তখন কংগ্রেসের সংবিধানে 

গঠনকর্ষ সংস্থাগুলিব স্থান রাখার গ্রয়েজন কী? 

গান্বীজী--কাঁরণ সংবিধান জনসাধারণের মনস্তত গঠন কব। কংগ্রেস 
যাহা বিশ্বাস করে বলিয়া ঘোষণ! করে তাহা তাহাদের দ্বারা করাইতে আমরা 
হয়ত সক্ষম হইব না। কিন্তু আমাদের অলসতার জন্য উহাকে উপেক্ষিত হইতে 
দেওয়া! আমাদের কর্তব হওয়া উচিত নয়। 

পরশ বিধানসভাগুলিতে শ্রমিকদের প্রতিনিধিরা আছেন। বিশ্ববি্যালয়- 
গুলিতেও আসন সংরক্ষিত আছে। অন্থুরূপভাঁবে অখিল ভাঁরত কংগ্রেস কমিটিতে 
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গঠনকর্মীদের প্রতিনিধি কেন থাকিবে না? সেরূপ থাকিলে এ সব প্রতিনিধি 
অবশ্ত সাধারণভাঁবেও কাঁজ-কর্ম দেখিবেন। 

গান্ধীজী-_না, মিশ্রণে কাজ হইবে না। কার্ধ সম্পব্শন্ন প্রতিনিধিত্ব 
ভাল কথা, কিন্তু সাধারণ ক্ষেত্রে এত বেশি হুর্নাতি রহিয়াছে যে আমার ভয় 
হয়। প্রত্যেকে নিজের নিজের পকেটে অনেকগুলি করিয়া ভোট বহন করিতে 
চাঁয়, কেননা ভোট ক্ষমতা দেয় । বয়স্ক ভোটাধিকাঁরে যোগ্য হইলে প্রতোকের 
ভোট থাকে । কিগ্তু বয়স্ক ভোটাধিকাঁরকে রাজনৈতিক ক্ষমত! দখলের 
মাধ্যম বলিয়া গণ্য কৰিলে সংবিধাঁনকে দুর্নীতিগ্রস্ত করা হইবে। সুতরাং 
আপনাদের নিকট আমার পরামর্শ হইল এই যে, বিভিন্ন গঠনকর্ম সংস্থাগুলি 
একটি প্রতিষ্ঠানে সংঘটিত হউক | ওয়াফিং কমিটি ও অখিল ভাবত কংগ্রেম 
কমিটি গঠনকর্ষের নীতি নির্ধারণে উপদেশ দিবার জন্য ও পরিচালিত করিবার 
জন্য উহাকে মনোনীত ব্যক্তি পাঠাইতে অনুরোধ করিবে । কংগ্রেস আমাদের 
ন।ম ও সন্মান দিয়াছে । প্রতিদানে প্ররুত স্বকরূপে আমরা জনগণের যে 
সেবা করিয়াছি তাহা হইতে কংগ্রেম শক্তি ও সম্মান আহরণ করিয়াছে। 
কংগ্রেসের সহিত গঠনকর্ম সংস্থাগুলির সম্পর্ক কেবল নৈত্তিক। যে কোন 
মুহর্তে এই সম্পর্ক ছেদ করা যায়। আমব! বিশেষজ্ঞ বলিয়া কী করা উচিত সে 
সম্পর্কে আমাদেরই কংগ্রেপকে উপদেশ দেওয়া উচিত। আমেদাবাদ শ্রমিক 
সংঘ, চরখ! সংঘ, গোঁঁসেবা সংঘ, গ্রামোছ্যেগ সংঘ, তালিমী সংঘ, চেম্বার 
অফ কমা প্রভৃতি গ্রতিষ্ঠানগুণি বহিয়াছে। কংগ্রেস ইহাদের সকলের 
প্রতিনিধিত্ব দীবি করে, যদিও 'প্রতিষ্ঠানগতগ্ডাবে ইহাদের সবগুলি কংগ্রেশের 
সহিত সম্পকাত নয়। জীবস্ত সবগুণি প্রতিষ্ঠানকে আপনার] সঙ্গে নিন। 
নিজেদের সর্ব রকমের ত্রুটি হইতে পবিজ্র ককুন, ক্ষমতা! দখলের ভাখনাঁকে দূর 
করুন। তাহা হইলে আপনার! শাসনকে পরিচালিত কবিতে পাত্রিবেন, 
উহাকে প্ররকত পথে রাখিতে পাঁরিবেন। ইহার মধ্যেই জনগণের মুক্তি 
নিহিত। ইছা ছাড়া অন্ত কোন পথ নাই। 


(70865 ও 10512101007 029-126 ). 


শেষ নির্দেশ-পত্র 


ছুই খণ্ডে বিভক্ত হইলেও তারতবর্ষ যখন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের 
উদ্ভাবিত উপাষে রাঁক্নৈতিক স্বাধীনতা! লাভ করিয়াছে, তখন কংগ্রেস তাহার 
বর্তমান গঠন ও রূপ লইয়া! অর্থাৎ প্রচার কার্ধের বাহক এবং আইন-সভার 
নির্মাতা হইয়া আর থাকিতে পারে না। কংগ্রেসের সেই প্রয়োজন ফুরাইয়' 
গিয়াছে । শহর ও নগরগুলি হইতে স্বতন্ত্র ঘে সাত লক্ষ গ্রাম রহিয়াছে 
তাঁহাদের কল্যাণের জন্ত সামাজিক, ধর্ম-নৈতিক এবং অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা 
ভারতবর্কে এইবার অর্জন করিতে হুইবে। গণতান্ত্রিক লক্ষ্যের দিকে 
ভারতবর্ষের প্রগতির পথে সামরিক শক্তির উপর অপামব্রিক শক্তির প্রভুত্বের 
সংগ্রাম হইতে বাধ্য । রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও সাম্প্রদায়িক সংস্থাগুলির 
সহিত বিসদৃশ প্রতিযোগিতা হুইতে ইহাকে মুক্ত রাখিতেই হইবে। এই সব 
এবং অনুরূপ অন্তান্ত কারণে অখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি প্রস্তাব করিতেছে 
যে, বর্তমান কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানটিকে ভাঙ্গিয়া দেওয়! হউক এবং প্রয়োজন 
বোধে পরিবর্তন করার অধিকারসহ নিম্নলিখিত বিধি অন্ুপারে উহা লোঁক 
সেবক সংঘে ব্ূপাস্তরিত হউক । 

পাচজন গ্রামবাঁপী অথবা! গ্রামান্থুরাগী বয়স্ক পুকুষ বা নারীকে লইয়া 
গঠিত প্রত্যেকটি পঞ্চায়েত হইবে এক একটি ইউনিট । 

এইরূপ পরস্পর-সংলগ্ন ছুইটি পঞ্চায়েত লইয়া একটি কার্ধকরী দল গঠিত 
হইবে। এই দল নিজেদের মধ্য হইতে নির্বাচিত একজন নেতার অধীনে 
কাজ করিবে। 

এইভাবে একশটি পঞ্চায়েত গঠিত হইলে তাহাদের পঞ্চাশ জন প্রথম 
পর্যায়ের নায়কেরা তাহাদের নিজেদের মধ্য হইতে একজন ছিতীয় পর্যায়ে 
নেতা নির্বাচন করিবেন । . এই ক্রমে নির্বাচন চলিবে এবং প্রথম পর্যায়ের 
নায়কের পরবর্তী পায়ের নায়কদের অধীনে কাজ করিতে থাকিবেন। 
যতদিন না সমগ্র ভারতে ছড়াইয়া পড়িতেছে ততদিন ছুই শত পঞ্চায়েতের 
সমান্তয়াল গো্ঠী গঠিত হইতে থাকিবে । এইরূপে পর পর গঠিত প্রত্যেক 
পঞ্চায়েত গোষ্ঠী প্রথম গোষ্ঠীর মতই পরবর্তী পর্যায়ের নায়ক নির্বাচন করিয়! 
লইবেন। দ্বিতীয় পর্যায়ের নায়কেরা সমবেত ভাবে ভারতবর্ষের জন্য কাজ 


শেষ নির্দেশ-পন্তর ৪৮৭ 


করিবেন এবং এককভাবে নিজের নিজের অঞ্চলের জন্য কাঁজ করিবেন। 
প্রয়োজন বোধ কৰিলে এই দ্বিতীয় পর্যায়ের নায়কের নিজেদের মধ্য হইতে 
একজনকে সর্বাধিনায়করূপে নির্বাচিত করিবেন এবং তিনি তাহাদের ত্বীরূতি 
অন্নারে সকল গোঠীকে নিয়ন্ত্রণ ও নিজ হুকুম মত পরিচালন! করিবেন। 

(স্থায়ীভাবে প্রর্দেশ অথবা জেলার গঠন এখনও অনিশ্চিত অবস্থায় থাকায় 
এই সেবক দলকে প্রদেশ অথবা জেলার ভিত্তিতে বিভিন্ন সমিতিতে বিভক্ত 
করিবার চেষ্টা কর! হয় নাই। যে একটি অথবা একাধিক গোঠী গঠিত 
হইবে এখনকার মত সমগ্র ভারত তাহাদের কাধক্ষেত্র বলিয়া! ধর] হইবে। 
লক্ষ্য করিতে হইবে যে, এই সেবক দল তাহাদের প্রভুম্থরূপ সমগ্র ভারতবর্ষের 
প্রতি অকুপ্ঠিত ও বুদ্ধিদীপ্ত সেবাকার্ধের দ্বারাই নিজেদের নায়কত্বের অধিকার 
ও ক্ষমতা! লাভ করিবেন।) 

১। প্রত্যেক কর্মী সব সময় খাদি পরিধান করিবেন। এ খাদি তাহার 
নিজের হাতে কাটা! স্ৃতায় অথবা অখিল ভারত চরখা সংঘের হার! প্রমাণিত 
সংস্থায় প্রস্তুত হইবে। এবং তিনি কোনরূপ মাদক ত্রব্য গ্রহণ করিবেন না। 
তিনি যদি হিন্দু হন তবে তিনি ব্যক্তিগতভাবে এবং পরিবারের মধ্যে সর্ব 
প্রকারের অস্পৃশ্ঠতা পরিহার করিবেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, সর্ব ধর্মে সমান 
শ্রদ্ধা, জাতি, ধর্ম, পুরুষ ও নারী নিবিশেষে সকলের সমান সৃযোগ ও অধিকার 
_ এই আদর্শের গ্রতি তাছার বিশ্বাস থাকা চাই। 

২। আপন অঞ্চলের প্রত্যেক গ্রামীণের সহিত তিনি ব্যক্তিগত সংস্পর্শে 
আদিবেন। | 

৩। তিনি গ্রামবাসীদের মধ্য হইতে কর্মী সংগ্রহ করিবেন, তাহাদের 
শিক্ষার ব্যবস্থা করিবেন এবং তাহাদের ভালিক] প্রণয়ন করিবেন। 

৪। তিনি তাহার ধনন্দিন কাজের নিয়মিত দিনলিপি লিখিবেন । 

৫। তিনি গ্রামগ্ুলিকে এরূপভাবে সংগঠিত করিবেন যাহাতে কৃষি ও 
পল্পীশিল্পের মধ্য দিয়! সেগুলি স্বতবংপূর্ণ ও স্বাবলম্বী হুইয়। উঠিতে গারে। 

৬। তিনি পললীবাদীদের পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে শিক্ষা দিবেন এবং 
অস্বাস্থ্য ও রোগ নিবারণের জন্য সর্ব প্রকারে চেষ্টা করিবেন। 

৭। তিনি গ্রামবাসীদের হিন্দুস্তানী তালিমী সংঘের প্রদপিত “নীতি 
অন্থসারে নঈ-তালিম পদ্ধতি মত জন্ম হুইতে মৃত্যু পর্যন্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা 
করিবেন । 


৪৮৮ গাঙ্ষী-রচনাসম্ার 


৮। সরকারী ভোটার তাঁলিক! হইতে যাহাদের নাম বাদ পড়িয়াছে 
তাহাদের নাম যাহাতে যথাবিধি তালিকাভুক্ত হয় সে বিষয়ে তিনি লক্ষ্য 
বাখিবেন। 

৯। যাহার! ভোটার হইবার জন্ত বিধিমত যোগ্যতা অর্জন করে নাই 
তাঁহার যাহাতে ভোটাধিকার অর্জন করিতে পারে তাহার জন্ত তিনি তাহাদের 
উৎসাহিত করিবেন । 

১*। উপরিলিখিত উদ্দেশ্তগুলি এবং অপরাপর যে সকল উদ্দেশ্য সময়ে 
সময়ে ত্বীকৃত ও সংযুক্ত হইবে তদনুঘায়ী কাজ করিবার জন্য সংঘ কর্তব্য 
সুসম্পাদনের জন্য যে সকল নিয়ম করিয়া দিবেন তিনি তদনুমাবে নিজেকে 
শিক্ষিত ও যোগ্য করিয়। তুলিবেন। 

সংঘ নিমবোক্ত স্বাধীন সংস্থগুপিকে সংঘভুক্ত করিয়া লইবেন £ 

১। অখিল ভারত চরখা সংঘ। 

২। অখিল ভারত গ্রামোছ্যোগ সংঘ 

৩। হিন্দৃস্তানী তালিমী দংঘ। 

৪ হরিজন সেবক সংঘ । 

€। গো-সেবা সংঘ। 


আথিক ব্যবস্থা 
সংঘ নিজের ব্রত সাধনের জন্য গ্রামবাসীদের ও অন্যান্যদের নিকট হইতে 


অর্থ সংগ্রহ করিবেন, গরীব লোকেদের সামান্ত দান সংগ্রহের দিকে বেশি 


মনযোগ দিবেন। 
নয়৷ দিল্লী, ২৯-১-৪৮ 


